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ভূমিকা! 


সংবাদপত্রে সেকালের কথার প্রথম খণ্ডে “সমাচার দর্পণ” হইতে ১৮১৮-১৮৩৩ 
এপ্রিল পধ্যস্ত সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ ভইতে ১৮৪০ পর্যন্ত 
সংবাদ সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সঞ্কলন-রীতি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকায় যাহ? বল! হইয়াছিল, বর্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, 
তবে প্রথম খণ্ডে যেমন ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একট পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছিল, এ-খগ্ডেও তাহ! দেওয়া! হইল। বর্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া! ইহার 
প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী অনুভূত হইবে। 
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প্রথম খণ্ডের মত এ-খগ্ডেও শিক্ষাবিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হ্ইয়াছে। 
যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্ববযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহার পরিণতি হইল বল! চলে । 
হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়। ধাহারা পর-জীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী ও কম 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, মাইকেল মধুস্দরন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতন্ছু লাহিড়ী, 
বাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি-__তাহার। সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে ইংবেজী শিক্ষা 
আরম্ভ করেন । যে-ছুই জন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা যায়, সেই 
ডিরোজিও এবং কাণ্তেন রিচার্ডসনও এই সময়েই শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । ইহাদের 
মধ্যে ভিবোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দুকলেজের 
শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে । এই সময়েই বাংল। দেশে ইংরেজী শিক্ষার পুরোধা 
ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন ও ইহার কয়েক বৎসর 
পরে ( জুন, ১৮৪২ ) স্বত্যুমুখে পতিত হন । বিখ্যাত মিশনরীযুগল--কেরী ও মাশম্যান্রও 
এই সময়েই জীবনাবসান হয় । 
এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুক্তকের 
শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সক্কলিত হইয়াছে । প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ। উহা হইতে আমরা 
জানিতে পারি, যে-মধুস্দন গুপ্ত বাংল! দেশে সর্ধবপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়! সাহসের পরিচয় 
দেন, তাহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈছ্যক-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত কর] হয় । এই সময়ে 
স্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই গোলযোগের 
কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান | (সমাচার চস্ট্রিকা” প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিক! 
ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল । ১৮৩৫ সনে সংস্কত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত ত হইবার 
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পর “সমাচার চন্দ্িক1” যে মন্তব্য করে, তাহা! ও পৃষ্ঠায় উদ্ধত কর! হইয়াছে । এই মন্তব্যে 
অন্তান্ত কথার মধ্যে “চক্দ্রিকাঁতে লেখা হয়» 
আমর! অন্ুমীন করি ইঙ্জরেজী পাঠনারস্তঅবধি রহিত কালপধ্যস্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার 
টাক। ব্যয় হইয়। থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে, 
নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে 
পারিলেক অধিকস্ত ধাহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য জমান ছিল তাহারাঁও অশ্রদ্ধা করিলেন । 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফাসী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচন] ৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে । ৮ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহাতে 
সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাহাদিগকে জেল 
আদালতে কর্মশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত বাখ। হয়, নতুবা ম্মার্তদিগের প্রতি দেশীয় লোকের. 
অন্গরাঁগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অজ্জনের আশা নাই | +১১-১২ পুষ্ঠায় সংস্কৃত 
কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে । উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য নামে 
যে ছাত্রটি ১৮০ টাঁকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়] উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ৷ তারাশঙ্কর ভট্টাচাধ্য যিনি ১০ টাক! পুরস্কাপ পান, তিনি “কাঁদন্বরী', রাসেলাস, 
প্রভৃতি রচয়িতা তারাশঙ্কর তর্কত্বত্ব। 

স্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দুকলেজের কথা দেওয়] হইয়াছে । উহার প্রথম 
ংবাদটি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঁঙালী কর্তৃক প্রথম নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয় । উহাতে 
শেক্সপীয়বের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অন্ুবাদও অভিনীত 
হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের স্ুত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে। হিন্দুকলেজকে 
এ-বিষয়েখ পথপ্রদর্শক বল যাইতে পাঁরে। এই কলেজে শেক্সপীয়রের নাটকের অংশ- 
বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ১৯-২০ পুষ্ঠাতে এইরূপ আর একটি 
আবৃত্তির বিবরণে মধুস্থদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে বলিয়া উল্লেখ 
আছে। ইনিই স্বনামধন্য মাইকেল মধুস্দন দত্ত। মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে 
তাহার হিন্দুকলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর তাহা" সংশোধন করিবার 
প্রয়োজন হইবে। 

২৬-২৮ পুষ্ঠায় হিন্দুকলেজ সংযুক্ত পাঠশালার শিলান্যাসের বিবরণ দেওয়া হইম্মাছে। 
১৮৩৪ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু সন্থাস্ত ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। বালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেস্তেই এই পাঠশালা স্থাপিত হয় । 
সমাচার দর্পণ” এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, 

এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষান্বুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং 
দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বি্াদানের সোপান করিতেছেন ইহ1 পরম সপ্তোষের 
বিষয় । 
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এই বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঁঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৬ হইতে ৩২ পৃষ্ঠা পধ্যন্ত এই 
পাঠশাল! সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাঁওয়] যাইবে । 

ইহার পর হিন্দুকলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । তীহাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তাস্ত ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল । 

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর খণ অপরিশোধ্য, এ-কথ। ইংরেজী 
শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পধ্যস্ত সকল কালেই স্বীরুত হইয়া আসিয়াছে । তাহার 
নিকট এই খণম্বীকার তাহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে । ১৮৩১ সনে হিন্দুকলেজের ছাজ্রেরা 
তাহাকে বিরাট্‌ অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে পাঁচ শত পয়ষট জন ছাত্র 
স্বাক্ষর করে এবং উহা ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত হয় । এই অভিনন্দনের 
বিবরণ ৩৫-৩৬ পুষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন, 
এই সংবাদ ৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । কিছু দ্রিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে 
যে, রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদ্দিকল্পীক ছিলেন । এই মত সর্বপ্রথম প্রচার করেন 
মেজর বামনদাঁস বন্থ। কিন্ত যে-উপাদানের সাহাম্যে মেজর বস্থু এই সিদ্ধান্ত করেন, তাহ! 
যে তিনি সযত্বে পাঠ করেন নাই, তাহা গ্রন্থশেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে 
নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইবে । 


ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠান বিবরণ । ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহার পূর্বে সংস্কৃত কন্দেজে ও মাত্রাসাতে চিকিৎসা-বিছ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। 
নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতিন বিগ্যালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ রহিত 
'হইফ়া যায় । ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বৎ্সরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের পর 
মেডিক্যাল কলেজে পারিতোষিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোঁষিক দেন গবর্ষেন্ট এবং 
্বারকানাথ ঠাকুর । গবর্ণব-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড স্বয়ং ছাত্রিগকে এই সকল পুরস্কার 
বিতরণ করেন । এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অন্তান্ত সংবাদ ৩৭-৪৪ পৃষ্ঠায় 
পাওয়া যাইবে । 


ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকবির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মফস্বলেও ইংবেজী 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়] স্বাভাবিক । কলিকাতার বাহিরে সর্ধপ্রথমে 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুচুড়ায় হুগলী কলেজ 
প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । 

৪৯-৮৯ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফম্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে । যেমন 
রাজা রামমোহন বায়ের স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরী, ডফ, সাহেবের স্কুল প্রভৃতি । 
ইহাদের মধ্যে দুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। 
উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ফ্রি স্কুল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক ; অপরটি হিন্দু 
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বেনেভোলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন। ছুইটিই বিনামূল্যে বিগ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্টে স্থাপিত হয়। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দু ক্রি স্কুলের সাহাধ্য- 
দাতাঁদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াসাঁকোর বাঁধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি উহার 
পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণ ৷ ৫২ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্জ্র মল্লিক লেখেন, 
যে অযুক্ত ধন্মের শৃংখলে বুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহ দৃঢ়করণে যদ্চপি 
আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ক্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না । 
অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ কবিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দ্রিবাঁর জন্য স্থাপিত 
হয় । মহারাজ কাঁলীকৃষ্ণ বাহাছুব উহার পরিদর্শক ছিলেন । সে-যুগের প্রায় সকল গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিই ইহার সাহাধ্য করিয়াছিলেন । ৃ 
১৩৩ পুষ্ঠায় কলিকাঁতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্য। 
সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । ইহা! হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-যুগে স্কুলে 
বিদ্াশিক্ষা করিবার স্থযোগ পাইত, তাহা বুঝিতে পারা যায় । 
সেকালেও বাংল! দেশে কলিকাঁতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় যে- 
জিনিসের প্রচলন হইত, তাহা মফন্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত না। একথা কি 
শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোর্, কি পোযাঁক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই খাটে । স্কুল-কলেজ 
প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বনু প্রমাণ আমরা পাঁই। কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফম্লেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ৬৩-৮৯ পৃষ্ঠায় 
অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে । ইহাদের মধ্যে টাকী ও মুব্িদাবাদ__ 
এই ছুই জায়গায় বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে আছে । ৬৮ পঙ্গায় প্রদত্ত 
একটি সংবাদ হইতে জান যাঁয়, গবর্নর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা 
বারাকপপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয্বাছিলেন । ৭২ পৃষ্ঠাতে যে-পত্ররটি উদ্ধাত কর! হইল, 
উহ! হইতে মিশনরী স্কুল সন্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য পাঁওয়া যায়। পত্রলেখকের মিশনরী স্কুল 
সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! ছিল না, কারণ তিনি লিখিয়াছেন,- 
পরস্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখ পড়া পর্বে যেপ্রকার হইত প্রী পাঠশালায়ও 
সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ধবাপেক্ষা অধিক বিদ্ভা কাহার দেখ। যায় নাই অধিকত্ত এই কেবল 
কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেলোর! পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম 
স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কম্নকরণোপযুক্ত লেখ পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া 
করিয়াছিল এই অভিযানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে ন! এইপ্রকার অনেকের 
তুইকুল গিয়াছে । 
ইহার পরই ছুগলীতে একটি বড় পাঠশাল! স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়! পত্রলেখক 


বলিতেছেন, 
বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক। 
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ইহার পর ৮৯-৯০ পুষ্টায় তিনটি নৃতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাঁদ পাওয়া যাইবে । এই 
সংবাদগুলির সহিত পূর্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলন! করিলে, দেশে 
চতুষ্পাঠীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছিল, তাহার আভাস পাওয়। যায়। 

সে-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সন্বদন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছিল, 
এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া! হইল। ইহার মধ্যে ৯০-১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
বাান্ুবাদটি বিশেষ কৌতুকগ্রদ্দ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লেখক বলিতেছেন যে, শিক্ষাদ্ধার! 
বাংলা দেশের শ্ত্ীলোকদের এঁহিক পাঁরত্রিক কোঁন প্রকার উন্নতিই হইবে না; কারণ, 
প্রথম, “এমনি কোন পুংবজিত দেশ বিশ্বনিন্নমীতা নিম্নাণ করেন নাই যে যেখানে 
পাটেয়ারিগিবি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিন! 
সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়,” দ্বিতীয়তঃ, “বাঞ্লা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে 
তাহাতে প্রাগুক্ত পারমাথিক ও নীতি সম্বন্ধীয়] কোন জ্ঞানোদয় হয়।” লেখকের বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞ!। লক্ষ্য কনিবাঁর বিষয়। ৯৫ পুষ্টায় বৌবাঁজারে একটি 
নৃতন বালিক'?-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং ৯৮ পুষ্ঠায় দেশে দ্রীশিক্ষা বিস্তাবকল্পে একটি 
সভা স্থাপনের সংবাদ পাই । 

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্গণপর্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংঘাঁদ দেওয়া 
হইয়াছে । ইহাঁর মধ্যে হল্হেড, কোল্ক্রক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ হুল্হেড সাহেবই ইংবেজদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে বাংলা ভাষায় স্থপপ্ডিত হন । 
তাহার রচিত “গ্রামারূই ইংবেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কেবী ও মার্শম্যানের 
ম্ৃতা-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে ১০৮ ও ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । এই স্থানে 
দেশীয় পপ্ডিতগণের মধ্যে এক জনের নাঁম উল্লেখ করা কর্তবা । ইনি নন্দকুমার বিদ্যালিঙ্কার 
বা হরিহরানন্দনাথ তীর্থন্বামী । রামমোহন রাঁয় ইহার শিষ্য ছিলেন । ইনি “হানির্ববাণ ভন্্র, 
সম্পাদন এবং “কুলার্ণব, নামে অন্গ্ন্থ প্রকাশ করেন। ১০৪ পৃষ্ঠায় ইহার মৃত্যু-সংবাদ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 

১১৬ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকাঁলয় স্থাপনের সংবাদ দেওয়! হইয়াছে । 
এটিই বর্তমানে ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে । 

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও অন্যান্ত কতকগুলি সংবাঁদ সঙ্কলিত হইয়াছে । 
উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । সে-যুগের বাঙালীর! কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন নাই, কক্ষজীবনেও বিছ্যাঁচচ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন ( ১২১-১২৯ পৃষ্ঠা )। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই 
ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচন] হইত । ১২৩ পৃষ্ঠায় 
বঙ্গরঞ্ভিনী সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে । উহ! বাংল| ভাষা চচ্চা করিবার উদ্দেশ্ডে 
স্থাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 
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সর্্বতত্বদীপিকাঃ নামে আর একটি সভ1 বাংলা ভাষা 'আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় । 
ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে (হেছুয়া পুফলিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
অবস্থিত ) এই সভা স্থাপন করেন । সর্বতত্্দীপিকা সভার প্রথম সভাপতি হুন বমাপ্রপাঁদ 
রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে 
( ১৮৩৬ ) বাংলা ভাষা চ্চ। করিবার জন্ত কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্দ্রোদয় নাষে আর 
একটি সভা, ১৮৩৮ সনে ঢাকাঁতেও তিমিরনাঁশক সভা নামে অপর একটি সভা স্থাপিত 
হয় (পৃ ১২৭-২৮)। 

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে পর্মভার উল্লেখ করা প্রয়োজন । ১২৫ পঙ্গায় উহার বিবরণ পাওয়] 
যাইবে । ধন্শসভার একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা লওয়া। উদ্ধৃত বিবরণে 
আছে, 

এমহারাঁজ কুষ্ঞচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পন্ন পপ্তিতগণের পরীক্ষা লইয়৷ কে সম্মান 
প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মান্রসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শান্তর বক্ষা হইবেক। 

সে-যুগে অনেকেই যে বাংলা ভাষার চচ্চা সম্বন্ধে সচেতন হুইয়। উঠিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ আমর সন্ভাসমিতি প্রতি! ভিন্ন অন্ত্রও পাই । ১৩৩ পরষ্ঠায় উদ্ধৃত এক পত্রে 
পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার চচ্চা মোটেই 
হইতেছে না বলিয়া ছুঃখ করিয়াছেন । ১৩৬-৩৭ পষ্ঠায় শিক্ষীর জন্য এ-দেশের কে কত 
দান করিয়াছেন, তাহার একটি তালিক1 আছে । উহা হইতে জানা যায়, রাজা বৈদ্যনাথ বায় এ 
ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। উনি অন্যান্য জনহিতকর কাধ্যেও অকাতরে দান করিতেন । 

এই অংশের ১৩০ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চচ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
উহাতে অক্সফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন গ্রফেসাবেধ পদ প্রতিষ্ঠার কথা জান] যায়। এই 
পদটি এখনও অক্াফোর্ডে রহিয়াছে । 


চি 


এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক । এখাঁনে “সাহিত্য” কথাটি ব্যাপক 
অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থতরাং সপ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, 
ভাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচন! ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া! যাইবে ।- প্রকৃত- 
প্রস্তাষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংল। দেশে আজকাল আমব! সাহিত্য বলিতে যাহ! 
বুঝি, তাহা খুব কমই ছিল । দু-চারিখানি পুস্তকের কথ ছাড়িয়। দিলে সে-যুগে মৌলিক 
সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্তমান সম্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক 
সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নৃতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে,--€ ১) বঙ্গান্ুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থের পুনমুদ্রণ কিংবা 
শাক্ধীয় তত্বের সঙ্কলন ; (২) ছাত্রপাগ্য পুস্তক-যেমন, ব্যাকরণ, অভিধান, : সহজবোধ্য 
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ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি; (৩) ইংরেজী হইতে অন্বার্দ ; এবং (৪) এ-দেশীয় পুস্তকের 
ইংরেজীতে অন্ুবাদ। মৌলিক পুস্তকের মধো পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যে। প্রণীত “দি 
পারসিকিউটেড, নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (পৃ. ১৫৪); উহা! ইংরেজী ভাষায় 
রচিত। এই অংশে মহারাজ কাঁলীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনুদিত পুক্তকের সংবাদ 
পাওয়া যাইবে । ইহা হইতে মনে হয়, মহারাজা কাঁলীকুষ্চ এ-বিবয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন । 
তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইৎরেজীতে-_-এই ছুই প্রকার অন্থবাদই 
করিয়াছিলেন । কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অন্গবাদও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইহার মধ্যে গুপ্সিপাড়া-নিবাসী চিরপ্তীব শশ্শাধ সরস দার্শনিক গ্রন্থ “বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর ইংরেজী 
অন্বাঁ উল্লেখযোগ্য € পৃ. ১৪৭)। ১৪৮ পুষ্ঠায় উদ্ধত একটি সংবাদ হইতে জান] যায়, 
তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয় দিলীর বাদশাহের নিকট হইতে বনুমূল্য 
শাল ও কিংখাবের খেলাৎ্ পাইয়াছিলেন । 
এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়! হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম 
এখানে করা যাইতে পারে। প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক 
শ্রীমস্ভাগবত ও মনুসংহিতা। ( পৃ. ১৪৫-৪৬ )। এই ছুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুঁথির আকারে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পাঁকরাজেশ্বর, নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকথানিতে হিন্দু ও মুসলমানী 
উভয় প্রকার খাছ্-প্রস্ততের প্রণালীই দেওয়! হইঘ্নাছিল, এবং এই সকল ভোজ্য খাইয়া অজীর্ণ 
হইলে কি ওঁষধ খাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল ( পৃ. ১৫২)। ১৫৮ পুষ্টাক্স ঝখুনন্দনের 
বিখ্যাত স্তিগ্রস্থ ও ১৬৩ পুষ্টায্স জয়গোপাল তর্কাঁলঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের স্বিখ্যাত 
২স্করণ প্রকাশের সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে । বাংলা ভাষার দুইটি অভিধানের সংবাদ ১৬৫ ও 
১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । দ্বিতীরখানি জয়গোপাল তর্কীলঙ্কারের “বঙ্গাভিধান”, তিনি 
বলিতেছেন; 
বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা! হইতে উত্তমা যে হেতুক 
অন্কভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অভ্যল্প কিন্ত বঙ্গ ভাষাতে সংস্কতভাষাৰ আচুষ্য আছে” । 
সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র-সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধত হুইয়াছে। 
সাময়িক পত্র সম্বদ্ধে যে-সকল তথ্য “সমাচার দর্পণেঃ পাঁওয়া যায়, এই স্থলে সে-সকলই আনু- 
পুর্বিক উদ্ধত হইল । এই যুগে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হৃইয়াছিল। উহাদের মধ্যে “সংবাদ 
প্রভাকর, “এনকোয়েরার, 'জ্ঞানান্বেষণ” “রিফম্মীর” সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়” ও “সঙ্গাদ ভাক্ষর? 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
১৭৫-৭৬ পুষ্ঠায় সমাচার দর্পণসম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধত হইয়াছে । ইহাতে তিনি 
দুঢতার সহিত বলিতেছেন যে “সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র । এত দিন 
আমরা জানিতাষ, ১৮১৬ সনে গঙ্গাধর ভট্রাচাধ্য “বাঙ্গাল গেজেট নামে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্র কলিকাতায় প্রকাশ কবেন, ইহাই প্রথম বাংল! সংবাদপত্র ; “সমাচার দর্পণ” তাহাধ ছুই 
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বৎসর পরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু “সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের দৃঢ় মন্তব্য, 
এবং এই গ্রন্থের “সম্পাদকীয়” মস্তব্য হইতে ইহাই মনে হইবে যে, বাঙালী-গ্রবর্তিত 
প্রথম সংবাদপত্র না হইলেও “সমাচার দর্পণ,ই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র ; ইহার কয়েক 
দিন পরে গঙ্গাকিশোর ভ্টাচাধ্য ও হরচন্দ্র পায়ের “বাঙ্গাল গেজেটি*র জন্ম । 
এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য 
আছে । ১৮৪ পুষ্ঠায় যে-পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা! তৎকালীন সামগ্রিক পত্রের একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে 
হয় না। ১৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা 
রাঁজজ্রোহস্থচক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে লেখক 
বলিতেছেন) 
বস্ততঃ ছুই ধূমকেতুর সংযোগ ইওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা 
ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন ভওয়! অসম্তব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে 
তাহারদিগকে ইঙ্গলন্তীয়েরা ৯০* সামান্ত গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্ত 
সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দীজ লইয়। জয় করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈন্ঠের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর 
বয়সের মধ্যে এক 'জন অব্বাচীন অর্থাৎ লা ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি 
এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব 
রিকার্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন 
হইবে ন! কিশ্বা এতদেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের 
গ্রপোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীর জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে 
পাবেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙঈগদেশীয় লোকেরদের ছারা কি প্রকারে ভয় 
সম্ভাবনা । 
সন্ত্রাস্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবন। 
ছিল, তাহাধ পরিচয় ২০২-০৫ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি প্রথমে 
“সম্বাদর ভাক্কর” পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনাবায়ণ 
রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওঘাঁয় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া 
ধরিয়া! লইয়! যান এবং তাহাকে কয়েদ করিয়! রাখেন । এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে 
প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয় । আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পীস-এর.পরোয়ান। 
বাহির ভ্ইবাঁর পরও রাজা বাজনাবায়ণ “ভাক্কর/- সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়া রাখেন। 
পরিশেষে “ভাস্কর+সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়শকে তিন দ্রিন আটক 
থাকিতে ও হাজার টাক] অর্থদণ্ড দ্রিতে হয় | 
১৯৭-২০০ পৃষ্ঠায় এই দ্রেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেবিত হয় তাহার 
বাদ আছে । এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা । যে-পন্ত্রিক। যেস্ছানে প্রকাশিত হয়, 
সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহ1 নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়! মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়া 
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হয় নাই। কিন্ত ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার 
স্থম্পষ্ট ধাঁর্ণ। হয় । 

২০৬-১৩ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের বর্ণমাল।-সমস্তা সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। 
এগুলি হইতে জান! যাইতেছে, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমাঁল! প্রচলন সম্বন্ধে 
আন্দোলন আধুনিক নহে-_-শত বর্ষ পূর্ববেই ইহার স্চন। হ্ইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে “সমাচার 
দর্পণ-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব কিন্তু মন্তব্য করেন-__ 

আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা -**এতদ্রপ অক্ষর পরিবর্তনের ওঁটিত্য বিষয্মে এবং 
তাহাতে কৃতকারধ্যতার সম্ভীবন। বিষয়ে '"" প্রতিকূল". 

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাঁষ! সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চচ্চা সম্বন্ধে । যে-যুগের কথা পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে 
বলা হইয়াছে, তখন আদালতে ফাঁসী ভাষাঁর ব্যবহার উঠাইয়। দিবার আদেশ হয়। 
গবর্মেপ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্বেব সংবাদপত্রে অনেক আলোচন। প্রকাশিত 
হয়। এই ব্যাপারে “সমাচার দর্পণ" বাংল! ভাষার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাি 
প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ২১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত পত্রটিতে পারস্য ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু 
যুক্তি দেওয়া! হইয়াছে । এবিষয়ে গবর্ষেন্ট যে আদেশ দেন, তাহা ২২০-২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। 
২২৬ পুষ্ঠাঁয় উদ্ধত একটি সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ফাসীর ব্যবহার উঠাইয়! 
দিয়া তাহার স্থানে বাংল। দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয়। 

শুধু আদালতে নহে, অন্তান্ত ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়, এ-বিষয়েও 
“সমাচার দর্পণ; খুব আগ্রহশীল ছিল । ঈস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানীর চার্টাবরে এদেশীয় লোকদের 
মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল। এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কত ও আবাঁ পুস্তক 
প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত | “সমাচার দর্পণে এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয়, তাহা ২১৫-১৭ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । অন্যান্য কথার পর “সমাচার দর্পণে লেখ হইল যে, বোর্ডের সাহেবের 

ংস্কত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় 
এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় 
লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বংসরের পরেও 
তত্তল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্বক নিবেদন করিয়াছিলা'ম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের 
উপকারার্৫থ অত্যপ্প মাত্র উদ্ভোগ হইয়াছে এবং এ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার 
বিবয়ে অনুরাগ তত্ভাষার গ্রন্থ অন্থবাদের নিমিত্ত এ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইক্সাছে এবং 
এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্িত- 
বিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবধ 
ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেধারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই গর 
বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষ! অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অন্কুবাগ জন্মিল না। 
গ 


১৮০৩ 


১১. 


এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশে দেশের 
নৈতিক অবস্থা, আমোদ-গ্রমোঁদ, জনহিতকরু অনুষ্ঠান, আথিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি ব্হু 
বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে । এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার 
অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নৃতন ও 
পুরাতনের যে ছন্দ দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টাস্ত আমর! উনবিংশ শতাব্দীর বাঁডালী-জীবনের 
সকল ক্ষেত্রেই পাই । সামাজিক ব্যাপারে এ দ্বন্দ আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল । 
এই দ্বন্দে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগ্তলি পুরাতনের পক্ষমীবলম্বী ছিল, কতকগুলি 
নৃতনের । পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে “সমাচার চক্ত্রিকাস্ই প্রধান, এজন্য রক্ষণশীল দলের 
যুক্তিতর্ক প্রায়ই “সমাচার চক্দ্রিকাতে”ই প্রকাশিত হইত । “সমাচার দর্পণে' এই সকল 
যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধত হওয়ীতে এঁভিহাসিকের খুব স্থবিধা হইয়াছে । “সমাচার 
চক্দ্রিকা”্র পুরাতন সংখ্যাগুলি ছুশ্াপ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্থতরাৎ “সমাচার দর্পণে” উদ্ধত 
মৃতামত ও পত্রাদদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথ জানিবার স্গযোগ হইত না। 

“সমাচার চক্দ্রিকা, হইতে এইবূপ একটি উদ্ধত পত্র দিয়! এই পুস্তকের সামাজিক অংশ 
আরম্ভ কর। হইয়াছে । পত্রখানি হিন্দুকলেজের শিক্ষ! সম্বন্ধে। হিন্টুকলেজের শিক্ষার 
ফলে দেশের কি পরিবর্তন ও উন্নতি হইয়াছে, তাহ। আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্ত 
পুরাতনপন্থীরা হিন্ুকলেজকে কি চক্ষে দেখিতেন, সে কাহিনী আমাদের নিকট অনেকটা 
অজ্ঞাত। পূর্বোক্ত পত্রথানিতে ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় ( পূ. ২৩১-৪১ ) উদ্ধৃত পত্রগুলি 
হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি । 

২৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত পত্রখানিতে হিন্দুকলেজে শিক্ষা পাইয়! পুত্রের কি পরিবর্তন হইয়াছে, 
তাহ! হিন্ুকলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা! করিতেছেন । উহার দু-একটি ছত্র এখানে 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি, | 

চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নিদ্ধন মন্তব্য পুজ্রটি ঘরের কশ্ম কখন ২ 
দেখিত ও ভাকিলেই নিকটে আমিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু 
কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যন্থসাবে আচার ব্যবহার ও 
পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা! সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্সানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই 
ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান জাতীব ৰ্ষয় অভিমানত্যারী উপদেশ কথা 
হইলেই 107897709 কে" | 

২৩৭ পৃষ্ঠায় “সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে আর একজন 
হিন্ুকলেজের ছাত্রের পিতার মন:কষ্টের বর্ণনা আছে । এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়! কালী- 
দর্শনে কালীঘাটে গিয়্াছিলেন । সেখানে শিয়া 


১৩/০ 


উক্ত গৃহস্থের বুসম্তানটি প্রণাম করিলেন ন। ব্রন্মাদি দেবতার ছুরাবাধ্য। যিনি তাহাকে 
এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যেব দ্বার! সম্মান রাঁথিল যথ। গুড, মাণিং ম্যভম্‌ ইহ] শ্রবণে 
অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়। পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত 
হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা 
উচিত নয় তাহাতে এ ব্যলীকের পিত! আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকৃমারি কর্যে 
তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল... । 


এই সকল অনাচার কি করিয়! নিবারণ কর! যায়, এবিষয়ে একজন “সমাচার চন্দ্রিকাতে 
লিখিলেন ( পু. ২৩৭ )-- 

এ গোল নিবারণ করা ঝাজাভিন্ন কাহার সাধা নহে যেহেতৃক য্ছপি রাজাজ্ঞাক্রমে 
পূর্ব্ববৎ জাতিমালার এক কাছারী হয় এবং মাজিন্দ্রেটসাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে 
তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার ধন্মযাজন না করিলে দগুপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ 
হইলেই এ ব্যলীকেরা তৎ পর দ্িবসেই ত্রাক্ষণ দেখিয়া কহিবেক ঠাঁকুর মহাশয় প্রণাম করি 
দশ জনের সাক্ষাৎ জিক্গণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকুঞ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গ 
ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ববক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা 
লইয়া প্রাতঃক্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমাল! ধারণ করিয়া সর্বদা হরিবোল২ বলিবেক 
অতএব প্রার্থন! যে শ্রীুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুব এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের 
জাতিধশ্ম রক্ষাকরণপূর্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের 'তামাসা 
দেখুন । 

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিষ্ঠাবান করিবার জন্য হিন্দুকলেজের 
মেস্রদের নিকট আবে্দেন করিলেন,__ 

অপর শ্রাযুত মেশ্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ 
ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রের ফিরিঙ্গির মত 
পরিচ্ছদ ন। করিতে পায় ষথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গবাখ। গ।য় মালা 
নাই গলায় নেচরের গুণে স্যষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে 
মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুত! পায় নম! দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মাল! দেয় 
গলায় অম্পন্ঠ দ্রব্য না খায় ভিলকসেবা করে ভ্রিকচ্ছ কর্যে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণান্থকীর্তনে 
সর্বদ| রত হয় কাছ! খুলে প্রআজাব ত্যাগ কর্যে জল লয় ইহা হইলে আপা ততো হিন্দুর 
ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায়". । (পু. ২৩৮) 


বল৷ বাহুল্য হিন্দুকলেজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। ইহাদের 
মধ্যে এক জন ১৮৩১ সনের ২২এ জান্ছয়ারি “সমাচার দর্পণে” লিখিলেন,»_ 
এক্ষণে আমি চহ্ট্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করি যে হিন্পুকালেজ স্থাপিত্তহওনের পূর্বে 


কি হিন্ধু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বনু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে 
বিগ্ভাভ্যাস করিয়। কি তাহারা সহক্স অপরংধে অপরাধী হইয়াছেন । (পৃ. ২৩৩) 
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শিক্ষা এবং দেবপুজার সম্পর্ক সন্বদ্ধে “সমাচার চন্দ্রিকা”র একটি বিচাঁর ২৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে । ইহাতে কলিকাতার ব্ছু ইংরেজী-শিক্ষিত সন্ত্রান্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহ। নহে। 
শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাঁৎভাবে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাঁদের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । উহা ২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধত মিশনরী কর্তৃক বালক-চুরির সংবাদ । খ্রীষ্টান 
মিশনরীরা যে সকল সময়ে ধশ্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহা নহে, অনেক 
সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন । এ-দেশীয় গ্রীষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতেন। এই পুষ্ঠায় পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি বালক 
অপহরণের সংবাদ দেওয়! হইয়াছে । পারি ক্ৃষ্ণমোহুনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞাস্থচক 
“কেষ্টা বান্দা” নামে অভিহিত করিত, তাহার উল্লেখ এখানে পাই ।॥ কষ্ণমোহন যে এ-দেশীয় 
ভদ্রসন্তানদিগকে যে-কোন প্রলোভনে খ্রীষ্টান করিতে পরমোঁৎসাহী ছিলেন, তাহার পরিচয় 
আমর! মাইকেল মধুস্দনের ক্ষেত্রেও পাই । 
শিক্ষা-সন্বন্বীয় তথ্যগুলির পর এ-দেশের কৌলীন্ত ও কৌলীন্য-প্রথার দৌরাত্া সম্বন্ধে বন্ 
সংবাদ পাওয়া! যাইবে । কোৌলীন্ত 'ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যেষে নৈতিক অনাচার 
হইত, তাহার কিছু কিছু আভাস ২৪৭ ও ২৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় আছে । পরের সংবাদটি আমা- 
দিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বামুনের মেয়ের কথা ন্মরণ করাইয়া! দেয়। হিন্ুকলেজের 
ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের দ্বার! পরিচালিত 'জ্ঞানান্থেষণ পত্রিকা প্রচলিত আচারের ছেষী ছিল। 
সুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দান্ছচক সংবাদ প্রকাশিত হইত। নান দৃষ্টান্ত 
দিবার পর 'জ্ঞানান্বেষণের পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,-_ 
আমি সাহসপূর্ধবক বলিতে পারি ভারি২ প্ডত স্থায়রত্বের ও প্রধান২ বাড়য্যের ঘরে যে 
ভাহারদিগের পুজর পৌন্রা্দির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত 
বৈঞ্ব মালি কামার কপালির কন্ঠ কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পাবিত্রা ব্রান্মণী 
হইয়া! গিক্জাছেন এখন তাহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন । (পু. ২৫৬) 


এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টাস্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুহুলজনক | কয়েক জন কন্তা- 
বিক্রেতা এক বিপত্বীক ব্রাহ্মণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্তার বিবাহ দিয়া চারি শত 

ট1ক1 আদায় করে । ব্রাক্ষণ এই কন্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর-_ 
এক দিবস লাউ পাক করিতে গ্র স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়! উঠিল ষে “কছু ছে 
কেয়া ছালান হোগা” এই কথ! শুনিয়! ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল 
“ওমা শুন আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাঁতে জবন কন্া 
আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়৷ বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়! 

জ্ীকে পরিত্যাগ করিলেন । (পৃ, ২৫৫) 

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে দ্ত্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা 
স্বাভাবিক । ২৪৮-৪৯, ২৫৭ ও ২৬২ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে 
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আমরা একেবারে সরাপরি স্্রী-স্বাধীনতার যুক্তিও পাঁই। ২৫৭ পৃষ্ঠায় “চূ'চুড়া জীগণস্য” 
স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধত হইয়াছে, উহাতে স্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাঁবি 
করা! হইয়াছে । এই ছয়টি দাবি এইরূপ,_-( ১) সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মৃত বিদ্যাধ্যয়নের 
অপ্িকার ; (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের 
মৃত হস্তাস্তরিত না-হওয়া ; (9) কন্যা-বিক্রয় বদ্ধ হওয়া; (৫) বহুবিবাহ রহিত করা; 
এবং (৬) বিধবার পুনধিব্বাহ। এই পত্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে । তবে 
ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই | এই যুগেই যে বিধবা-বিবাহের 
জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, তাহার প্রমাণ ২৬৪ পষ্ঠায় দেওয়। হইয়াছে । 
সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদিগের চক্ষে ঘে কিছুই বাদ যাইত না, তাহা আমরা ২৭*-০১ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত একখানি পত্রে পাই । লেখকের আপত্তি বাঙালী সমাজে হুক্ম বপ্ধ পরিধান 
সম্বন্ধে । তিনি বলিতেছেন,” 
এতদ্েশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিন্ুক্মা এক বন্্রই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহা অনেক 
দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণ!হ্‌ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয় । 
এই প্রসঙ্গে “সম্পাদকীয়” অংশে উদ্ধত “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদকের আপত্তি আবও 
গুরুতর । তিনি লিখিতেছেন,_ 
কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সক কাপড়ে স্ত্রী পুক্ষষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই 
কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণ! শাস্তিপুবাদি খানে সুক্ম বস্ত্র নিন্জাণারস্ হয় এ তিন স্থানীয় বন্ত্রেতেই 
বঙ্গ দেশীয় পুকষ পুক্ষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়! উঠিয়াছেন,':-। 
তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, বদ্ধমানাধিপ তাহার অধিকার হইতে স্ক্মবস্্র ব্যবহার 
উঠাইয়! দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন । 
ইহার পর ২৭১ হইতে ২৭৬ পৃষ্ঠ পধ্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে এবং ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় মেল! প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাছুর্ভাবের ও নিবারণের 
বাদ আছে । 
এ-পধ্যস্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে, সে-সকলই দেশের ও সমাজের 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে । ২৭৯ হইতে ২৮৯ পুষ্ঠ। পধ্যস্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত 
বাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং 
প্রচলিত আমোদ্-প্রমোদের, এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নৃতন ধরণের আমোদ-প্রমোদের 
উল্লেখ আছে । ১৮৩১ সনের ভিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা 
স্থাপিত হয়--উহ! প্রসন্নকুমীর ঠাঁকুরের হিন্দু থিয়েটার । এই নাট্যশালার বিবরণ 
২৭৯ হইতে ২৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । ইহা ছাড়া এই অংশে আখড়া গান, ছুর্গোৎসবে 
মুসলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিব্রণের মধ্যে ২১২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত “বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ” শীর্ষক বৃত্তাস্তি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক । এই বুলবুলির 
লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়ীতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্ঠনাথ রায় উহ্থার শালিস 
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হন। ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সন্তান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় ছিল 
তাহার ধারণা করা যায় । 


সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়! 
হইয়াছে । এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ 
জনহিতকর কাধ্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহ! বুঝিতে পারা যাঁয় | কি স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠায়, 
কি বান্তাঘাট-নিশ্মীণে, কি দুভিক্ষ ও দৈবহুর্বিপাঁকে, কি চিকিৎসালয়-স্থাপনে,_সকল বিষয়েই 
বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়। যাইবে । তাহার কয়েকটি এই,-_-টাঁকীর কালীনাথ 
রায় কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাঁকী হইতে বারাসত পর্যন্ত ১৮ ক্রোশ বাস্তা-নিশ্মাণ, 
কলিকাতার ডিস্তিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িস্ায় ঝড়ের জন্য ছুঃস্থ লোকদের 
পাহাধ্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাত্ীল স্থাপন, হাঁজী মহম্মদ 
মহসীনের দান। এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ ২৭৯৬ পুষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে । এই অংশের শেষ দিকে “সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রের যে মন্তব্যটি উদ্ধত হইয়াছে, 
উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন,-_ 


-'আমারদিগের, প্রার্থনীয় যে কুকম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর 
ন1 করিয়। যেং ধনি ব্যক্তির নিজ২ দেশে বিচ্ঠাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাহারদিগকে 
রাজ! ব1 অন্থান্ত সম্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অন্নদিবসেই দেখা ঘাইবেক ষে 
এদেশের লোকেরা বড়নামাকাজক্ষী তাহারা এ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন 
এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্ভার বন্ধন 
ঘুচিবেক । (পৃ. ৩২৫) 

ইহার পরই বাংলা দেশের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সক্কলিত হইয়াছে । 
এগুলি বাংল! দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাঁস লিখিবাঁর অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 
৩২৬ পৃষ্ঠায় এক জন পত্রপ্রেরক এদেশে ন্ত্র-প্রবর্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন । ৩৩৫ 
পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে আগত প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ “দায়ানা"র সংবাদ আছে। ৩৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় 
ঢাঁকার বন্ত্রব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ৩৪০ পুষ্ঠাঁয় দ্বারকানাথ চাকুর পরিচালিত 
বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর এবং ৩৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় নিউ বেঙ্গল ট্টিম ফণ্ডের সংবাদ 
আছে। ৩৫৭ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়৷ হইয়াছে তাহ। হইতে আমরা জানিতে পারি, 
সে-যুগে প্রকাশ্তভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠায় বাঙালীকে 
কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য । ৩২৮ পৃষ্ঠায় 
বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে । 

সমাজ-বিভাগের ৩৫৯-৯৬ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়ক | এই অংশে এ-দরেশে ইংরেজ-শীসনের 
পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত বাষ্রতন্ত্রের সম্পর্ক সন্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় 
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তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা! 
সম্বন্ধে । ১৮৩৩ সনে এদেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জঙগ্টিস্‌ অফ. দি পীসের কাজ এবং 
যেসকল মোকদ্দমাতে শ্রীষ্টানবা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দম1 করিবার অনুমতি দেওয়া হয় । 
এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২র! মার্চ “সমাচার দর্পণ, এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 
এই মূল্যবান আলোচনাটি ৩৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা হইতে আমরা জানিতে 
পাঁধি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পধ্যস্ত ইংরেজ গবর্মেন্ট 
কর্তৃক বাঁজকাধ্যে এদেশীয় লোক নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্তন হয় । প্রথমে এ-দেশীয় 
লোকের! খুব উচ্চপদে নিযুক্ত হইত । “সমাচার দপ্ণি' হইতে জানিতে পারা যায় খে তখন 
এতদ্দেশীয় প্রধান কশ্মকারক সান্বংসরিক ৯ লক্ষ টাকার নুযন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ 
এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবষের গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরেরদেপ বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক । 


দ্বিতীয় যুগে রাঁজকাধ্যে এদেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়! যায় এবং তৃতীয় 

যুগে আবার এ-দশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে ন1-হইলেও দায়িত্বপুর্ণ পদে নিয়োগ করা 

আরম্ভ হয়। “সমাচার দর্পণের এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পাবি যে, বিচারকাষ্যে 

স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এদেশের লোকে প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হয় নাই । “সমাচার দপপণে'র 

বিবরণ এইরপ,_- 

পরস্ত আমরা এতক্রপ রীতিপরিবর্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্ততঃ দেশের মধে] 

লোকসকল তাদৃশ আক্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফনসলের 

ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নান| অভিপ্রায় 

তাহা জ্ঞাপনার৫থ আমারদের অনেক স্সগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে হইল থে 

এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের 

নিতাতস্তই মোকদ্দম1! করিতে হইবে তাহারা একেবাবে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতা প্রযুক্ত 

উৎকোচের ভয় ত্ঠাহারদের মনে লগ্নই বহিয়াছে। কশ্মচারিরা ভারি বেতন পাইয়াও 

অন্তায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও উদয় হয় না 

বরং তাহাঝদেব এমত বোধ হয় যে ইহার! যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের 

লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এততক্রপ যে লালস৷! 

জম্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌত্রব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু ততৃৎপদের 

দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই । অতএব তাহাবদের এই বোধ যে ধাহার। 

কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমর! 
বদ্ধহস্তপদ হইয়। একেবারে অকৃলসমুক্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম । 


এই নৃতন নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর, রসময় দত্ত, বীরনৃসিংহ মজিক, বাধাকৃ্চ মিত্র, কাশীপ্রসা ঘোষ ও বাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৭০-৭১ পুষ্ঠায় ইহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য স্গিবিষ্ট 
করা হইয়াছে । জষ্ট্রিস অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ৩৭১ পুষ্ঠায় দেওয়া হইম্বাছে। প্রথম 
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এ-দেশীয় জঙ্িস্‌ অফ দি গীস ছুই জন--দঘারকানাথ ঠাকুর ও বাধাকা স্তদেব। বাংলা দেশের 
বাহিরে বাঙালীদিগকে চাঁকুরিতে নিযুক্ত কর! হইতেছে না, এরূপ একটি অভিযোগ ৩৩০ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা! হইতে বুঝা! যায়, চাকরি-সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ 
আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে । 
ইহার পর এ-দ্রেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে । দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবর্ষেন্টকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহার 
পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে । এই সম্পর্কে ৩৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ কৌতৃহল- 
জনক । এক জন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি-ভাবে স্বয়ং ত্ীবেশ ধারণ করিয়! পাক্কীতে বন্ধ হইয়! 
দুবুত্ত দমন করেন, তাহার কাহিনী এই সংবাদে বল! হইয়াছে । 
সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ৩৭৬-৭৮ নৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহাতে লেখ! হইয়াছে 
দল্স্য রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া! যায় থানার আমলারা 
দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহ1 অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকস্ত স্থাবরাদি 
বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না৷ এবং গরমের সকল, 
প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয় | তাহাতে জমিদারের আমল! আপত্তি করিলে জমিদারের 
আমলার বদনামি কল্পন! করিয়া! রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাক জমিদারের 
আমলার জরিমান। হয় । দারোগা অতি দাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেক্তার ন। 
করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়। আপন 
জাকে সানি জাতের করিয়া সরফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগ! গ্রামে 
গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ববন্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটাতে কোন জিনিস 
ফেলিয়া সেই প্রজার খান! তলাশি কবিয়]! তাহাকে বমলে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব 
হাসিল করিয়া খালাস দেয় থে প্রজ। আধক টাক] দিয়! দারোগাকে রাজি ন। করিতে পারে 
তাহাকে হুজুর চ।লান করিয়া প্রাণাস্ত করে থান।র আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের 
আমল। ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে । 


পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ৩৬২ ও ৩৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । একটি 

অভিযোগের লেখক গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ, “সম্বাদি ভাস্করঃ প্রভৃতির সম্পাদক । 
গৌরীশঞ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ “সম্পাদকীয়” অংশে দেওয়া হইল। ূ 
৩৮১-৮২ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়া! যাইবে । দণ্ড এইরূপ,-_ 

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গৌঁপ ইত্যাদি মুগ্ডন করিয়া চটের কৌপীন 

পরিধান করাণ গেল । পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে চিত্রিত 

কাগজের টুপি ধারণ করাইয়। কগদেশে মাল্যস্বপূপ জুতার মাল! এবং মুখের এক দিকে 

কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনস্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দভে চড়াইয়া 

তাভারদের মুখ গর্ধভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়! সহীসের ন্যায় ছইজন মেহন্তর মস্তুফোপরি 
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চাঁমরবৎ ঝাড়,র বাতাস করিতে লাগিল । পরে ঢেঁড়রা ওয়াল! এক জন তাহারদের সম্দুখে২ 
জয়বাছযের সায় ঢেড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ং লোক এ তামাস।! দেখিতে 
আসিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দল্্যরদের কুকম্্রবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল:-.। 


১৮৩৫ সনে সারু চার্লন্‌ মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযস্থ্ের স্বাধীনতা! 
বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাষন্থ্ের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৮৬-৯২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল । শাসন-সংক্রাস্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক তথ্য আছে । 

ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি মভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
বৈদ্যপমাজ, বঙ্গভাষ। প্রকাশিক1 সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখষোগ্য । বৈগ্ধসমাজ 
কবিবাঁজদিগের সভ। ছিল। সংস্কৃত কলেজের টগ্যক-শ্রেণীর ভূতপূর্বক শিক্ষক খুদিরাম 
বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন । বৈদ্যঙ্গাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্ত কোন জাতির 
চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন সেখানে না যান, ও বেছ্-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাঁকেও 
ওষধ বিক্রয় না করেন তাহ? দেখিবার জন্ত এবং বৈদ্য জাতীয় চিকিৎসকদিগের ন্বার্থরক্ষার 
জন্য বৈছ্যসমাজ স্থাপিত হয়। বঙ্গভাষা প্রকাঁশিক1 সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় 
আলোচনার জন্য । এই ধরণের সভা-সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষ প্রকাশিক সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ 
বলিতে হইবে । জমিদারদের সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয় । 


সমাজ-বিভাগের ৪০৯-১৪ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্য-বিষয়ক । এই অংশে এদেশে মহামাবী, ওলাউঠ। 
প্রভৃতির প্রাছুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে । 

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ । এই অংশকে আবার চারিটি ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রথম ভাগে দেশের বন্ু সম্ত্ান্ত লোক সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া! যাইবে, 
দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা রামমোহন বায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাহার পালিত-পুত্র-বূপে 
পরিচিত রাজারাম বায় ও চতুর্থ ভাগে তাহার বিলাত-যাত্রার সঙ্গী রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
সম্পকিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই অংশে ধাহাদের কাধ্যকলাপ বা মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলেই 
সে-যুগের ধনী ও সন্্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত দু-এক জন ছাড়া ইহাদের কাহারও বাংলা 
দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে এ-কথা বলা চলে না। স্তরাং এই অংশে 
যেসকল তথ্য পাওয়া যাইবে;স্ভীহার বেশী মূল্য সেকালের সন্ত্ান্ত লোকের জীবন-যাত্রার চিত্র 
হিসাবে,-কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংল! দেশের সামাজিক 
ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান । 

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ৪৩৬-৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ধমানের বিখ্যাত 
জাল প্রতাপচাপ সম্বন্ধে বাদ আছে । ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দক্ষিবানন্দন ( দক্ষিণাঁরঞ্জন ) মুখোপাধ্যায় 
সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদ আছে । ডিরোজিওর শিষ্য দক্ষিণানন্দন 
এককালে হিন্দুদ্বেষী 'জ্ঞানান্বেষণ, পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক বলিয়া তাহার 

ঘ 
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খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে তাহার পিতা তাহাকে কি ভাবে উষধ খাওয়াইয়া বশে 
আনেন তাহার সংবাদ দ্রেওয়! হইয়াছে । তিনি পরে বদ্ধমানের মহারাণী বসম্তকুমারীর 
মোক্তার হইয়াছিলেন এবং বাণীর বিবয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তছির করিতেন ( পু. ৪৪৫, 
৩৬৪-৬৬ )। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা লেখক ও সম্পাদক । 
তাহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথ্য ৪২৩-২৪ পৃষ্ঠায় ও “সম্পাদকীয়” অংশে সঙ্লন করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । এ-দেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ 
৪৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৪৪৭-৫০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । এই 
সকল সংবাদের মধ্যে তাহার জ্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে । মহারাজ গোপীমোহন দেব 
সে-যুগেব রক্ষণশীল সমাজের চুড়া-ম্বরূপ ছিলেন। ত্ীহার মৃত্ু-সংবাদ ৪২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া! 
হইয়াছে । আরও ছুই জনের মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহের 'প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস 
(পু. ৪৫২ ), অপর জন লালাবাবুর পুত জনুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায় সিংহ ( পৃ. ৪৫৬-৫৮)। 
রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তির সংবাদ ৪৫৯ পৃষ্টায় পাওয়া খাইবে । 

ইহার পর রামমোহন বায় সম্বন্ধে বু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশের অধিকাংশ 

ংবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও সৃত্যু-বিষয়ক । রাঁমমোহনের বিলাত- 

যাত্রায় এদেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচনা ৪৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। 
বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যথিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, দিলীশ্ববের 
দৌত্যকাধ্যে কতট। সফল হন, এ-সকল সংবাদ স্বতন্বভাবে এই অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে । 
ঝামমোহনের মৃত্যু ও তাহার স্থতি স্থায়ী করিবাগ প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৪৮৯-৯৪ পু্ঠায় 
উদ্ধত হইয়াছে । এই অংশে বামমৌহনের জীবন ও কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বছ তথ্য সঞ্চলিত 
হইয়াছে। 

বাঁমমোহন-সম্পর্কিত সংবাদের পর ৫০৩-৫০৫ পৃষ্ঠায় রাঙজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্বাস্ত 
উদ্ধত হইয়াছে । বাজারাম ষে রামমোহন বায়েধ মুললমান-প্রনয়িনীর গঞজাত সন্তান, তাহা 
মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। গ্রন্থের পবিশিষ্টে “দ্বিজরাজের খেদোক্তি” নামে একটি 
বাঙ্গ কবিতায় (পৃ. ৬৭২-৭৬) এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। “সম্পাদকীয়” অংশে 
রামমোহনের সহিত বাজারামের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। আছে। 

রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সয়ার্জ-বিভাগ শেষ করা হইয়াছে | 
এই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় রামমোহনের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। 
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এই সম্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম-সন্বদ্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে । এই বিভাগটি ছয়টি 
অংশে বিভক্ত,--১) ধশ্মকত্য, (২) ধন্মব্যবস্থা, (৩) ধশ্মস্থান, (৪) ধশ্মপভা, (৫) ক্রহ্মলভা। 
ও (১৬) বিবিধ। প্রথম ভাগে নান] পৃজাপার্বণ, তুলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও সহমরণ সন্বপ্ধে 


১1৩/০ 


সংবাদ আছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই (পু. ৫১৩-১৮) আমরা 
চড়কপূজায় বাঁণফোড়। ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই । তখনই এই সকল প্রথ! রহিত 
করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম হইয়াছিল, এবং চৈত্রোৎসবকে কিছু সংযত করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। ৫৩১ পৃষ্ঠায় “ছুর্গার ছুদ্দিশ1”” শীর্ষক একটি অত্যন্ত কৌতুহলজনক সংবাদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । চুচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্বের ঝগড়া হওয়াতে বাবোয়ারি ছুর্গাপ্রতিম। বিসঙ্জন 
হয় নাই । পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয় মন্তব্য করিতেছেন, 
এইক্ষণে ধিসজ্ঞনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাতিরা কহে তাহারা অগ্ে 
পৃজা করিয়া ঘট বিসর্জন দিয়।ছে এখন শু"ডিরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুড়িরা বলে সকলে 
মিলিয়া বারইয়ারি পুজ। করিয়াছে তবে তাহার একদলে কেন বিসঙ্জনের খরট দিবে এই 
বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাদা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকের! যেমন বলিয়া থকে ভাগের 
মা গঙ্গা পার না! এ ছুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে । 
দুর্গাপুজ1 সম্বদ্ধে একটি প্রাচীন 'প্রথার কথা ৫৩০ পুষ্টায় পাওয়া! ধাইবে। 
এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নববলির সংবাদ ছিল । বর্তমান খণ্ডের ৫৩২-৩৪ পুষ্ঠাতেও 
বদ্ধমানে নরধলির বিবরণ দেওয়| হইয়াছে । এই নরবলি-সম্পর্কে বর্দমান-রাজপরিবারের 
নাম উঠে । ৫৩৫-৩৬ প্ষ্টায় গঙ্গাযাত্রীধ প্রতি অত্যাচারের কথ। বল। হইয়াছে । 
এই অংশের ৫১৯ পুষ্ঠায সকল জাতির একত্রভোজন ও ধর্্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে একটি 
সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । উহা হইতে বুঝ। যায়, অস্পৃশ্ঠত। দুর করিবার আন্দোলন কেবল 
আমাদের কালেই আনন্দ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পুর্বে বাল! দেশে উহার চেষ্টা 
আবদ্ধ হইয়াছিল । সংবাদটি এইকপ,_- 

*--কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অস্তঃপাতি পাঁচঘর] সাকিনে এক 
জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনিশ্মিতা বেদি তছুপর চৌবীীী এবং তছৃপরে কুস্ুম মাল্য 
প্রদানপূর্ণক পরম শ্তখে পরম সত্যনামক বোদ স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাঞ্চদ্রব্য আয়োজন- 
পূর্বক বিবিধ বণ প্রায় পঞ্চ সহজ লোক এক পংক্তিতে ব্সিষ্জা অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন 
করিয়াছেন এবং ভ্রিবেণী ও বাশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়। 
এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল 
পুস্তক পাঠ কারয়াছে এবং যুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীত পাঠ 
করিয়াছেন এবং এ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একট গুস্তের 
খালের সম্মুখে আর একটা এ বেদির নিকটে আর ছুই ইশতেহার কথিত ছুই স্থানে 
বাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষষের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহ জম্বদদয় পাঠ 
কৰি নাই-.-। 


ধশ্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাদ্ীয় ব্যবস্থা উদ্ধত হইয়াছে । 
ইহার পর্ন ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে । এই 
২শের ৫৭০-৭৪ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে 


৯/৩ 


তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্সন্ভার বিবরণ সন্কলিত হইয়াছে । সতীদাহ-নিবারক 
আইনের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে আগীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আচার-ব্যবহারকে রক্ষা 
করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয় । কলিকাতা ব্হু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার উদ্যোক্ত! 
ও পোষক ছিলেন । “সমাচার চক্দরিক1”সম্পাঁদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্মসভার সম্পাদক 
ছিলেন । সতীদাহ-নিবারণের সম্্কদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধন্মসভার পক্ষ হইতে যে 
চেষ্টা হয়, তাহার নংবাদ ৫৯২ পৃষ্ঠায় আছে । ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্মসভার কয়েক জন 
উৎসাহী নেতার আচার ও ধন্মনিষ্টা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন, তাহ1 ৫৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে । ৫৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত সংবাদ হইতে জানা যার, ব্রহ্মদভার অনুকরণে শাখা ধর্মসভাতেও 
গান বাজনার আয়োজন হয় । ইহাকে লেখক “ছা তারের নুত্য” বলিয়। ব্যঙ্গ করিয়াছেন । 
পরিশেষে ধন্দমসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দল!দলি-ঘটিত রা বাদ ৫৯৪-৯৮ পৃষ্ঠায় 
পাওয়া ঘাইবে। 

্রহ্মসভা-সন্বন্বীয় দুইটি সংবাদ ৬০০-৬০১ পুষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । 

ধন্ম-বিভাগের শেষ অংশে ভূকৈলাসে এক যোগীর আগমনের সংবাদ আছে ( পৃ. ৬০১)। 
এই ব্যাপারটি সে-যুগে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল । আমরা ন্ুতোম প্যাচার নক্সা” পুস্তকেও 
ভূকৈলাসের যোগীর কথ পাঠ করিয়াছি । ৬০২-৬০৪ পৃষ্ঠায় যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের 
দুইটি বৃতাত্ত উদ্ধত হইয়াছে । উহা হইতে জানা যায় যে বলিদ্বীপের হিন্থুদের মধ্যে 
সতীদাহ-প্রথা ছিল। 


৫ 


এই কয় বিভাগের শেষে “বিবিধ' শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে । 
এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফন্বলে বাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, পুল 
প্রভৃতি নিশ্মীণ-সংবাদ। এই অংশের ৬১১ পৃষ্ঠায় গর্পার উপর পুল নিম্শীণের সংবাদ আছে। 

এই' বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সম্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 
ভারতবর্ষের নানা স্থান ও এতিহাসিক ঘটনা সঞ্ন্ধে। বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম 
সমরু ও তাহার পোস্বপুত্র ভাইস সোমবার স্ঘন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভানেগ 
শেষে বাংল। দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সরে 
কলিক্কাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্য1 (পৃ. ৬৫২ ), কলিকাতার শ্ঠামপুকুরে বাঘ-শিকার ও 
কলিকাতায় বেলুন আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য ( পৃ. ৬৫১-৫৩)। 

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৭ ও ১২৩৮ সালের কতকগুলি “সমাচার চন্দ্রিকা” এবং 
১৮৩৫ সনের কয়েক সংখ্যা “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন 
করিয়া দেওয়া! হইল । 





সংবাদপত্রে সেকালের. ফী 


সংস্কৃত কলেজে 


(৮ মে ১৮৩০ । ২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 


সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে পূর্বে চক্দ্রিকায় এক পত্র 
প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কালেজাধাক্ষ ম্হাশয়েরা কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিস্ত 
মনোযোগ করা পরামর্শস্দ্ধি হয় যেহেতু ইন্গরেজী বিগ্ভাভ্যাস করিতে সংস্কৃত কালেজের 
ছাত্রদিগের কোনমতেই বাঞ্ছণ নাই তত্প্রমাণ দেখুন বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইজরেজী পড়াইতে 
নিতান্ত বলপ্রকাশ করাতে তীহারা একেবারে সকলেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় কেননা! সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে তন্মধ্যে বৈদ্যক 
কেলাস এদেশের উপকারজনক ছিল যেহেতু এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের স্থপপ্ডিত দুষ্প্রাপ্য এ জন্য 
পণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় স্চিকিৎসক না থাকিলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন 
নিশ্রয়োজনক অতএব ভরস1 হইয়াছিল কালেজের দ্বারা অনেক উত্তম চিকিৎসক হইবেক 
কারণ বহুবিবেচকগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে অধ্যাপক তৎ কতৃক ছাত্র সকল সুশিক্ষিত 
হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কালেজের কন্দে রহিত হইয়াছেন স্থতরাং সে আশা নিবাশা 
হুইল যদ্দি বল সেই অধ্যাপকের নিকট সেই সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিলে উত্তম চিকিৎসক হইতে 
পারিবেক তাহা স্থদূরপরাহত কারণ এঁ অধ্যাপকের এক স্থানে বেতন স্থির ছিল জীবনোঁপায়ে 
নিশ্চিন্ত হইয়া অধ্যাপন। করিতেন ছাত্রেরাও দ্রিনযাপনোপযোগি ব্যয়ে নিরুদ্ধেগে অধ্যক্সন 
করিতেন এক্ষণে তাহার বিপরীতে কি প্রকারে সম্ভবে অতএব কালেজের দ্বারা দেশের 
উপকার যাহাতে হইত তাহা রহিত হইল যদাপি এমত কহ যে ধাহার] স্ত্যাদি শাস্্রাভ্যাস 
করিতেছেন ইহাতে কি দেশের উপকার নাই উত্তর কিছুমাত্র উপকার নাই এমত কহি না 
ইহাতে সর্বসাধারণের উপকারের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারি না! কেননা যে সকল ছাত্র 
বিদ্বান হইয়া স্খ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্বক কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাহারদিগকে 
প্রায়শ্চিতার্দির কোন বাবস্থা! জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন আমারদিগের সে সকল গ্রন্থ পাঠ হয় 
নাই ইহাতে ধশ্খ শাসকের কোন কন্ম ভাহারদিগের দ্বারা হইতে পারিবেক না৷! কেবল দায়াদি 
শানে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার তবে তাহারদের নিজের উপকার কিঞ্চিৎ 
ক্বীকার করা যাঁয় প্রথমতঃ যত দিবস কালেজে থাকেন যত টাকা বেতন পান এই এক 
উপকার | দ্বিতীয় যদ্যপি কোন স্থানে অর্থাৎ আদালতের পাণ্ডিত্য কর্মে নিযুক্ত হইতে 


৪ চওল্তাদ পাত্রে সেক্রাক্েল্র ক্রথা 


পারেন তবে উপকার হইবেক ইহাঁও অত্যল্প লোকের হওনের সম্ভাবনা আছে অতএব এক্ষণে 
সংস্কৃত কালেজের দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিতে পারি ন1.-.সং চং। 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ | ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 


আমর! শুনিলাম সংস্কৃত কালেজের স্থত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধো যাহার! 
ইংরাকমী পড়িতেছেন তাহার! সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারধিগের শিষ্য 
যজমানেরা কহেন যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমারদিগের 
দ্বারা আমরা কোন কন করাইব না এতাবন্সাত্র শুনিয়াছি---। [সমাচার চক্দ্রিকা, ২৬ 
এপ্রিল ১৮৩১ ] 


?্‌ 
(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 


স্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত ।--আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত 
পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার ষে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এ ছাত্রদিগের 
'কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চা করিতে হইবেক না । 
এই স্থসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম যেহেতু যৎ্কালে সংস্কৃত সী নিন 
ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন ততৎকালে আমরা ইহার 
প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্ভানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন 
উপকার নাই প্রত্ীত অপকাঁর বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ 
দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহহ করিলেন না 
আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের 
কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাঁশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমর! অঙ্গমান করি ইঙ্গরেজী 
পাঠনারভ্তঅবধি রহিত কালপধ্যন্ত প্রায় ৬০1৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই 
বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্ধণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মান্র যেহেতু 
তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক, অধিকন্ত ধাহারদিগের 
পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাহারা অশ্রদ্ধা করিলেন । এক্ষণে নিয়মকর্তীরা 
বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কতপাঠক ছাত্রপ্িগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন 
উপকার নাই । যাহা হউক অতঃপরেও যে এ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাঁও দেশের 
মঙ্গলজনক বটে । 
অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাঙ্কি মহাশয়দিগের 
উচিত সাধারণের উপকার নিষিত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে 
ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রধান লোককে তৎ্কম্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত 
করিয়! তাহার অভিমত কর্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্মে স্প্রতুল হইতে পারে তত্প্রমাণ 


শিক্ষা ৫ 


দেখুন যত দিবসাবধি এতদেশীয়দিগকে জুরীর কন্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কি২ 
ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃ সছুরী কম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত 
করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার 
হইয়াছে তাহা পূর্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন । 
পরুস্ত এতন্নগরের নেটাব মাজিস্মেট শ্রীযুত বাবু বাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের 
ভন্্রীভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়! থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের 
যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহ। নিদ্ধারিত হইলে সর্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত 
হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বর্তমান এই এক বলবৎ 
প্রমাণ দেখুন সংস্কত পাঠশালার কন্ম নির্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রাযুত বাবু 
রাঁমকম্ল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা 
অবগত হইয়া পশ্চাঁৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাহার পরামর্শ দ্বার! ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী 
পঠন বৃহিত হইয়াছে এবং ছাজ্েরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কত পাঠেতেই 
যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্বাঁপেক্ষা পাঠের অনেক বাছুলা হইতেছে । যদ্যপি কেহ 
এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কত পাঠশালায় গিয়া অন্তসন্ধান করেন তবেই জানিতে 
পাবেন । এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ কৰি এবং তীহাকে এই অশ্বোধও 
করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবাঁর বীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই 
ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্ররিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় 
তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ধরুত অখ্যাতি 
দ্ররীরুত হইয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইতে পানে ।শ্চক্িকা | 


(৩০ মাচ ১৮৩৯ 1 ১৮ ঠচ ত্র ১২৪৫) 


গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমর] কিয়দ্িবস 
হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বগের স্মরণ থাকিতে পারে পরস্ত 
আহ্লাদপুর্বক আঁপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের এ ছাত্রদিগের ইংরেজী 
বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজম! কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন এ ছাত্রদ্দিগকে সংস্কৃত বিদ্য। 
ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্নিমিক্ত আমরা সন্তোষযুক্ত হইলাম 
কিন্তু এ ছান্রেরা ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ 
হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না ভজ্জন্ত আমরা! বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মানুসারে 
এ কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অন্মদাদির 
এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ কবেন 
কেন না পরে তাহারদিগের স্থভদ্র হইবেক। অপর অন্মদাদির দেশস্ক লোকেরা 
আকাক্কিত হুইয়। যাদুশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্ত এ অতি দুঃখের বিষয় যে 


৬" স্বওব্াদ পাত্রে সেক্কাব্েনক্র খা 


এঁ সকল ছাত্রের তাদুশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি এর রীতি 
সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাঘাতে 
হানি নাই কেন না এ ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যা! জ্ঞাত থাকিয়া দি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে 
'জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। এ সংস্কত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ 
ঘটন] ন! হইয়! ভালহইতে পাঁরিবেক ও ইংরেজী বিদ্যাচুশীলনে ছাঁত্রদিগের পক্ষে উত্তম এবং 
এঁ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক ।__[ জ্ঞানাম্বেষণ - 


(১৫:মে ১৮৩০ । ৩ €জ্াষ্ট ১২৩৭) 


চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।--সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাশ্মের অধাঁপক কম্মে রহিত 
হইয়াছেন এবং তঙচ্জাত্র সকল ইঙ্গবেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন 
ইহাতে বৈদ্যক ক্লাস বহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চক্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 
ইহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শান্সের ছাত্রের ইঙ্গবেজী পাড়বার নিমিত্তে কালেজ ভ্যাগ 
করেন নাই কেবল শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কন্শে রহিত তইলে তৎ্পদে তাহার এক ছাত্র 
শ্রীযৃত মধুস্ছদন গুপ্ন নিযুক্ত হওয়াতে অন্ত ছাত্রের! সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে 
কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ 
ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদাক শান্মাধায়ন কিপ্রকারে রহিত হইল এবং 
ছাত্রেরাই বা ইজরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন । 
উত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাহার! 
অনায়াসে জানিতে পারিবেন ষে কালেজ্জের কম্মাধাক্ষ মহাঁশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক 
শাস্ষের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে 
যেহেতক একটা ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া! সমাধ্যায়িদিগকে কহেন এ ছাত্রের 
নিকট অধায়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহাদিগকে কি পড়াইবেক কেননা 
অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েবি সমান বিদ্যা তবে কাষে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে 
হইবেক তবে একথা স্পষ্টর্ূপে না কহিয়া কৌশলে বল! হইয়াছে যে তোমরা যদাপি 
ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহ]! কে না বিবেচন1 কবিতে 
পারিবেন যদাপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ক্রটি সপ্রমাঁণ 
করিয়া কর্মে রহিতকরণানস্তব তত্তল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কাঁলেজের 
ছাত্রেরা সুখ্যাতিপন্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগা 
নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক কবিলেন তত্তল্য ব্যক্তি স্ল কিকারণে 
কুখ্যাতিপত্র না পান ষদ্যপি মধুস্থদূন গুপ্তের সহিত ইহার! বিচারে পরাজয় হন তবে একথা 
কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়েরা জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় ঘে বৈদ্য 
ছান্ত্রের ভাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক 


শিক্ষা ণ 


সেই ছাত্র তথ! থাকিবেক মধুস্থদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই 
কারণে বরাখিয়াছেন ইহার পর স্বত্যাদি শাস্ের ছাত্রদিগকে এক স্বখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক 
করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে ।-_ সং 


টি 
মি 


(২৫ মে ১৮৩৩1 ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


সংস্কত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ ।-_শ্রীযুত চত্দ্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয় সমীপেষু ।--.আমি শুনিলাম সংস্কৃত পঠিশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়ন- 
করণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্মনির্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । সাহেব 
তাহাতে কি অন্ছমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পাবি নাই." 1 সংপ্রতি আমার জিজ্ঞাস্য 
এই এ ছাজ্রের! পারশ্য বিদ্যা কি কাব্রণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহ! বুঝিতে পারি না। 
যদ্দি বল নানা বিদ্যোপার্জন করিলে হানিবিরহ | উত্তর লভ্য কি ঘদি সিরিশ্তাদার মীরমুন্সী 
পেক্কার নাজীর ইত্যাদির কম্মাকাঁজ্ষী হইয়। পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে 
সংস্কৃত শাস্তের আবশ্যক রাখে না তজ্জন্য ক্লেশ স্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ত্র 
অধ্যয়ন ন। করিলে এঁ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া! যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা 
থাকে ন1 এতদর্থই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয় । উত্তর এ কথায় বোধ হয় এ সকল ছাত্র- 
দিগের অভিলাষ পারসী ইঙ্গবেজী পড়িয়া পিরিশ্তাদারাদির কম্ম করিবেন যদি এমত হয় 
তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুধা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে 
বিরত হইতে পারেন তাহা হইলেই সংস্কৃত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক | ..৪ টজ্য্ঠ ১২৪০ 
সাল। কশ্যচিৎ কালেজ বহিভূজ ছাত্রস্য | 


আমরা এই পত্র পাইয়া চমত্কুত হইলাম ন1 যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রের 
কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ম ছিল কিন্তু ডা উইলসন সাহেব প্রভৃতি কএক 
জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে এ ছাত্রেরা কেহ ইঙ্গবেজী বিদ্যাও অভ্যাস 
করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বা কি ক্ষতি । ইহাঁরদিগের দ্বারা হিন্দুর ধশ্ম কম্মাদি 
কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহা ইঙ্গবেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে ততৎপরে পারসী পড়াতে 
আর কি গহিত হইতে পারে । কিন্ত খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রেরা সংস্কত শাস্তের 
মধ্যাদী বিবেচনা করিতে পারিলেক না তত্প্রমাণ দেখ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্গণ কুলীন ধনবান্‌ 
এতাদুশ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এক জন বংশজ ব্রাক্গণ দীন কিন্তু শাস্মজ্ঞ তাহাকেই সৎপাত্র 
জানিয়! দৈব পিতৃকন্্ ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ 
সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মর্যাদা পরিত্যাগ করিতে ধাহার! ইচ্ছুক তাঁহার- 
দিগকে কিপ্রকাবে বুদ্ধিমান কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কত কালেজ স্থাপনহওয়াতে 


৮ গওন্রাদ পত্রে চেকার কা 


আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরসা প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতৃক শাস্ত্রের 
প্রাচ্ধ্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপধ্যন্ত প্রাচীন 
অধ্যাপক মহাশয়ের এ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রের একাকার করিতে 
পারিবেক না তৎপবে ত।বতেই স্ষেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি 'সোপান ইঙ্গরেজী পারসী 
অধ্যয়ন । অতএব বুঝ! যায় যদ্যপি গবর্ণমেন্ট কালেজের বিষয়ে মনোযোগে বিরত হন 
তাহাতে সর্বসাধারণের আংলাদই জন্মিবেক ৷ চন্দ্রিকা। 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪ | ৩ চৈত্র ১২৪০) 


কলিকাতার সংস্কত কালেজ।-_-এতদ্িষয়ে আমর! যে স্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্দারা 
অবগত হইলাম যে এঁ কালেজে ১৯৬ জন ছান্র সংস্কৃত শাস্ম অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে 
৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্বস্থদ্ধ ৫৫ টাকা । এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন তাহারদের বেতন মাসে সর্ধন্থদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় 
সেক্রেটরী সাহেব এঁ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যা্দির পরীক্ষা ৪ অন্তান্ত কার্ধযার্থ নিযুক্ত আছেন 
তাহা মাসিক বেতন ৩০০ টাকা । এবং ছুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাহারা ৩০ টাকা 
করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যুন সংখ্যায় ৭০ 
টাকা । মাসে সর্ধস্থদ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার ন্যুন নহে । ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির 
অষ্টালিকাঁর ভাড়া! ধরিতে হয় সেও মাসে ২** টাকার নুন নহে অতএব অন্যন ছুই 
সহ টাক! এ বিদ্যালয়ে মাসে২ ব্যয় হইতেছে অথচ এ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য 
কৃহিতে পারি যে তদ্দ্ারা ঘদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে 
এমত কহিতে পারি না। আরে। বিবেচনা! করিতে হয় এই মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত 
এ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্বসাধারণ লোকের 
বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড্যকেসন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া 
তথায় রাখিতেছেন 1-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(২২ মার্চ ১৮৩৪ | ১০ চৈত্র ১২৪০) 


স্কত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত ।-_শ্রীযুত এডুকেসন 
কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু । 
গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের স্থৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসম্ত্াস্ত 
কমিটির নিকটে অতিবিনয়পুর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০১২ বৎসরাবধি 
গবর্ণমেণ্টের সংস্কত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্শশান্ত্রে 
উপযুক্ত বিদ্বান হুইয়াছি ধর্শাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং 
ধশ্মশাস্ত্র সম্পকীয় কমিটির নিকটে আমরা! পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি। 


শিক্ষা! ৯১ 

কিন্ত তদ্রপ সর্টিফিকট পাইয়়াও আপনকার অতিসন্ত্ানস্ত কমিটির সাহায্য না হইলে 
আমারদের বর্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই । আমারদের প্রতি ব্বদেশীয় 
মহাশয়েরদের তাদৃশ অন্থরাগ না থাকাতে তীাহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা 
প্রাপণের কোন ভরসা নাই । যেহেতুক সরকারের সাহাষ্যব্যতিরেকে স্মতিশান্ত্র ব্যবসায়ের 
দ্বারা আমারদের অল্পোপকারমাজ্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প- 
সম্ভাবনা! যেহেতৃক জিল! আদালতে পণ্ডিত হওনবঝ্তিরেকে আমারদের আর কোন গতি 
নাই তাহাতেও অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাঁও প্রধান, সাহেবেরদের 
অন্তগ্রহবাতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতিসম্মানিত কমিটির নিকটে 
অতিবিনীতিপুর্ববক নিবেদন করিতেছি.যে আপনারা শ্রীলশ্রীফুত গববুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হজুর কৌন্মেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম শিক্ষাকারির 
ম্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং এ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কাধ্য 
নির্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহাধা করিতে সমর্থ আছি তাহা হইলে আমর! আইনের 
তাবদ্ধবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্ততঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ 
পদ অর্পণার্থ মুক্ত আছে ততপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং 
যেপধ্যস্ত আমরা সদাচার ও পরিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা 
দর্শাইতে ন। পারি সেইপধ্যস্ত আমারদিগকে কিঞ্চিং২ বৃতি নির্দিষ্ট করিয়া! দেন। পারম্ত 
ভাষার লেখা পড়া আমরা জানি না বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইজবেজী 
ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গলা ভাষাতো৷ আমারদের ম1 ভাষা এবং ততৎ্কৃশ্মে নিযুক্ত 
হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমর! যে সকল বিদ্য! প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও 
চচ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে । একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্ষা 
আমরা করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরো 
বিদ্যা বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রার্থনা করি কিন্তু যে গব্ণমেন্টের ও বাহারদের 
প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি তাহারদের কপাবলোকন 
ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কার্যে অপটুতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু 
সন্দেহ জন্মে তাহা আমব। স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কাধ্য নির্ববাহে পটুতা 
হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগৌরবান্বিত কমিটির সাহেবের জ্ঞাত 
আছেন যে আমর! সম্পত্তিহীন অতএব কর্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে 
প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমর! আপনকার অতিমহাঁমহিম কমিটির নিকটে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অতান্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন 
& বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমাবদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়! 'এইক্ষণে এমত 
দুর্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে জানি ন! 
এবং পিভ্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতদ্রেপ হূর্দশা ঘটিবে। 


চি 
১০ গাওয্াদ পত্রে চ্যানেলের কথা 


(স্বাক্ষরীকৃত ) শ্রীরামচজ্জর শম্মণঃ । ভ্রীতারানাথ শন্দণঃ । শ্রীঈশানচন্দ্র শশ্মণঃ | 
শ্রীধধুস্দন শন্মণঃ ৷ শ্রীনবকৃষ্ণ শন্মণঃ | শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শশ্বমণঃ । শ্রীআনন্দগোপাল শর্দমণঃ | 
শ্রীগোবিন্দচন্জ্র শশ্মণঃ ৷ শ্রীচতুভূজ শন্মণঃ 1 জ্ঞানান্বেষণ । 


(১৪ মে ১৮৩৪ | ২ জ্যষ্ট ১২৪১) 


সংস্কৃত কালেজ।-_জ্জানান্বেষণ' পত্রের দ্বার! জ্ঞাত হওয়া গেল যে গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্তন কর্তন হইবে । 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ টবশাখ ১২৪৫) 


আমর শুনিয়। অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম নে শ্রীযুত সর্ধববানন্দ গ্ায়বাগীশ শ্রীযুক্ত 
গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কাঁলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার নিমিজ্ঞ এবং প্রতিদিন তদারক 
করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্বার! আমারদিগের নিগুঢ বোধ হইল ষে এতদ্দেশীয় 
বিদ্যা ও ভাঁষা প্রচলিত হইলে ধাহাবা আনন্দিত হয়েন ষ্টাহার1 অতান্ত সন্বষ্ট হইবেন ।-- 
| জ্ঞানান্বেষণ || 


' (২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


সংস্কত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনারেল কমিটি অফ পবিলিক ইন্টুকসন- 
হইতে অপিত হইয়াছে সেই বিষয় ষদ্যপি আমব! প্রকাশ নাকরি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্য। 
বিষয়ে যে সকল বাক্তি আহলাদিত হয়েন তীাহাঁরদিগের এবং এ সংস্কৃত কালেজের ছাঞ্দিগের 
প্রতি অন্যায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশখ্বরের কাধ্য কি এই উভয় 
বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা ষিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাহার রেবেরেগ্ড ইয়েট সাহেব 
পরীক্ষা! করিলে যাহা পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই ছুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত 
টাক! দিবেন ইহা ম্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমর! পর্মাহলাদিত পূর্বক বলিতেছি যে 
এতছ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাত্রগণ উদ্যত হইয়্াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত 
ক্ষেত্রপাল শন্মা ও দিগন্ধর শশ্মা এই উভয়ে ততকায্যে সিদ্ধ হইয়াছেন । এতঘ্বিষয়ে আমরা 
আহলাদপূর্বক মাম্যতা করি কেন নাষে বিষয় পূর্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের 
পূর্ধ্ব২ পুরুষ কতৃক সর্বদা অন্ুষ্ঠটের ছিল তদ্বিষয়ে এ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমত1 অনেক 
মধো জানাইয়াছেন । 1 জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮1 ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম ষে সংস্কৃত কালেজেবু ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের 
ন্ষ্টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহ উত্তর লিখককে ১০০ শত ভীকা জেনবেল 


শিক্ষা ১১ 


কমিটি ও পবিলিক ইনষ্টাকসন দিয়াছেন ইহ? আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্তু এ ১০* টাকা 
শ্রীযুক্ত মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদছ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোন্ডের বিষয় এই যে এমত 
উত্তম বিষয়ে যে বাক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই । [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ | ২১ মাঘ ১২৪৫) 

কলিকাতার গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেজের দুরবস্থা! ।_-দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু |". 
প্রতি সংবাদ সৌদামিনী নামক অভিনব পত্রদৃষ্টে দুষ্ট হইল যে এ সংস্কৃত কাজেজের 
সেক্রেটরি শ্রীযূত বাবু রামকমল সেন কাধ্যান্তরাস্থরোধে এ পদ পরিত্যাগ করাতে অনেকে 
তৎকন্দাভিলাধী আছেন তাহার মধ্যে.সংস্কৃত শান্্জ্ঞ পক্ষপাতনহ্ীন বিবেচক কাগ্ান মার্শেল 
সাহেব এবং কলিকাতা নগরের প্রধান বংশ্য ও ইংরাজী পাবসী সংস্কৃত বাঙ্গলাতে বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত 
বাবু ভগবতীচবণ মিত্র এবং সদ্ধিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং অন্ত২ উপযুক্ত প্রধান লোক 
তৎকম্মে চেষ্টা কব্রিতেছেন তথাপি সংস্কৃত কালেজের কমিটির সাহেবেরা এ পূর্বোক্ত 
ব্যক্তিরদিগের প্রতি অনব্ধান করিয়া এ কালেজের জনেক সামান্য বৈদ্যছাত্রকে এ ভারি 
কন্মে পদস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহাতে আশ্যধ্য বোধ হইতেছে যেহেতুক যে কম্ধে 
শ্রীযুক্ত কাপ্তান প্রাইশ সাহেব পরে শ্রীযুক্ত টাট সাহেব পরে শ্রীযুক্ত কাগ্চান ট্রায়র সাহেব পরে 
শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন তং পরে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর নিযুক্ত হইয়৷ এ 
কালেজের নান! উঁশ্নত্য ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন সে কম্মে ভাদুশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া 
ইতর লোক নিযুক্ত কবিয়া কালেজের পূর্ববন্লত্য ও সম্মান হানি করাতে কমিটি সাহেবেরদের 

কি লাভ হে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইহার অভিপ্রায় জানিতে প্রার্থনা করি". | কত্যচিৎ 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ 'জাষ্ঠ ১২৪৬) 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ ।-_-পশ্চালিখিত ইনতেহামে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ 
যে ছাজেরদিগকে যে পারিতোষিক প্রদত্ত হইল তাহ! নীচে লেখা যাইতেছে । 


শ্রযৃত মুক্তারাম ভট্টাচাধ্য ২০০ টাকা 
এ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ১৮০ 
এ মদনমোহন ভট্টাচার্য ১০০ 
এ দ্বারকানাথ ভট্টাচাধ্য ১০০ 
এ রাজকষ্ণ গুধু ১০৩ 
এ বিশ্বনাথ গুপ্চ ১০০ 
এ কালীকুমার ভট্টাচার্য ৯০ 
এ সীতানাথ ভট্টাচাধ্য ৮৯ 
এ ছ্বারকানাথ ভট্টরাচাষ্য ৬০ 
এ রামচন্দ্র ভট্টাচাষ্য ৫০ 


১২ সগব্যাদ পত্রে েনক্যান্লেত্য কথা 


শ্রীযুত বামনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য ৫০ 
এঁ দেবদত্ত ভষ্টাচাধ্য ৫৬ 
এ চন্দ্রকুমার ভষ্টাচাধ্য ৪৩ 
এ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচাধ্য ৩৯ 
এ বামহবি ভট্টাচাধ্য ১০ 
এ দীননাথ ভষ্টাচাষ্য : ১৬ 
এ তারাশঙ্কর ভট্টাচাধ্য ১৬ 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৯ | ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 


মেষ্টর মোয়ের সাহেব ধিনি অনেক বার দানশীলতা প্রযুক্ত £হুখ্যাত আছেন তিনি 
স্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে ছুইশত কবিতা! দ্বার ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়া 
৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পন! করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোষিক অঙ্গীকার 


করাতে আমর] সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অন্থবোধ করি যে তাহার এতদ্িযন়্ে 
সক্ষম হইবেন । [জ্ঞানাম্বেষণ ] 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৯ | ১০ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 

আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি ষে শ্রীযুক্ত পণ্তিত মধুস্থদন তর্কালঙ্কার 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্্টেন্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত 
করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত 
এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহলাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ 
গবর্ণমেণ্ট ইঙগল্রীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের 
সাহাধ্য ব্যতিরেকে এক পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন 
বিশেষত: আমারদিগের অতিশয় আহলাদজনক হইয়াছে কারণ এতরদ্দেশীয় যে২ ব্যক্তি 
ঘখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে 

ঘ২ং পদে নিযুক্ত করেন ।--জ্ঞাং নাং। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ | ১১ ফান্ধন ১২৪৬ ) 


মহাথেদার্ণবে নিমগ্নচিতত হইয়! লেখনী ধারণ করিয়! সম্পাদকীয় ধর্দ রক্ষার্থ প্রকাশ 
করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শান্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব থাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার 
হ্যায় স্বাতি বেদাস্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্্গণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদেশের অদ্বিতীয় 
বিজ্ঞ'..।-জ্ঞানান্বেষণ। 


শিক্ষ। ১৩ 


হিন্দুকলেজ 


(৮জান্সয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌম ১২৩৭ ) 
বর্ষফল। ১৮৩০ সাঁল। সেপ্তেশ্বর ৩ [১৮৩০] । হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই 
আজ্ঞা প্রচার করেন যে কালেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধন্মসংক্রাস্ত কি রাজসংক্রাস্ত 
কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমর! অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা! কহিয়া 
তাহারদের গমন রহিত করেন । 


শরিক 


( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ | »ফাজ্কন ১২৩৭ ) 


হিন্দু কালেজ।- হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদ্গকে যে বাষিক পুরস্কার বিতরণ গত শনিবারে 
টোৌন হালে হয় তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। 
তথায় অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! বিশেষতঃ শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ 
সাহেব ও শ্রীধুত ব্লণ্ট সাহেব ও শ্রীযৃত সর এডার্ড রৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীধুত 
প্লোডন সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বসময় 
দত্ত ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকষ্ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমাক ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠাকুর 
এবং অন্যান্য এতদ্দেশীয় যে লোক বালকেরদের বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাহার] সমাগত 
হইয়াছিলেন। অপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব নান! সম্প্রদায়ের ছান্বেরদিগকে আহবান 
করিলে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কৃতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার 
শেষ হইলে কতক যুব ছাত্রের নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। 
সেই সকল প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই | 


আলেকপান্দর ও দন্য । 


আলেকসান্দর ড় কমলকষ্ দেব 
দক্থ্য -*" মাধবচন্দ্র সেন 
রুপণ ও পলুতস রি পীতান্বর মিত্র 
লাকিলস উআনিং 
লাখিল ** তাঁরিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 


ডাইন রঃ হরনাথ মুখোপাধ্যায় 


১৪ সওব্ত্াপ গপত্রে জ্লেব্ফান্েেজ্র আখা 


ম্চাট আফ বেনিস। 


& প্রথম আকৃট প্রথম দিন । 
সৈলক -** কৈলাসচন্দ্র দত্ত 
টূবাল --" রামগোপাল ঘোষ 
সলানিয়ো -** তারকনাথ ঘোষ 
সলারিণো। ১** ভুবনমোহন মিত্র 
পিটরো। ৪ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
তীর্থযাত্রী ও মটর -- হবিহর মুখোপাধ্যায় 


ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও যাঁত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর 
পিগুরের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধায় যেরূপে আবৃত্তি করিক্নেন তাহাতে সকলেই 
আশ্চধ্য জ্ঞান কবিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্ধু যুব 
লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্াশ্চধ্য। আবৃতি সমাঞ্চ হইলে 
শ্রীবামতঙ্ছ লাহুড়ি ও শ্রীরাধাঁনাঁথ সিকদার ও শ্রীহরচন্জর ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ 
পাঁঠ করিলেন এঁ মহাশয়ের! যে ইঙ্জরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়। 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১1 ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 


.-কোম্পানিবাহাছরের এবং তৎসম্পকীয় মহাশয়দিগের আশ্কুল্যে বালক সকল নান! 
বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদ্বার1 মনুষ্যত্থ ভাবাপন্ন হইবেক উহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল নানা 
বিদ্যাদ্ধার বাঁজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম করিয়! ধন উপার্জন করণপূর্ববক ধম্ম কর্ম করত 
স্থখে কালযাপন করিতে পারিবেক ভরস1 ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপাঞ্জন করা দূরে গিয়! অধর্মে 
প্রবৃত্ত এবং নাস্তিক হইয়! উঠিল তাহার! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর! দূরে থাকুক এবং 
জীবৎ পিতা মাতাঁকে আহারাদি দেওয়া থাকুক মান্যও করে ন। কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে 
মনোযোগ করেন না বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগের ভাগ্য আতি 
মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহার পর আর বা কি হয় কেনন। এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি 
বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অভ্যল্প কাল আছে ইহার পর ইহার! আর পাইবেন না আমরা 
এখনি প্রায় পূর্ববাবস্থ প্রাপ্ত হইয়! ধরম্‌ রাঁখ২ ডাঁক ছাড়িতেছি পরে কি হয় তাহা কে জানে 
এক্ষণে ম1 গজ1 কপ! না করিলে আর নিস্তার নাই-. 

আমবা। শুনিলাম হিন্দুকীলেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাঁকর পত্রে যাহা। প্রকাশ হইয়াছিল 
ভক্ন্য কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু লক্্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ততত.প্রকাশককে যে চিটা 
লিখিয়াছেন ভদ্বারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের] ক্রোধিত হুইয়! থাকিবেন 
যেহেতু সেক্রেটরী তাহারদ্িগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত 
আমরা এঁ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তীহারা সন্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ 


শিক্ষা ১৫ 


রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতিঘারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের 
অভিপ্রায় বিবেচনা! করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি 
হয় অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কালেজের 
উত্তর২ উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদ্দি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন উত্তর । সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে 
যদ্দি প্রভাকর প্রকাশক অপারক হইতেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্ত 
প্রমাণ তাহার! কি অন্বেষণ করিবেন আমর] শুনিয়াছি ৪৫০ 1 কিম্বা ৪৬০ জন বালক এ 
কালেজে পাঠার্থে আমিত এক্ষণে প্রায় দুই শত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্াক্ষ 
মহাশয়ের ইহার কারণ অচ্গুসন্ধান কবিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পবিত্যাগি দুইশত 
বালকের মধ্য প্রধান লোকের সন্তান অনেক মামরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই 
কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাঁকুর ও 
শীযুত বাবু নবীনকরুষ্চ পিংহ এবং শীধুত বাবু আশুতোষ দেবপ্রভূতি অনেক প্রধান লোক 
বালকদ্দিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিরাছেন ইহা! অধ্যক্ষ মহাশয়ের]! বিশেষ জ্ঞাত 
আছেন অতএব তীাহার1 অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন যদি ক্রোধ 
করা উচিত হয় তবে উক্ত প্রধান লোকেরদিগের প্রতি কবিলে ভাল হয় কি না সংবাদ- 
প্রকাশকের সর্বসাধারণের মঙ্গলাকাজ্ষী যাহাতে দেশের ভাল হয় তাহাই লেখেন মিথ্য। 
কলঙ্ক করিলে তাহারদিগের লভ্য নাই--[ সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১] 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ টবশাখ ১২৩৮) 


-**হিন্কালেজের বিষয়ে আমর] অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কম্মাধ্যক্ষ দিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্িবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাঞ্থ ভই নাই 
কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযৃত. ড্রোজু সান্ছেব নামক একজন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্মহইতে রহিত 
করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পপ্তিতকে কটু বলিয়াছিল 
তজ্জন্য তাহার স্মুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ এ তেলি পো ব্রাঙ্গণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া 
কহিয়াছে এমত কুকন্ম আর করিব না এবার অপকাধ মার্জনা কর-_ |] 

অপর কালেজের ছান্রের দিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়। উঠিল এই কথার অনেক 
বিবেচন। হইয়াছিল এ ডাইরেক্টর মহাশয় দ্রিগের মধ্যে ডাকৃ্টর উইলসন সাহেব এমত 
কহিপ্াছ্ধেন যে বালকেরা যেসকল পুস্তকাদি কাঁলেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি 
মান্য করিবেন ইহাতে ধাহার শ্ষেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় 


পাঠীইবেননা_- 


১৬ ওযা পাত্রে েক্যানেনল্র কথা 


আমরা এক্ষণে ডাকৃটর উই£লগান সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অতি দূরদর্শী 
এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি তাহার দয়! আছে ইহাঁও বোধ হইল এক্ষণে 
ধাহারা বালক তথায় পাঠার্ে পাঠাইবেন তাহারা বিবেচনা করিয়! বিহিত কৰিবেন 
কালেজের ছাত্রদিগকে কিন্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগ্যে আমরা আর কিছু কহিতে পারবনা 
যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিজ্ঞাদিকে বলা উচিত ভইবেক | [ সমাচার চক্দ্রিকা, 
২৮ এপ্রিল ১৮৩১ ] : 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কান্তিক ১২৩৮ ) 


হিন্দু কালেজ.---এতদেশীয়: বিগ্যাধ্যাপনাকাজ্ষি এবং আমারদের ব্বদেশস্থ লোকের- 
দিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজে বাজন্বের তাবদ্যাপার ও ব্যবস্থা! 
বিচ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিন্যুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ?লোকেরদের উৎকর্ষকরণ 
মহাকাধ্য দেশাধিপেরা যদ্রপ সুগম করিতেছেন তদন্রূপ তীাহারদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে 
আমর] অক্ষম ।-_রিফাম্মর | 


(২১ জাগ্ুয়ারি ১৮৩২ | ৯ মাঘ ১২৩৮) 
হিন্দু কালেজ।--ইঙ্গরেজী :সন্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত কোট অফ 
উৈরেক্তস” সাহেবের এইক্ষণে (কেপে বর্তমান শ্রীধুত ডাক্তর আদম্সন সাহেবকে হিন্দু 
কালেজের এক মহোচ্চপদে নিষুণক্ত করিম্পাছেন। ডাক্তর আদম্সন সাহেব বিদ্যালয়ের 
যে কোন কন্ম হউক তন্নির্রবাহ ' করিতে অতিযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্যতিরেকে 
নানা ওপদেশিক বিদ্যাতে অটি'নিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকন্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক 
নহেন আমারদের পরমাহলাদ যে তিতনি তৎকর্ম্নে নিযুক্ত হন। 


( ১৬ শমে ১৮৩২ । ৪ জ্োষ্ঠ ১২৩৯) 


হিন্দু কালেজ 1-_শ্রীযুত "গাতক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অর্থাৎ 
সম্পাদকের কন্দ পরিত্যাগ করিনা; ছন অতএব শ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎ্পদে নিযুক্ত 
হুইয়াছেন । 

4 (৮০সংপ্টম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 

হিন্দুকালেজ।__গত বৃহ£*পতিবারের চন্দ্রিকায় হিন্দুকালেজের বিষয়ে কম্তচিৎ 
নগরবানিন ইতিম্বাক্ষরিত এক পাত প্রকাশ হইয়াছে পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক এ লেখক 
মহাশয় ঘাহ। লিখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দুকালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যন করিলে কালেজ শ্রীভরষ্ট 
হইবেক। এ কথা সত্য বটে গ ব€ামেণ্টের উচিত সর্বসাধারণের বিদ্যা উপার্জনের প্রতি 
মনোযোগ করেন এ বিধায় করিতেছেন কিন্ত হিন্দুকালেজের প্রতি সংপ্রতি যে বিশেষ কপা 


শিক্ষা ১৭ 


প্রকাশ পাইতেছে ন। তাহার কারণ আমর অঙ্গ্মান করিয়াছি গবর্ণমেন্ট শুনিয়াছেন 
হিন্ককালেজের কএক জন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে কেহ২ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে কেহ২ কখন হিন্দু 
কখন.মুনলমান কখন বা গ্রীষ্টায়ান মতাবলঘন করে ইহাতেই হিন্দু ভদ্র লোকমাত্র অত্যস্ত বিরক্ত 
হইয়াছেন হিন্দুকালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার হইবেক তাহ! প্রায় কেহ স্বীকার করেন 
ন1 বরঞ্চ ধর্মহানির সম্ভাবনা] বুঝিয়া অন্থপকারক জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেণ্ট 
হিন্দুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্রসকল শিষ্ট শাস্তর্ূপে ভদ্র- 
সম্তানের মত ব্যবহার কৰেন অর্থাৎ সনাতন ধশ্ম যাহা পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ 
করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত বা আপত্তি না করেন তবে ভন্রলোক সকলেই 
গবর্ণম্ণ্িনিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন এবং গবণমেণ্টও তাহাতে আপত্তি. করিতে পারেন 
ঘদ্দিও গবর্ণমেণ্ট নিজহইতে টাক1 আর না দেন অর্থাৎ যে তিন হাজার টাকার অকুলান 
হইয়াছে ইহ] দিতে অস্বীকৃত হন তথাচ এতদ্দেশীয় প্রধান লোকের দ্বারা এই টাকা চাদ! 
করিয়াও আদায় করাইতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাহ? হইতে পারিবেক না কেননা কতকগুলিন 
পাষ্গ ছাত্রদ্ধার1 যে কলঙ্ক কালেজের হইয়াছে ইহা মোচন না হইলে কেহই কালেজের নামও 
কর্ণে শুনিবেন না । যদি বল যদ্দি এমতি অখ্যাতি হইয়াছে তবে কি কারণ ভদ্র লোকের 
সন্তানেরা অদ্যাপি কালেজে পাঠার্থ গমন করিতেছে । উত্তর অনেকেই কালেজ ত্যাগ 
করিয়াছে যাহার! আছে তাহারদিগের পিত1 মাত অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছেন কোনপ্রকাবে 
কিছুই করিতে পারে না কেহ আপন সম্তানদিগকে ঘরে সংস্কতাভ্যাস করাইতেছেন 
ইত্যাদি প্রকারে স্ব সাবধান থাকেন যদি ইঞ্জরেজী পড়াইবার আর এক উত্তম স্থান থাকিত 
তবে হিন্দু কালেজে সন্তান পাঠাইতে প্রায় অনেকে সম্মত হইতেননা। পরস্কষে সকল 
' মহাশয়েরা কালেজ স্থাপনার্থ অর্থ সামর্থযাদিদ্বারা বিশেষ যত্ব করিয়াছেন তাহারদিগের চেষ্টা 
, হিন্দুকালেজ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করেন কেননা বাঙ্গালির ইজরেজী শিক্ষিবার এমত 
; উত্তম স্থান আর নাই অতএব আপন২ সন্তান উঠাইয়া লইলেই কালেন্জ ছিন্নভিন্ন হর এ নিমিত্ত 
রাখিয়াছেন ইতি । ( বাজল! সমাচার পত্রের মন্দ) 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 


হিন্দুকালেজ 1--ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়! গেল যে হিন্টুকালেজের 
তত্বাবধারকতাকণ্মে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত জেম্স গ্রিন্দেপ সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২1 ২ পৌষ ১২৩৯) 


ৃ হিন্দুকালেজের সভা ।-_শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকীলেজের' ঘষে পরম 
মঙ্গল করিয়াছেন তন্নিষিত্ত তাহার নিকটে কৃতজ্ঞত। স্বীকার কিরূপ করাধায় তদ্বিষয়ক 


১৮ ঞগন্াদ গত ক্লক্যাবেলল্র আহা 


বিবেচনা! করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্তমান ও পূর্ববকালীন ছাত্রেরদের পটোলডাঙ্ায় একভ্র 
সমাগম হয়। তাহারদের পরস্পরের অনব্ধানতা প্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও 
দ্বিভীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইয়াছিলেন। এ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক বৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাধষায় 
এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তীহারদের স্থানে চাদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইক্স! এ গাড়ু 
নিম্মাণ করাষায় এ বৈঠকে যে ছাত্রের উপস্থিত ছিলেন তাহারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা 
টাদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল এ চাদার ষে টাকা সহী হইবে তাহা বর্তমান 
মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে । তদনস্তর নিম্ে লিখিত মহাশয়েরা 
তৎকার্ধ্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন । 

শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক । শ্রীধুত তারাটাদ চক্রবর্তী । শ্রীধুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি। 
শ্রীধুত লম্ম্রণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর শ্রীযুত রূসিকলাল সেন। শীযুত গঙ্গাচরণ 
সেন। শ্রীধুত মাধবচন্দ্র মল্লিক। শ্রীযুত শ্রীরুষ্ণ সিংহ । শ্রীযুত উমাচরণ বন্ুজ । শ্রীযুত 
নীলমণি মতিলাল। 

প্রীত হরিমোহন সেন এ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন । শ্রীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ সভার সেক্রেটরী হইলেন এ সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক সভাপতি 
ছিলেন । | 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 

শীযূত ভাক্তর উইললন সাহেব । হিন্দুকালেজের বৈঠক ।--গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত 
বাবু কমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুূত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে কুতজ্ঞতা 
স্বীকারের চিহ্ু এরদানার্থ ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা ও হিন্দ্ুকীলেজের অন্যানা 
ছাত্রের! পটলভাঙ্জার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনস্তর 
শ্ীযূত ভাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্পেপ শ্রীযুত রাস শ্রীযুত গ্ং শ্রীযুত হের ও অনান্য 
সাহেবেবদের সমভি ্যাহাবে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপুর্বক এ বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদনপত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারম্চক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া! দুই প্রহরের 
কিঞ্চিং পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ 
করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে এ সকল ছাত্রের! তাহার নিকটে আপনারদের 
কতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদ্দানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু বসিকরুষ্ণ মল্লিককে প্রধান স্থির 
করিয়াছিলেন ত্রাহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছান্র গমন করিলেন । কালেজের ছাত্রেরদের 
আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রলিকরুষ্ণ মল্লিক শ্রীধুত ভাক্তর উইল“ন সাহেবের হিতৈষিতা' 
ও স্থবিবেচন! ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বার বিশেষতঃ লেক্চর নিযুক্তকরণের জারা কালেজের 
কিপধ্যপ্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুরদের 


শিক্ষা ১৯ 


মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুখানের বিষয়ে যে সাহায্য: এবং হিন্দ্রদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে 
প্রধোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইজলগু দেশে শ্রীধুত ডাক্তর 
উইলসন সাহেবের কিপধ্যস্ত সন্ত্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসস্তোষ 
জ্ঞাপন করিলেন । তদনস্তর রৌপ্যময় গাড়ু প্রদানের চাদাতে ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
তাহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন । 


( ১২ অক্টোবর ১৮৩৩ 1 ২৭ আশ্বিন ১২৪০ ) 


হিন্দুকালেজ ।-_..*কালেজের ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ক পারিপাট্য করাতে পরম 
তুষ্টি হয় যেহেতুক আমার বুদ্ধা্গসারে মাথিমাটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা ও ইতিহাস 
এবং অন্যান্য বিদ্যাতে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা তাহারদের অধিক নৈপুণ্য এবং এ ছাত্রেরদের 
অধিক জ্ঞান প্রাপণের সম্ভাবন! বটে যেহেতৃক লা ও পেলিটিকাল ইকানোমিনামক বিদ্যা 
শিক্ষকের পদে স্প্রিম কোর্টের এক কৌন্মেলী সাহেব শ্রীধুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট গবর্ণমেন্ট- 
কতৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ছাজ্েরেরদের শিক্ষার্থ উক্ত সাহেবের উদ্যোগদ্ধার! বোধ হয় থে 
তাহার। অল্পকালের মধ্যে লা অথব1 ন্যায় ও ধর্মব্ষয়ক বিগ্যায় পারগ হইবেন। অপর 
ক্ষেত্রমাপবিষয়ক কন্মোপযোগি জ্ঞান ছাত্রেরদিগকে দেওনার্থ শ্রীযুত রো! সাহেব নিযুক্ত 
হইয়াছেন। অতএব কালেজের ছাত্রগণ যদি স্ুস্থিরক্ধপে বিদ্যাভ্যাস করে তবে সর্বপ্রকারেই 
সম্তবে যে সকলের নিকট বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরদের নিকটে তাহার মান প্রাপ্ত হইবেন ।""" 
কল্তাচিৎ হিন্দোঃ । কলিকাতা ১৮৩৩ । ৯ অক্তোবর । 


( ১২ মার্চ ৯৮৩৪ । ৩০ ফাল্ধন ১২৪৯ ) 
পুরস্কার বিতরণ ।--গত শুক্রবার [ ৭ মার্চ ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ কর? গেল ।-.-কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অন্গপস্থিত ছিলেন না।-- 
উত্তম অনেক পুরস্কার দেওয়া গেল। পুরস্কার বিতরণ হইলে কৈলাশ দত্তনামক 
যুব এক ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের বিষয়ে এক প্রস্তাব আবৃত্তি করিলেন তাহাতে লেখকের অত্যন্ত 
সম্মান হইল। অতযুত্তম উচ্চারণ পূর্ববক তাহা পাঠ করিলেন । 
ইহার পরে নাট্যবিষক্বক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল । তদ্বিবরণ এই | 


লার্ড বাগুল্ফ ও গ্রিনালবন। 


লার্ড রাগুল্ফ। টি রন €কলাসনাথ বস্থ 
নর্বল। টন নী তারকনাথ ঠাকুর 
নলিনালবন। নী ্ রাজলারায়ণ দত । 


গুদে তে লেক্ষান্ে ত্র থা 


যষ্ঠ হেনরি ও গ্রাষ্টর | 
ঘঠ হেনরি । ক -1 ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল 
্র্টর | "৭, রর মধুস্থধন দত্ত । 


(১৯ মার্চ ১৮৩৪ | ৭ চৈত্র ১২৪০) 

সংপ্রতি টৌনহালে হিন্ুকালেজের ছত্রদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল--.এইক্ষণেও 
তদ্িষয়ক প্রসঙ্গ লিখন অনুপযুক্ত হয় না। 

অপর এতদ্ধেশীয় তিন বাঁ চারিশত যুবজন ইঙ্গবেজী ভাষা ও ইউ"রাপীয় বিদ্যাতে 
েপধ্যস্ত নৈপুণ্য হইয়াছেন তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের কত্তারদের সম্মুখে এবং কলিকাতাস্থ 
তাবদ্ধনি মৃহাশয়েরদের সমক্ষে দর্শিতার্থ যে একত্র হন এ অতি স্থচারু্র্শনীয় বটে। 
তদ্শনেতে মনের অত্যন্কোললাস হুয় এবং স্থৃতরাৎ এতদ্রপ বিবেচনা হয় ঘে এই বিছ্চাধ্যায়ি 
প্রতিযোগি ছাত্রের! উত্তরকাঁলে সরকারীকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া আপ্নারদের প্রাপ্ত বিদ্যার ছারা 
ন্বদেশীয় লোকেরদের নান1 মহোপকার চেষ্টা করিতে পারিবেন । এবং যে ছাত্রের! এতদ্রপে 
ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চক্ষুঃসন্লিকর্ষে ও তাহাদের বিশেষ প্রতিপোষকতার দ্বারা প্রাপ্তবিদ্য 
হইয়াছেন ইহাতে সুতরাং বিবেচনা হয় যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল 
আদালত রেবিনিউসম্পবীয় কম্ম মুক্ত হইয়াছে তাহার 'প্ররুতাধিকারী তাহারাই । কিন্ত 
ত্রিটিস গবর্ণমেন্ট এইক্ষণে যে নিয়মান্টসারে কাধ চালাইভেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ 

তাণ্ডলাষ একেবারে শৃন্ হয়। যেভেতৃক ইংগ্রণ্ীয় ভাষাতে অতিনৈপুণ্য এবং ব্যবস্থা ও 

অন্যান্য নানা বিদ্যাতে অত্রান্ত পারগ হওয়াও সরকারীকাধ্যে নিষুক্তহওনের যোগ্যতার কারণ 
নহে। এবং এই যুবগণ যদ্যপি ইউরোগীয় বিদ্যাভ্যাসজাত মানসিক ভাব ও ইঙ্গলণ্তীয় 
ভাষা একপ্রকারে পরিত্যাগ কৰিয়! তিন চারি বসরপধ্যস্ত পারস্য ভাষাভ্যাসে মনোযোগ ন' 
করেন তবে ইঙ্গলপ্তীয় সাম্রাজ্যের অতিনীচ কম্মও পাইতে পারিবেন না । ইউরোপীয় অতি 
গাঁচ বিদ্যাভযাসবিষয়ে যে ছাত্রগণ এইক্ষণে রত আছেন তীহারদের অপেক্ষা যে অভিমুর্খ 
ব্যক্তি গোলেন্তার দুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন বরং তাহাকেই এই. মহারাজ্োর 
রাঁজশাসনকাধ্য চাঁলায়নেধ উপযুক্ত বোধ করা! যাইবে এবং যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কাধ্য 
নির্ববাহক্ষমহওনের প্রত্যাশায় কালেজের অতুযুৎ্সাহজনক বিদ্যাতে মনোভিনিবেশ করিতেছেন 
তাহার এক জন বিজ্ঞ মোল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ মোল্লা পাহেব স্বীয় গুণাকর দাড়ি 
ঘুরাইয়! কহেন যে তুমি লাকো [1,০০9] ও বেকেনের গ্রন্থে মিথ্যা] কালক্ষেপণ করিতেছ 
তাহাঅপেক্ষী বরং আলেপ বে পড়িলে ভাল হয় এবং এমনও হইতে পাবে যে এ নিঃস্ব ছাত্র 
পাঠাভ্যাসের প্ররুত সময় উক্ত বিদ্যাভ্যাসে ক্ষেপণ করিলে পরে দেখিবেন যে মোল্ল! সাহেবের 
কথাই প্রমাণ হইল এবং তাহার নিতান্তই উপজীবিকার উপায়হীন হইতে হইল ! 


শিক্ষা ২১ 


ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে উত্তম২ বিদ্যাধ্ায়নার্থ বালকেরদিগকে এমত মহান্রবোধ দেন এবং 
পরে কাহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে আশা কখনই সফলা করিবেন 
ন। সেই আশা ভবস। দিয়! তুলিয়া আছাড় মারাতে কি তীাহারদের গৌরবের হানি নাই । 
এমত কম্মকরণাপেক্ষ! বরং যেপধ্যস্ত পারস্ ভাষার প্রাছর্ভাব থাক! কি যাওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট 
কিছু স্থির না করেন সেপর্যাস্ত কালেজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ কৰিলেই সোজান্রজি হয় বরং 
ছাত্রেরদিগকে ইহা কহ! উচিত যে আমর] যে সকল বিদ্যা অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি সেই বিদ্যার 
প্রচুর পারিতোষিক ফল প্রদান করা যেপধ্স্ত স্থির না হইবে সেইপধ্যস্ত তছিদ্যাভ্যাসার্থ 
তোমারদিগকে প্ররোচনা করা যথার্থ বোধ হয় না। কেহ এমত না! বুঝেন যে কেবল লাভের 
নিষিত্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় এমত আমারদের অভিপ্রায় তথাপি আমরা স্ৃজ্ঞাত আছি যে 
অধিকাংশ ছাত্রেরা পনহীন এবং পরিজনের ভরণ পোষণাদির নির্ভর কেবল তীাহারদের উপরেই 
আছে অতএব এঁ বালকেবদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রাদি বাদ্ধবের' 
কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ অর্পণ করিতেছেন । যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কর্তবাই কি। কি পারস্য 
ভাষার পব্তির্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনের দ্বারা বর্তমান তাবৎ ব্ীতি উত্থাপন করা এবং সরকারী 
ভাবৎ কাধ্য একেবারে গোলমালের মধ্যে নিক্ষেপ করাই কি উচিত এমত কদাচ আমারদের 
অভিপ্রায় নহে আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করি যে ভারতবর্ধীয় কর্তারা সর্বত্র এমত ঘোষণ। 
করেন যে এতদেশীয় প্রচুর ব্যক্তি যখন ইঙ্গবেজী ভাষায় সরকারী কার্ধা নির্বাহ ক্ষম হইবেন 
তখন পারস্য ভাষ। রহিত করিতে আমরা স্থির করিয়াছি এত্দ্রপ বিজ্ঞাপন করাতে গবর্ণমেন্ট 
এমত কোন প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ থাকিবেন না যে উত্তরকালে এ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে 
কোন অনিষ্ট ঘটে যেহেতুক পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গবেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত 
তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনই থাকিবে । কিন্ধ গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় আশু ব্াক্ত 
হইলে এই উপকার দর্শিবে ষে এতদ্দেশীয় লৌকেরা অতিসাহসপূর্বকই স্ব২ং বালকেরদিগকে 
ইঙ্গবেজী পাঠশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আরো কহিতে পারি যে গবর্ণমেণ্টের 
যগ্পি সরকারী দপ্তরে ইঙ্গরেজী ভাষার দ্বার! কাধ্য নির্বাহ করিতে মানস না থাকে তবে 
যথাসাধ্য এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ইঙ্জরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যে প্রবোধ দিতেছেন সে 
অন্ুচিত। ফলত: গবর্ণমেণ্ট যদি উক্তমত প্রতিজ্ঞা করেন এবং উত্তরকালে যে নানা জিল! 
কলিকাতারাঁজধানীর অধীনে থাকিবে যদি কেবল সেই২ জিলার মধ্যে এমত ঘোষণ! করেন 
তবে দেশের মধ্যে শত২ ইজরেজী বিগ্যামন্দির তৎক্ষণাৎ দেদীপ্যমান হইবে। 

আমারদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে সে এই যেপধ্যস্ত গব্ণমেপ্ট 
এমত বিজ্ঞাপন না করিবেন সেপধ্যন্ত ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ ষত উদ্যোগ করুন না 
কেন সকলই বিফল হইবে । পাঁলিমেপ্ট যে টাকা বিদ্যাধায়নার্৫থ নিষুক্ত করিয়াছেন তদধিক 
পাচ গুণ ব্যয় করিলেও মিথ্যা হইবে । কলিকাতার বাহিরে যে২ স্থানে ইঙ্গবেজী শিক্ষয়ণার্থ 
গবণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়াছেন সে সকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে । 


২২ গনংবআাদে পাত্রে ্লেক্রাভেনরা ভার 


আগ্রাতে ইঙ্গরেজী ভাষাশিক্ষার্থ যত ছাত্র নিযুক্ত তদপেক্ষা ছিগুণ ছাত্রের পারস্যাভ্যাস 
করিতেছে । আলাহাবাদের বিদ্যালয় দিন২ অতিক্ষীণ হইতেছে যেহেতুক সেইস্থানে এমত 
কথিত হইতেছে যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে কিছু মাত্র লাভ নাই সন্ত্রষ ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য | 
বরিশাল ও ঢাকা ও বঙ্গপুর প্রভৃতি যেং স্থানে চাদার দ্বার ইঞ্জরেজী পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে 
সর্বত্রই উক্তরূপ অনর্থক হঃতেছে। 


(২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাট ১২৪২) 


হিন্দু কালেজ।-_-শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাববেধু। শ্রীযুত ভাক্তর গ্রাণ্ট 
| ? 1515] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেবেরি গেজেটসম্পাদক 
শ্রীযুত রিচঙসন সাহেব ও টাকৃশাঁলের অধ্যক্ষ শ্রীযধৃত কনিয়ম [ (0017077 ] সাল্গহবের মধ্যে 
বিভাগ হইয়াছে । প্রথমোক্ত সাভেব লিখনের রীতি ও কাবা ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত 
সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্বক কম্ম 
করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে 
তাহারদের কিপধ্যস্ত অন্তরাগ ।...২০ জন. ১৮৩৫ । এস। 


(২৩ মাচ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫) 
আমরা দ্ষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কাঁলেজের শিক্ষক কাণ্ডেন ডি এল 
রিচাসন্‌ সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবণরের ঘমোসাহেব [ 410 7০-9৮১00) 1 হইয়াছেন 
এ সম্ধাদ অনেকেই শ্রতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কম্ম 
হইয়াছে ।--জ্ঞানান্বেষণ । 


(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 


শ্রীযুত কাঞ্চান রিচার্ডসন ।-_-অবগত হওয়! গেল যে শ্রীযুত কান্তান রিচার্ডসন সাহেব 
হিন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এঁ বিদ্যালয়ের এতত্দেশীয় 
অধাক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্বাবধারক্ত1 কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 


(১৫ অ।গষ্ট ১৮৩৫ | ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


বদ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবরনর্‌ ছিলেন আমরা শুনিতেছি 
শ্রীধূত যুব মহাবাঁজও তাহার পিতার দেই পদ প্রাপ্ত হইলেন ।-_জ্ঞানাম্বেষণ । 


শিক্ষা ২৩ 


€ ১৩ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২৫ আশ্বিন ১২৪২ ) 

হিন্দুকালেজ ।- ব্যবস্থাপক কমিস্তন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীফুত কামরণ সাহেব 
স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্যবলায়বিষয়ে শিক্ষা দিবেন 
তাহাতে আমরা পরমসস্তোষপূর্বক ছাজ্রেরদের অতিসৌভাগা বোধ করিলাম । উক্ত 
বিষয়ের শিক্ষা সর্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্ত এইক্ষণে তদ্্ারা বিশেষ 
ফলের সম্ভাবনা যেহেতৃক শারীরিক বর্ণ বা ধন্ম বা জাতীয় ভেদাভেণ বিবেচনা না হইলে 
আমব1 উচ্চতর বিশ্বান্ত পদ পাইতে পারি তাহ হুইলে দেশীয় বাজকন্দ নির্বাহকরাতে 
আমরা ইঙ্গলগুদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম । এতাদৃশ ক্থধারাঁ স্থানবিষগে 
অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ব প্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে 
তদ্রপ ক্ধারার বিপক্ষপক্ষীয়ের! কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কম্ম নির্ববাহকরণে 
অযোগ্য হওয়াপ্রযুক্ত এ সুধাবা স্থগিত কর। উচিত ।-_রিফাশ্মর | 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭ । ২০ চৈত্র ১২৪৩) 

অন্য [ ২৯ মাচ, বুধবার ] দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাতাস্থ রাজবাটাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্‌ 
বাহাদুরের অনুম্ত্যনসারে হিন্দুকালেজের ছাক্রেরদের বাষিক পরীক্ষা ও পারিতোধিক বিতরণ 
হইবে এই পরীক্ষা দর্শন এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার মিজ্রেরদের সুখজনক বটে 
অতএব তাহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অন্নরোধ করিতে হয় না আমর 
প্রতিবখসর দেখিয়াছি বালকের]! যে ভঙ্গিপূর্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ ককিয়া থাকেন 
তাহ দেখিয়! শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহলাদিত হন এবং আমরা শুনিতেছি 
এবৎসবর বালকের কালেজের মধো শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে এ বিষয় যেরূপ অভ্যাস 
করিয়াছেন তাভাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া! উপস্থিত ব্যক্তির অতান্ত 
আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে ধাহারা এবৎসর থে অ'শ পাঠ করিবেন 
আমব1 এ সকল নাটক এবং পঠিতবা অংশের নাম সহ তাহাবদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ 
করিলাম । 

প্রথমত রাজা ও জাতাকরের বক্তৃতা । 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত খাজা নরোভম দাস জাতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন 
দর্শন। সেই বাক্তির প্রতিবূপ শ্রীযৃত শশিঠরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাস্পোটের বক্তৃতা । 

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখষ্যা টবিটাস্পো্ট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব 
যে মন্ুযোর সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযূত বাবু অব্তারচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা 
কহিবেন । 

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা । 

শ্বীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন । 


২৪ চা ওব্বাচদ পাত্রে ভেশেজ্যানেনত্ বহি 
ষষ্ঠ বেণীশদেশীয় সাগরের যাত্রা। 


ডিউক । বাজেন্্রনাথ জেন । 
সায়লাক । উমাচবণ মিত্র | 
এণ্টোনীয় । গোবিন্দচন্দ্র দত্ত । 
পসীয়! । অভয়াঁচরণ বস্থ । 
গ্রেসীএন । বাজনাবায়ণ দত । 
বেশেনীদ্ রাজেন্দ্র বনু । 
নেরিসা রাজেন্দ্র মিত্র ৷ 
সেলিরিণ গোপাল মুখুষো | 

সপ্তম নেলিগ্রে ৷ 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন । 
অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু ৷ 

পেটণ্ট । কালীকষ্ক ঘোষ । 
ডাউলাস । গিরীশ ঘোষ । 

নবম ইতিহাস । 

ভূবনমোহন ঠাকুর তাহা করিবেন । 


আমর! বোধ কৰি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য বাত্রিতে যে 
কালেজের পুরোবন্ভি পুষ্ষরিণীর চতুপ্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ 
করিবে এ বিষয় লেখা অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্তমান ছাত্র 
এবং পূর্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তির! টাদার দ্বারা এই 
বাজীদাহের ব্যয় নির্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবসর চাদাতে পূর্বববৎসরাপেক্ষা প্রায় 
দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর ভামাসা 
ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদ্িতে অগ্নি সংযোগ ন। হয় এতদর্থে পোলীসেন্র 
লোকেরদের উচিত হয় তত্কালীন সাবধান থাঁকিবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ | 


(€ মে ১৮৩৮ । ২৪ বৈশাখ ১২৪৫ ) 


( কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে ) হিন্দুকালেজ।-_উক্ত বিদ্যাগাবরের বাষিকী পরীক্ষা 
এবং পারিতোধিক পুস্তক বিতরণ কাধ্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় 
টৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোর্টে সমাধা হইয়াছিল । তংকালে কতিপয় সন্ত্রান্ত ইক্গরেজ 
ও ভাগ্যবস্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত বাইট রিবেরেগড লার্ড বিসোপ 
সাহেব ও শ্রীযুত আনরবল সর. এড.বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযূত আর ডি মাঙ্গল সাহেব ও 
শ্রীযুত ভি মাকফার্পন সাহেব ও শ্রীযুত চ্দে সি সি সদরলগু সাহেব ও শ্রীযুূত ডি হ্যার সাহেব 


০২৬ ছু ২৪৮7৬ খত 
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ও শ্রীযূত মেজর বরলণ্টন লাহেব ও কাপ্তানদ্বয় মা্পল দাহেব ও বিণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল 
ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাছুর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোঁষাঁল ও শ্রীযুত 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও ্ীযুত বাবু 
অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

আদৌ সেক্রুটরী সদরলণ্ড সাহেব কর্তৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোভীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান 
করিলেন 

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধপ্রস্থধৃত প্রকরণ স্ুচারুক্ূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে 
সভাসকল মহানন্দিত হইলেন । তদ্যথারূপক | 

গুলাব পুম্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর । 

খদ্যোত কীট । শ্রীমোহন মুখয্যে । 

ফেকেনহেম নামক উপভূত | শ্রীমতিলাল বসাক । 

বংশী । শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র । 

সর্বালাম। শ্রীপ্রীনারায়ণ বস্থ। 

হেন্রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাহার সেনাপ্রতি | শ্রীশ্তামাচরণ বস্তু । 

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন । শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বস । 

কাটোর আত্মকথন । শ্রীহরিনারায়ণ পাল । 

সর্‌ সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে | 

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে । শ্রীঅভয়াঁচরণ বস্থু । 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে 
শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর্‌ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযূত মাঙ্গলস্‌ সাহেব ও 
শ্রীুত সদরলগ্ড সাহেব যে সকল কুটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাহারা প্রদান 
করেন। 

পরিশেষে সরু এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা স্থব্যক্তপূর্বক 
কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যন হইবেক তথাপি জেনরেল 
কমিটি আফ. পবলিক ইনস্রকসন হইতে তন্মুল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠাথিগণ 
বহুমূল্য পুস্তক স্বং গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন। 

এই সভা! সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়। 

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্গিহিত স্থানে অপূর্ব অগ্নিক্রীড়া বর্তমান এবং 
পূর্বশিক্ষিত বালকগণকতৃ্ক কেবল চাদার দ্বারা ব্যয় সঙ্কলনে অর্ধরাত্রি পথ্যন্ত সুদৃশ্য ও 
উত্তমরূপে পধ্যবসান হইল। | 


২৬ গাছ পাত্রে দেক্সান্েল্র কথা 
হিন্দুকলেজ পাঠশালা 


(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬ ) 


হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে খ্রীষ্টান গীরধ্যা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে 
বাঙ্গাল! পাঠশাল! হইবে এতচ্ছবণে আমারদিগের এতদেশীয়ের অত্যন্ত সুখী হইবেন । 
এই পাঠশাল! হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কতক সংস্থাপিত হইয়া নৃতন নিয়মান্ঠসারে 
চলিবে এবং মধুস্দন রায় নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালি ফিনি বাটী নিম্নীণ বিষয়ে নিপুণতম 
তদধ্যক্ষতায় পঞ্চশত বালক পাঠ করণে সমর্থ হয়েন এমত এক বাটা উক্ত স্থানে নিশ্মিত হইবে 
এই বাটা প্রস্তত করণার্ঁ যে প্রায় ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে তাহা কালেজের মুদ্রা হইতে 
হইবে অবশিষ্ট ৩ হাজার মুদ্রা বার্গালিরদিগের মধ্যে চাদ দ্বারা উত্থিত হইয়া নির্বাহ হইবে 
ইহার প্রথমত শ্রীযুক্ত মেষ্টর হেয়ার সাতেবের দ্বারা ১৪ জুন অপরাহ্ছে ৫॥ সাড়ে পাচ ঘটিকা 
সময়ে শিলান্যাস হইবে । অতঃপর বাঞ্গাল। পাঠশাল। হওনারস্তে আমবা! সুখি হইলাম 
বিশেষতঃ কালেজের অধ্যক্ষ ছার! নির্বাহ হইবাতে অতান্থ আহলাদিত হইলাম ।"-'জ্ঞানান্বেষণ । 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ৯২৪৬, শনিবার ) 


এতরদেশীয় পাঠশালা ।--গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় 
ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা গ্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে 
শিলান্তাস হইল । এ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিছ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটির অন্যান্য অস্তঃপাতি মহাঁশয়েরা এবং এতদ্েেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণাগ্রগণা 
মহান্চভবেরা সমাগত হইয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত সর এড.বার্ড বায়ন সাহেব সমাগত মহাশয়ের- 
দিগকে সম্বোধন পূর্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার জনকের ন্যায় 
শিষ্টাচারকরতঃ কহিলেন যে এই পাঠশাল স্থাঁপনেতে কমিটির সাহেবেরদের পরম সন্তোষ 
আছে ততৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এডবার্ড বায়ন সাহেবের 
বক্তৃতান্তরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন । এ দ্রিবসীয় তাবৎ ঘটন! এবং এ বিদ্যালয়ের 
মূলে শিলান্যাসের তাবদ্ধিবরণ আমরা ইঞ্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ পূর্বাক প্রকাশ 
করিলাম । 

আমরা শ্রুত হইয়াছি যে এ পাঠশাল। নিশ্নাণের তাবদ্ধায়ই দ্রেশীয় মহাশয়রা 
গ্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধা।পনীয় কমিটির স্থানে বা! সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিন্নাজ্ 
প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহলাদের বিষয়। এতদ্দেশীয় লোঁকেরা যে এইক্ষণে 
আপনাদের ভাঁষান্গশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদ্বিগকে 


শিক্ষা ২৭ 


যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সম্তোষের বিষয় । যখন গবর্ণমেন্ট পারস্ত 
ভাষা উঠাইম়া তাবৎ সরকারী কাধ্যে দেশীয় ভাষ। ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান 
করিলেন তখন আমারদের এমত নিশ্চম্ম বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী 
এই উদ্যোগে দেশীয় লোকেরা নিতান্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ হইল । 

এই পাঠশালা নিশ্বাণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে 
বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহাবোপযুক্ত পুস্তক সকল তাহার! প্রস্তুত করেন তাহা হইলে 
পাগশালা নিশ্মাণের পর উত্তমরূপে কাধ্যারস্ত হইতে পারিবে । 


(২২ জুন ১৮৩৯1 ৯,আষাঢ ১২৪৬) 


পাঠশালার শিলান্যাসের ব্যাপার ।--কল্য সায়াহ্ছ ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড 
হের সাহেবের দ্বার! শ্রীধুক্ত সর এড বার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত 
কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত 
ডাক্তর ওসাকৃনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর 
শ্ীধৃত বাবু মতিলাল শীপ ও শ্রীযুক্ত রাজ! বাধাকান্ত দেব ও অন্যান্য অনেক মহাশয় 
বাক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হঈল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন 
ইত্যাদি তাবদ্িবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই 
সময়ের সম্বা্দ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভয় 
কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে 
শ্রীযৃত ডেবিভ হের সাহেব সমাগত ন্ক্তিরদিগকে সম্বোধন কবিয়া দেশীয় ভাষার 
সৌষ্টবকরণার্থ এই পাঠশাল। সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুবর্গকে ধন্যবাদ করিলেন এবং 
কহিলেন যে এইক্ষণে পারশ্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্যকতা 
হইয়াছে । পরে শ্রীযুত সর এড.বার্ড বায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন 
বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব 
কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্তীয় ভাষ! শিক্ষা কৰ্ণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা 
দেওয়া যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বদ্ধের এক 
উপায় এবং তন্্ারা থে জ্ঞান ইঙ্গলপ্তীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহা দেশীয় ভাষার 
দ্বারা দেশীয় বুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ধ হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলপ্তীয় 
বিদ্যাধ্যাপনের পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কীন্তি বিষয়ক অনেক গ্রশংস্তযর্ূপে 
বর্ণনা করিলেন । 

তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত 
বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন । 


২৮ সংবাদে গ্াত্রে েকাবেসতর কথা 
কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আশ্মকুল্যে বিশেষতঃ 


মহারাজাধিবাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর 
্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
কম্মনির্ববাহক 
শ্রীযুক্ত বাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত বাবু বাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন 
শ্রীযুক্ত বাবু বসময় দত্ত 
শ্রীযুক্ত ডেবিড 'হের সাহেব 
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ] 
্ীযুক্ত বাবু ্বারকানাথ ঠাকুর 
শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বস্থু 
ও শ্রীযুক্ত ভাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব 
সেক্রেটরী 
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং এ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত 
হওনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালা র 
শিলান্যাস 
অদ্য শুক্রবার বাঙলা ১২৪৬ সাল ১ আধাট 
ইঞ্জরাজী ১৮৩৯ সাল ১৪ জুনে 
কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের ছারা সম্পন্ন হইল 
তিনি বঙ্গ দেশে ইঙগলগ্তীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সন্ত্রাস্ত নিবাসী 
বুকালাবধি উক্ত সাঁহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ 
তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সন্ত্রম পূর্বক এতদ্েশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন 
বিষয়ে অন্ুরক্ত । এবং জাতীয় ব1 বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি 
লৌকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপ্যমানা৷ করণার্থ অতি মহাযত্ব করিয়াছেন এরং নিজ সম্পত্তিও 
অনেক ব্যয় করিয়াছেন, 
শিবচন্দ্র বিশ্বাসকতৃ্ক খোদিত। 


[ ইংলিশ ম্যান্‌, ১৭ জুন] 


শিক্ষা ২৯ 
(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬) 


হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নিশ্মীণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অন্কমান করি 
যে ২।৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে । পাঠশালার উপস্থিত যে বিষয় তক্গিমিত্ত অনেক 
পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন । হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষাৰ বীত্যন্সারে 
এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়! যাইবে আমরা পরমাহলাদ পূর্বক বলি যে এই পাঠশালায় 
প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহ এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ ব্যবস্থা 
রাজনীতি এবং রেখ! গণিত ইত্যাদি পুস্তক এ পাঠশালায় শিক্ষ] প্রদানার্থ প্রস্তত হইতেছে । 
এই পাঠশালায় বিছ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা বেতনেও পাঠ 
করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা! তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ 
এবং বানলকদিগের বেতন দিতে হইবে । 

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিম্বা সর্বসাধারণের মহোপকার করণাথ হিন্দকাঁলেজের 
অধ্যক্ষবর্গর1 বিবেচনাপূর্বক কিঞ্চিৎ সাহাধ্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন কিন্তু ইহ] 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়! অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক 
লাঘব হইতে পারে । [ জ্ঞানান্বেষণ 77 


( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ ভাদ্র ১২৪৬) 


কলিকাতার নৃতন পাঠশাল1।-_-কলিকাতাঁর নৃতন পাঠশালা স্থাপনার্থ যে কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটাতে গত বুধবারে তাহারদের এক বৈঠক হইল। 
তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! বর্তমান ছচিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও 
শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান বামকমল সেন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত' রামচন্তর 
বিদ্যাবাগীশ ও অন্তান্ত ব্যক্তির! উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে 
তাহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানস্তর 
বাঁলকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কম্মাকাজ্ষী যে তিন জন ছিলেন তীহারদের 
যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিব্চেনা হইল । তাহারদের - মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত 
হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই । এ কর্মের বেতন ১০ টাকার অধিক হইবে না। 
পরে কন্মাকাজ্ষিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত 
গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন । এবং আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত 
হইলাম যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভৃগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিশীঘ্র 
কমিটির উদ্যোগে নূতন পাঠশালা ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ প্রকাশ 
হইবেক। [ক্যালকাটা কুরিয়ার ] 


৩০ ভওন্াছ তে জ্লেক্ষাজ্েনজ্ কক 


(৯ নবেম্বর ১৮৩৯ । ২৪ কাত্তিক ১২৪৬) 


নৃতন পাঠশালার অনুষ্ঠান আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য আব 
হইবে ও যে নিয়মেতে চলিবে ভাহার এক২ পাগুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
মহাঁশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । সেই পাগুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা৷ 
যাইতেছে বিশেষতঃ এ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে ত্কাহার প্রথম সম্প্রদায় 
অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা শিক্ষা পাইবে । বিশেষতঃ অক্ষর বানান 
হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাশ্মের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মুল 
প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ । দ্বিতীয় সম্প্রপধায় ছাত্রেরা এই সকল বিষয় 
শিক্ষা প্রাঞ্ধ হইবে যথা ব্যাকরণ অঞ্ধ বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোঁলাধ্যায় জ্যোতিবিদ্যা 
এবং শুদ্ধধপে ভাষা কথনের বিধি এবং ইঙ্গলস্তীয় ও ভারতবর্ধীঘ় ইতিহাস ॥ঈএবং পত্র 
লিখনীয় রীতি । তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাত্রের এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন 
যথা শুদ্ধর্ূপে ভাষা কথনের নিয়ম ও জমীদাঁরী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি 
পূর্ব্বকালীন ও ইদানীস্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং বাজনীতি 
বিষয়ক বিছ্ধা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও 
আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা । 

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক কোন ছান্স গ্রাহা হইবে না! এবং 
দশ বর্ষ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত স্তশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা করিতে 
পাবেন তবে গ্রাহ্া হইবে । 


উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ বায়। 


প্রথম বর্গ বাধিক ২ টাকা ছয়মাসে ১ টাক 

দ্বিতীষ্ম বগ এ ৪ এ ২ 

তৃতীয় বর্গ এ ৮ এ ৪ . 

ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় কর] যাইবে বালকেরদের 
তদ্বিষষে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে । 

যে পিত্রাদি বাদ্ধবেরা বাঁলকেরদিগকে পাঠশালার প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন 
তঘিষয়ে তাহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাহার! হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি 
মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাহারদের নাম লিখিয়া 
তাহারদের মধ্যে 'প্রধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়া! সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন । শ্রীলক্মী- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটবী। ( ক্যালকাট! কুবিয়ার, ৩৯ অক্টোবর ] 


শিক্ষ। ৩১ 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রভায়ণ ১২৪৬) 

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে হিন্দু 
কালেজান্তর্গত নৃতন পাঠশালায় পাঠাকাজ্কিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস 
প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যদি প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে 
আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় তবে কালেজের অধাক্ষগণ আরে! কএকটা গৃহ নিম্মাণ করাইবেন । 
এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্োপার্জনে অত্যন্ত উৎসুক তাহ। 
জান্। যাইতেছে ষ্দ্যপি শ্রারতবর্ষস্থ মন্তষ্যেরা' এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপাজ্জনে উতস্থক না 
হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত । [জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ২৫ জান্তয়ারি ১৮৪০.। ১৩ মাঘ ১২৪৬) 

শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারন্ত কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলগ্ীয় 
মহং২ মন্তষ্যের সমাগম হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত 
আছি শ্রীযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্রিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ভেবিড হেয়ার শ্রীুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীফুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীমৃত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কাঁলেজ এবং সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্ত জনগণ সমক্ষে শ্রীযুত বাবু 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্ধ্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার 
তা্পর্য্য সহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় যন্গযোরদিগের যে লভ্য তাহাও 
ব্যাখা করিলেন। অনন্তর শ্রীুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র এঁ বাঙ্গালার ইঞ্গরেজী অঙ্গবাদ 
ইঙ্গলশ্তীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন । এইরূপ ছুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা হইলে 
ই বায়েন সাহেব গাত্রোখানপূর্বক বক্তৃতা! করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় 
ংস্থাপনে সাহাষা করণহেতু অনেকের বোধ হয় থে এডুকেশন কমিটির ইঞ্গরেজী বিদ্যা 
বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিন্বা তাহা নহে এডুকেশন কমিটির লকল বিদ্যালয়েই তীহাবা 
সাহায্য করেন । উক্ত কমিটির ভাৎপধ্য এই যে এতদ্দেশীয় মন্ুষাকে উঙ্গঈরেজী বিদ্যাভ্যাস 
দ্বার সুশিক্ষিত করাইলে তাহার এই বীত্যন্ছসারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের 
সুশিক্ষিত ব্যক্কিদিগের শিক্ষচু ভবহেতু এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত না উক্ত 
সাহেব আবে! কহেন যে উত্ত কণমটির প্রািত সিদ্ধি এবং তীাহারদিগের অতিশয় আনন্দ 
হইল । আব এই বিদ্যালয় এই সহরে প্রথমতঃ প্রধান হইল অনস্তর গগ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোখান 
পূর্ববক বক্তৃতা করিলে তাহ! অসম্পূর্ণ এইক্ষণে হইল না অনপ্তর রিচাডসন সাহেব গাত্রোখান 
করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চাসরের কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঞ্ছলা ভাষ। 
এইক্ষণে আছে। চাসার বুদ্ধি দ্বাবা ক্রমশ ইঞ্গরেজী বিদ্যার গ্রাচুর্ধ্য করিলেন তাহার স্যায় 
বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ প্রাচুধ্য হইবে । পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোথান করিয়া কহিলেন ষে 


৩২ ওলা পত্রে লেক্রানেন্র কথা 


এতরদেশীয় লোকেরদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষ! দ্বারা শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এবং মেডিকেল 
কালেজের ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এ স্থানের ছাত্রগণ উদ্র 
ভারাঘার চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন । [ জ্ঞানান্বেষণ 


ভিনোজিও 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 
হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১৯ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার 
ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্্াধ্যক্ষ দিগের কালেজের ভদ্রাভন্র বিবেচন। নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল 
তাহাতে ষে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতি লিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্ত 
শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু লাহেব নামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে বুহিত 
করিয়াছেন... । [ সমাচার চক্ড্রিক1, ২৮ এপ্রিল ১৮৩১] 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কাণ্তিক ১২৩৮) 
পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ড্রোজুনামক এক জন এতদ্দেশজাত ফিরিজ্ি হিন্দু- 
কালেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি বালকদিগকে অসছুপদেশদ্ারা হিন্ধু ধণ্ম পথে গমন রোধ 
করিতে-ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথ রাষ্ট্র হওয়াতে কালেজাধ্যক্ষেরা তাহাকে তৎকর্মচ্যুত 
করেন এমত শুনা গিয়াছে । তিনি এইক্ষণে ইষ্টিশিয়াননামক এক ইঙ্জরেজী সমাচারপত্র 
প্রচার করিতেছেন 1... 


৭ জায়ারি ১৮৩৭ | ৯৪ পৌষ ১২৩৮ ) 


ড্রোজু সাহেবের মরণ ।--আ'মরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর 
সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময্নে ড্রোজ্ব সাহেবের মরণ হইয়াছে ইহাতে আমরা দুঃখিত 
হইয়াছি যেহেতুক। তাহার অত্যল্প বয়স অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসবের অধিক নতে ইহার 
মধ্যে তিনি অনেক কীণ্তি করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কিব্চিৎ লিখি | 
ড্রোজু সাহেব ইঙ্গবেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যগ্যপিও ইঙ্জরেজী তাহাব 
জাতিবিষ্তা নহে এবং তিনি এতর্দেশীয় ফিবিঙ্গি বটেন তথাপি তাহার লেখাপড়া শ্রবণা- 
বলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিগ্ঠাভ্যাস 
হইয়াছে বোধ হইত তাহার রূত ফকিরাজঙ্গিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রস্থ প্রকাশিত আছে 
এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভান্বা% কবি ছিলেন । অপর তাহার বিদ্যার নিপুণতা জানিয় 
হিন্ুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক বাখিয়াছিলেন কিন্ত বালকতা- 
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আশুতোষ দেব (সাঁতুবাবু ) 


শিক্ষা ৩৩ 


হেতুকই হউক অথবা অসছুপদেশছ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজ্বু নাস্তিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন 
এজন্য তাহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশহওয়াতে তিনি 
কালেঞজহইতে বহিভূত হন পরে গত জনমাসাবধি ইষ্টইগিয়াননামক এক সমাচাবের কাগজ 
করিয়। নিত্য প্রকাশ করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের ধশ্মদেষী ছিলেন এ 
কারণ আম্টক্দিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন তথাপি তীহার নিমিত্ত খেদ হয় 
যেহেতৃক ড্রোজু পূর্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর এক জন আছেন ইহা প্রায় 
স্বীকার করিয়াছিলেন" | 

ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহারা বড় 
বিপদ্রগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্তাকর্তী বিধাতা এ অবোধেরা 
মাতাপিতার বাক্য হেলন কবিয়াও ড্রোজুর আঁজ্ঞান্তবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যস্তরও 
হইয়াছে ভাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মত প্রায় হইয়া 
থাকিবেক । ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ডোজবর সঙ্গে কএক জন বালকের 
কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যেই শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ডোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগুতে 
মাতাপিতাঁর নিকট পুনবাগমন করিয়াছে-""। € “বাঙ্গলা সমীচার পত্রের মন্ম” ) 


ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিগ্যান্রূপে খ্যাত্যাপর হইয়াছিলেন 
এবং ফিবিঙ্জি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্ত ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের 
পাঠশালায় স্থুশিক্ষিত হইয়! হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপতি ও স্থখ্যাতি 
হইয়াছিল । 

অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত হিলেন না প্রথমে 
( পারধিনননামক ) এক সপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনস্তব 
( হেসপিরস ) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপধ্যন্ত প্রকাশ করিয়া 
তাহাতে বিরত হুইয়! অবশেষে ই্রিগিয়ান পত্র স্থাঁপনপূর্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন 1" 
সং বরং সহ্বাদ বত্বাকর ] 


€ ৬১ জান্তয়ারি ১৮৩৯ 1 ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
ড্রজু সাহেবের ন্মরণার্থ চিহ্ৃ।_-গত ৫ জানআবি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ছে মত 
ডজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেস্তাঁল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম 
হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী টাদার 
দ্বারা যে ষৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার 
চিরম্মরণার্থ চিহ্ৃম্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নিশ্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তনুপযুক্ত 
কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাঁকে তাহাতে শ্রীধৃূত উএল বর্ণ সাহেব পৌট্টিকতা করিলেন এবং আব 
সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি 
৫ 


৩৪ জগতে পাত্রে সোক্কাবেলের কথা 


টাদার টাকা কিছু উদ্ত্ত থাকে তবে তাহা ড্রজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রন্তাব 
করা যায় । তদনস্তর টাদার বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার 
স্বাক্ষর হইল । 


(৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 
মুত ড্রোজু সাহেব !- মৃত ড্রোদ্ব সাহেবের স্মরণার্থ তাহার কবরস্থানোপন্রি এক ত্তস্ত 
গ্রশ্থনার্থ মে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা চাদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে তাহার কবরস্থানোপরি চগ্ালগড়ের প্রস্তরনিশ্মিত এক স্তন্ত প্রস্ততহওনার্থ 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এরত্তিস্ত গ্রস্থনের বায় ১৫২৪৮ হইবে । আমরা শুনিয়া 
কিঞ্চ্চিমত্রুত হইলাম যে ১৫৫৪ টাকার চাদ! হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা 
আদায় হইয়াছে । ভরসা করি যে ইঠ্টিখিয়ান মহাশয়ের! শীত্র এ টাকা *প্রদান করিয়া 

পনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণার্থ অনবধানতাজন্য দোষহইতে মুক্ত হইবেন । 


ডেবিভ হেয়ার 


(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২০ আধষাঁঢ ১২৩৭) 

হিন্কালেজ ।--কলিকাতার সন্বাদপত্রেতে হিন্দ্কালেজের আরস্তের বিষয়ে 
কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে । সর এডবাঙ ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমুদ্ডি 
স্থাপন হইবে এবং শ্রীযৃত ভাক্তর উইল্সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে 
এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইত্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তদ্িষয়ে এই দোষার্পন 
কবিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজেব যাহাতে উপকার হয় 
ইহতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বেধাক্ত দুই সাহেবের তুল্য সন্্াস্ত 
নাহওয়াতে তাহার বিষয়ে সম্ভরীমক উদ্যোগ কিছু করা দায় নাই এত দ্বিষয়ক বাদানবাদেতে 
যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব এ কালেজের 
প্রথম্কল্পক এবং তিনি এঁ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাগুলেখা প্রস্তত করেন। আরো 
বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এডবার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপাবে বিশেষ মনোযোগপূর্বক 
কলিকাতাস্থ পনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়! স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে এ 
কালেজ স্বাপনের কল্পে অনেক ধনি ভিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীধৃূত 
সব এডবাড উষ্ট সাভেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকাঁরক এবং 
শ্ূত ডাক্তর উইল্সন সাহেবে। এতদ্বিষয়ে মিতা স্মরণীধ বটেন যেহেতৃক তিনি এতদ্বিষয়ের 
সঙ্গলাকাজটী এবং তাভার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন । অতএব শ্লীযৃত হের 


শিক্ষ। ৩৫ 


সাহেবের তদ্দিষয়ের মহোপকারকতা1 কোন এক বিশেষ চিহ্ন দ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ 
মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমারদের বিবেচন। হয় । 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাস্ধন ১২৩৭) 
অন্যচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়! গেল যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশস্থ 
ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতত্প্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাঁত্রসকলে 
একক্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমুত্তি নিম্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তদ্ঘিষয়ে 
অনেকানেক ছাত্বেরা চাঁদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে 
আমারদিগের বোপ হইতেছে যে এবিষয় শীঘ্র নিম্পন্ন হইবেক-4-সং প্রং 


( ২ এপ্রিল ১৮৩১ । ৯১ চৈত্র ১২৩৭ ) 


শ্রীফুত ডেবিডভ হের সাহেব ।-_শ্রীযুত ডেবিভ হের পাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের 
বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাহারদের সম্যক প্রকারে মঙগলাকাজ্ফ্ায় যেবূপ অকপটে 
মনোযোগ করিতেছেন তাহা! কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমরা শুনিতেছি যে 
কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার স্ুচনাতে 
তাহার প্রতিষুস্তি প্রস্তুত আকাজ্জায় তাহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অথাৎ গুশংসা লিপি 
প্রদান করিয়াছেন এ প্রশংস! লিপির অধোভাগে শ্রীযুৃত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধায় এবং 
অন্ত পাঁচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিবীকরণ জন্য বালকের ছুই দিবস 
সভ। কবিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২১৮ ন্বে্ধরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস 'প্রতিমুন্তি 
প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্থত নিমিভ কমিটী সংস্থাপনের 
প্রত্তাব হইল এবং উক্ত কমিটীতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযৃত বাবু কুষ্ণযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রাযুত 
বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযৃত বাবু হরচন্দ্র ঘোঁষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ? 7 শ্রীযুত বাবু মাঁধবচন্দ্র 
মল্লিক শ্রীযূত বাবু প্যারিমোহন বস্থ শ্রীযুত বাবু উমাচর্ণ বস্থু শ্রীধুত বাবু তারাচন্দ্ 
চক্রবস্বী শ্রীযূত বাবু কষ্খমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন । 

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জান্গআবিতে স্থাপন করিলেন ভততৎকালে কমিটীছার' 
প্রস্ততীকত প্রশংসাপত্র পাঠাস্তে গ্রাহ্ হইল এবং নিয়ম করিলেন ষে শ্রীযুত ডেবিড হের 
সাহেবের অঙ্কমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমুত্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রযুত পো সাহেবের নিকট 
মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রআরিভে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র 
গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদন্ধায়িকালে শ্রীধৃত বাবু দক্ষিণানন্দ 
মুখোপাধ্যাক্স প্রশংস1 লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাহার নিজের লিখিভ অভিপ্রায় 


৩৬ সাদ পাত্রে চেক্রানেলল্র কথা 


লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনান্তি হর্ধান্িত হইলাম যেহেতু 
দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেবের এইরূপ সন্মান করা অতিআবশ্তক ছিল।-_ 
সং কৌং। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ | ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 


স্ধাকর হইতে নীত। ডেবিভ হের সাহেব ।_গত বঝবিবার প্রায় ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টার সময় পটলভাঙ্গানিবাঁসি শীযূত বৈদ্যনাথ দাসের বাটাতে শ্রীযুত ডেবিভ হের 
সাহেবের প্রতিমুক্তিনিন্মীণার্থ ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারদ্রিগের এক সমাজ 
হ্য়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাত্পধ্য 
এই যে টাদায় যে টাক! স্বাক্ষত্িত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাঁবৎ আদায় হয় নাই ও কতক 
আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যুনা্িক এক সভশ্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে 
কিন্তু তাহাতে প্রতিমৃস্তির ব্যয় নির্বাহ হইতে পানে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব করিলেন 
যে যত তঞ্চা হইলে উক্ত বিপয়্ সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্বার টাদ! করা যাইবেক | 
শুন! গেল যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহবের সনয় সভা ভঙ্গ হইল এবং সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি 
স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন ।--+সং কৌ । 


€ ২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । » পৌষ ১২৩৯) 


শ্লীযুত মেষ্টর হের সাহেব ।--উক্ত সাহেবের প্রতিমুধ্তি নিশ্মাণার্থে যে চাদ হইয়াছিল 
তাহার টাক] কত আদায় হইয়াছে তাহা আমর] পুর্বে বিশেষন্ূপে বিবেচনা করি নাই 
এবং এ প্রতিমুত্তি প্রস্তুতের বিলগ্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাবদৃষ্টে 
বোধ হইল সে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং প্রতিমুদ্তিও 
প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব ভরসা করি 
কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি এ প্রতিমুণ্তি শ্রীযুত মেষ সাহেবের সর্বাবয়বতুলারূপ। হয় তবে 
অবিলম্বে তাহ। নর্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব ষে সকল মহাঁশয়ের|! বোধ করিয়াছেন 
এই চাদার টাকা আদায় হয় নাই তাহারা এইক্ষণে নিশ্চয় জানিবেন যে টাকার জন্তে 
প্রতিমুণ্তি লগনের কোন বাধা জন্মিবেক না ইতি ।__জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


শ্রীযুত ভেবিড হেব সাহেব ।-_কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত এক পত্রের 
দ্বারা বোধ হইতেছে যে কলিকাত। ন্গরস্থ এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষাবর্ধক অথচ সর্বধহিতৈষি 
শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ইঙলগ্ দেশে গমনোদ্যত হইয়াছেন । 


শিক্ষা ৩৭ 
(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ €চত্র ১২৪৬) 


রাজকশ্মে নিয়োগ ।-- 
১০ মার্চ। 
শ্রীফুত জে ডবলিউ মাঁকলৌভ সাকেব পেন্ম্তন পাইয়া কর্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত 
বাবু সময় দর তাহার পরিবর্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিস্তনর হইয়াছেন । 
শ্রীযুত ডেবিভ হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তীভার পরিবর্তে 
ছোট আদালতের [ ০907 ০৫ 1১1০8 ] তৃতীয় কমিম্তনর হইয়াছেন । 


মেডিক্যাল কলেজ 


( ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ 1 ৪ ফাল্গন ১২৪১) 


সংস্কত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসাসম্পকীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব 
মেডিকাল ইন্ছিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবণমেণ্ট উঠাইয়1 দিয়া এতদ্দেশীয় যুব 
ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎ্সাবিদ্য। শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন । 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীলশ্রীুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্গের 
অপর এই এক উদ্যোগ । 

ফোট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ । 
সঁ সু সর 

১। আগামি ১ তাব্িখঅবধি সংস্কত কাঁলেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার 
চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্ট্টিচুসেন রহিত হইবে 1... 


০০ 


(১২ মার্চ ১৮৩৬ । ১ চৈত্র ১২৪২) 


চিকিৎসা শিক্ষালয় ।_ চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কাধ্যারস্ত বর্তমান মাসের ১০ তারিখে 
ন1 হইয়! দিবসাস্তরাপেক্ষায় আছে। 


(১৭ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 


নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয় ।-_এতদদোশীয় লোকেরদের নিমিত্ত গত বৃহস্পতিবারে নৃতন 
চিকিৎস! শিক্ষালয়ের কাধ্য আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুত ত্রামলি সাহেব ষথোচিত বক্তৃতা 
করিলেন। এ শিক্ষালয়ে শ্রীলগ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাছুর ও শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস 
মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারি এতদোশীয় ও 
ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন । 


৩৮" জনগযাছ পাত্রে নক্ফান্েনত ক্রথা 


( ২৬ মার্চ ১৮৩৬ । ১৫ চৈত্র ১২৪২) 

গত বৃহস্পতিবারে নৃতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে তাহাতে শ্রীপ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলাধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক সভা ও সেক্রেটরী এবং স্বদেশ বিদেশীয় 
অন্ত প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন এই মহদিদ্যালয়ের কাধ্য দর্শনার্থ যে সকল বহুতর 
স্্রান্ত ব্যক্তিরা মনোযোগ দিয়াছেন ইহা মেডিকেল কালেজাধ্যক্ষদিগের উৎসাহের বিষয় বটে 
এবং এদেশে চিকিৎসা বিদ্যাপ্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যাবিষয়ে যে সকলের মনোযোগ হইতেছে 
ইহাতে এ দেশে বিদ্যা প্রচারের বন্ধুরাও আহলাদিত হইবেন আমারদিগের এরূপ লিখনের 
তাৎপধ্য এই যে ১৮৩৫ সালের ৫ জান্ধআরি তারিখের ছাপাষস্ত্রবিষয়ক সভা এবং অন্ঠান্ত 
ছুই এক সভাব্যতীত কোন সভাতেই এত লোকের সমাগম হয় নাই । 

্রীপ্রীযুত গবর্নব্‌ জেনরল বাহাদুর আসিয়া আসনোপবিষ্ট হইলে পর যত ব্রমলি 
সাহেব নূতন কালেজে প্রথমবক্কৃতা আরস্ভ করিলেন এঁ সাহেব মধুর ব্চনে সর্ময়োপযুক্ত 
ষে সকল কথা কহিলেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন শ্রীযুত ভাক্তর ব্রমলি সাহেব 
আপন বিদ্যার গৌরব করিয়া! কঠিন শব্দ কিছুই বলেন নাই সভাস্কলোকের। সস্তোষপুর্বক 
তাহার সকল কথাই বুঝিয়াছে বস্ততঃ শ্রীযুত ডাঁক্তর ব্রমলি সাহেব অকিক্থত্বারে স্পষ্টাক্ষরে 
শ্রেণীপূর্ববক যেরূপ বন্তৃতা করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সকলই ধন্যবাদ করিলেন..'এঁ বিদ্যালয়ের 
গৌবব বুদ্ধার্থ এতদ্দেশীয় বাবু সকলের মুখাবলোকন করিয়া শ্রীধুত ডাক্তর ক্রমলি সাহেব 
যে নিবেদন করিয়াছেন আমারদিগের বোধ হয় তাহার এ নিবেদনে অবশ্ঠই মনোষোগ 
করিবেন কেন ন! যাহাতে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন এমত বিষয়ের 
সাহায্য না করিলে আপনারদিগেরই হানি করিবেন দেশস্থ বিজ্ঞ লোকেরদিগকে আমর! 
ইহার অধিক আর কি কহিব পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যে কত অনিষ্ট হইর্তেছে 
তাহা প্রতিদ্রিন দেখা যাইতেছে সমুচিত চিকিৎসা! না হওয়াতে মুর্খ বৈদ্যেরদের বিছ্যায় 
ঘণ্টায়২ লোক মাঁর1 পড়িতেছে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার ফর্দ পাইলে বোপ হয় আমর! 
যাহা মনে করি ভারতবর্ষের মুতলোকের সংখ্য। অপেক্ষাও অধিক হইবেক তবে গবর্ণমেণ্টের 
আহন্কূলে; যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন হইয়াছে এদেশের লোকেরা তাহার সাহাষ্য করেন 
না! কেন তাহা বলিতে পারি না. 

এই বিদ্যালয়ের কাধ্যের রী ভার বিদ্যার্থ বালকদিগের উপর তাহাযা পরিশ্রম 
করিলেই বিদ্যালয় স্থাপনকারি মহাশয়দিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে অনেকে বলেন এদেশে 
অস্ত্র চিকিৎসার চালনা হইতে পারে না কিন্তু বালকেরা এক প্রকার তাহারদিগের কর্ম 
দেখাইয়াছেন আমব। ভরসা করি পরে এ বিদ্যা বুদ্ধি হইলে মেডিকেলকালেজের 
মিত্রেরা আহলাদিত হইবেন শ্রীযুত ডাক্তর ব্রমলি সাহেব শ্রীযুক্ত ডাক্তর গুদেব সাহেব 


শ্ীূত ভাক্তর '?সানিসি সাহেব এই সকল ব্যক্তি শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন... । 
| জ্ঞানান্বেষণ 1 


শিক্ষা! ৩৯ 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততা ।--ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু ছ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে ছুই সহন্ত্র মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপধ্যস্ত বাধষিক তৎসংখ্যক মুদ্র1 প্রদান করিবেন । 
বাধিক পরীক্ষা সময়ে এ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রের উভ্তমর্ধপ পরীক্ষোতীর্ণ হইবেন তাহারদিগকে 
এ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে । এই দানই মহাদান এবং তাহাতে *ম্হাফল 
জন্মে। ভরন1 হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবস্ত ধনি মহাশয়েরাও তদন্তগাষী হইবেন। 
এবং শ্তনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় এঁ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান 
করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবের তীহার নিকটে অতিবাধ্যতা স্বীকার 
করিয়াছেন । 

কথিত আছে এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের! বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি এ 
টাকাতে মুদ্রা বাঁ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়! না দিয়া নগদ পুরস্কার 
প্রানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের 
অর্থাভাবে স্ব বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়! অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত হওনের আবশ্যক 
হইত তাহার। এ পুরস্কারে পুরস্কত ও পুলকিত হইয়া ন্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ 
থাকিতে পারিবেন । 

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ ) 

চিকিৎসা শিক্ষালয় ।__চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর যে পুরস্কার দেন তাহ! গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রীযূত লার্ড আকলগু সাহেব 
বধতর দশকেরদের সন্মূথে এ ছান্রেরদিগকে শ্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে২ ছাত্রকে 
এ পুরস্কার প্রবন্ত হইল তাহারদের নাম ও এ পুরস্কারের £মুল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দে প্রকাশ 
করা গেল- বিশেষতঃ । 
ডি ্ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত 
এক বৌপ্যময় মুদ্রা *** 
৩০০ টাকার এক পুরস্কার ] 


২২৫ এ ঞএঁ ৪৪ 


| 
৮ শ্রীযুত বাবু ছারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত । 
১৫৩ এ এ ও ৰ 
৭৫ এ ঞঁ ৬৬৬ ) 
শিবচন্দজ্র কশ্মকার ৮০ “পপ পুরস্কার ২৬২। 
নবীনচন্দ্র পাল রি ইন এ ২৬২॥ 
জে নি সাইমন্ন *.. ১৯, সুবর্ণ মুদ্রা 
ঈশান চন্দ্র গাঙ্জোলি ক রর ১৫০ 


ডবলিউ ফয় ৮১১২ রৌপ্যময় মুদ্রা 


রঃ গবগ্আ্রাদ পাত্রে সেক্ষাবেলতা আখ 
ঈশানচন্দ্র দত্ত 
রাজা কৃষ্ণ দেব 


অমরচরণ সেট ৭৫ টাঁকার পুরস্কারগুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন। 


শ্যামচরণ দাস রি 
দ্বারকানাথ গুপ্ত 0 
ন্বীনচন্দ্র মিত্র । 
রামকুমার দত্ত | 
কালিদাস মুখুষ্যে 
গোবিন্দচন্দ্র গু | 
| 
৮ 


অতি নিপুণতাস্থচক সার্টিফিকট 


মহেশচন্দ্র নান 
বেণীমাধব মজজবমদার "** 
জেমগপ পাট রি টি 2] 

যে ছাত্রেরদের গুলিবাট করিয়া এ পুরস্কার নিদ্দিষ্ট হয় এ প্রতিজনকে শ্রলশ্রযুত লা 
অকলগু সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাকা করিয়া প্রদান করিয়াছেন । 


নিপুণতাস্থচক সার্টিফিকট 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 


চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ ।-_শ্রীযুূত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা 
শিক্ষালয়েধ ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্ববীহ্ছে বিতরণ 
করা গেল। তৎ্সময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুর এ পুরস্কার অতিবদান্যতাপূর্ববক স্বহস্তেই অর্পণ করিলেন । 


প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র । 

প্রথম সাংপ্রদ্ায়িকেরদের পুরস্কার । 
শ্ীবৃত রাজু দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঞ্ুলি প্রতোক ৯৭০ টাকা । 
শ্যামাচরণ দত্ত এক স্বণ মুদ্র/ কিন্ক তৎপরিবর্তে ১২০ টাকা লইলেন। 

অন্তঃপাতি দ্বিতীয় সংগ্রদায়ের পুরস্কার | 
বামনাবায়ণ দাস ১২০ টাঁকা। 
ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্টামাচবণ দর্ের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন। 
পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা । 
উমাচবরণ সেট ১২০ টাকা । 


শিক্ষ। ৪১ 


অন্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । 
যাদব ধর নবীনচাদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রাঁনকুমার দত্ত কালিদাল মুখোষ্যে প্রত্যেকে 
৫০ টাঁকা। 
ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা । 


দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র | 

পরমানন্দ সেট ৫* টাকা । 

উপরিউক্ত ছাত্রের! কালেজে স্থিতির কালাচসারে সংপ্রদায়েং বিভক্ত হইলেন । 

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র । 

এবং তছুপরি শ্রেণীস্কেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিষুক্ত আছেন । এবং এই সকল 
পুরস্কারের সঙ্গে তাহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল ছাজ্ের! 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না তাহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল । বর্তমান ছাঁত্ 
৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক £বতনিক আছেন । 

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা এ চিকিতসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত হইলাম 
তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। এ বক্তৃতাতে এই 
অভিকন্ধমশ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মুলাবধি তাবদ-্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত 
সময়ে যদ্রপ হইতেছে তদ্রূপ ছাত্রসমূহেতে এ শিক্ষালয়ের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং ইউরোপীয় 
ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ | ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
চিকি২সা শিক্ষালয় ।--চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রেরদিগকে শ্রীধীত সর 
এড্ার্ড বয়ন সাহেব গত শনিবারে উপাধি প্রদান করিলেন এবং তথায় শ্রধৃত লার্ড বিসপ 
সাহেব ও কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় অন্তান্ সম্্ান্ত এবং এতদ্দেশীয় মান্ মহাশয়ের] উপস্থিত 
ছিলেন। কৃতবিদ্য ছাত্রেরদের নাম এই বিশেবতঃ শ্রীযুত উমাচরণ ০সট শ্রীযুত দ্বারকানাথ 
গুপ্ত শ্রীধৃত বাধারুষ দে শ্রীযুত নবীনচন্জ্র মৈত্র এবং শীধুত শ্তামাচরণ দত । ইহার! তিন ব্সর 
পথ্যন্ত চিকিৎসা অভ্যাস করিয়া বিলক্ষণ সাবধানে পরীক্ষোভীণ হইয়া কম্মোপযুক্ত রূপে 
বিখ্যাত হইলেন অতএব খ্রীযুত সর এড্ার্ড রয়ন সাহেব শিক্ষালয়ের তাবং ছাত্রেরদের 
সমক্ষে তাহারদিগকে উপাধি প্রব্বান করিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ব্যাপার 
হইমাছে তন্মধ্যে প্রায় পর্ববাপেক্ষী এই বাযাপার অতি সন্তোষজনক ভইম্াছিল। অতএব 
&ঁ শিক্ষালয়ের ছাব। শ্ত্রীফুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় লৌকেরদের যে 
মহছে।পকার করিয়াছেন তগ্রিমিত্ত তাহার নিকটে এতদ্দেশীয় তাবললোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে হয় । 
৯১ 


৪২. তওব্াদ পাতে লেলেক্ষাতেলল্র কথা 


(১৬ মার্চ ১৮৩৯ ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 

আমরা শুনিলান লার্ড অকলগ্ড সাহেব মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রের অতি 
পরিশ্রম দ্বার! যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়] ভাহ! প্রকাশ করিবার কারণ 
যে ৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া কালেজ বহির্গত হইয়াছেন তাহার মধ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ 
সেটকে এক স্বর্ণ নিশম্মিত ঘড়ী পারিতোধিক দিয়াছেন এই বিষম মেডিকেল কালেজের 
ছত্রেরদের প্রতি ও এ কালেজের সকলের প্রতি বড় ক্ুখদায়ক আর ইহাতে প্রকাশ হইয়াছে 
যেলার্ড সাহেব এ কালেজের বড় হিতকারী আর ছাত্রের এমন জ্ঞান করিতেছেন পরে 
আমর উচ্চ পদস্থ হইব । [জ্ঞানান্বেষণ ] ্‌ 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


বাবু রাম গোপাল ঘোষ ।--অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্ববকার একজন 
ছাত্র শ্রীুত বাবু রাম গোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [ মেডিক্যাল কলেজে ] ৫০০ টাকা 
মুল্যের এক প্রস্থ অস্ প্রদান করিয়াছেন তাহ। এ চিকিংসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে 
প্রদত্ত হইবে তত্প্রমুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপশাকাজ্ফি ছাত্রেরদের মধো অতিশীন্তর এক পরীক্ষা 
লওয়া যাইবে । [ হরকরা। জাস্টয়ারি ২০ ] 

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয় ।--কলিকাতা কুরিয়র পত্রদ্ধারা অবগত হওয়া গেল ষে 
গবর্ণমেপ্টেন নিকটে এমত প্রস্তাব কর। গিয়াছে যে কলিকাতা স্থ চিকিৎসালয়ের ছাপ্লেরদিগকে 
যে বেতন এইক্ষণে দেওয়। যাইতেছে তাহ। ক্রমে শুন্ত হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায় 
তাহার কাঁরণ 'এই সে এঁ চিকিৎসালয় এইক্ষণে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে সরকারী বেতন 
দান রহিত হইলেও ছাত্রেরদের উপপ্চিত হণ্ুনের ন্যুনতা হইবে ন। 'এমত বোধ হইয়াছে । 
কিন্ত আমারদের বোধ হয় যে এমত সময়ে এ বর্তন পোপ করণ অতি অপরামর্শ হয়। এ 
কালেজে এতদ্দেশীর লোকেরদের বিশেষ অনরাগ জন্মিয়াছে বটে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসা 
বিদ্যা শিক্ষাজগ্য ঘে মতোপকার তাহাও তাহারা মন্তভব করিতেছেন তথাপি আমারদের 
ইচ্ছা মে এ শিদ্যালয় দেশের মণ্যে আরে! কিঞিৎ মূলবদ্ধ ন| হইলে তদীয় নিয়মের উপর ভম্ত 
ন্েপণ কর! উচিত হর ন! অতএব এই বিষয়ে চূড়ান্ক আজ্ঞা দেও্নের পুর্বে গবর্ণমেন্ট পুনর্বার 
নিবেচন। করিবেন এমত আমাদের ভরসা হয় । ্‌ 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ ্আযাট ১২৪৬ ) 
(মূডিকেল কালের পার্ষে চিকিৎসালয় সংস্থপিনার্থ যে বাটা হইতেছিল তাহা 
প্রস্তত হইয়াছে এতচ্ভ,বণে আমব। অন্তিশয় আহ্লাদিত হইলাম এই বি্যালয়ে ৮০ জন 


শিক্ষা ৪৩ 


রোগির স্থান ভইবে এবং উক্ত চিকিসালয়ধ্যক্* অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের 
স্থশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন । এই চিকিৎস] বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে 
এক ধাহার1 উত্তম বিজ্ঞ ও অন্তভবশালী হইয়াছেন তাহার! ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানোপদেশ 
প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন বোগিগণ এতন্সহানগর বেষ্টিত আছেন 
তাহারদিগকে সাধানুপারে হ্বস্থা করণার্থ অন্যান্য স্থশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন । এই 
চিকিৎসালয়ের তাশ্পধা এই যে জোড়াপাকোর ভাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎস্গালয় 
অতি ক্ষুদ্ধ তাহাতে স্তানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ ভইত তাভার শান্তির 
নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় কর! পর্ভিতাকাজ্িক্ষ উক্ত ভাক্তর এস্থানে স্থিতি করিয়া স্থবিখ্যাত 
হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পৃর্বক স্থানান্তরে বাস করিলেন ইহার কারণ আমরা কিছুই 
অন্ঠমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অন্মান হয় ষেগবরনর জেনবেল বাহাছুবের অঙ্থ 
চিকিৎসা কাষো তিনি নিযুক্ত আছেন তন্গিমিন্ত বা বাধিত হইয়াছেন | 

এতদ্বিময়ে শাসন কর্তারিগের পরামশ প্রদানে বোধ করি থে আমরা নিপরাধি হইব 
তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিংস! করণার্থ 'এই ভারতববীয় রাদ্রধানীব উপযুক্ত 
এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক 
ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই ষে ইন্গলপ্তীয় চিকিৎসকের অভাবে 
এতদ্দেশীয় কতশত বাক্তি একেবারে শ্রবণ আশা পরিত্যাগ করিষা কাধ্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়! 
কুটুন্বের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন! এধৎ মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ 
ও ইঞ্গলগীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমত্কারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের 
মূর্খতার বিবরণ এক মান্য জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মকঃসলম্থ তালুক হইতে সমাগত 
হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজ! 
তৎ সমীপে সমাগত হইয়া] আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বুষ্টি করিতে 
বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবণমেন্ট এমত প্রজা যাহারা তাহারদিগের কপার 
অধীন যদ্যপি গবর্ণমেপ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না কবেন তবে এ সকল অজ্ঞ মফঃসল- 
বাসিদিগের চিরকাল এ অবস্থা থাকিবেক। মঞ্চসলের প্রতোক ব্যক্তির প্রতি বলি যে 
তত্রস্থ যেকোন ব্যক্তি একবার এই * মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন 
তাহারদিগের অস্তঃকরণে বিলক্ষণ দুঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর 
চিকিৎসা] ষে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চধ্য বোধ হইয়াছে অতএব কণ 
চিকিৎসালয় হইলে সেই 'প্রকার লন্য প্রাপ্ত হইতে পারি। | জ্ঞানান্বেষণ - 


(২ নবেম্বর ১৮৩৯ । ১৭ কান্তিক ১২৪৬) 


চিকিৎসা শিক্ষালয় ।--_আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ভাষায় 
ইঞ্গরেজীমতে এতদ্দেশীয় লোকেবরদিগকে চিকিৎসা শিক্ষার্থ আগামি মাসের প্রথমে কলিকাতাস্থ 


8৪ ওল্রাদ পত্রে সেক্াবেনত্র ক্রথা 


চিকিৎস। শিক্ষালয়ের সমীপে উপরি এক চিকিৎসা শিক্ষালয় স্কাপিত হইবে । এ শিক্ষালয়ের 
শিক্ষকতা পদে চিকিৎসা শিক্ষালয়ের প্রধান ছাত্র প্রীযুত শিবচন্দ্র কম্মকার নিযুক্ত হইবেন । 
এই ব্যক্তি শ্রীযুত ডাক্তর ওসাগ.নেসি সাহেবের অধর্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে 
ইক্জরেজী ভাষায় শিক্ষ! দিয়াছিলেন। 


হুগলী হলেজ 


(২৩ জুলাই ১৮৩৬ । ৯ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 
হুগলির নৃতন পাঠশাল! ।--কলিকাতাখ সম্ধাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বার! অবগত 
হওয়া গেল ষে হুগলির নৃতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলগ্তীয় ও এতদ্েেশীয় শিক্ষকেরা নিষুক্ত স্কুইয়াছেন 
অতএব আগামি আগন্ত মাসের ১ তারিখে এ বিদ্যালয়ের কাধা আবস্ত হইবে । বিদ্যার্থি 
ছাত্রেনা এ পাঠশালার অপ্যক্ষ শ্যুত ডাক্তর উয়াইস সাহেবের নিকট জ্ঞাপন কঝিলেই ইষ্ট 
সিদ্ধ হইবে। 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 


হুগলির কালেজ।-_-গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে ভগলির কালেজের কাধা আন্ত 
হইল । শুনিয়। পরমাপায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মপ্যেই এক সহজ বালক 
কালেজে ভণ্তি হল 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ২৭ ভাঁন্র ১২৪৩ ) 


হুগলির কালেজ 1- সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণশ্য অগ্লাদণ দ্িবসীয় সোম্বাসরাবর্ধি 
শহর চু'চূড়াস্থ শ্রীযুত বাবু প্রাণকষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৬ভাগীরণী পুলিনস্থ প্রাসাদে এত- 
দিগ্যালয়ের কাষ্যোপষ্টগু হইয়াছে 1--"অধুনা ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্যাথি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্ আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাচস অস্তেবাসি সমুহ যদ্যপিও- অগ্যাঁপি 
শ্রেণীবদ্ধ হন নাই । তখাপি ইঙ্গরেজী ধারার স্তায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ 
পাঠ করত অতি স্শৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন । যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিগ্যাধ্যাপক 
অর্থাৎ মৌলবি অগ্যয়নানুকুল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানা- 
ধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খা ও পরমোপযুক্ত 
শযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য 
ও সৌজন্যতা দর্শনে ও শ্রবণে অম্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়ের অগণ্য ধন্যবাদ 
করিতেছেন। যাহা হউক অত্যন্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যুনাধিক ১৬০ ষোল 


শিক্ষা 8৫ 


শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে । অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্তল্য ভাগ্যবস্ত বিদ্যালয় 
ভাঁবতবর্ষে দুপ্ধাপ্য যাহ! হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা 
বশত এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুই জন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন 
এতন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্বাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা 
মন্দিরে পাঠানুকুল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন । ইঞ্বার স্ববিচক্ষণতা ও শোর বীধ্য গাস্ভীধ্যতা ও 
বিভ্যাবুদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে অজশ্র পরিশ্রমের 'প্রাচুধ্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্ধন ও 
সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশষ্যতা দর্শনে আমরা কিপয্যস্ত 
বিনোদিত হইয়াছি। তত্র্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত 
কেলী সাহেব যিনি অধুন1 ছিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যরনাুকুলার্থ নিযুক্ত আছেন। 
ইহার বিজ্ঞত1 ও ছাত্রগণের বি্যাবুদ্ধিবিষর়ক' ক:ধ্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভবস! 
হইতেছে যে উত্ত শ্রেনীপ্থ ছাঞ্জবর্গের। এ ভাবায় অচিরে কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন । 
তৃতীয়ত: স্থবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধন্ম পরায়ণ গ্রুযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যিনি পুর্বে 
নিখিল গুণযুত শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নৃতন কালেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহার বিচক্ষণত 
ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা দৃষ্টে উপলদ্ধি হয় যে তদীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমন্ত অজ্ঞান ও 
অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিত্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলম্ত স্বরূপ শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানবূপ 
চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক । সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই পাঠশালার কাধ্য ইজরেজী 
ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে আগামি সোমবাসবাবধি সংস্কৃত 
ভাষাধ্যাপনাথ যে ছুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গোম্বামী ও শ্রাুত অভয়াচরণ 
তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহারদিগের কাধ্যের উপষ্টস্ত হইবেক। আর দর্পণসম্পাঁদক 
মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে এতৎসাহিত্যে সংবদ্ধিতরূপে 
যে এক চিকিৎসাঁলয়ের কল্পনা জল্পন! হইয়াছিল। এইক্ষণে কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাঁজের 
রূপায় এ কত কল্পনা সফল হইয়া অন্মদ্দেশীয় সর্ববশান্ার্থ বেস্তা জনেক কবিরাজ মহাঁশিয় 
যাহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সব্বব্যাপি দর্পণে দেদীপ্যমান আছে। সংগ্রাতি 
বিজ্ঞবব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পুর্বব বাগদানাহ্ছসারে উক্ত মহাশয় এ চিকিৎসালয়ের 
এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন । ইহাতে অন্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা কিপধ্যস্ত সন্ত 
হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত 
এতন্লিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে ষে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি 
ঘণ্টীপর্যস্ত তখায় অবস্থিতি করিবেন এতম্মধো আধ ঘণ্টা লিখিবেন। এবং অর্ধ ঘণ্টা 
জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র । অপিচ পারন্ত ভাষাভ্যাসি ইক্রেজী বিদ্যার্থে 
বালকের ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন । ইহারা ছুই ঘণ্টা ইঙ্গবেজী পড়িবেন 
আঁধ ঘণ্টণ লিখিবেন। পরে তাবৎক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত থাকিবেন। এইক্ষণে 
ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কাধা নিষ্পাদিত হইতেছে । পরে প্রধানাধ্যাপক 


৪৬ ওযাদ পাত্রে লেক্কাব্লেত্র আহা 


পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্পগু সাহেব যাহার চীনহইতে আশ প্রত্যাগমনেধ অপেক্ষা আছে 
আগমন করিলে বিদ্যা! বৃদ্ধিবিষয়ক কার্যোর আর২ নিয়ম কিরূপ হয় বিজ্ঞাপন করিতে সর্র্থ 
হইব ।'..হুগলির কালেজ। কশ্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ১ ফাল্জধুন ১২৪৩) 


হুগলির কালেজ ।-_-পবলিক ইনষ্টকসন কমিটি অর্থাৎ সর্বসাধাধণের শিক্ষার্থ সমাজ- 
হইতে শ্রীযূত সর এড বার্ড রয়ন শ্রীযৃত সর বেদ্ীমেন মাঁলকিন শ্রীযুত সিক্সপিয়র শ্লীযুত 
ত্রিবিলয়ন এবং শ্রীযুত সদরলগ্ড সাহেব এই মহাঁশয়ের। শ্রীযুত হেয়রধ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু 
প্রসন্নকুণার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত এ শ্রীযূত কাপ্তান জনসন সাহেব প্রভৃতিকে 
সমভিবাহারে লইয়া গত শনিবার হুগলির বিদ্যামন্দির দর্শনার্থ এবং তত্রস্থ ছাত্রেরদিগকে 
পাবিতোষিক বন্টনপুর্ববক প্রদানার্থ বাম্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন । 
পারিতোষিক বণ্টন সমাপনানন্তর তাহার। হুগলিনভে গমন করত কিঞ্চিৎ কালপধাস্ত ইমাম 
বাটী এবং তত্রস্থ কারাগারের নিকট দক্ষিণাংশে এ বাটার যে ভূমি আছে তাস! দেখিলেন । 
এঁ ভূমিতে অতুাত্তম এক বিদ্যালয় গ্রন্থনার্থ প্রস্তাবিত হইয়াছে এইক্ষণে তাহা নিশ্চিত হয় 
নাই । এক সময়ে এমত আন্দোলন হইয়াছিল যে শ্রীযুত জেনধল পেরেন সাহেবের মে বাটা 
এইক্ষণে মাসিক ১৪০ টাকাতে ভাড়া দেয়! গিয়াছে সেই বাটা ক্রয় করা ঘায় কিন্তু এ বাটার 
কর্তা মনে করিলেন যে উক্ত কমিটি এমত আর অন্য কোন বাটা পাইতে পারিবেন না। 
অতএব পূর্বে এঁ বাটা বিক্রয়ার্থ যে মূলো সম্মত ছিলেন এইক্ষণে তাহার দ্বিগুণ চাহিয়াছেন । 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ । ৭ আশ্িন ১২৪৫ ) 
আমরা শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ ভগলি কালেজে এতদেশীয় শিশুদিগের হইতে 
১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পথ্যস্ত বেতন লইতে আরন্ত করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহার 
মধ্যে অতিদীন ষে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকন্মে 
দাতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা 
আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ববক লিখিত প্রকারে বলি যে বেতন 
লইলে যাহা দিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর 


ছাত্রদিগের অতিশয় বত্ব হইবে তাহাতে তাহার। প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন । 
| জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩৮ । ২৬ কার্তিক ১২৪৫ ) 
আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুশলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা 
আমর। অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ভাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে 


শিক্ষা ৪৭ 


চলিতেছে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইক্গরেজী বাঙ্গাল ও পারন্ শিক্ষা করিতেছেন । 
কিছু দিন গত হইল আমর। বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে 
নির্দাধ্য হইয়াছে তথাপি এ বিদ্যালয়ে উত্তম জূপে বিদা। আলোচনা হইতেছে এবং 
ততস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয় । উক্ত 
বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
এই শাখ! বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০০ বালক অধ্যয়ন 
করে ইহার শিক্ষক হিন্ুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্ধতীচরণ সরকার এই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষ। কতগুলী দর্শক সম্মখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় 
আহলাদিত হ্ইয়াছিলেন । এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া ঘষে এতদ্্রপ 
হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংস। করিতে হয় কেননা অতান্ত পরিশ্রম- 
দ্বার। অল্প দিন এমত ফল দরশশাইয়াছেন । [| জ্ঞানান্গেষণ ) 


( ২ মাচ ১৮৩৭৯ । ২৭ কীন্তন ১২৪৫ ) 


গলির কালেজ ।-_-গত শনিবার সকালে সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির কোন২ 
সাহেব লোকেরা হুগলি ও চুঁচুড়ার বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা লগনার্থ বাম্পীয় 
জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন । উক্ত সাহেবলোকেরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সব 
এডা্ড রায়ন সাহেব ও কৌন্সলের অস্তঃপাতি শ্রীযুত বড সাহেব এবং বাবস্থাপক কমিশ্তনর 
শ্রীযূত কামরাণ সাহেব ও সদর বোর্ডের শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট 
সাহেব ও শ্রীযৃত জে দি সদ্লগু সাহেব ও শ্রীযুত কাপঞ্জান ব্চ সাহেব ও শ্রীযুক্ত নয়া 
তহবর জঙ্গ বাহাদুর € সেক্রেটরী প্ীযৃত ওয়াইজ সাহেব ইইারদের সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত 
হেলিডে সাহেব ও অন্য কতিপয় সাহেবেরা গমন কবিয়ছিলেন । এবং তৎসময়ে হুগলি ও 
এ অঞ্চলস্থ ষে সাহেবের সমাগত হইয়াছিলেন তাশ্াব1 এই২ । জজ শ্রীযুত বালে। সাহেব 
ও কালেজের তত্বাবধায়ক অথচ জিলার মাজিস্বেট শ্রীযুত সামুয়েল্স্‌ সাহেব ও শ্রীযৃত ভাক্তর 
এজডেল সাহেব ও চন্দন নগরস্থ শ্রীযুক্ত সেন পরসেন সাহেব ৭ শ্রীযৃত বাবু জয়রুষঃ 
মুখোপাধ্যায় অন্াগ্চ কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা। এ শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এবং 
এতদেশীয় দিদৃক্ষু মহাশয়ের চু চূড়ার শ্রীধূত জেনরল পেরো সাহেবের বাটাতে উপস্থিত 
হইয়া এতদ্দেশীয় ও ইজরেজী ভাষায় নানা ছাঁধেরদের পরীক্ষা গ্রহণোত্তর পুস্তকালয়ে গমন 
করিলেন এ স্থানে পারিভোষিক পুস্তকসকল প্রস্তত ছিল। পরে অধস্ত সম্প্রনায়ের কতিপয় 
ছাত্রেবদিশকে ভাকিয়। তাহারদের আবৃত্তি শ্রবণ করত সাহেবেরা পরম সন্তোষ জ্ঞাপন 
করিলেন। তখ্পরে শ্রীযৃত সদল“গু সাহেব শ্বীযূত আওলাদ হোসেন ও শ্বীযৃত আকবর শাহের 
সম্প্রদায়ের প্রধান কএক ছাঁজ্রেরদের জাবনিক শরা গ্রন্থের পরীক্ষা লইলেন এবং তাহারদের 
উত্তরে আপনার অত্যান্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন । 


৪৮ সনওব্াদ পাত্রে লেক্যাত্লেত কথা 


তৎপরে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের মধ্যে মুদ্রা পুরষ্কার বিতরণ করা গেল। অনস্তর 
ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্য1 শিক্ষিত ছাত্রেরদের অতিমনোযোগ পূর্বক দেড়ঘন্ট! পধ্যন্ত ইঙ্গলগীয় বিদ্য। 
ও পুরাবৃত্ত বিবরণ ও গণিত শাস্ত্র প্রভৃতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন । পরে শ্রীযুত সর এডার্ড 
রায়ন সাহেব কহিলেন যে আমি ও অন্যান্য উপস্থিত সাহেবেরা এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্তীয় 
বিদ্যাতে ছাঙ্জের! যে রূপ পরীক্ষোত্তীণ হইয়াছেন তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাহারা 
যে রূপ স্থশিক্ষিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরদের অনেক প্রশংস। হয় 
ইত্যাদি ব্যাপার সমাপনের পর শ্রীধুক্ত সাহেবেরা এ বিদ্যালয়হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
করিলেন । 

পুস্তকালয়স্থ মেজের উপরে ছাত্রের! দেশীয় নকশা ও অন্যান্য কতক প্রকার নকশা 
দর্শাইলেন। বিশেষত দেশীয় নকশীর মধো কোন২টা অত্যুত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতি শ্রীযুত রামরত্র সখার কৃত নকশা অত্যুৎকৃষ্ট হইল্সাছিল 
তন্নিম্ত্ত তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইল । | হরকরা .] 


(৭ মাচ ১৮৩৯ । ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫) 


হুগলির কালেজ।-__শুনা গেল যে শ্রীফুত সদল্ সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ 
সাহেবের পরিবর্তে হছুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ম হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদ্লগড সাহেবের 
পরিবর্তে শ্রীধুত ভাণ্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন । 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ২০ মাঘ ১২৪৬ ) 


হুগলির কালেন্জ ।--আমর1 অবগত হইলাম যে চু'চুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের 
যে বাটা পশ্চাঁৎ বাবু প্রাণরুষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটা সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি এ বাটীতে ছাজেরদের 
পাঠনারস্ত হইয়াছে । কথিত আছে যে উক্ত বাটার মূল্য ২২০০০ টাকা এবং এঁ বাটার 
প্রশস্ততা ও নিশ্বীাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচন। করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য 
অত্যক্স। এ বাটীতে কাঁলেজ প্রথম স্থাপন হইম্মাছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ববার 
স্কাপিত,হুগয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমর শুনিয়াছি যে এই 
অতিবুহৎ ও মহোপধোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চু'চুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্ত বাটী 
নাই । , 

এই সম্বাদ আমর] হরকরা পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম । অপর গবর্ণম্ণে এই বাটা 
ক্রয় করণ বিষয়ে স্বিবেচন। প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির 
কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটা 
আবে! বৃহ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত 


শিক্ষ! ৪৯ 


এক নূতন বাটা প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটা ক্রয়করণ ও বদ্ধিত করণের 
ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীধুক্ত নওয়াব সাহেবের নৃতন রাজ 
বাটা ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটা আর কুক্রাপি নাই । 


বিদ্যালয় 


(১৮ সেন্টেম্বর্‌ ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 
কলিকাতায় চিতপুর রো অর্থাৎ বড় বাস্তার ধারে যে বাটাতে পূর্বে হিন্বু কালেজ 
ছিল সেই বাটাতে [ পাদরি ডফের ] এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়...পাদরি সাহেব লোকেরা 
এ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং তাহার্দিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলগ্ডে বে গিরিজাসংক্রান্ত ধন 
আছে সেই ধনহইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এব বিদ্য/লয়ের সাহাধাকারি শীযুত দেওয়ান 
রামমোহন বায়ের পুক্র শ্রীযুত বাবু রাধা প্রপাদ রান্ন হইয়াছেন ও তিনি এ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি 
বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন । 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কান্ঠিক ১২৩৭ ) 
কলিকাতা হাইস্কুল ।_-কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক 
এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইশ্স্িটে স্থাপিত হইবার বুত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচাঁর- 
পত্রে উদ্দিত হইয়াছিল." । 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯ ) 
কলিকাত! হাই স্কুল।-_গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি 
ঘরে বালকদিগের সাঞ্ধৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠাথিগণের পরীক্ষা শ্রীলশ্রীযুক্ত 
লর্ড বিসোপ সাহেবকতৃকি নীত হয় এবং অন্ত এক ঘরে শ্রীযুত আচডিকান্দার। সম্পন্ন হয়। 
এতছ্পলক্ষে অনেক ভাগ্যবন্ত ও প্রধান ইঙ্গরাজ ও বিবি এবং বাঙ্গালী মহাশয়ের সমাগম 
হইয়াছিল". | 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 


,..আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন বায় যখন হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের ঘধ্ে 
প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন ন। তখন তিনি এতদ্রপ প্রশহঘননীয় কণ্ম করিয়াছিলেন যে তদ্ঘিষয়ে 
ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাহার মন কিছু ছুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন 
করিলেন এবং তাহাতে এতর্দেশীয় শত২ বালক বিদ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রপ 
বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার । 


রি চওল্বাদ প্পত্রে সেক্কান্লেত্র ভ্হ্যা 


(১৯ জায়ারি ১৮৩৩1 ৮ মাঘ ১২৩৯) 
.-*শিমুলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়'". | 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভান্দর ১২৩৮) 

হিন্দু ক্রিস্কুল।-_গত ৩১ আগস্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্ত্র ম্লীক এবং অপর ছুই জন 
হিন্দু মহাশয়েরদের অধীন হিন্দু ফ্রিস্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাজ্রেরা বেলা 
দশ ঘণ্টাসময়ে একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত দ্রাু [ ডিবোজিও |] সাহেব ও 
শ্বীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিকরুষ্ণ মলীক এবং অপর কএক জন 
এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে এ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয় । এ পরীক্ষাভে শ্রীযৃত বাবু 
মাঁধবচন্দ্র মল্লীক ও তীহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল । 

হিন্দুকীলেজের পূর্বছাত্র শ্রীযুত বাবু বাধানাথ পালনামক এতদ্দেশীয় £এক যুব 
মহাশয়কতক [ জোড়াসাকো। নিবাসী বুন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এততদ্দেশীয় শিশুগণকে 
বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত 
বাবু ও তাহার মিত্রের এ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং এঁ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতর্ণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি নাই । পূর্ববান্ধে 
ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপধ্যস্ত এ বিদ্যালয়ে ছাত্রের অধ্যয়ন করে । 

এতদ্দেশীয় মহাঁশয়কতৃ্ক এতদ্েশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষময়ে ইনকোয়েররে অততাত্তম 
লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পারদক লেখেন যে ইহার পূর্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের 
বদান্ততাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত । হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কতৃক স্থাপিত 
বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহান্দপাস্তর হইয়াছে । 
এইক্ষণে এতর্দেশীয় মহাশয়েরা ম্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং 
স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহ। তাহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন । আন্দুলে স্থাপিত 
বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখ! গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল ষে কেবল হিন্দুরদিগকে 
বিদ্যাবিতরণাথ কলিকাতার নানা পলীতে হিন্্ববদের কর্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিত! 
হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়। গেল যে এইক্ষণে এতম্মহানগরে 
ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা! পৌর্বাহ্থিক পাঠশালা নিযুক্ত! হষ্টয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন 
বালক বিদ্যাভ্যাস কর্সিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্ুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব 
মহাশয়েবদের ছার! স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে । 


( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ 1 ১১ ফাল্গুন ১২৩৮) 
হিন্দু ফ্রি স্কুল।__প্রভাকর পত্রদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভূবনমোহন মিত্র 
ও বাবুগঙ্গাচরণ সেন ও বাবু বাধানাথ পাল এবং অন্যান্ত সকলে হিন্দু ক্কি স্কুল সংস্কাপন 


শিক্ষা ৫৯ 


করিয়া তাহার ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি &ঁ স্কুলের ব্যয়ের 
বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাহারদের উপকার যাঁচ.ঞ1 কবিতে হইয়াছে । 
ধন্দাতৃগণের মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন | 


শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । রি রি 
শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । ৫০ 
শ্রীধুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর । টি ৫৩ 
শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । --" ৪০ 
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। “২, ৪০ 
শ্রীযৃত বাবু কালীনাথ রায় । . তা ১৬ 
শ্রীযুত আদাম সাহেব । ্ রী 


(১৮ জুন ১৮৩১৯ । ৫ আষাঢ় ১২৩৮) 
নৃতন পাঠশাল11-_.''সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত বলিকরুষ্* মল্লিক 
শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুলনাছে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রীয় ৮০ 
জন। বালক এ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া! থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অদ্ধ মূল্য 
লন আমরা অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম নে ইহার বিদ্য। উপার্জন করিয়া আপনার দেশের 
উপকারজন্য কি শ্রম করিতেছেন .**।--সং কৌহ। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১ । ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ ) 

হিন্দু ফ্রি স্কুল ।-_উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেশ্বর দ্বারা অবগত হওয়া! গেল যে এঁ 
বিদ্যালয়ের গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রাযুত বাবু রাধানাথ 
পাল তথা শ্রীযৃত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্্মকারকেরা সভা শোভা 
করিয়া! বসুবিধ বিচার করণানস্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে এয কএক জন মেম্বর হিন্দু ধশ্মের 
দ্বেবী ও ছুঃসাহসি কম্ম করিয়! ধম্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ 
রাখিব না:""। ৰ 

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ 
হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধশ্ম পুনর্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 
আছেন এবং তদ্ধন্মের বিরুদ্ধ বচন ষে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদ্িগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চধ্য রসে মগ্ন হইলাম এবং এ পশ্বাচারি- 
সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা 
জানিতে পারিলাম না। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা! গত ৯ সেপ্ডেম্বরে 
হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে 


৫২. স্থব্যাদ পত্রে চেব্যান্ডেনত আখ 


সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহ! আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধম্ঈবিনাশাকাজ্ছি 
কতক২ মেন্গরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত 
প্রস্তাব কদাচ হয় নাই উহা আমি ভদ্রব্ূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট 
সহকারিরদের মপ্যে কোন্‌ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পা্ক্কে এই গল্প প্রকীশ করিতে সুপরামশ 
দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্তু 
তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্বমের কলক্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধশ্মের 
শংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃ়করণে ফ্যপি আমারদিগের 
অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন কর্তাম না। এ স্কুলের 
সংশ্কাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অন্যাপিও তথায় আমি 
অধ্াপনাবস্থায় আছি | অপর আমি এই বিষয় স্রজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা 
বদ্ধনার৫থ এবং এ বিদ্যার দ্বার! ধম্মবিবয়ক মোহ দুরীক্রণাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত 
হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইশা আমি স্বন্দর অবগত আছি। হিন্দুধন্ম 
বিরুদ্ধাচারকব্ণদ্বার! ধাহার। ধন্লোপ চিকীধু" হইয়াছেন এমত সঞ্ল ব্যক্তিদের সহকারিতায় 
& স্কুলের অপাক্ষেব! নিতান্ডেচ্ছুক ছিলেন এবং ধাহার1 আপনারদের পৈতৃকধশ্ম আচার 
বাবহাঝ পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত বাক্তিরা তাহার পৌষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত 
তাভারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব শ্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষুবুদ্ধি- 
দ্বানা এমত অন্গমান করুন যে এ স্কুলের অংশী ও অন্যক্ষে রা ভাজ্রেরদের ধর্মজ্ঞানবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন । এ বিদ্যালয়ের অধান্ষেরা যেকৌন মৃত প্রবিষ্টেরদের সামপ্রস্যের সপক্ষ 
তএব তাবদ্ধযক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসাবে কাধ্য করণে 
কাহার বাধা জন্মান তাহারা! অপরাধ জ্ঞান করেন । তাহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে 
জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবৌধত। দূর হইবে অতএব তঞ্জপ জ্ঞান যে সর্বসাধারণের হয় ইহা 
তাহারদের বিশেষাভিপ্রীয়। অতএব হিন্দুধশ্মের বক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি 
মতের মুরবিব প্রভাক্রসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমবা যে তাহার মত অর্থাৎ 
হিন্দুধর্মের সপন্দষ ইহ? ভাহার সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের হ্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি 
আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাহার ভরসা থাকে তবে তাহা 
নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রের! যদ্রপ হিন্দুৎর্ম স্বণা 
করি তদ্রপ আমারদের অপর কোন দ্বৃণ্য বস্ত নাই। হিন্দুধন্ম কুকশ্মের যন্্রপ কারণ তত্রপ 
অপর কুকম্মেপ্ কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্মের দ্বারা যদ্রপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর 
কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কুশল ও স্থখের 
হিন্দুধশ্মে যন্্রপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্্ 
বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যন্দোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না 
কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না। তীহার ধন্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায় 


শিক্ষা ৫৩ 


ইহ1 কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্নাইতে চাহেন।। কিন্ত তাহার কথাতে আমারদের মন 
কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহ। তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে 
তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াঁছেন তাহাতে কি আমরা 
মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে ।***মাধবচন্দ্র মলীকম্ত্য | ৩৭ সেপ্েম্বর ১৮৩১ । 


( ৭ নবেশ্বর ১৮৩৫ । ২২ কান্তিক ১২৪২) 


মহাবাজ। কাঁলীরুষ্ণ বাহাদুর ।-_-ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ 
কালীকৃষ্ণ বাহাছুর হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব দানশৌগুত! প্রকাশকরত সম্পূণ 
পঞ্চ মুদ্রা টাদায় স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশীয় লোৌকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় অসীম 
বাঞ্চা জ্ঞাপন কপ্রিয়াছেন । | 


(৮ এপ্রিল ১৮৩৭ । ২৭ চৈত্র ১২৪৩ ) 
আমর। আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে বলিতেছি হিন্দু ফ্রিন্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 
যাহা টাকার অভাবে গত ছুই বৎসর হয় নাই এঁ পরীক্ষা অদ্য দশ। ধণ্টাসময়ে হিন্দ্ুকালেজের 
হালেতে হইবে অতএব আমর প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে 
ধাহারদিগের অনুরাগ আছে তাঁহারা এ কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দর্শন করেন 
তাহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে এবং শিক্ষক ছাত্রসকলেই বিদ্যা দান গ্রহণ 
বিষয়ে উৎসুক হইবেন বিশেষতঃ হিন্দু ফ্রিস্কলেতে কি উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের 
গোচর হইলে এ বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ে অধিক সাহাষ্য হইতে পারিবে। 
পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জানেন প্রথমত কিন্দুকালেজের ছাত্রের এই বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যুনাধিক ছুই শত বালক এ খানে 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপধ্যস্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু শ্রীযুত 
বাবু ভূুবনমোহন মিজ্র যিনি অবিশ্রাস্ত প্ররিশ্রমেতে নির্বাহ করিয়া থাকেন তাহার হস্তে 
এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমবর1 ভরসা করি এতদেশীয় লোৌকেরদের শিক্ষার্থ 
এডুকেসন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্তস্ত আছে প্রতিমীসে তাহার কিঞ্দংশ দিয়া এই বিদ্যালয় 
রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমারদিগের লঙ্জা 
বোধ হয় কিন্ত হিন্দু ফ্রিস্কুলের সাহাধ্যকরণ ধাহারদিগের অবশ্ত কর্তব্য তাহারদিগের 
মনোষোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ €ত্র ১২৪৪) 


হিন্দু ফ্রি স্কুল ।-_-গত শনিবারে টোৌনহালে হিন্দু.ক্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পৰীক্ষা হইল। 
তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেব ছিলেন । এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে শ্রীযুত 


৫৪ কন ওহ্বাদ গশাজে স্লেন্সান্েনত্ ক্ষথা 


গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন করেন এইক্ষণে ততকাধ্য শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বসাকের ছারা 
সম্পাদন হইতেছে । এই বিদ্যালয়ে ন্যুনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় 
হঈয়াছে। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১1 ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


হিন্দ বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউনন ।--শ্রীধুত বাবু শারদাপ্রসাদ বনজ মহাশয় যে এক 
চেরিটি অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্কাপিত করিয়াছেন এ বিদ্যালয়ের ছাব্রগণের 
এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত ববিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু 
কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাঞ্ষেল সাহেব এ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ববক 
পরিতুষ্ট হইয়! সাধুবাদ প্রদান করিয়াছন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সংপথাবলম্বী এবং 
শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি 
বুদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি ।--সং পগ্রং। 


(২০ মে ১৮৩৮। ৮ জ্োষ্ঠ ১২৪৪) 

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্িটিউসন ।--১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্যামপু্ষরিণীস্থ 
১৫ নং বাটীতে স্থাপিত । 

পশ্চালিখিত মহাশয়গণ বর্তমান বর্ষে উক্ত পাঠশালার কশ্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন এবং 
দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর সি এম আব এ এস মূহ্োদয়থার! প্রস্তাবিত 
পাঠশালার নিয়মচয় তথাকার কাধ্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে ধাধ্য হয়। 
১৮৩৭ সাল ৫ মে।". 

দর্শক ।- শ্রীমন্মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর । 

পরীক্ষক ।-_শ্রীযুত এম সিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশীগ্রসাদ ঘোষ এবং 
শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ । 

স্থাপক ।-- শ্রীযুত বাবু শারদা প্রপাঁদ বস্থ |". 

অধ্যক্ষ ।-_শ্রীযুত রেবেরগু জে বেটমান এম এ ও শ্রাযুত সি ই টিবিলিয়ন সাহেব ও 
শ্রীধূত ডি মাকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুত ভবলিউ এচ ডফ সাহেব ও শ্রীল নওয়াব তহব্বরজজ 
বাহাছুর ও মহারাজ কালীকৃষ্চ বাহাছুর ও শ্রীযুত বাবু ছারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীধুত বাবু কাশীনাথ বস্থু। 

প্রধান সম্পাদক 1” শ্রীযুত বাবু কষ্ণহরি বস্থ । 

প্রধান শিক্ষক ।-_শ্রীযুত বাবু কালিদাস পালিত । 

ছিতীয় এ।-_শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


শিক্ষ! ৫৫ 


তৃতীয় এ ।-_শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন সরকার । 

চতুর্থ এ ।-_শ্রীযুত বাবু শ্তামাচরণ নন্দী । 

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সঞ্চম এ ।-_শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস। 

তন্সিয়ম ।--১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংস্ত বালকগণ ছাত্রর্ূপে গৃহীত 
হইবেন । 

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন তাহারদিগের স্ব২ পিতা বা 
তব্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুঙ্গ দ্বার] বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন 
করিলে তাহার] এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন । 

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই যড়বর্ধাবধি নববর্ষ বয়ক্ষপর্যযস্ত বালকগণ 
সংগৃহীত হইবেন কিন্তুযষে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপধ্যন্ত হইলে 
এবং উপযুক্ত বিদ্যায় বুৎ্পত্তি থাকিলে তাহারাও নিযুক্ত হইবেন । 

৪ | এই পাগশালাম্ম কোন বালক ঘড় বৎসরাধিক খঅবস্থিতি করিতে 
পারিবেন না। 

৫ | এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কন হিন্দু শিক্ষককতক প্রচলিতাবধারিত হইবেক 1*** 


(৩ জুন ১৮৩৭1 ২২ টজ্যষ্ট ১২৪৪ ) 


হিন্্ু বেনিবোলেন্ট ইন্ট্রিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম ।--১ আপ্রেল ১৮৩৭ 


অবধি । ১৯, ৭ মাসিক বাষিক দান 
শ্রীযূত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি ০ ২৫ 6 
শ্রীুত বাবু মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাছুর ১ ০ শ 
শ্রীযুক্ত মহারাজ কাল রুষ্ণ বাহাদুর 

পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস ০ ৫০ ৬ 
শ্রীযৃত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাছুর ১ ১৬ $ 
শ্রীুত বাবু শারদাপ্রসাঁদ বন্থু 

পাঠশালার স্থাপক ০ ৫০ ০ 
শ্রীধূত বাবু দ্বার কানাথ ঠাকুর 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি ০ ৫০ ৩ 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্বকুমার ঠাকুর ১৬ ৮ 
শ্রীধূত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ০ ০ ৩২ 


শ্রীযু বাবু গোপাললাল ঠাকুর ০ ১০ ৯ 


৫৬ 

শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্ধ 
পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 

শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
পাঠশালার এ 

শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক 

শ্রীযূত বাবু চন্রশেখর দেব 

শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ বন্থ 

শ্রীযূত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোষা 

শ্রীযুত বাবু বমানাথ ঠাকুর 

শ্রীযূত বাবু কালাটাদ বন্ধ 

শ্রীযু্ড বাবু হরকাঁলী ঘোষ 

শ্রীযৃত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ 

শ্রীযুত বাবু বৈকুঞঠনাথ মুখোষ্য। 

শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার 

শ্রীযুত বাবু বামকমল সেন 

শ্রীযৃত বাবু আশুতোষ দেব 

শ্রীযুত বাবু রামরত্ব বায় 

শ্রীযূত বাবু কালীকিস্কর পালিত 

শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় 


শ্রীযুত বাবু রাজকুষণ দেব শ্রীরামপুর 


০ 


না 


শ্রীকষ্চহরি বসোঃ । 


চনওল্াদ পাত্রে সেক্ষাবেলল্র ক্কথ্যা 


১০ ৬ 
০ ৩ 
১৭২ রি 
১২, ৩ 
৫ ০ 
১০ ০ 
৫ ০ 
৩ র্ 
৩ 
্ ০ 
০ ০ 
৯ ০ 
০ ৫ 
০ ১৬ 
০ | ১৩ 
9. ৫ 
০ ৫ 
প্রধান সম্পাদক । 


(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪) 


পত্ঞপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ।- শুনিয়! আহ্লাদ পুরঃসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি 
যে সংপ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্সহারাঁজ কালীরুষ্জ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় 
বাঙলা ভাষা সাধারণের স্থশিক্ষা হইতেছে । | 

পূর্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহাষ্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানা 
স্থানে স্থাপিত হওয়াতে কথিতা ভামার বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তল্লোপে হিন্দমদিগের ভাষার 


অনেক ক্ষতি বোধ হইয়। থাকিবেক । এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়! 


হুজনের উপকারক হউক । 


পশ্চালিখিত মহাশয়ের] উক্ত বিদাখগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন । 


শিক্ষ। ৫৭ 


হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশালা ১৮৩৭ সালে 
১ জুন তারিখে শ্তামবাজারে ৩১ নং বাটাতে স্থাপিত হয় । 

উপরিদর্শক ।-_শ্রীমন্সহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছর । সি, এম, আর, এস্‌, 

স্থাপকদ্বয়।-_শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বন্ধ ও শ্রীযুত বাবু রুষ্ণহরি বন্ু। 

প্রধান তত্বাবধারক ।--শ্রীযুত বাবু কঞ্চলাল দেব । 

১ ও ৩ শ্রেণীর । 
প্রথম শিক্ষক ।-_প্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার | 
২ ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর। 

দ্বিতীয় এ শ্রীযুত বাবুছুর্গাচরণ সরকার । 

পর্ডিত। শ্রীযুত [ নাম দেওয়া! নাই ] | 

পরীক্ষক । শ্রীযুত কালীদাস তর্কসরস্থতী । 

উক্ত পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্ট! পরাহ্ৃপধ্যস্ত মুক্ত 
থাকিয়] স্দ্ধ বঙ্গভাষাসন্বন্ধীয় বিদ্য1 শিক্ষা! হয় । 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮ ) 
বেরুলিম একাডমী ।--উক্ত দিনে [ বুধবার ১৪ ডিসেম্বর ] ও কালে [ ১০্টার সময় - 
এইস্থানে [ফিমেল সেন্ট্রাল স্কুলে] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকের! উত্তম পরীক্ষা! দিয়াছিল 
এবং তছুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন । 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
ধম্মতল। একডিমি ।--১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষ! দর্শনে অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু 
লোক এবং শ্রীযুত বাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্তেহান ডাক্তর 
এডেম ও মেষ্টর ডিরোঁজিউ সাহেরকতৃ'ক নীত হইল । আর ছাত্রদিগের “একুট ও স্পি5” 
ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন । 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ফাল্গন ১২৩৮ ) 
অরিয়ণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষ1 ।-_-গত ১৪ ফেব্রুআরি ৩ ফালগুণ৭ 
ম্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ 
শ্বীযূত বাবু গৌরমোহন আটের বিশেষ যত্বে পরীক্ষাসময়ে এতদ্েশীয় ও ইঙ্গলণ্তীয় বহুবিধ 
লোকের সমাগমন হইমাছিল শ্রীযুত ডেবিড হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ সাহেব 
পরীক্ষক ছিলেন তাহাব্দিগের প্রশ্নের সছুত্তর প্রায় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল তাহাতে কি 


৫৮ হলনা জে জলেশ্রান্লোতা কথা 


পরীক্ষক ফি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকেরাও পুন্তকাদি 
পারিতোষিক দ্রব্য প্রাপ্তিতে তৃু হইয়াছে আমরা অন্থমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি 
হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এপধ্যন্ত কোন বালকের 
নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক এ্রস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিপ্ধ হইবেন না 
এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নান্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না। আমব1 ইহাও শুনিয়াছি 
আঁঢা বাবু বালকদ্দিগকে সর্বদ1 সাবধান কবিয়। থাকেন ।”-সং চ* | 


( ২৮ মে ১৮৩৬ । ১৬ জ্য্ঠ ১২৪৩) 


অরিএ্টল সিমিনেরির পরীক্ষা গত শুক্রবারে বধৃবাজারে বেণেবোলেন্ট 
ইনষ্রিটিউসনে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাব্রেরদের বাধিক পরীক্ষা! হইয়াছিল কিন্ত 
খেদের বিয়য় এই যে তৎকালীন আমরা এ স্থানে বহুক্ষণ থাকিতে পারিলাম নাঃকুরিয়র 
সম্পাদক লেখেন ছাজ্রবর্গ পরীক্ষ। দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন ভূগোল বৃত্তাস্ত ইতিহাস 
ইত্যাদি বিষয়ে তাহার! যেরূপ উত্তর করিয়াছেন তাহাতে আপনার] যে শিক্ষিত পাঠ বুঝিয়া 
বিস্বাত হন নাই তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন এ বালকের যে পঠিত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন 
উাহাবদিগের পাঁঠেতেই সে বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে এ সম্পাদক বলেন ইঙ্গবেজী গদা পদ্যের 
বিরাম স্বান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে যে প্রকার ধারা! মত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অনেক 
ইঙ্গরেজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদেু প্রায় 
তুল্য বটেন এ বিদ্যালয় প্রায় আট বৎসর হইল প্রথমত শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য 
স্কাপিত করেন এইক্ষণে এ বাবু ও শ্রীযৃত টরশ্থল সাহেব ছুই জনের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়। 
চলিতেছে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রের! একাদশ শ্রেণীতে বিউক্ত হইয়া ন্যুনাঁধিক 
২৫০ বালক শিক্ষা কৰেন তাহাবদিগের মধো অনেক বাক্তিই কলিকাতাস্থ ভাগাধর লোকের 
সস্তান এ বিদ্যালয়ে উজবেজী শিক্ষার আদিপুস্তকঅবধি ইতিহাস অঙ্ক বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র 
পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্য। ইঙ্গবেজী রচনা! এইসকল শিক্ষা হয় এস্বালে ইহাও বক্তবা যে 
এ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা টাকা দিয়া ।শক্ষা করেন ইহাতে তথায় শিক্ষা করণে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের অনুরাগ আছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ । ্‌ 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ 1 ৩ ঠবশাখ ১২৩৯ ) 


পরমপৃজ্জনীয় শ্রীযৃত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেযু ।-_প্রণতিপূর্বক 
নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু 'লক্ষ্মীনান্ায়ণ মিত্র ও 
বাবু শরচ্চন্্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিপাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি 
নামক এক ইঙ্গবেজী পাঠশালা স্কাপন করিয়া অনেক দীনভঃখিদিগকে বিদা। দান করিতেছেন 
এবং ইহাব দ্বারা অনেক দুঃগি লোকের ইঙগবেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্২ 


শিক্ষা ৫৯ 
পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধন্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে 
বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্ত এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধশ্মলোপ হয় না! ও বায়ে হয় না আর 
পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন 
এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে এ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মুল্য লন না1.-.কস্যচিৎ 
বড়বাজারস্থন্ত ।_-সং চহং। 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কান্তিক ১২৩৯ ) 


শ্রীযুত জি এ টরণবুল সাহেবকর্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযৃত বাবু রামমোহন বায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ 
পদে নিধুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে অবিএপ্টল সেমেনরিনামক পাঠশালার শিক্ষকতাপদে 
মনোনীত ভইয়াছিলেন অতএব তাহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের মঙ্গলার্থ 
উদ্যোগ অনেককাল পধ্যস্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধ্য ছাত্রেরদের 
বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধিতে তাভার পরিশ্রমের ছারা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশমান হইয়াছে । স্বীয় আত্মীয় 
ব্যক্তিরদের পরামর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কম্ম নির্বাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন 
এবং তীহার বন্ধুগণ বাগ্ধা করেন যে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্ভানেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থ 
প্রেরণ করাতে দয়াবান্‌ মহাশয়ের অবশ্যই এ কাধষ্যের বিলক্ষণ আন্তকৃল্য করিবেন 
নিবেদনমিতি । শ্রীযৃত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুত মধুস্থদন নন্দী। কলিকাতা ২৪ 
অক্তোবর ১৮৩২ । 


( ৬ এপ্রিল ১৮৩৩ । ১৫ €চত্র ১২৩৯) 
সংপ্রতি নিমতলার বাস্তার গোপীরুষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু 
হলধর সেনকতৃকি পৌর্বাহ্নিক এক পাঠশাল। স্থাপিত হইয়াছে । সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে অতুযুন্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কাধ্য তিনি ও তাহার মিত্রগণ এমত 
নির্বাহ করিতেছেন যে তত্দবার৷ ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাঞ্ধ হইতেছেন।***এ পাঠশালা 
৬০ জন ছাত্র আছেন তাহার] ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ।-**কস্তচিৎ হিন্দুবালকস্ত । নিমতলা 


১৮৩৩ ৩ মাঁচ। 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


শ্রীযূত হের সাহেবের পাঠশাল! দগ্ধ '__শ্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গবেজী 
স্কুল বাটার মধাস্থ বাঙ্গালা পাঠশাল! গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমর] অত্যন্ত 
খেদিত হইলাম যেহেতুক এ বাঙ্গাল! ঘর প্রস্তত করিতে অনেক টাঁকা ব্যয় হইয়াছিল 
এবং এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্য? শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে 


৬০ ওবাদ পাতে স্লেঞ্ঞাব্নতা কথা 


অগ্নিলাগে ভাহ। অদ্যাপি আমরা শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং 
নির্বাণার্থ যে সকল উদ্যোগ করা গিয়াছিল তাহা সর্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত 
আছেন অতএব আঁমারদের ভরসা হয় যে পূর্ববাপেক্ষ1! অগ্রিনির্ধাণের কোন উত্তম উপায় 
কর] যায় ।-_সন্বাদ কৌমুদী । 


(২২ মাচ ১৮৩৪ | ১০ চৈত্র ১২৪০) 
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(৯ মে ১৮৩৫1 ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


পারেন্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্ত এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত 
সর চাল'স মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ধব বদান্ততা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা অত্যাহলাদপূর্বক আমর! জ্ঞাপন কর্বিতেছি। শ্রীযুূত ডাক্তর কারবিন 
সাহেব এ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গব্ণমেণ্ট 
এঁ পাঠশালার তাবৎ কর্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীধুত সর চাল মেটকাফ সাহেব 
কহিলেন যে এই বিষয়ে গবণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই এ 
টাকা দিতেছি । অনস্তর শ্রীধুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাকা প্রদান 
করিলেন । 


(১১ জুলাই ১৮৩৫ । ২৮ আষাঢ় ১২৪২) 


বিজ্ঞাপন ।--সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অন্যাবধি 
আমার শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিমেপ্টেল একাডমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার 
হইলেন । 

কশ্তচিৎ প্রীকালা্ঠাদ দত্তস্ত্য 

শ্রীকালাচাদ্র দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয়সমূহের বিশেষতঃ ধাহার! তাহাকে 
এ বিষয়ে পূর্ববে সাহাষ্য করিয়াছিলেন তাহারদিগকে তাহার যথোচিত প্রণাম ও নমস্কার- 
পুরঃসর নিবেদন এই যে ভীাহার আপন শারীরিক নিরস্কর শ্রমের দ্বধা ও কথিত সাহেবের 
পাঁরগ আশ্রয় ছারা তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহাধ্য পাত্র হঈবেন। এবং তীহার শ্রম 
ও সাহেবের আশ্রয়ে যদ্যপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিত্বরায় 


শিক্ষ। ৬১ 


ব্যুৎপত্তিহওনের সম্ভাবনা সুতরাং তাহারদিগের পিত। কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক 
হইবেক । 

এই বিদ্যালয়ে কোন্২ বিদ্য। শিক্ষা! করা যাইবেক এবং তাভার ব্যয়ই ব। কি হইবেক 
তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি । 

সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবভীক্তৃ্ক অঙ্কবিদ্যার কবিতা 
ভূগোল ও খগোল ইত্যাদি । 

ছাঁত্রদিগের ভাষান্তরকবুণ, বন্তুত1 ও অঞ্চবিদ্যা বিশেষরূপে শিক্ষা করাণ যাইবেক । 

যে২ বালক কিছু পাঠ করিয়াছে তাহারদিগের স্থানে যুগপ তঙ্কার হিসাবে মাসে 
বেতন দিতে হইবে এবং যাহারা! আরস্ত করিবে এক তঙ্কামাত্র। ইহাভিন্ন যদি কেহ 
অন্য কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞগ্চ করে তবে এক তকঙ্কার হিসাবে ছুই ভঙ্ষা 
অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক | 

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল । কন্তচিৎ্ শরীকালাচাদ দত্তন্য 


১৯ সেপ্টেঙ্গর ১৮৩৫ | ৪ আশ্বিন ১২৪২) 
বাষিক পরীক্ষা ।_-গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইগ্ডিয়ান 
আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বাধিক পরীক্ষা হইল । 


(৩১ অক্টোববু ১৮৩৫ । ১৫ কান্তিক ১২৪২) 

আমরা অবগত হইয়া! পরমাহলাছিত হইলাম যে স্কটলগুদেশয় মণ্ডলীর জেনরূল 
আমেম্লি এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযৃক্ত এক 
বাটী প্রস্ততকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাক বায় করা যাঁয়। বোধ করি যে ভারতবধন্থ 
নানা পাঠশালাপেক্ষ। এ বিদ্যালয় বৃতর লোককতৃক সহকারিত' প্রাপণের উপযুক্ত । অতএব 
ভরসা কবিযে জেনরল আসেম্লি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ ক্রেন 
তাহা বুদ্ধিকরণার্থ এতদ্দেশস্ত মহাশয়েরাঁও বদান্যতাপূর্বক অনেক অর্থ প্রদান করিবেন। 
আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবের উক্ত বিদ্যালয়ের সন্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ 
ক্লেশ পাইতেছেন । 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 

...কিয়ন্দিবস গত হইল সম্ধাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত 
বাবু গৌরমোহন আঢা মহাশয়ের বটতলার ওরিএণ্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার 
মধ্যে শ্রীুত ডবলিউ এচ পরকিল্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটাব ইনফেন্ট- 
নামক এক পাঠশালা স্থাপন কবিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপধ্যস্ত 


৬২. হগন্াদ পাত্রে জেক্যাবেলল্র কথা 


শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপবে এক দিবস স্বয়ং 
গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিবে পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য পাঠার্থে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহলাদে উপদেশ করিতেছেন । 
এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ 
ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রান্ত হইলে অনেকোপকাঁব দিবে । অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ ম্হাশয়গণেবা 
স্বীয় শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা! করিবেন না 
কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেস্বর ১৮৩৬। কম্তচিৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পণপাঠকস্ত | 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-_ প্রথম বৎসবীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পবীক্ষার 
বিবরণ গ্্ীযুত বাঁবু গোবিন্দচত্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বন্থু কৃত স্টাপিত 
যোড়াসণকোর অরিএন্টেল ফ্রি উক্ষলনানক পাঠশালার সন্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া 
পাঠাউতেছি । এ পূর্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীধৃত ৬ দেওয়ান শানস্তিরাম সিংহের 
আলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরস্ত হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্য 
ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকের! দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্ন 
তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহু দেওয়ান বাঁমলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন 
বস্থ শ্রীযৃীত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগাশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহুত অন্ত অগণনীয় 
মহাশয়ের] মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছাত্রগণ 
সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীঘ্্র শিক্ষাক্রণে অগণা ধন্যবাদ প্রাঞ্জ 
ভইয়াছেন সম্পাদক মভাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে২ বালকেরা এ 
বৈঠকে ম্পিচনাট করেন প্রথম কৈলাশচন্দ্রনামক এক বালক উঠিয়া ব্রটন সিজরকে হত 
কিয় ষে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিগ্থন্দররূপে কহিলেন তদনস্তর কালিকুমার 
মুখেরপাধ্যায় যষ্টি হস্তে এক মন্ধবালকের বেশে সদ্বক্তায় সকলের মনর্ম্য করিলেন তৃতীয় 
সধারাম বন্দ্যোপাপ্যায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও ছুঃখ অতিউত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন 
এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর স্থখ্যাতি প্রাঞ্চ হন পরীক্ষ। শেষ হইলে পাঠশালার কর্তারা 
উত্তম২ গ্রস্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি । এন লি এম কোণনগর । 


(২৩ জুন ১৮৩৮ । ১০ আষাঢ় ১২৪৫) 
হিন্দু চেবিটেবল ইনষ্টিটিউমন। 
টৌনহাল। 
১৪ জুন ১৮৩৮। 
শ্রীযুত মহারাজ কালীকষ্ণচ বাহাদুর সভাপতি হইলেন । 


শিক্ষা! ৬৩ 


এই স্কুলের সাম্বংলবিক পরীক্ষ। পূর্ববান্কে ১০ ঘন্টার নয় আারন্ত হয় তছুপলক্ষে অত্যল্প 
লোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন । 

এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত বথায় বিবি আলে।চনীব্ন পুস্তক প্রত্যহ পাঠ হইতেছে 
এবঞ ইহ! প্রাতঃকালিক পাঠাগাররূপে স্থাপিত 1:5০, 

কতিপয় ছাত্র সেকসপিয়র রচিত গ্রন্থধত নাট/ক্রী5' সম্পাদনে শ্রীফুত রাজা বাহাদুর 
দর্শক মহোদয় এবং সমাগত মহাশয় চয় াহলাদিত হইলেন 1." *** 

শ্রীযুত ডি হের সাহেব গাত্রোখান পুরঃসর পাঠশালা শিক্ষকদিগকে শিষ্টাচার আচার 
অন্তর বালক নিবহেরা তাহারদিগের বেতন অভাবে ষে এতদ্ধপ শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইয়াছে 
দেখিয়া আনন্দাতিশয় উপলব্ধ আর কাপ্তান পামর সাহেব যাহা স্কুলের শঙ্টা শ্রীযৃত বাবু 
গোপাললাল মিত্রজজকে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শিক্ষা বিষরে অধিকতর বিশ্বাম করিয়। স্ততিবাদ 
করিলেন ইহাতেও করধ্বনি হইল । 

পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য হোর সাহেব দ্বারা শিপ্পগ্ন ভইল | এব্‌ৎ বেলা প্রায় 
১২ ঘণ্টার সময় সভা ভর্গ হয়। 


(৩০ জ্বন ১৮৩২ । ১৮ আষাঢ় ১২৩৯) 


টাকির বিদ্যালয় ।_ আমরা অতান্াহলাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিতেছি যে কলিকাতা নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিপমুদ্ধ টাকি স্থানে 
এন্দ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্য। শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । এ স্থান শ্রীযুত বাবু 
কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযৃত বাবু বৈকু্ রায় চৌধুরী এবং তাহারদের পরিজনগণের 
আবাল তাহার এর স্থানে বুহৎ২ তিনট। অট্টালিকা প্রস্তুত কবিয়! ইঙ্গবেজী ও আরবী পাবসী 
ও বাঙ্গালা ভাবার শিক্ষকলকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্াধ্যাপক 
তথায় শাভেন অল্পকালের মধো তিনিও এ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারস্ত করিবেন । 

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কম্ঘ নির্ববাহের ভার শ্রীযুত পাদরি ভফ সাহেবের প্রতি সমপিত 
হইয়াছে গত ১৪ [জুন] বুহস্পত্তিবার উক্ত সাহেবের দ্বার] ইঙ্গরেজী পারসী বার্গালা 
ভাষাভ্যাসক কর্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে এ সাহেবের পাঠশালার যদ্রপ নিয়ম আছে 
তন্জরপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে । এই স্থানের ছাত্রের বিদাশিক্ষার্থ এমত ব্গ্র যে 
তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে 1-.- 

এতদেশীয় যে মহাশয়ের এই পাঠশালীর ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তাহারদের 
উপযুক্তরূপ প্রশংসা কর! ছুঃসাধ্য যেহেতুক স্থদ্ধ দেশোপকারার্থ তাহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও 
পরিশ্রমের কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছেন না । এবং তাহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এ 
জিলা'র মধ্যবস্তি স্থানপর্য্যস্ত সংপ্রত্তি এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন । 


৬৪ সগ্যআাদ পাতে গেেক্ষাবেলেত্া আখ্যা 


(১৪ জলাই ১৮৩২ । ৩২ আষাঢ় ১২৩৯ ) 


টাকির বিদ্যালয় ।__-কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে 
টাকিহইতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে 
ষে বিদ্যালয় এ বাবুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে এ বিদ্যালয়ে অন্যান পাচ শত করিয়া বালক 
বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতিদিন আসিতেছে এবং আবে! অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক 
আছে কিন্ত এ বিদ্যালয়ে স্থান সন্থীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। 
কথিত আছে যে ছুর্গোৎসবের পর এ পাঠশাল] বাটা আবে বাড়ান যাইবে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ । ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 


টাফির পাঠশালা ।-_টাকির পাঠশালার শেষ পরীক্ষার বিবরণ আমরা পরমহলাদ- 
পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । এ পাঠশাল! শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু 
বৈকুঠনাথ বাকচৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বার স্থাপিত করিয়া বহুকালাবধি স্ুসম্পাপন 
করিতেছেন । 
গত ২৬ জুলাই ম্গলবারে ইঙরেজী -পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল। এ পাঠশালার 
নিয়ত ম্গলাকাঙ্কি বাগুণ্ীর শ্রীযৃত টেস্পেলর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী 
ও শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুত শ্রীকান্ত বাবুপ্রভৃতি ও টাকিবাসি অন্যান্য 
অনেক মহাশয়েরদের সমক্ষে শ্রীযুত ইম্র্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন। তাবৎ 
সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্য। শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণরূপই সুশিক্ষিত হইয়াছেন 
এমত বোঁধ হইল এবং ধাহার। পাঠমাত্র করিয়াছিলেন তীাঠারাও অনায়াসে তাহার ভাষাস্তর 
কবিলেন এব যেক্ধপে নান। সর্বনাম ও ইঙ্গবেজী ধাতুর নানা পদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে 
পারিলেন তাহাতে বোধ হইল তাহার! যে কেবল তোতার সায় আবৃত্তি করিয়াছেন এমত 
নহে। পঞ্চম ও য্ঠ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিস্ন্মরূপ 
পরীক্ষা! দ্রিলেন। চতুর্থ সংপ্রদায়িকের! ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তাস্তের আদিপর্বৰ 
ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন । দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংপ্রদায়েন্রদের পরীক্ষা এইনিমিত্ত অতিশুশ্রষণীয়। হইল যে তাহার! অনায়াসে ইর্শরেজী 
কথার মূলঙ্দ্ধ ব্যাখা! করিতে এবং ব্যাকাবলি ধারা বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে পাবিলেন। 
তৃতীয় সংপ্রদায়িকের1! ইনস্ত্রাকটেব বহীতে ঘে সকল ধম্্রবিষয়ক ইতিহাস ছিল তাহার মর 
ভালরূপে অবগত হইয়াছেন বোধ হইল । এব সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থ ছুই সংগ্রদায়ের! পুরা- 
বৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহ! অত্যুত্তমরূপে বুঝাইয়! দিলেন । 
এবং প্রথম দুই সংপ্রদধায়িবা দ্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন । দ্বিতীয় 
২প্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরস্তে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা আঅতিপারিপাট্য- 


শিক্ষা ৬৫ 


রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং প্রথম সংপ্রদায় এ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড ভদ্ররূপ মর্জ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় 
কাণ্ডেরও কতক বুঝাইতে পারিলেন। 

অপর পারস্য ও বঙ্গ অক্ষবরেতে অতিস্চার লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল এবং তৎসঙ্গে 
ইঙগরেজী ভাষাতে তাহার অনুবাদ লিখিত ছিল। তংপরে হিসাবের কতিপয় বহী দেখান 
গেল তাহাতে কতক গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপ লিখিত ছিল | ফলত: তিন ঘণ্টাব্যাপিয়া 
এতদ্রপ পরীক্ষা লওনের পর এই বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে টাঁকিস্থ ছাত্রেরদের 
সঙ্গে কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্বমতেই তুলনা হইতে পারে। তাহারা যেরূপ ইঙ্গরেজী 
ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন দে অতিপন্তোধক । এস্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালাভিন্ন 
পারস্য ও বাঙ্গল। পাঠশালাও আছে । ইঙ্গরেজী বিদ্যার পরীক্ষা সমাপনানস্তর শ্রীযুত বাবু 
ভবানীপ্রসাদ রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বাঁয়চৌধুরী স্বয়ং পারস্তের পরীক্ষা লইলেন 
এ বাবুর পারশ্ত ভাষাতে যেমন নৈপুণ্য তাহ! প্রকাশকন্নণ অতিরিক্ত সর্বত্রই স্থপ্রকাশিত 
আছে । ছাজ্রের। পারশ্ত ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দৃস্থানীয় ভাষাতে অনুবাদ করিলেন 
তাহাতে বাবুজী অত্যন্তাহ্লাদিত হুইয়! কহিলেন যে প্রধান কএক জন ছাত্র পারস্য ভাষা উত্তম 
উচ্চারণ করিতে পাবেন এবং তাভাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছেন | 

বাঙ্গাল পাঠশালাতে এইক্ষণে অতিশিশু ছাত্রেরা আছে তাহারদের মধ্যে কেহ২ 

বণ শিক্ষ। করিতেছে কেহ অতিরিক্ত লেখাপড়া 9 করিতেছে তাহারদেরও পরীক্ষা লওয়াতে 
সন্তোষ জন্মিল। 


(১ শ্বলাই ১৮৩৭1 ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ ) 


পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত । টাকির পাঠশালা । বাষিক পঞ্চম পরীক্ষা ।--গত 
সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিন্ত জেনরল আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বাধিক পঞ্চম 
পরীক্ষা হয়। যদ্যপি৪ তৎসময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরে। অধিক উপস্থিত 
ছিপ । কিন্ত ফর্দে নামাঙ্কিত ইঙ্গবেজী ও পারম্ত ৪ বঙ্গবিদ্যাভ্যাপি ছাত্র ১৮০ জন হইবে । 
এঁ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব লগুন মিসনরি সোসৈটির ধশ্মৌপদেশক শ্রীযুত কাগ্ষেল সাহেবের 
দ্বারা হম । শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রপাদ রায় পারন্তের পরীক্ষা লইয়া! কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে 
পরম সন্তোষ জন্মিল । ইঙ্গবেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষযের্ও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের 
অধ্যাপকের নৈপুনা ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে । যে ছাত্ররা বহুকালাবধি বিদ্যাভাস 
করিতেছেন ভ্াহারদের অতিশ্মশ্্নূপে পরীক্ষা ভইল এবং শিক্ষকেরদের যাদুশ নৈপুণ্যাঁদি 
কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তবা যে তীহারাঁ অতিনৈপুণ্যব্ূপে শিক্ষা 
করিয়াছেন । 

ইঞ্গলগ্ড দেশে কোন পঞ্লিগ্রামে যদ্যপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে 
তাহার! বিদেশীয় ছুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও 


৬৬ নগদ পাত্রে চ্লেক্াহেলহা কহ 


বীজগণিত ও অঙ্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বি্যাতে অতিপটু তবে আশ্চধ্য বোধ হইত 
কিন্ত এই বঙ্গদেশাবণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহ! আরো অত্যাশ্যধ্য বিষয় কিন্তু সামান্ত 
গ্রামস্থ বালকের! যেমন তেমন টাকিস্থ বালকেরা নহেন তাহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের 
কুটুত্ধ ধনি মানি ব্যক্তিরদদের সম্ভান এবং তাহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে 
কলিকাতান্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ 
অগ্রগণা ছাত্রের! ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে 
পরীক্ষকেরদেব অত্যাশ্চর্ধয বোধ হইল । এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ 
করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রান্তরূপ। এইক্ষণে এ পাঠশালাতে এমত কৃতকাধ্যতা 
হইয়াছে শুন! গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপারিশ্টেগ্ডপ্টে সাহেবেরা এমত 
মানপ করিয়াছেন যে স্কটলণ্ড দেশহইতে নৃতন সাহেব লোকেরা পহুছিলে কেহ ছুই এক 
মাসের নিমিত্ত এ পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন । ঃ 

অতএব এইক্ষণে আমব1 সর্বসাধারণ ব্যক্তিবিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম 
পাঠশালার লংস্থাপক ও প্রতিপোধক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় 
মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। এঁ পাঠশালা এইক্ষণে পাচ বৎ্সরাবধি 
চলিতেছে তাহাতে জেনবল আসেমলি সাহেবেরা ষে খরচ দিতেছেন ততন্ভিন্ন এ বাবু বাষিক 
বিংশতি সহন্্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন । এবং টাকির এ বাবুরদের আদর্শে অন্ত এক জন ধনি 
জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন । অতএব যদ্যপি গবর্ণষেন্ট 
ইহাদের প্রতি সম্রম করিয়া এমত কন্মের প্রতিপোষকতা কবেন তবে বোধ করি এতদ্দেশীয় 
অন্যান্ত ধনি মহাশয়েরাও এতছ্িষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা প্রচলিত- 
করণার্থ এড়ুকেলন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন । 


(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬ 1 ১১ মাঘ ১২৪২) 


পানীয়হাটির বাবু ।--পানীয়হাঁটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সম্্রাম্ত চব্বিশ পরগনার 
জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজরুষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণক্চ বায় চৌধুরী স্বদেশীয় 
বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিচ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুব্দপ-- 
করণার্থ অতিবদাশ্যতাপূর্বক গঙ্গাতীবে কক সাহেবের বাঙলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও 
কলিকাতার মণ্যস্থলে ইন্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু 
মহাশয়ের! রাসমঞ্চের 'নক্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন । তাহাধা উপযুক্ত 
বিদ্বান শ্রীধূত এফ মাগডালননামক এক জন সাহেবকে এ বিদ্যালয়ের .শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন এ সাহেব বঙ্গভাষাতে হৃশিক্ষিত পায়ে এক জন পোর্ডগীশের সহকারে এ 
পাঠশালার কাধ্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিতেছেন । এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক 
ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে । এ পাঠশাল1 অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই 


শিক্ষা ৬৭ 


প্রত্যহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টীকাতে কেহবা তদপেক্গাও অল্প ব্যয়ে তথায় 
লিখন পঠন ও গণিত শাস্ম ও ব্যাকরণ ভগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষাণ ও জ্যোতিষ ও 
ভাষাস্তরকরণ ও বচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে । অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ 
এ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহ নির্ধাহার্থ উত্তরকালে এ মহাশয়েরদের নিজহইতে 
দান করিতে হবে । 

অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুর! স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের 
প্রতি এই এক আদর্শ দশীইয়াছেন । 

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং "অন্যের সাহাযাবাতিরেকে বিদালয় 
স্তাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্ত এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ ক্রুটি 
করিবেন না। 

তাহারা জ্ঞানি বাক্তিরদের ন্ার ইহাও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্গা- 
বিষয়ের সাহাযাকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্তত। প্রকীশকরণ এই অন্যতর উপায়েতেই 
কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে । ফলত: ইহাই প্রকৃত বদান্যতা এবং এতদ্রপ 
বদান্ততাতেই প্ররুত পুরুষার্থ আছে । [ক্যালকাটা কুরিয়াধ 7 


(৯৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬1 ১১ পৌষ ১২৪৩) 


শ্বীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু ।--স্থখচরগ্রামীয় বৌন্টীয়স সিমিনেরি নামক 
দাতবা বিদ্যালয়ের স্থাপনা! ও ছাঁজদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি" । 
যদবধি এ ছান্রদিগের. পিতা ও রক্ষকের] তাহাবদেরব বালকেরদিগের বিদ্াভাসার্থ স্থানে২ 
ভ্রমণপূর্বক কতকগুলিন বেতন গ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগের অর্পণ 
করিয়াছিলেন পরে কিছুকালানভ্তর এ ছাত্রদিগের পরীক্ষা লওনেতে তাহার! ব্মালাও তখন 
শুদ্ধরূপে পাঠ করিতে পারে নাই । এইস্থানে পাঠক মহাশয়ের বিবেচনা করিবেন যে অন্ধ 
কখন অন্ধকে পথ দেখাইতে পাবে না দেখাইলে উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হয় । 
এই বিবেচনায় তাহারা শ্রীযূত বাবু তারকনাথ সেনের নিকট এ অজ্ঞান তিমিরম্বর্ূপ 
বোঝাদ্বার। ভারগ্রন্ত ও ক্লান্ত হইয়। এমত উপায়ের নিমিত্ত জানাইল যাহাতে এ বালকের 
উক্ত ভারহইতে মুক্ত হয় । এতদর্থ উক্ত সেন বাবু এই দ্রাতব্য :চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছেন 
যাহার ছাজদিগের পরীক্ষা গত রবিবার ১৮ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার 
বাবুজীর আলয়ে হইয়াছিল ইহাতে এঁ সকল গ্রামের অতিশয় মঙ্গল ও ভরসা হইয়াছে 
ঘোরাদ্ধকারজনক অজ্ঞান মেঘ যাহ! বনুকালাবধি স্থখচর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমকল আচ্ছন্ন 
করিয়া অন্ধকার করিয়াছিল তাহা গ্রামোপকারক ও মান্য শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের 
নীতিশাস্্ শিক্ষা ও বিবিধ উপদেশন্বকূপ প্রবল বামুদ্ধার! উড্ডীয়মান হইতেছে ।-." 


৬৮ ওলা পাত্রে সেক্সাবেলেত কথা 


€ ণ'জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩ ) 


নৃতন পাঠশালা ।-__কিয়ৎকাল হইল শ্রীষুত বাবু তারকনাথ সেন হ্থখচর গ্রামে এক 
পাঠশাল শ্বাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়! গেল এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 
দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসস্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।-_ পূর্ণচক্দ্রোদয়। 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩) 


আমরা আহলাদপূর্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রযুত লার্ড অকলগু সাহেব নিজ ব্যয়ে 
চাঁণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে এ 
বিদ্যাগাব নিশ্দাণেতে ৩৫০০ টাকা বায় হইয়াছে এবং শ্রীযৃত বাবু রূসিকলাল সেন থিনি 
মেদ্রিনীপুবের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান 
মাসের ৬ তাত্রিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কাধ্যাব্রস্ত হয় পরে গত সোমবারে আবে। 
বিংশতি বালক ভভ্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই 
তথায় পাঠ করিবেন আরো! আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে 
জাতিভেদ করা৷ হইবেক না এবং কাগজ কলম পুন্তকাদি সমস্তই শ্রীধুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে 
দিবেন আর যে সকল বালকের] নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন 
তাহার! প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের 
আশাতে বালকের! বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উত্সাহপূর্বক বিদ্যাভ্যাসপ করিবে 
শ্রীলশ্রীযুত লার্ড পাহেব আরে! কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল 
কালেজে অথবা হিন্তুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়! দিবেন-.. ।-জ্ঞানান্বেষণ 


(২৯ জুন ১৮৩৯ । ১৬ আফাঢ ১২৪৬) 


বরাহনগরে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশালা স্থাপনের অন্ুক্রমণিক1 ।__কিম্ুৎকাল হইল সম্বাদ 
পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারের! দেশীয় লোকেরদের 
বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবশ্যক বোধ করিয়া এ অঞ্চলস্থ অতিদরিদ্র হ্বদেশীয় লোকেরদের 
বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপন্জন্য 
স্থির করিলেন “এইক্ষণে আমরা পরমাহলাদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে এ বিদ্যালয় 
ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে 
শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে । এ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুত বাবু 
রামরত্ব রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট 'হইতেছে 
এবং যদ্যপি ইঙ্াবদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্যান্য মান্য মহাশয়ের তাহার সাহাযা করেন 


শিক্ষা ৬৯ 


তবে এই নৃতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবগ্তক তাহা অনায়াসে 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন। 


(২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ আাবণ ১২৪৫) 


আন্দুল গ্রামে নৃতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা ।- বর্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার 
বেল! তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে প্রামন্মহারাজ বরাজনারায়ণ বাহাদুরের স্থখোদ্যান 
নামক স্থানের গৃহে এ আন্দুল এবং তন্নিকটবণ্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি 
গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয়, স্থাপনার্গে এক মহা সভ। করিয়াছিলেন । এ 
সভায় শ্রীষন্মহারাজ বাঁজনারাম়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যন্তসারে শতাধিক সন্ত্রস্ত সভ্যের 
সমাগম হইয়াছিল এবং এ সভাতে ভীযুত রাখনাবায়ণ ন্যাঁয়রত্ব ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি মহাশয়রা 
উপস্থিত ছিলেন। 

১। তঙপরে শ্রীযুক্ত বামনারায়ণ স্যায়রত্ব ভট্টাচাধোর প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ 
মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত 
হইয়!..-বঙ্গ সাধু ভাষায় স্বীয় বক্তৃতারস্ত করিলেন যদ্দার৷ আন্দুলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
অবস্থাত্রয়ের শুভাশুভ বার্তী এবং বিদা। শিক্ষার ফলোদয় না শিক্ষা দোষ অতি উত্তম রূপে 
কথিত হইয়াছে তাহা এই যে। 

সভাপতি কর্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্ত/ব ।-_-অস্মদাদির বাস স্থান এই 
আন্দুল গ্রাম যদিশ্যাৎ পরিমাণে ক্ষদ্র কিন্ত নান! বৃহদব্যাপারে মহাখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে 
এস্থলফে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদন্টষ্টান এবং সংস্কৃত 
বিদ্যার চচ্চাতে অন্যান্ত অনেক পলী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পুর্ব কালে 
এস্থলে ৬তৈরবীচরণ বিদ্বাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৬রামগোপাল 
তক্ক পঞ্চানন ভষ্টাচাধ্য ৬কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্য ৬ সাতৃরাম তন্কভূষণ ভষ্টাচাধা 
এবঞ্ ৬বামমোহন বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচাধ্যপ্রভৃতি পণ্ডিত ম্হাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের 
তুল্য সরম্বতীপু্র স্ব ত্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্বীপতুল্য দক্ষিণ 
নবন্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক 
পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তীাহারদ্রিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত্ত 
আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত 
মহাশয় গণ ষাহার! আছেন কাল সহকারে পূর্ববাপেক্ষা শাক্সাভ্যাসের নানতা এবং পণ্ডিতবর্গের 
সহিত শাস্স প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্বতা তথা তদ্দবারা পণ্ডিত মহাশয়দিগের 
উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এবঞ্ অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে । অধিকন্ত ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্ত এ বিদাা শিক্ষার চচ্চা ইদানীং প্রায় 


৭০ স্ওন্াদ পাত্রে লেক্যাজ্নে্র কখা 
সর্বত্রই হইয়াছে অস্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্যা শিক্ষা না করাতে 
অঙ্ঞানাদ্বকারে পতিত হইয়া! সঘর্ অনৃষ্টিহেতুক কুপথাবলম্ী হইতেছে । 

অদ্যকার এই সভা! হওনের তাৎ্পর্যা এই যে সংস্কৃত এব ইংরাজী বিদ্যায় এস্থলে 
উত্তমরূপে অনুশীলন হয় তদ্ধিশেষঃ সন্তোষ পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি মনোযোগী হইয়া 
শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্য/ অতি প্রাচীন। দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন 
এই অনাদি বিদ্য। পূর্ব জবনাধিকাঁরে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদশিকা ছিলেন রাজ 
কাধ্যে বাবহাধ্যা ছিলেন না পারস্ত বিচ্যা সমাদূতা ছিলেন এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতান্তযায়িনী বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকাধ্যে 
প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্ত এ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি 
সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদর্থে সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন 
হইল। দ্বিতীয় ইতরাজি বিদ্যা বর্তমান রাঁজভাষা অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন 
ভদ্রলোকের সছুপজীবিক1 ধনিগণের ভ্রখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্গাদির হেতু সর্বব 
সাধারণ পক্ষে দয়! সভ্যত। জ্ঞান সাহসাদি বুদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়। মিথ্ায। কলহ পরনিন্দা 
পব দ্বেষাদি বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গগুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের 
আবশ্যকতা হইতেছে কিন্তু এ বিদ্যায় শিক্ষা এস্কলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক 
নিয়োগ বিনা কি প্রকারে সম্ভব হয় এবং এ ভাবি বিদ্যালয় স্থাপন মাধাবণোদ্যোগ ভিন্ন 
উত্তম রূপে হইতে পারে না বধিস্যাৎ এই সভায় ঈদুশ ধনিগণ আছেন খাহাধ। স্বীয় পৃথক 
উদ্যোগে অর্থবায় দার! এ কম্ম নির্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের 
উৎসাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য এ্ক্য দ্বারা যে অপুর্ব কফলোদয় 
তয় তাহা কদাঁচ হইবেক না অতএব আমি দু বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ সকলেই এই 
প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যান্ষসাঁরে উদ্যোগ করণে অংশী হইবেন । পবস্থ উক্ত 
মহারাজের বক্তৃত। শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহাবাজকে অগণ্য ধন্তবাদ দিলেন । 

২ দ্বিতীয় ত২পরে সভাপতি মহারাজ বাহাছুরের প্রস্তাবে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের 
পোষকতায় ইস্কুলের নাম আন্দুল একেডিমি রক্ষিত হইল । 

৩ তৃতীয় সভাপতি মহারাজের প্রস্তাবে হরচন্দ্র কবিরাজের পোষকতায় এ আন্দুল 
একেডিমি নামক বিদ্যালয়ে ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা হইবেক স্থির হইল । 

৪ চতুর্থ বাধু জগন্াথ প্রসাদ মল্লিকের প্রস্তাবে বাবু ঠাকুরদাস রায়ের পোষধকতায় 
গোলোকচন্দ্র চৌধুরি এ আন্দুল একেডিমি নামক বিদ্যালয়ের সেক্রেটরি অর্থাৎ সম্পাদক 
নিযুক্ত হইলেন । ৰ 


- অষ্টম সভাপতি মহারাজের প্রস্তাবে রাজচন্দ্র মাশ্চটফের পোষকতায় স্থির হইল যে 
একজন ইন্গলপ্তীয় এবং একজন এতদ্দেশীয় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন । 


শিক্ষ। ৭৯ 


৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই স্থির 
হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাগুলেখা মহারাজ রাজজনারায়ণ বাহাছুর 
ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রস্তত হয় এবং হীবারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর 
বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যেএঁ পাওুলেখ্য সংশোধন করণার্থে উপযুক্ত 
পঞ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চালিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন তদ্বিশেষঃ 
হীরারাম তর্কসরম্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও রামনিধি ন্যায়পর্চানন ও আনন্দচন্দ্ 
তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও 
ঈশ্বরচন্দ্র ম্যায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্র ও মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ 
তর্কবাগীশ ও পার্বতীচরণ তর্কালঙ্কার |." 


(২৫ মে ১৮৩৯1 ১২ জ্যষ্ট ১২৪৬ ) 


মহেশপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন ।--মমরা শুনিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে 
হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়ের এক টাদা করিয়াছেন তাহা 
বারএআরি পুজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গবেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের 
ইউরোপীয় বিদ্যা! প্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাজ্ষ!। তাহার এই এক চিহ্ন দুষ্ট হইতেছে । 
[ জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে] 


(১০ জুলাই ১৮৩৯ । ৫€ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 


বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা ।- গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরান্ছে বারাসত 
গ্রামে ও নিকটবন্ঠি অতিমান্য কএক জন মহাশয় এ স্থানে ইঙগবেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ এবং 
তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ এ স্থানীয় শ্রীযুক্ত বায় প্রাণরুষ্ণ মিত্রের বাটাতে 
এক সভ। হইল তাহাতে নীচে লিখিতবা মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন । 

শ্ীযূত উৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্ধা শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচাধ্য শ্রীযুত দেবনাথ ভষ্টাচাষা শ্রীযুত 
হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চাটুধ্যে শ্রীযুত কাশীনা চাটুষো 
হবিনাথ বাড়ুষ্যে শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বাড়ুযো শ্রীযুত বেণীমাধব চাটুষ্যে শ্রীযৃত ঠেকলাসচন্দ্র 
চাটুষ্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।ল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুষো শ্রীযুত ভূবনচন্দ্র চাটুযো শ্রীযুত 
চতুভূ'জ চাটুধ্যে শ্রীযুত শ্ামাচরণ বাড়ুযো শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । শ্রীযুত রামকমল গুপ্ত 
শ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযৃত গিবীশ্চন্দ্র গুপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত শ্রীযুত 
উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ শ্রীযৃত 
মহেশচন্ত্র মিত্র শ্রীযুত ভোলানাথ বস্থ এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বন্থ। 

তাহাতে শ্রীধুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীয়ুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় 
এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে 


ণ২ সওব্াদ পাত্রে সেক্তাক্েত্র কথা 


শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্তামটাদ বাডুষ্যের 
প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের পৌঁষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাপি 
মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাহার] সাধারণ কমিটির অধীনে 
বিদ্যালয়ের তাবদ্াঁপার নির্বাহ করেন । 

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় এই 
স্থির হইল এই বিগ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাঙুলেখ্য এই জিলার জাইণ্ট মাজিস্মেট সাহেবের 
নিকটে অর্পণ করা যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এম্ত প্রার্থনা কর! ম্বায়। 
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশ্তাবে ও বাবু গিরীশচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এ 
আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্তামাচরণ বাড়ুযো ও শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষের দ্বারা ইঙ্গরেজী ভাষাতে 
লিখিত হয় । 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই 
বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বারাপত নিবাসি মহাশয়ের এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্ধে 
উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহ শ্রীযুত সাহেবের নিকটে অর্পণ করা যাঁয় | 
তৎ্পরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের সম্মতি 
হইল এবং শ্রীযুত সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞত। স্বীকার করণানস্তর সভ্যের! স্বস্বাবাসে প্রস্থান 
করিলেন । ন্বায় মোহনলাল মিত্র । নবীনচন্দ্র মিত্র সেক্রেটরী । 


(৩ মার্চ ১৮৩২ । ২১ ফান্ধন ১২৩৮) 


চুচুড়ার পাঠশালাবিষয়ক।-_শ্রীযুত চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । কএক সপ্তাহহইতে 
জন্রব হইয়াছে ষে চুঁচুড়া শহরের এবং তদধীন স্থানসকলের বাঙ্গালা লেখা পড়ার যে 
কএকট] সরকারি পাঠশালা আছে তাহা উঠিয়া যাইবেক-"-আমি উক্ত স্থানে বাঁস করি এ সকল 
পাঠশালার বিষয় যথার্থ যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখিয়! পাঠাই. | ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে 
অথবা কহ ১৮ বংসর হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন 
তাহার অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরি মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে 
অধিক সংখ্যক বালক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গাল পড়িত কিন্ত কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা 
উচ্ছিপ্না হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আহ্ছকুল্যে বাঙ্গালা পাঠশালা 
নিমিত্ত সরকার হইতে মাসিক ৬০০ শত টাক দিতে হুকুম হয় তদ্দারা মে সাহেব 
গরিহাটাঅবধি রুষ্চনগরপব্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা 
স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কন্ত। বা নংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টূপে বহুকাল ব্যক্ত 
হইল না হ্গতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল এজন্য 
বিশিষ্টলোকের বালকেরা তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পাদরি সাহেব আপন 
পরিশ্রম ও আয়াস ন্যুন কৰিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে হাট 
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বাজার ছিল সেই স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদরি সাহেব 'বালকদিগকে পারিতোধিক পয়সা 
দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়স1 পাইত তাবৎ্কাল 
পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সম্ভান যে কেহ গিয়াছে এমত শুন! যায় নাই এবং বোঁধ- 
গম্যও হয় না। 

সরকারহইতে যে ছয় শত টাক প্রাতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্ধেক পাদরি 
সাহেবের নিজের বেতন এবং তাহার পান্কি ও বজবাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্ধেক 
বিংশতাধিক পাঠশালায় ব্যয় হয় । 

পারি মে সাহেবের পরে পাং পীয়সন সাহেব এ কম্মে ছিলেন এক্ষণে পা ভিসি 
[ 71885 ] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে এ 
পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে । অপর পারি 
সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার কর। এবং কেতাব কর] কর্মসত্বেও মধো২ পাঠশালা 
দেখিতে যাইতেন পরস্থ গুরুমহাশয় যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরি সাহেবের নিজের 
লোকের আত্মীয় এজন্য তাহার! পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্বেই সমাচার 
পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়! রাখিত খাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন এঁ পাঠশালা বিষয়ে নিষুক্ত ব্যক্তিবাতীত আর কাহার কি উপকার হইয়াছে 
বা! হইতে পারে। 

পরস্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়! পূর্বে ষেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও 
সেই প্রকার হইয়াছে পূর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল 
কতকগুলি মুটে মজুর পোদ বাগন্দীর ছেলোরা পাদরি সাহেবের প্রসাঁদাৎ দোয়াইৎ কলম 
স্পর্শ করিয়াছে মাজ বিষয়কম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা! হয় নাই এবং লেখাপড়। 
করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার 
অনেকের দুইকৃল গিয়াছে । 

গবর্ণমেন্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহার] অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত 
লোকের নিমিত্ত খমরাতি পাঠশালা করিম়াছেন ও করিতেছেন ইহার্দিগের বিছ্যা মনুষ্যত্ব 
না হইলে সাধারণ বা! ক্ষুদ্র লোকের বিছ্যাপ্রদ্ধানে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা 
হয় মাত্র । 

এতদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসার্দি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না 
করিলে রাজদ্বার! কিপ্রকারে তাবৎ নির্বাহ হইবেক । এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা 
বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির 
রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ .লেখা পড়া পূর্বে হইত 
এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ 
দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা 

১০ 


৭8 লগলাদ পত্রে সৈক্াবেলভ্র কথা 
পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্যাদান অনাবশ্ঠক এই বিবেচনাবিধায় এ পাঠশালা কোন 
মিসিনরি সাহেবকে দিবেন । ইহাতে টাকা বাচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত অভিপ্রায় 
রাঁজার হইতে পারে না। কম্তচিৎ টু'চুড়ানিবাসিনঃ ।__সং চং। 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ । ২ ফাস্কন ১২৪২) 

শ্রীধুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_-...আমারদিগের মানস এই ষে চু'চুড়ার ফ্রি 
ক্কলের বিদ্যাভ্যাস্রে কিঞ্চিল্লিপি সান্গকুলপুর্বক আপনকার দর্পণপ্রকাঁশক যন্ত্রে মুদ্রান্কিত করিয়। 
প্রকাশ করিলেই মহাশয়ের নর্পসপাঠক মহাশয়ের। আহ্লাদস।গরে মগ্ন হইতে পারেন। কারণ 
আমাবরদিগের এই স্থানে ব্হুকালাবধি বাঁসপ্রযুক্ত আমর! উক্ত পাঠশালার পূর্বের এবং 
এইক্ষণের সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছি কেন না পূর্বের ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত সে 
কেবল বিহঙ্গের ন্যায় কারণ তাহারদিগকে ভত্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহার। কোন অংশে উত্তবূ 
প্রতাত্তর করিতে পারিত না কিন্তু এইক্ষণে পূজনীয় শ্রীযুক্ত মণ্তী সাহেবের অধিক ঘত্তপ্রযুক্ত 
এবং উপদেশ কর্তী শ্রীযুক্ত ডিক্রুশ সাহেবের অতিশয় পরিশ্রমের দ্বাব| ছরগণ বে সকল গ্রন্থ 
অপায়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন ভাহাতে তাতারা উত্তমোতীম সভাতে এবং এতদ্দেশীয় 
অন্যান্য মতের ছাত্রগণ ও কলিকাতানিবাসি ছাত্রগণের সহিত নান1 বিষয়ে বাদান্বাদ করিয়া 
প্রশংসিত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পাঠশালার বালক সকল ষদ্যপি মনোযোগপূর্ববক 
জ্ঞানোপার্জনে মনোর্পণ করিয়া বিদ্বাধায়ন করেন তবে অনায়ালে স্থশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতে 
পাঁরেন। আর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় আমরা অতিশয় খেদান্বিত হই কারণ উক্ত ছাজ্রালয়ে 
এক উপদেশকর্তা নিযুক্ত থাকিয়। প্রায় ষষ্টিতম বালককে উপদেশ দেন কিন্তু যদ্যপি অন্ধ গ্রহ- 
পূর্ব কোম্পানি বাহাদুর এই বিদ্যালয়ে আর কিঞ্চিদর্থ ব্যয় করিয়া অন্ত এক জন শিক্ষক 
নিযুক্ত করেন তবে পূর্বোক্ত মাটন ডিক্রুশ আরো অত্ভান্তমন্ূপে নানাপ্রকার জ্ঞানোপদেশ 
অধিকরূপে অভ্যাস কৰ্পাইতে পারেন কারণ আমবা শ্রুত আছি যে মাঈর ডিজ্রুশ মহাশয়ের 
অত্যন্ত ষত্ব যে হিন্বুলোকপকলের ইঙ্জবেজী বিদ্যাভ্যাস নিঘিত্ত তিনি এক নিয়ম সপ্তাহের মধ্যে 
দুই দিবস সায়ংসময়ে অন্ত গ্রহপূর্বক স্থির করিয়াছেন ভতদ্দাপ। পাঠশালার ছাত্রগণ এবং অন্ঠান্ত 
ব্যক্তি যাহারা কোন ছাত্রালয়ের ছাত্র নহেন তাহার! আসিয়া ছুই তিন ঘণ্ট1 থাকিয়! অনেক 
প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়া! থাকেন ইহাতে মাষ্টর মহাশদের লাভালাভ নাই কেবল উপকারার্থে 
করিয়াছেন মাত্র ইতি নিবেদন। সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৩ মাঘ! “ 


(৯ জুলাই ১৮৩৬ । ২৭ আধাঁড় ১২৪৩) 
হুগলির পাঠশালা ।- শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত ২ 
তারিখের দর্পণ পাঠ কৰিয়। এই বিষয় আশ্চধ্য বোধ হইল যেজ্ঞানাম্বেষণ সম্পাদক মহাশয় 


হুগলিতে বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবকর্তৃক ঘে এক বি্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহ! জ্ঞাত 
নহেন...। 


শিক্ষা ্‌ ৭৫ 


এ পাঠশালার কাষ্য গত ৫ আপ্রিল তারিখে আরম্ভ হয় তৎসমঘ়ে কেবল ৫ জন ছাত্র 
ছিল এইক্ষণে ২৩ জনপধ্যস্ত হইয়াছে এবং বোধ করি যদি তাহাতে টাঁক' না দিতে হইত ও 
ব্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক 
আসিত। অগ্যপধ্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা কিপব্যস্ত উৎসাহ হীন তাহা আপনি অবগত 
আছেন অতএব এইস্থানে ছুইটা অবৈতনিক পাঠশালা] থাঁকিত্ে যে তাহারা বেতন দিতে 
ইচ্ছুক হইবেন না ইহা স্থতরাঃই বোধ হইবে। - 

কিন্ত এক বিশেষ কারণে & সকল লোক এই পাঠশালাতে পুন্রাদিকে বিদ্যাধ্য়নার্থ 
বিমুখ হইয়াছেন সেই কারণ এই যে এই পাঠশালাতে কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষক শিক্ষা দেন। 
আপনি অবগত আছেন যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরদের মধো বর্ণ ও জাতীয় ও পোশাক 
পরিচ্ছদাদি দেখিয়া নৈপুনা ও ক্ষমত। নির্ণয় করেন কিন্তু বিদ্যা দেখিয়া নহে অতএব 
সাধারণ্যে কহি যদি ইউরোগীয় বা ইঞুইগ্িয়া বাক্তি কিঞ্চিৎ জানেন এমত কোন 
শিক্ষক থকিতেন তবে ভীাহাকেই মহাবিচ্ছ জ্ঞান করিয়। বাপকেরদিগকে শিক্ষার্থ 
পাঠাইতেন কিন্ত বাগ'লি দিও অতিনিপুণ বিজ্ঞ ক্তকন্মা। থাকেন তথাপি তাহাকে হের 
বোধ করেন । 

হে সম্পাদক মহাশয় এ অতিমন্দ বিবেচনা অতএব যদ্পি আপনি এতছ্িষয়ে লেখনী 
ধারণ না করেন তবে এই ভ্রমাত্মক বিবেচন। বহুকালাবধিই চলিবে এবং তাহাতে এতর্দেশীয় 
স্থশিক্ষিতেরদের মান হানি হইবে কেবল নহে এতদ্দেশীফ অনেক পাঠশালার মঙ্গল হানিও 
হইতে পাবে । আপনি মনে করিলে পাঠক ম্হাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে পাধেন যে 
এইক্ষণে হিন্দুকালেজেও পাঁচ ছয় জন এতদ্দেশীয় শিক্ষক আছেন এবং পটল ডার্গাতে হের 
সাহেবের পাঠশালাতেও বুঝি কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা কাধা নির্বাহ হইতেছে 
এবং এইস্কানে ইহাও মন্তব্য যে এঁ পটল ভাঙ্গার পাঠশালার এক জন শিক্ষকের কএক 
মাস হইল ছোট নাগপুরের কষাণপুর স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষকতা নিমিত্ত একাধিপত্য ছিল 
এবং তিনি এতদ্রেপ কাঁধ্য সম্পাদন করেন যে তথাঞ্কার রেসিডেন্ট সাহেব তাহার প্রতি 
অতিসন্তষ্ট ছিলেন । | 

কিন্ত প্রকৃতবিষয় লিখি যে কলিকাতাঁর জ্ন্রলে আসেম্লি অর্থাৎ পাদরি 'ফ 
সাহেবের পাঠশালাধ্যক্ষেরা যেমন নিয়মান্ুসারে ছাত্রেরদ্িগকে শিক্ষা দেন তদনুসারে এই 
পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ তাঁবৎ বিদ্যা জিজ্ঞাসাপূর্বক শিক্ষাণ যায় 
এবং যে ছুই জন সাহেব এই পাঠশালায় কাধ্যাস্থুরক্ত তাহারা এই নিয়মে অতিসম্তষ্ 
হইয়াছেন । কিন্তু নান! কারণপ্রযুক্ত এ সাহেবেরদের নাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না কিন্ত 
ধর সাহেবলোকের। এমত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে এ নিয়মান্থুসারেই শিক্ষা দিতে তাহারদিগকে 
পরামর্শ দিম্মাছে ।-..--এক্স | চুচুড়াহইতে এক ক্রোশ অস্তরিত। 


৭ নগদ পত্রে সেক্ষাক্েবল ক্র থ। 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল মহামহিম ধন্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযুত 
ডি সি স্মিথ সাহেব সিচারাধিপতির বিশেষাচ্ছধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় ব্যসনে 
এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিগ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন মাস 
হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্রীনাথ সোমাদ্দার 
ন্ুবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধর্মপরায়ণ মহাঁশয়দ্বয়ের অধ্যয়না্কুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার শিক্ষক 
পদাভিবিক্ত করিয়! এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন । তাহাতে তদবধি ইহারদিগের বিচক্ষণতা 
ও ন্বধন্মপবিপালকতা৷ ও পরিশ্রমের আতিশয্যত শ্রবগে অস্মদ্বোশীয় ধন্মান্ত মহাশয়ের! স্ব 
বালকগণে তত্তৎ সব্লিধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাজেরও অধিক সমাগম 


হইয়াছে '"'। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩৮ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫) 


আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক যাহা আমরা পুর্বে প্রকাশ কনিমাছিলাম 
যে জেনেবল কমিটি আব পবলিক্‌ ইনিকষ্টকসন্‌ শিশুগণকে বিদ্যাদানার্থ হছুগলিতে এক বিদ্যালয় 
স্থাপনার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে ' আমরা পরমাহলাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 
কালেজের অধ্যক্ষ যে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব তিনি এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির প্রতি ভাবাপণ 
করিয়াছেন যে তিনি এ অঞ্চলস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে মাষ্টর পরকিন সাহেব তাহার 
সহিত পরামর্শ করিয়! এক্ষণে সংস্থাপিত হইবে যে বিদ্যালয় তাহাতে এক জন উপযুক্ত 
শিক্ষক নিদ্ধাধ্য করেন। যে সময় পধ্যন্ত হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য 
ছিল তদবধি এতদ্দেশীয় শিশুদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করা যায় নাই । সম্প্রতি 
বর্তমান শাসনাধিকারির1 এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী হইতেছেন এবং 
ইহারদিগকে সভ্য করাইবার নিমিত্ত যত্র পাইতেছেন ইহা আখারদিগের অতিশয় আহ্লাদের 
জন্যই হইয়াছে । আমরা ভরসা! করি যে এক বর্ষ গতহইতে না হইতে আমর! প্রধান২ স্থানে 
অকর্ণ্য পাঠশালার পরিবর্তে বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইব । | জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ | ১৪ মাঘ ১২৪৫ ) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--...কালীকিস্কর বাবুর সাহায্যে হগলিহইতে 
এক ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃশ্ব ছাত্বেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেন্ট 
ইনট্টিটিউসন স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি ।...এই পাঠশালা দেড় 
বৎসবাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্লকালের মধ্যে বালকেন। নানা প্রকার বিদ্যাতে 
বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে । এবং অরিএণ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যাঝি 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নান। প্রকার বিদ্যা শিক্ষা! দেওনার্৫থ উদ্যোগ করিতেছেন । 


শিক্ষা | ৭৭ 


-*শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোখোগ দ্বার। অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পঠিশাল। 
হইবে এবং শ্রীুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহ] ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ 
করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন। যদি এতদ্েশীয় অন্যান্ত ধনি 
মহাশয়রাও এতাদৃশ ব্যাপারে আলক্ হইতেন তবে এই সভ্য ভারতবর্ষ রাজ্য আরো 
দেদীপ্ামান হইত । আরো। শুন! গেল যে উক্ত বাবু হুগলিহইতে ধন্তাথালি পধ্যন্ত যে রাস্তা 
হইতেছে তাহার ব্যয়ার্থ ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 

জে আর এম 


(৬ জুন ১৮৩৫ । ২৪ জোষ্ট ১২৪২ ) 


চন্দননগরে বিদ্যালয় ।--সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এবং 
তাহাতে ফ্রান্সীয় ও ইঞ্সরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অভ্যাবশ্যক 
আছে । এবং কলিকাতাঁর সম্বাদ পত্রে এ কম্মাকাঁজ্ি ব্যক্তিবর্দিগকে তদর্থ আবেদন করিতে 
বিজ্ঞাপনদ্বারা আহ্বান কবা গিয়াছে কিন্তু এইক্ষণপধ্যস্ত কেহই তাহাতে অগ্রসর হন নাই । 
অপর কুরিয়র সন্বাদপত্রে লেখে যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় ব। ইঙ্গলন্তীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত 
না হওয়া পয্যস্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হইয়াছে । ফুভচেরির গবর্ণমেপ্ট 
এঁ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাক] সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের 
টাদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলিতেছে । ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না । পাঠশালার 
নিয়ম এই যে সর্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধন্ম বিবেচন। ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে 
অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয়্ লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন 
উদ্বেগ না হয়. এনিমিত্ত এ পাঠশালাতে ধম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। 
এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন নিয়ম আছে তদুসারে কাধ্য চলিবে । এ কমিটির মধ্যে 
শ্রীযুত রিসি সাহেব সর্বাপেক্ষা দক্ষ এমত সকলের অপেক্ষা ছিল এবং তদ্রপই বটেন। 


(১৩ জুলাই ১৮৩৯ । ৩০ আষাঢ় ১২৪৬) 
ইর্গরেজী পাঠশাল স্থাপন ।---জিল1 হুগলির অস্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি 
জমীদার মহাশয়ের! এ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনাথ মনস্থ করিয়াছেন এ 
বিদ্যালয়ের তাবছায় তাহারাই নির্বাহ করিবেন । 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 


জ্রিবেণীর স্কুল ।--প্রভাকর পত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চজ্্র সেন ও শ্রীযুক্ত 
মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ।--হবরকরা | 


৫ চনংব্াদে পাত্রে স্ক্ষাভেনল্র কথা 
( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


বদ্ধমানে নৃতন বিদ্যালয় ।---আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম থে 
বদ্ধমানে শ্রীধুত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্বোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্ধমানের 
শ্রীুৃত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নিশ্বীণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট শত হস্ত 
অন্তরে অথচ নগরের মপ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্দীণ 
হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আববী এবং সংস্কৃত এই কএক. বিদ্যার 
শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ই্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত 
হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওনহেতৃও যৌলবী এবং পণ্ডেত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক 
ছাত্রজন্ত ছুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপজ্জে তন্নগরের 
প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বদ্ধমাঁন নগরে যে২ সাহেবলোক বাঁস করেন তাহাদের 
তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে এবং সকলেই আন্মঝুলা করিবেন এমত গতিক বটে 
বদ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যান্ত চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যন্প লোকে জানেন। যদিও 
আমরা জানি যে তথায় অন্ত ছুই এক বিদ্যালম্ম আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ 
হইবার সম্ভাবন। ছিল কিন্ত তন্মধ্যে কোন বিদালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদূক অশ্টঝাগ 
নাই অন্য স্কুলে যদিও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহ নগরহইতে 
দূর এবং কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুর যাইতে সপ্ষোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও 
বটে এবং সকলেরই অন্থরাগ আছে স্থতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ 
কবি না ।-_-সং কৌং। 


(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ (জ্যাষ্ট ১২৪৪) 


১৮১৭ সালের রাজা! প্রতাপচন্দ্রের ৬প্রাঞ্ পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বর্ধমানে 
যে কাঁলেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বনুকালপতধ্যন্ত বাজ প্রতাপচন্দ্রের 
শিক্ষক ছিলাম অতএব ইদানীং এ বাঁজ্যার্থ উদিত যিনি তিনি প্রতাপচন্দ্র কিন! ইহার সাক্ষ্য 


দিতে আমি প্রস্তত আছি-.'। চার্লস ডু বোর্ড । 1 (85158 1)0139191905 ] গয়া 
৩৯ মে ১৮৩৩৬ । | 


(৪ ফেব্রুয়ারি ২৮৩২ 1 ২৩ মাথ ১২৩৮) 


শান্তিপুরের আকাদিমি।--..*বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষি শ্রীয়ৃত বাবু গোপীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়কতৃকি গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দ্রিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং 
এ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হ্ইয়াছেন। এ পাঠশাল! স্থাপনাবধি অদ্যপত্যস্ত ৫৮ জন 
বালক পূর্ববাহ্ে দশ ঘণ্টাবধি অপরাহ্কের পাচ ঘণ্টাপধ্যস্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া! শিক্ষার 


পৌর্বাপর্য এবং উত্তম ধারাহুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে ।...& বিদ্যালয় উক্ত বাবুর 


শিক্ষা ৭৯ 


খরচেতে কোম্পানির বাস্তার পূর্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে । অপর শ্রীযুত জজ এভার্ড 
মলিম্দ সাহেব এ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে ছুইবার বালকেরদের 
পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন... । কেধাঞ্চিদ্রপণিগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শাস্তিপুর 
১৮৩২ সাল ২৯ জান্ছআরি | 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।--."*জিলা নবদ্বীপের মধো শাস্তিপুর গ্রাম 
প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাঙ্গণ জাতির ৫০০০ হাজার 
ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ 
বালক মূর্খ হয় বোধে গ্রামন্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলশ্রীযুত বাবু মতিলাল 
রায় মহাশয় ্বয়ং খরচে এ গ্রামের মব্যস্থলে উত্তঘ ইষ্টকনিশ্মিত দোতাঁল! বাটা ভাড়া লইয়' 
এক জন হিন্দু কালেজের ফাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিছ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত 
কৰিয়াছেন অত্যল্লকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের 
অতিবিক্ত হইয়াছে এ কালেজের পাঠের দাড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম । 
ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস করিখাছেন ৬ শারদীয় পুজার পর এ স্কুলের একজামিন 
হইবেক। অনুমান করি তাহাতে দেশস্থ ধনি ব্যক্তি সকল এবং জ্জিলাস্থ শ্রীলশ্রীযুত হাকিম 
সাহেবের! শাস্তিপুরস্থ হইয়! বালকেরদিগের একজামিন করেন ইহা! হইলে ভাল হয়।. শ্রীযুত 
বাবুজি মহাশয় একজামিনে উত্তীর্ণ বালকেরদিগকে কেতাবপ্রভৃতি পারিতোধষিক দিলেন। 
দর্পণ শ্রকাশক মহাশয় অত্যল্পকালের মধ্যে এত বালক হইয়াছে পরই অধিক হইয়। তিন 
চারি শত বালক হগন সম্ভাবনা । ইহাতে করিয়া এক জনে টিচরী কম্শ সম্পন্ন হয় ন!। 
এবং বাঙ্গলা ও পারন্য বিগ্যাভ্যাস হইতেছে না। এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনি বাঙ্গালি এবং 
ইউরোপীয় এবং শ্রীলশ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়ের! সকলে মনোযোগী হইয়] চাদার ছারা 
এমত স্থানের বিগ্ভালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয় । 
ভরসা করি আমারদিগের নিবেদন পত্র দৃষ্টে সকলেই মনোযোগ করিবেন । এবং ইঙ্গরেজী 
ও বাঙ্গল! মুদ্রাঞ্ষণ সম্পাদক মহাশয়র। দেশের উপকারার্থে সর্বসাধারণের কণগোচরার৫ধে আপন২ 
সম্বাদ পত্রে গ্রতিবিশ্থিত কবিয়! চিরবাধিত করিবেন । 

 শ্রীশ্ীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্ীবিষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ 
গোস্বামী শ্রীবিষ্ণচন্দ্র রায় শ্রীকষ্ণমোহন ভ্টাচাধ্য শ্রীহূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্জ্র 
সরকার শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদা সেন কবিরাজ 
শ্রীরামধন চক্রবস্তী শ্রীঘুর্গাচরণ সরকার শ্রীজগন্সোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমধুন্দন' গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাচাদ মল্লিক শ্রীঈশানচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় | সর্বসাকিম শাস্তিপুর | 


৮০ ঠনগন্াদ পাতে লেক্ষাতেনতা কথ 
(২৮ জান্গয়ারি ১৮৩৭ । ১৬ মাঘ ১২৪৩ ) 


এভদ্দেশীয় শিক্ষালয় ।__সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটাতে শাস্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্কাপন করিয়াছেন এ 
বিদ্যালিয়ে বহুতর ছাত্রের! উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন । 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ | ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ ) 


শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু ।--আমি অতিআহলাদপূর্ববক নিবেদিতেছি ষে 
চেরেটা স্কুল শাস্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র 
বৃহস্পতিবার জিল! নবদ্বীপস্থ ধন্মোপদেশ ক শ্রীযুত মেং ভবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল ইষ্টার্থে 
আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পৰীক্ষা লইলেন ততদ্বারণ ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান 
হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র যুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ব চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তমপ্রকার ইম্পীচট 
এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যাঁয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম 
ক্লাসের বালকলকল ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ইপ্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়। 
যায়। উক্ত সাহেব তর্ৃষ্টে অতি সন্তুষ্ট হইয়! বালকর্দিগকে এবং স্কুল হেড মাষ্টার মেং এগুরূ 
সেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রধান করিয়। স্কুলের বালকেরদিগের প্রকাহ্য একজামিনকরণ কর্তব্য 
স্থির করিলেন এবং তত্কালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রপ প্রাইজ দেওয়। স্থির করিলেন 
এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৬ ইচ্ছা ত্বরা় নির্বাহ হইবেক এবং ভবস। করি তৎকালীন 
জিলাস্থ হাকিম সকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়ের অবশ্তই আগমন করিয়া 
বালকদ্িগের পরীক্ষা লইয়া স্কুলসম্পাকের প্রীতি জন্মাইবেন। তাহার এক মাস পূর্বে 
জেনবুল এডববটাইজ করা যাইবেক ।.."শ্রীমতিলাল রায়ন্ত | 


€১ মাচ ১৮৩৪ | ১৯ ফাল্তুন ১২৪০) 
মুর্শিদাবাদে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশাল11-_জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
ষে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম হইয়াছে । এই 
নিয়মের মূল শ্রীযূত কাপ্তান থোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ 
কমিটিতে ছুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক 
ব্যক্তি তৎ্কম্মাকাজ্ষায় উপস্থিত হন কিন্তূ, কালেজের ছুই জন ছাত্র তৎকশ্মে মনোনীত 
হইয়া! এইক্ষণে কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন । 


( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ 1 ২ ফাস্তন ১২৪২) 


মুরশিদাবাদে নিজামতের কালেজের বিবরণ ।-_সুরশিদাবাদে গবর্ণমেপ্টকতৃ ক শ্রীযুত 
নিজামের মদরসা, ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় তাহার অভিপ্রায় নিজামের বংশ্েরদের 


শিক্ষা *৮০৬ 


বিচ্যাভ্যাসার্থ নিজহইতে কোন ব্যয় না লাগে এবং তাহারদের উত্তমব্ষপ বিদ্যা শিক্ষা হয়। এ 
পাঠশালার দ্বারা অন্ঠান্তের উপকারার্থ নওয়াবের বংশ্ট ব্যতিরিক্ত আর২ ব্যক্তিরিগকেও 
শিক্ষার্থ অনুমতি হইয়াছে । এবং যাহারা ৭ বংসরব্যাপিয়া! পারস্ত ও আরবীয় শিক্ষ 
করিবেন এমত ভরসা ছিল এমত কএক ব্যক্তিরদিগকে ৬।৮।১০ টাক ককিয়া মাসিক বৃত্তি 
দেওয়া গিয়াছে ।"-* 

১৮৩৩ সালে হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য ছুই জন ছাত্র এঁ বিদ্যালয়ে অধ্যাঁপনার্থ 
কলিকাতাহইতে প্রেরিত হইয়া! এক জন তথায় উতীর্ণহওনের কিঞ্চিং পরেই পরলোকগত 
হইলেন অন্ত জন অধ্যাপনাবস্ত করিলেন। তিনি গুণগণাধার হইলেও কেবল হিন্দুত্বদ্দোষে 
মোসলমানেরা তাহার প্রতি তাদৃশ অন্করাগী হইলেন না। কিন্তু এ ম্দরসা কেবল 
মোসলমানেরদের উশকারার্ধ স্থাপিন্ত হইয়াছে অতএব গত মে মাসে তিনি এ পাঠশালার 
শিক্ষকতা! কম্ম ত্যাগ করিয়াছেন । 

এ বিদ্যালয় এইক্ষণে শ্রীযুত জোন্পপাহেবের অধীনে আছে। এ সাহেব ইঙ্গরেজী 
বিদ্য।র শিক্ষাদদায়ক এবং তীহার অধীনে এতরদ্দেশীয় দুই জন শিক্ষকও আছেন |-.. *-- 


(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭1 ১৩ কার্তিক ১২৪৪) 


মুরশিদাবাদের নৃতন পাঠশাল1।--শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু ।-**কএক সপ্তাহ 
হইল বহরমণপুরে গববৃনর্‌ জেনবল বাহাছুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনবব্ল ভবলিউ মেলবিল 
সাহেবের বাটাতে মনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্য -মহাশয়েরা একত্র হইয়া সয়দ্রাবাদের 
নিকটে এক বিগ্ভালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি 
আছেন অতিল!ভজনক বাণিজ্যকার্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন 
কিন্ত এইপধান্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্যব্পও কোন উপায় ছিল না 
অতএব এঁ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশাল। স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক 
আছে। তত্প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যেপধ্যস্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক 
বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবুন্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বারা শিশুরদের 
বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপধ্যস্ত সাহায্য করিয়াছেন তত্দাষ্টে কোন্‌ ব্যক্তির আহলাদ না 
জন্মে। এই বিষয়ে প্রাপ্ত রাঁজা হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার রুষ্ণনাথ রায় 
স্বীয় সতবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষরূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন ক্ুতবাং কাহার নিতাস্ত এমত বোধ হইতেছে ষে আপনারদের 
দেশীয় বালকেরদিগকে এ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পাবে । 

অপর এ বিদ্যালয়ের কাধ্য রক্ষণাবেক্ষপার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণপূর্বক এই 
স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে এবং ছাতেরদের 
স্ব জাতীয় ধর্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ কর] যাইবে না। শ্রীযুত ইম়্াট সাহেব অর্থাৎ 

১১ 


৮২? ঠ্য হব পাতে ভেলক্যান্লের কথা 


যিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং 
আগামি নবেম্বর মাসের ১ প্দিবসে এই পাঠশালার কাধ্যারস্ভ হইবে । এই মহাব্যাপারে 
টাদায় দানকর্তারদেব নাঁম পশ্চাৎ লিখিত হইল । 


শ্রীযুত বাবু কুমার কষ্ণনাথ বায় ক বুনি, 
শ্রূত বাবু নরপিংহ বায় রি টড 
শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সাম্তাল রে 22 
শ্রীযুত বাবু প্রাণকুষ্ণ ্‌ ক ৫০০ 
শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রঃ ২৫০ 
শ্রীযূত বাবু পুলীন বিহারী ৮০০ ২০০ 
শ্ীযুত বাবু রায় হরি সিংহ ্ ৫ ৩০০ 
শ্রীধূত বাবু রায় মহেশচন্দ্র রঃ ১৩০০ ই 
শ্রীযুত বাবু জগমোহন মহাত্মা! ৮০, পুত 
শ্রীযুত বাবু মহিমান গোস্বামী | "** ১০০ 
শ্রীযূত বাবু বিহারীলাল "-* ১০০ 
শ্রীযূত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ৃ “০, টা 
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ রায় "০, ১০০ 
শ্রীযুত বাবু রাঁমগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী *** ১০ 
শ্রীযুত বাবু পীতাশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঠ ১০০ 
শ্রীযূত বাবু দয়ারাম চৌধুরী রি ১০১ 
শ্রীযুত বাবু কালার্ঠাদ কাটম। রি ডা 
শ্রীযুত বাবু বাধানাথ শীল ১ ৮০ 
শ্রীযুত বাবু বাজকিশোর সেন ৮০, ৫০ 
শ্রীযূত বাবু রমানাথ মঞ্জুমদীর র্‌ ৩০ 
শ্রীযুত মুনসী ইজকুদ্দিন টি? ৫০ 
ভ্রীযুত বাবু নৌনিধি দাঁস র্‌ ও 
শ্রীযূত বাবু রাধাকাস্ত ভষ্টাচাধ্য না ৫০ 
শ্রীূত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য - রঃ ৪০ 
শ্রীযূত বাবু শিব্প্রসাদ সরকার রা ১৬ 
শ্রীধুত বাবু রামক্ষ্ণ প্রামাণিক দা ৩২ 
শ্বীযুত বাবু উমানাথ সরকার রর রর 
শ্রীযূত বাবু কুষ্ণনাথ ০, ১৬ 


শ্রীযৃত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় ১" ৫5 


শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র -.* ১৬ 
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দরাম *** ২০ 
শ্রীযুত বাবু কুষ্ণচন্দ্ রা ১৬ 
শ্ীযূত বাবু মথুর হালদার ০০০ ১৬ 
শ্রীযুত বাবু মহানন্দ বায় ০, ২৫ 
শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ সেন রা ২৫ 
শ্রীযুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র 7 ৫১ 
শ্রীযূত জাল বাবু রি &০ 


কোম্পানির টাক? ৬৯৩৪ 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


রুষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্জবেজী পাঠশালা ।-_কষ্জনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল 
অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্বাপিতকরণের তাৎপধ্য এই যে এই গ্রামের এবং জিলার সকল 
লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য | 
অধ্যায় প্রকরণ । 
১।১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখ! এবং বাক্য সকল যোগ করা । 
২। হিপাঁব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি। 
৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্স বাঙ্গালা দেশে 
একজ্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ | 
২৪1 কালেক্টর সাহেব অথবা! এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কুলের খাজাঞ্চি 
হইবেন । 
৫ | যদ্যপিস্তাৎ এক ঘর পাওয়1 যায় লওয়া ধাইবেক তাহাতে টিচর অর্থাৎ শিক্ষকের 
বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা ষাঁইবেক। 
৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ 
এবং অন্যান্ত লোককে মিনতিপূর্বক জানান যাইবেক যে তাহারা স্কুলের পুঁজির জন্য তাহারা 
কিছুৎ টাকা প্রদান করুন । 
৩। ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোলা থাকিবে অর্থাৎ ্টিয়ান কি হিন্দু কি 
মুসলমান । 
৮। সকল ছাক্তবর্গ অর্থাৎ সকল মিনির উই হিন্দুলোক অন্য ছাত্রবর্গকে বিদ্যা 
শিক্ষার খরচ দিতে হঈবেক কিন্তু এতদ্ধেশীয় ' হিন্দু ছাজ্রেরদের বহি খবিদের খরচ দিতে 
হইবেক। | া 


মওন্রাদ পত্রে সেক্রাক্েরর ক্র 


৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ 
মাস অন্তর এন্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি । 


(২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 
আমরা বিশ্বামষোগ্য ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইজরেজী পাঠশাল। 
মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা! হইয়াছে । উক্ত পাঠশাল। কেবল সাধারণ লোকের 
কুপাদ্ধারা চলিবেক এবং তজ্জন্য ঠাদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা অত্যন্ত 
আনন্দচিত্তে অন্মদাদ্ির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালম্ম আরম্ভ করিবার 
যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্ত কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা পাঠ প্রাপ্ত হইবেন 
তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম কেবল এই শর্ত হওয়। গিয়াছে 
যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙলা ও পারস্য ভাষায় ছাত্রগণেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন 
এ জিলায় কতকগুলিন খ্যাত্যাপন্ন লোক ও কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্টকতৃক এক 
কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাহার ন্বেচ্ছাপূর্বক এ কর্ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা 
ভরস! করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হুউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টাস্ত যাহা এ জিলাস্থ 
প্রধানৎ লোককর্তৃক রচনা হইয়াছে তাহা অন্তান্ত- লোকের! মনোনীত করিয়! তাহাদের 

দেশস্থ লোৌকেরদের বিদ্য! প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।-__জ্ঞানান্বেষণ । 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 


বদ্ধমানের মহারাজা ।-__-মেদিনীপুরে যে ইজরেজী পাঠশালা স্থাপিত ভইকার কল্প 
আছে তাহার চাদাতে বর্ধমানের মহারাজা অতিদানশোৌগুতাপূর্বক সহম্র মুদ্রা প্রদান 
কনিষ়্াছেন। এই বার্তা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহলাদ জন্মিল। এবং গত 
বৎসরে শ্রীলশ্রীুত মহারাজ বদ্ধমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন 
এতত্তি্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গল ভাষাভ্যাসার্থ যে বিদ্যালয় তদতিরিক্ত 
স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুদ্র ইজরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 
শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মুর্জাপুর গমন করিয়! গবর্থমেণ্টের কর্মকারকদিগের 
সাহায্যে এক ইঙ্জরা্জী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহ1 মহৎ উপকারজনক হইয়াছে । 
এতদ্দেশীয় যূর্থদিগের মৌর্থাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং স্থখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে 
এমত যত্ব পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শ্রবণ করিলাম যে এই 


বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন । 
[ জ্ঞানাম্বেষণ ] 


শিক্ষা ৮৫ 


( ২১ জানুয়ারি ৯৮৩২ 1 ৯ মাঘ ১২৩৮) 

মহামহিম শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু অশেষ গুণাকর সর্ধবজন- 
হিতৈষি দয়াসাগর এ জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত নাথনিএল স্মিথ সাহেব এক 
কীত্তি চিরস্থায়িনী স্থাপন করিলেন মনে করি চিরস্মরণীয়! হইবেক কীত্তিষশ্য স জীবতি 
অর্থাৎ উক্ত সাহেব এতদ্রাজধানীর তাবৎ জমীদারদিগকে পত্রদ্ধারা আহ্বান করিয়1 প্রথমতঃ 
সন ১৮৩১ সালের ৩ আগন্ত ও সন ১২৩৮ সালের ১৯ শ্রাবণ এক সভ] স্থাপন করিয়াছিলেন 
তাহাতে কোচবেহারের শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুত 
বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ি ও পরগনে মস্থনার জমীদার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 
ও পরগনে কুণ্ডীর সবিক জমীদার শ্রীযুত রাজমোহন রাঁয়চৌধুরীইত্যাদি নীচের লিখিত 
মৃহাশয়েরা সভাতে আগমন করিবাতে উল্ত সাহেব সকলকে সমাদরপর্ধক গ্রহণ করিয়া 
সভাতে অধিষ্টান করাইয়া! এই আলাপারস্ত করিলেন যে তাবৎ লোকের ভিতার্থে এক 
ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত করার আমার মানস কিন্তু একা কোন কশ্ম সাধন হইতে 
পারে না মহাশয়ের যদি কিঞ্চিং২ং আনুকূল্য করেন তবে অনায়াসে সমাপন হইতে পারে 
ইহাতে নীচের লিখিত তাবৎ মহাশয়ের স্বীকৃত হইয়া বিদ্যালয়ের ব্যয়াথে যিনি যত টাকা 
স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ । 


আসামী সালিয়াঁনা টাক1। 
পরগণে বৈকুগপুরের রাজা শ্রীযুত সর্বদে রায়কত। (1 
মৌজে মুশাপোয়ালী ঘাটের জমীদার প্রপ্রাণকুঙার বম্ধণী। ৫2 -5 
পাঙ্গার রাজা শ্রীকালীপ্রসাদ ইশর । ৪8 
পরগণে কুত্তীর জমীদারান |. ৫.4 
শ্রীযৃত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরি । নল, ইতি 
শ্রীযূত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরইত্যাদি রড 
শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর | ১০১৫০ 
শ্রীযুত বাবু জয়রাম দেন। 22৮ হি 
শ্রীযৃত বাবু গোবিন্দপ্রনাদ বন্থ। ডি 
শ্রীযত বাবু কালিমোহন চৌধুরী । ১২১০৭ 
শ্রীযূত বাবু প্রতাপ সিংহ দগড়া! । রর ১ 
শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । ১১৪৪ 
জমীদারাঁন পরগণে ভিতরবন্দ এন 55 
শ্রীজমীকুদ্দীন চৌধুরী । ০০১৪৩ 
শ্রীবাধাকঞ্ণ লাহিড়ী । টি এ 


শ্রীকালীপ্রনাদ চৌধুরী | ৪৮৪. 25 


৮৬ গব্াদ গতে লেক্ষানেল্র ক্কখা 


উপরের উক্ত লোকসকলের মধ্যে কেহ স্বয়ং কেহবা আপন২ কারপরদাজকে আদেশ 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীত্রীৃত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর তাহার ধাপ মোকামের 
এক দোতাল' অত্যুত্তম দালান পাঠশালার নিমিত্ত প্রদান করিয়া তাহার মেরামত খরচ 
২০৮৭ টাকা ও পাঠশালার আশ্গকুল্যার্থ এক কালে ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন আবর২ 
সকলেই যত্কিঞ্চিৎ মেরামৃতি খরচ দিয়াছেন ।-***. 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কাত্তিক ১২৪০) 

আমর! অবগত হইলাম যে বারাঁণসীর গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শীযুত 
কাগ্তান ফোসবি [1179758/] সাহেব শ্রীযুত কণল কব সাহেবের অবর্তমানতায় মুরশিদাবাদে 
শ্রীযুত গরবূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । শ্রীধুত কাপ্তান ফোসবি 
সাহেবের কর্মের ভার গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির প্রতি হুবুমহওয়! না দেখিয়া বোধ হয় ফেঁ 
এ পদ শুন্য রাখিতে এবং এ বিদ্যালয় ক্রমে২ ক্ষীণ হইতি গবর্ণমেন্টের মানস হইয়াছে । 
অভএব খরচের এই অত্যন্ত আটাতআটিসময়ে জিজ্ঞাসা করা অস্ুচিত হয় নাযষে সংস্কৃত 
বিদ্যাধ্যাপনার্থ গবণমেণ্ট এইক্ষণে যে বায় করিতেছেন তাহা তদপেক্ষ1! অন্থান্ত হিতজনক 
ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না। এবং বিদ্ঠাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইক্ষণে যে 
সকল রীতি আছে তাহার অধিক সাফল্যকরণার্থ আরো উত্তম২ নিয়ম হইতে পারে কি না। 

গবর্ণমেণ্ট যে নিজব্যয়েতে সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার কাঁলেজ সংস্থাপন করেন তাহার 

ছুই কারণ উপলব্ধি হয় । প্রথমতঃ তাহার প্রতি এতদ্দেশীয় 'প্রজারদের অনুরাগ জন্মে । 
দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার ক্ষয় না হইতে পায় । কিন্তু অস্মপাদির বিবেচনায় ইহার 
সুপ্্ানসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কেবল এই ছুই কারণেতেউ সরকারী ব্যয়ে গবণমেণ্টের এ 
বিদ্যালয় রাখ! পরামর্শ বোধ হয় না। কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর বালকেরদিগকে বৃত্তি 
দিয়! সংস্কৃত ও আববীয়বিদা1 শিক্ষায়ণেতেই তাবপ্ভারতবর্ধীয় লোকের ন্মেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট 
হইবেন এই অনুভব নিতাস্তই অকিঞ্চিংকব। গবর্ণমেণ্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ 
থাকেন এ ভদ্রতা ষথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়। এবং রাজস্ববন্ধনের পেঁচ কিঞ্চিৎ 
আলগ। করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজার গবর্ণমেন্টের প্রতি যেমন ন্েহ ও ধন্তবাদ করেন বেদ ও " 
কোরাণের ভাষা শিক্ষাকরায়ণার্থ শত২ কালেজ সংস্থাপনেতেও তাহারদের তাদৃশ অন্গবাগাদি 
জন্যে না। 

পুনশ্চ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার অক্ষয়ার্থই যে গব্ণমেণ্টের ব্যয়ের আঁবশ্তক এই 
কথাও যুক্তিসহ নহে এ ছুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপধ্যস্ত বিরাজমান থাকিবে এবং 
এঁ বিদ্যাতে নৈপুণ্য জন্মিলে যত কাল মান € ধন প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে তত কালপধ্যস্ত এ 
বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে গবর্ণমেন্টের সাহাধ্যব্যতিরেকেও বিদ্যাথি লোকেরদের ব্যগ্রতা থাকিবে 
এইক্ষণে এ বিদ্যা লোকেরদেন মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধা এবং সহন্ম২ ব্যক্তিও গবর্ণমেন্টের কিছুমাত্র 


শিক্ষা! ৮৭ 


সাহাষ্য না পাইয়াও তছ্ধিদাভ্যাসে রত আছেন । অতএব যে কএকটি ছাত্রেরদের প্রতি 
গবর্ণমেন্টের সাহাধা দৃষ্ট হইতেছে তছুপলক্ষে তাহা অনাবশ্যকই বোধ হয়। যদি কহে 
সরকারের সাহাধ্য প্রাঞ্ধ না হইলে এ সকল বিদ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে না তবে উত্তর এই 
যে গবর্ণমেণ্টের অবৃত্তিভোগি পূর্বব২ পণ্ডিতেরদের অপেক্ষা এইক্ষণকার বুত্তিভোগি কএক জন 
উত্তম পণ্ডিত পাওয়া ষায় । গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যেপ্রকার সাহাষ্য করিতেছেন তাহাতে 
পণ্ডিতেরা অল্লায়াসেই স্বচ্ছন্দে উপজীবিক! প্রাপ্ত হইতেছেন"। যে কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে 
স্থপাণ্ডিত্য হয় না গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্যেতে তন্ত,ল্য পরিশ্রম ন! হইয়া বরং কম হয়। আবে 
এতদ্বিষয়ে মন্তব্য যে এতদ্দেশীয হিন্দুরদের মধ্যে যে সকল অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
তাহার] গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি গ্রহণ করিতে ক্দাচ স্বীকার করেন না বরং ধনি ব্যবহাষ্য 
জাতীয়েরদের স্থানে অনিয়মিত প্রাপ্তার্থের দ্বারাই আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা 
নির্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন যেহেতুক এ পাণ্ডিতার দ্বারা তীাহারদের যেমন 
প্রশংসা তেমনি তাহারদের সম্মান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়। পুনশ্চ লিখি যে সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রাঙ্টিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীর ধনি লোকেরদের সাহায্যের শৈথিল্য নাই । 
তাহার এক ম্পই প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চক্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি 
সটাক মনছুলংহিতা মুত্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যনাধিক তুই শত পুস্তক 
১০ টাকা করিয়া ছুই মহাশয় ধনিকতৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে । সে যে হউক উত্তরকালে 
তদ্রেপ বৃত্তি নিয়ত ন। দেওনের এক প্রধান কারণ এই যে কএক জন বৃত্তিভোগি ব্যতিরেকে 
অন্তান্ত এতদেশীয় লক্ষ লোকের তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষাদি নাই । কএক মাস হইল 
কলিকাতার সংস্কৃতকালেজের ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অভ্যাসবিষয়ে চনক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
হিন্দুর স্ব্শ্ম প্রতিপালনার্থ লেখেন ষে এ কালেজের ছাত্রের! হিন্দুধর্মের কোন ক্রিয়া করিতে 
অন যেহেতুক বিজাতীয় ভাষাভ্যাসিরদের মন্ত্রাদি পাঠ সময়ে তণ্ভাধার কোন অংশ অবশ্ঠ 
উপস্থিত হয় তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়! পণ্ড অতএব এতত্রপ হিন্দুধশ্মনাশক অবদ্য বিদ্যালয়ে 
গবর্ণমেণ্টের যত অল্প টাকা বায় হয় ততই ভাল। তথাচ এ বিদ্যালয় যে একেবারে রৃভিত 
হয় এমভ আমারদের কদাচ মানস নহে কিন্ত হিন্দুগণ বিনাবেতনে যে সকল বিদ্যাভ্যাস 
কৰিতে প্রস্তুত তাহাতে বেতন দিয়! গবর্ণমেণ্টের তাহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই 
এক যে মূল বিধান ইহা! অবলম্কনপূর্ববক গবর্ণমেণ্টের ক্রমে২ কাধ্য করিলে ভদ্রতা আছে। 
ইতাদি প্রসঙ্গ দৃঢকরণার্থ লিখি ষে গবর্ণমেপ্ট যত টাকা ব্যয় করিতে ক্ষম আছেন তত 
টাকা উচ্চবিত্ত বাক্তিবদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষপ্ণার্থ এবং 
মধ্যবিত্ত ও নিহিত্ত ব্যক্তিরদিগকে এ বিদ্যা দ্িজ ভাষা অথাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ 
পাঠশালা স্থাপন করাতে ব্যয় করা আবশ্তক এবং অতিপরিমিতর্ধপে ব্যয় না করিলে & কন্মে 
যত টাকার আবশ্ঠক তাহা কুলাইবে না । অতএব বিদ্য? শিক্ষয়ণার্থ নিয়মে এইক্ষণে সরকারী 
যত ব্যয় হইতেছে এঁ সকল নিয়ম পুনঃসংশোধিত করিলে ভাল হয়। এ নিয়মসকল কেবল 


৮৮ সওযাদে পাতে লেকাব্লেত কা 


সংপ্রতিকার এইপ্রযুক্ত অপ অতএব চেষ্টায় তাহার নান! প্রকারে সৌষ্ঠৰ হইতে পারে । 
এবং আমর! যদ্দি তথ্বিষয়ে যৎ্কিঞ্চিং পরামর্শ প্রদান করি তবে বিদ্যা দানের উদ্যোগ 
বাহারদের দ্বার! নির্বাহ হইয়া! আলিতেছে তাহারা এমত বোধ না করুন যে আমরা তাহারদের 
কিছু অবোধতান্থচক উক্তি প্রকাশ করিলাম । অতএব গবর্ণমেদ্টের নিয়মসকল পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক হিতজনক ও অধিক কন্মণ্য হয় এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই ছুই নিয়মের 
আবশ্তক। প্রথমতঃ কমিটির এক অভিপ্রায় হয় দ্বিতীয়তঃ অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক সতর্কতা হয়। দেখুন যখন সংস্কৃত বিদ্য। পটুতর সাহেব লোকফেরদের পরামর্শ কমিটিতে 
অতিপ্রবল হয় তখন কমিটির অভিপ্রেত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ক্ষীণ করিয়া সংস্কৃত 
বিদ্যার পৌষ্টিকতা হইয়াছে এবং সংস্কত্ত বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ মহাট্টালিক! ও চতুগ্পাঠী প্রভৃতি 
নিশ্মাণার্থ ভূরিং মুদ্রা ব্যয় হয়। তৎপরে আরবীয় বিদ্যাবিষয়েও তত্ত,ল্য পৌস্টিকতা হইতেছে 
এব* আরবীয় ও পারন্ত নানা গ্রন্থ মুদ্রিতকবরণে অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে ।॥ 
অথচ অল্পকালের মধ্যেই এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে এঁ সকল গ্রন্থে কিছু 
উপযোগিতা থাকিবে না । এতদ্রপে কমিটির অস্তঃপাতি বিশেষ লোকেরদের ভাঁব কমিটির 
কাধ্যে দেদীপ্যমান হইতেছে এবং প্রকৃত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবৃতই 
থাকে এইপ্রযুক্ত এ কমিটির তাবন্গিযমের সংশোধন কবা উচিত। এবং অনেক বিবেচনানন্তর 
কাধ নির্বাহকরণের একই প্রকার হিতজনক নিমনম অবধারিত হইয়! কমিটির অন্তঃপাতি 
সাহেবের পরিবন্িত হইলেও এ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয় । 

বিদ্যাধ্যাপনের বোর্ড সংস্থাপনবিষয়ে গব্্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে সরকারী 
টাকা অতিপরিমিতরূপেই ব্যয় করাযাঁয় এবং এ টাকা লইয়! যত সাধ্য তত কাধ্য 
সিদ্ধ করা যায় এবং কাধ্য নির্বাহ বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদেরও সেই অভিপ্রায় আছে। 
অতএব জিঞ্জঞাস। করা উচিত যে সরকারী অন্যান্ত তাবৎ কাধা যে নিয়মানুমারে চলিতেছে 
সেই নিয়মে এই বোর্ডের কাধ্য চলিলে ভাল হয় কিনা। পরিমিতরূপে সরকারী টাকা 
ব্যয় হওনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত প্রতিযোগিতারূপে তাবৎ কাধ্য সাধন করেন । অন্যান্য বোর্ডের 
জিনিসের আবশ্যক হইলে তাহারা তদ্দিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানার্৫থ ইশতেহার দেন । 
তাহাতে এক টুকরা লা কিনা এক গজ লাল ফিতাও বিক্রেতাঁরদের প্রতিযোগিতাচরণ . 
বাতিরেকে ক্রয় করেন না। কেবল বিদ্যাধ্যাপনার কমিটির . কাধ্যই এতদ্রপে চলিছে না 
এই প্রযুক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা অল্প মূল্যে কর্ন নির্বাহকরণের উদ্যোগ মাত্র না করিয়' 
সহস্র২ মুদ্রা পুস্তকাদি বিশেষতঃ পারস্ত আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাপ্িতকরণার্থ ব্যয় হইতেছে । তবে এ 
বিদ্যাধ্যাপনার বোর্ডের সাহেবের যখন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তখন 
তাহারা কি নিমিত্ত এমত ঘোষণা না করেন যে কলিকাতা মধ্যে যে কোন মুদ্রাযস্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ 
এঁ গ্রন্থ মুদ্রান্থিত করিতে চাঁহিলে তাহার খরচ ৪ নমুন] দর্শায়নের প্রস্তাব করেন । তাহাতে 
বাহার প্রস্তাবেতে সর্ধপ্রকাবে সরকারের উপকার বোধ হইবে তাহাই গ্রাহহ করা যাইবে। 


শিক্ষা ৮৯ 


দেখুন ইষ্টাম্প আপীস এতদ্্রপ প্রতিষোগিতারূপে কাধ্য করাতে পুর্বে ষে মূল্যে সরকারের 
নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিতেন এইক্ষণে তদপেক্ষা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় 
করিতেছেন । ইহার পূর্বে ষখন কলিকাতায় মুত্রাস্ত্রীলয় কম ছিল এবং ছাপার কম্দমও 
অতিকদর্যয ছিল তখন এমত প্রতিযোগিতার্ূপে কাধ্য না করণই তাহার একপ্রকার 
কারণ বলা ধাইতে পাবে। কিন্তু দশ ব্ৎখসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকাধ্যের অপূর্ববূপ 
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতানগরে ভূরি২ এ যগ্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে 
প্রতিযোগিতাব্ধপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমব্ূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রস্থাদি 
ছাপাইতে পারেন । অতএব এইক্ষণে কমিটির প্রাচীন নিয়মের পরিবর্তনকরণ এবং ছাপার 
কর্মের বুদ্ধিহওনের দ্বার! সরকারের উপকারহওনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত বোধ 
হয়। ইহাতে অবশ্তই স্থফল দশিবে। আমরা কোন এক বিশেষ গ্রন্থ ছাপানের মূল 
ধরিয়া কন্তি ন কিন্তু সাধারণ ও অতিনিঃসন্দিপ্ধ রীত্যনুসারে কহিতে পারি যে বিদ্যাধ্যাপনের 
কমিটির সাহেবের অন্তান্ত তাবৎ বোর্ডের অঙ্ছযায়ি কাধ্য করিয়া যদি এই নির্ধাধ্য করেন 
যে প্রতিযোগিতারূপে পুস্তকাদি মুদ্রিতকরণবিষয়ে প্রস্তাব করিতে কলিকাতার তাবৎ মুন্রা- 
যক্্রীলয়ের অধ্যক্ষেরদিগকে যদি আহবান করেন তবে অবশ্ঠই তাহারদের গ্রন্থ ছাপানের ব্যয়ের 
অত্যন্ত লাঘব হইবে । 


চতুপাস 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 

নৃতন চতুষ্পাঠী ।__হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করত্ব ভট্টাচার্য মহাশয় 
এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌষাবধি নৃতন চতুষ্পাঠী নিশ্মাণপূর্ববক ন্যায়াদিশাস্ত্াধ্যা- 
পনারস্ত করিয়াছেন ভট্টাচাধ্য মহাশয় মহাবংশপ্রস্থত অতিখ্যাত্যাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান 
ই্ছারদিগের পুরুষাহ্ুক্রমে শাস্ত্ব্যবপায়ী ও বিলক্ষণ যশন্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্তু 
তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পগ্ডিতাজ্ঞাগ্রসারে আমরা আহলাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্বিক ধাশ্মিক ধনি মহাশয়েরা অবশ্ই সন্তোষ পাইবেন এবং ভষ্টাচাষ্য 
বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় উপাসনাশূন্ত কেবল ব্যবসায়ী এজন আমর! অঙ্থবোধ করি কম্মশীল 
মহাশয়ের! কর্ম উপস্থিতসময়ে ভট্রাচাধ্যকে কেহ বিস্যৃত না হন। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩২1 ১১ ভাদ্র ১২৩৯) 
 নৃতন চতুষ্পাঠী ।-_-আমর! আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় স্থপশ্তিত নানা শান্সে বিদ্যাবান্‌ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্বে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য 
১২ 


৯১০ গগতাদ পাতে লেকান্েত্র ক্হা 


প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী কবিয়্াছেন গত ৩১ 
শাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারভ্ত হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমস্ত্র 
করিয়াছিলেন এবং এ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে 
তাহার! সন্তুষ্ট হইয়াছেন । আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল এঁ ভট্টাচার্যের 
চতুষ্পাঠী নিশ্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আন্ুকুল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্তকমতে করিবেন 
কেননা কথিত আছে । বিনাশ্রয়ং ন জীবস্তি পগ্ডিতাবনিতালতাঃ ।--সং চং। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যোষ্ঠ ১২৪৩) 


শ্রীধূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-..প্রায় ছুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা 
মহানগরে আসিয়া কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বার মোং হাতির বাগানে একখান 
চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায় অর্ক একত্র 
হইয়া! নিত্য নৃতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন 
ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঙ্গন করিয়া 
দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্বধোপরি স্থখোদিতা যে এক 
কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা "অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিব্ধপে গুরু 
হইতে পারে । দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই । যেহেতুক জুষ 
শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তত্প্রমাণ পুণ্যোমহাত্রক্ষসমূহ জুষ্ট ইতি ভক্টৌ। তৃতীয় ব্যক্তি 
কহেন ষদ্যপি এ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিভ্ত এ অশুদ্ধা 
কবিতা ব্যবহার করিতেছেন । যাহা হউক আমি তীাহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে 
অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্ান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে 
তাহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ । কন্যচিৎ কুমার- 
হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জনৈষিণঃ | 


স্রাশিক্ষা 


(২৫ জুন ১৮৩১ । ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 
বঙ্গদূতে অঙ্জনাগণের ' বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইম্াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ 
লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়ের1 বিবেচনা করিবেন । 
এই আন্দোলন অনেক দিনপধ্যন্ত হইতেছে কিন্ত ইহার ইষ্টানিষ্ই বিবেচনাব্য তিরেকে 


প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অঙ্কুপমুক্ত তও্প্রযুক্ত অন্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা 
তাহা লিখি । 


শিক্ষা ১ 

' স্ীলোকের লেখাপড়1 করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন 
শিক্ষাবিন। কিতাব জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না । 

উত্তর । সে প্ররুত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবজিত দেশ বিশ্বনিম্নমাতা নিশ্দাণ 
করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও 
আমীরী নাবীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবন। হয়। 

এবং কেবল বাঙ্গল। কখ ফলা বানান আক আন্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান 
অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব বুত্তাস্ত জ্ঞান অথবা! অন্ত২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ 
উন্মতপ্রলাপ মাত্র । যেহেতৃক বাক্গল! ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত 
কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিগ্যান্ন্দর ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি যে ভাষাগ্রস্থব আছে তাহ! পাঠ 
কৰিয়। যে বিদ্যা বৃদ্ধি হয় স্্ীলোকের সে বিষ্ঠার অপ্রাচুধা প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়। 

যদি বল রুত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালি গ্রস্থ ষে আছে 
অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অন্কশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে 
যথার্থ কিন্ত রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহ] ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ 
করিতে কদ্দাচ পাবেন নাই তবে গল্পমাঁত্র ষে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে 
আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন । 

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্বং ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন 
এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তারৃশ ব্যবহারকরণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঞ্চলিত নানা পুস্তক আছে 
তৎ্প্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্ধিষয্নক পুস্তকান্থশীলনদ্ধারা ইউরোপীয় নারীগণের 
বিদ্যাঁভ্যাস ও অবিদ্য। নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুম্তক 
আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবল! হইতে পারেন । 

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান 
হইতে পারে কিন্ত সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞজলাদি 
ষড় দর্শন যাহা! প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহ যেক্সীর বাধা হইবেক ইহা বোধ্য 
হয় না । 

ইহার প্রমাণ অন্যজ্জম অন্বেণকরার আবশ্তকতা নাই পজ্জপ্রচারক ম্হাশয়েরাই 
ইহার প্রমাণ যেহেতৃক তত্পন্্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও যত্বণত্বের তত্ব করেন ন1। 
অতএব সংস্কৃত বিগ্যাভ্যাসে বিগ্যাবতী হইয়া! কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ 
হুরাশামাত্র । | 

অপর মিসিনবি সাহেবের প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে বালিক৷ পাঠশাল? 
ককিয়া বহুবিধ বিত ব্যায় ও ব্যসনপূর্বক বাগত্ী ব্যাধ ব্যেদে বেসশ্তা বৈবাগি বালিকারঘের 


৯২ জ্নওয্াদ তরে সকালের কথা 


বাঙ্গাল! বিগ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফল! 
বানানপর্যস্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর 
বন্ধনের ন্যায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তাহারদের 
প্রেরণাতে প্রাণপণ পধ্যস্ত প্রযত্ব কর! হয় তবে ইচ্ছান্‌সারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক 
না কিন্ত ইহাতে ই্টসস্তাববামাত্র নাই প্রত্যত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং 
বিস্তরেণ। ( “বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম” ) 


(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ আবণ ১২৩৮ ) 

ক্লীবিদ্যাভ্যাস । চক্ড্রিকা ও প্রভাকর ।--..'বিশেষতঃ দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন 
যে মনুষ্য হইয়া অর্ধা্গ স্ত্রীকে ষে পশুভাবে রাখা এ কোন্‌ ধন্ম। উত্তর ইহাই তাবদ্‌ 
বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্শ তবে যে বিবাহিতা ক্্ীকে পশুভাবহইতে মোচনকর1 সে কেক 
বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম । 

অপর লেখেন ষে এখনকার রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালক্কার শ্যামান্ন্দরী ক্রাঙ্গণী 
ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অভিন্থখ্যাতি পাইয়াছেন । উত্তর শ্রুতি স্থতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী 
জাতির আদৌ অধিকার নাই... | ৃ 

এবং কলিকাতার বাঁজবাটার প্রায় সকলেই লেখা পড় রিদিত আছেন । উত্তর 
উক্ত বাজবাটার পুরুষ মাত্রেরি লেখা পড়া বিদিত আছে এ যথার্থ বটে রাণী ভবানী 
হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাস্ুন্দরী প্রভৃতি উক্ত কএক জন বিগ্রকন্ঠার বিদ্যা বিষয়ের উপাখ্যান 
আমারদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই এবং তাহার! যত্কালে পৃথিবীতে জীবিত] ছিলেন 
তৎকালীন দর্পণসম্পাদক মহাশয় জন্বুবীপে অবতীর্ণ হন নাই তবে কি স্দ্ধ স্কুলবুক 
সোলাইটার গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সম্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের 
পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গনা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা! মনে করেন না! যদি 
কোন২ বাবুরা আপন২ বিবিরর্দিগকে গুণবততী করণের নিমিত্তে গুরু মহাশয়ের নিকট 
প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমবা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমত 
স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় এ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও বাত্রি 
কালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক ছুইবার যাইয়া! গুণবতীদিগের গুণের 
পরীক্ষা লইব | 

পুনশ্চ শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে 
আপন২ পরিজনের প্রতি কপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবত্তী স্্ীকে নিজবাটীতে রাখিয়া 
তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান এবং ধাহার! নির্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় 
তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতুক বাল্যকালে কোঁন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব 
নাই। উত্তর দর্পণসম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ের জন্তে ব্যঙ্গ এবং অন্থরোধ করিতে হইবেক 


শিক্ষা . . ৯৩ 


সু 


না কারণ উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমারদিগের কএক জন নিলচ্জ বাবুর! যত্ববান হইয়াছেন । 
সং প্রৎ। | 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাদ্র ১২৩৮) 


গুণিগণাগ্রগণ্য পরোপকারক শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মতাশয় হথহৃদছরেষু 1**আমি হিন্দু 
আপনি স্রী্ীয়ান এ নিমিত্তে অস্মদাদ্রির ধর্দবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি 
আপনকার পক্ষাবলম্বন করি না বরং চন্দ্রিক1 ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়। থাকি 
সংপ্রতি স্ত্রীবিগ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদান্ুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৪ 
খ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তত্পর ২৪ আফষাটীয় চক্দ্রিকাতে ও ২৫ 
আধাঢ়ের প্রভাকরেতে তদ্ধিরদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাশয়েরা লিখিম়্াছেন তাহা 
পাঠ করিয়া! অত্যান্ত বিশ্মিত হইলাম.** | 
প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না 
লিখিয়! কেবল সহম্্র বৎসরপধ্যস্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস 
করাইবেক ন1! এমত লিখিয়। মহাশয় সহ বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি 
কতকগুলিন বাগান্ধের স্তায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর । 
অপর চক্ড্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শান্মে কোন প্রমাণ নাহি বরং নিষেধ 
বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্থুব বারিকণ পতন 
বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নান! প্রমাণ 
লিখিয্! সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমীণ পাইতেন 
তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে ) এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে 
আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সাবিয়াছেন আর তাহার এ 
অনুমান যে তাহা এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্বে একবার ব্রহ্মলভাতে তবলার চাটা শুনিয়া 
জবন বাদ্যকর থাক! অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্রেপ জানিবেন। 
আর ষদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর । দীক্ষাবিষয়ে 
তন্ত্রে লেখে ষে। 
স্িয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণা:স্তাঃ । 
মন্তরতন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা। | 
এবঞ্ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে। 
তশ্মাদাদে দ্বয়ং কুর্ধ্যাত গুরুং বা কারয়েদ,ধঃ | 
পত্বীং বা সড গুণোপেতাং পুত্রং বা জ্ঞান সংযুতং | 
ইত্যাদি অতএব চক্জ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞান্ত যে স্রীলোক যদ্যপি 
শাস্তাভ্যাস ন৷ করিবেক তবে কিন্পপে মন্ত্রতত্রার্থ পাঠজ1 হইতে পাবে আর আমারদের হিন্দুর 


৯৪ জওবাচ পত্রে ক্ষক্রাবেনত শা 


ধর্শে ( সন্্রীকোধন্দমমাচবেৎ ) ইত্যাদি বচনাুসারেই সমুদয় যাগধজ্ঞ ক্রিয়া ধন্মপত্বীব্যতিবেকে 
হয় না সেই স্ত্রী ষদ্যপি মূর্থা হয় তবে কিরূপ শৌতম্মার্ত যাজ্জিকী ক্রিয়া নির্বাহ হয় এই সকল 
প্রমাণাস্ছসারে মহারাষ্ট্াদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যান করিয়া থাকে 
এবং মহাঁবাসত্রীয় অতিউমরাঁও লোকেও আপন ধর্ম পত্বীকে শ্বচ্ছন্দে জনসমুহের মধ্যে লইয়! 
বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদ্দি স্্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক 
দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর যে তিনি লেখেন স্্ীলোকের 
পতিসেবাই পরমধর্্ম ইহা কে না শ্বীকার করেন বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘোচে বরং 
শ্রীরদিগের এই ধন্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া তদ্দিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্তাবন। ! 

প্রভাকরপ্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলীপের ন্যায় 
কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমাবদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র আমরা! 
করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাসন 
করিয়াছিলেন সে অকর্তব্য কম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হাম্ন বলিহাবি যাই উক্ত 
মহাবাণী ও অহল্য! বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্তব্য 
কম্ম হইয়াছে । 

আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭।৮ পতি "করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করিয়াছেন এইস্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খুষ্টীয়ান ধর্শে 91৮ পতিকরাতে 
দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ থাকিত তবে কদাচ 
বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গন্য কশ্দ হইত না। আর দেখুন সামান্ততঃ 
জীবহত্যাকরণ মন্ুষ্যের পাপজনক যজ্জেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা পশুহনন 
করিয়া থাকেন অপর ক্রাঙ্গণের মগ্যপান সর্বথা নিষেধ যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে 
ব্রান্ষণো নচহস্তবাঃ স্ুরাপেয়া নচদ্িজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি যাগগ্রভৃতিতে 
ত্রাহ্মণেরা স্বাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তীহারা মহাপাতকী হইবেন এমত নহে 
কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল নিষিদ্ধ কশ্ম যদ্রপ বিশেষ 
বিধিদ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়ের! করিয়! থাকেন তদ্রপ ইউরোপীয় বিবীর! এক পতি 
মরণানস্তর অন্য পতি করিয়। থাকেন । তাহা বলিয়াই কি হিন্দুর দ্্ীগণে উপপতি করিবেক 
এমত নহে যেহেতৃক হিন্দুশাস্্ে তাহার নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর 
স্্রীরদিগকে হিন্দু শান্স্াভ্যানকরণেতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অন্থচিত। 

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীর! পড়িবেন তথাম্ম তিনি 
বাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন কবিবেন। এ কেবল 
কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রপ পরীক্ষা! লওয়াতে 
শেষে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণ প্রকাশক প্রৌটান্্রীকে পাঠশালায় পাঠাইতে 
লিখেন নাই । যেপর্যন্ত বয়স্থা না. হয় সেপধ্যস্ত দোষসস্ভাবন! নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় 


শিক্ষা - ৯৫ 


পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকর প্রকাশক তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়'ছেন 
বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালাষ যাইবেন ইহ! ভাবিয়! মহা! উল্লসিত হইয়াছেন কিন্ত এমত কুকম্মম 
কেহ করিবেন না ষে আপন যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকর প্রকাশকের 
মনোবাঞ্চ পূর্ণ করিবেন তবে যে এ ছুরাঁশা! সে তাহার আকাশতরু প্রমূলের ন্যায় । 

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় এমত কুপরাম্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙগনাকে 
বারাঙগন। কর] তবে যাহার অস্তঃকরণে যে ভাব সে সর্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায় ।.-"তাৎ ২৫ 
জুলাই মাসম্য । কম্তচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকন্ত | 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ৩ পৌষ ১২৩৮) 


নৃতন বালিকা বিদ্যালয় ।-_-আমর! শুনিতেছি যে বহুবাঙজারের গিরি বাবুর পথের এক 
বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্য শ্রীযুত রিবেরগু মেকফরসন সাহেব এক 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিবীরুত হইয়াছে 1 
সং কৌং। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১* পৌষ ১২৩৮) 


ফিমেল সেন্দ্রেল স্কুল ।_-গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে 
বালিকাদিগের পাঠারস্ত হইল এবং রেবরেগ্ড বাইকার্ড সাহেবকতৃকি পরীক্ষা নীত হইলে 
তদ্দিদুক্ষ অনেক মান্যা বিবি ও এর্ভিকান্‌ কারী সাহেব এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকষ্ 
বাহাছুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তষ্ট হওনানস্তর উপরিস্থ ঘরে “ফেন্দী এট্টিকেল* ক্রয় করিয়া! সকলে 
সস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

এদেশের শান্পের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে দেখ এই এক 
অশোৌচ পালন যাহাতে শৃত্রের প্রতি এক মাপ ক্লেশ ভোগ লিখিম্বাছেন স্্ীলোকের প্রতিও 
তাহার বিধান প্রায় সমান যেহেতুক সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ শূত্র সাধারণ তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতিই 
অশৌচের বিধান সমান হইয়াছে পুত্র প্রসব করিয়াও তাহারা বছুদিনব্যতিরেকে দেব পিতৃ- 
কর্মের কোন সামগ্রী স্পর্শ করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরদের প্রধান শান বেদ তৎ্পাঠে 
একেবারে শুদ্রের অনধিকার যদ্দি বা বেদের সারার্থ শ্রবণেও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদম্বের সম্ভব 
তাহাতে ও শুদ্রেরদিগকে মহান্‌ ভয় দেখাইয়াছেন যেহেতুক বেদার্থ শ্রবণ কৰিলে শুদ্রের কর্ণ 
শুফলী বন্ধ করিয়া দিতে হয় স্ত্রীলোকের প্রতিও এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহারা বেদমন্তর 
উচ্চারণ করিতে পারিবেন না যেহেতুক বেদমন্ত্ব উচ্চারণ করিয়া! কম্মকরণে স্ত্রী শুক্রের 
সমানাধিকার ইহাতে কোন গ্রন্থকার এই লেখেন যদ্যপি ত্রাক্মণের স্ত্রীলোকের শৃদ্রতুল্যা হন 


৯৬ গাছ পাত্রে মেকার কথা 


তবে তাহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শুত্রান্ন ভোজনের পাপ হউক এই আপত্তি দর্শাইয়া 
তাহার উত্তর লিখিয়াছেন ঘে কেবল যাগাদি কন্মেই স্্রীলোকেবা! শূত্রতুল্য। কিন্তু পাকাদি কন্মে 
নহেন অতএব তাহার! যে অন্ন পাক করিবেন তন্ভোজনে শুত্রান্ন ভোজনের পাপ হয় না। 
এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ণ যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি 
তদর্থে বেদপাঠ করিয়া যে স্পীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে 
নিষেধ করিয়া! দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষজালা হন্তদাহ প্রভৃতি 
করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমন্খে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান 
লিখিলেন কি অন্যায় গীলোকেরা কি এতই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়] পুরুষের 
দাপীবৃত্তি করিবেক মার শুর্রেরাই বাকিপাপ করিম্বাছিলেন যে তাহারাই শাস্্ পড়িতে 
পারিবেন না কিন্ত কেবল ব্রান্ষণাদি তিন জাতির দাসত্ব করিবেন ইহাই শাম্্রকারকেরা লেখেন 
এ সকল কথ তথাপি বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে যদ্যপি হিন্দুরদের প্রধান শাগ্র বেদের 
কোন স্থলে স্ত্রী শৃ্রের প্রতি এপ লেখা থাকিত কিন্তু বেদের কোন স্থলেইতাহা নাই কেবল 
পুরাণাদি বক্তারা আপন২ পক্ষ টানিয়া স্ত্রী শুদ্রকে শাসনে রাখিয়াছেন যাহা! হউক এইক্ষণে 
অনেকানেক ভদ্র শুদ্র সম্তানের। অন্যান্য শাঞ্জে সুবিদ্য হইয়া বোধ করিতেছেন ষে পুবাণবক্তার! 
তাহারদের নিতাস্ত বিপক্ষ ছিলেন এবং বেদপাঠে যে শূব্দের অধিকার নাই ইহাও যুক্তিদ্বারা 
তাহারদের মিথ্যা বোধ হইতেছে কারণ মনুষ্য সকলই সমান এবং জ্ঞান পাওনের বাঞ্ছা 
সকলেরই আছে তবে ষে জ্ঞানোপযোগি শাস্্পাঠে শুদ্র জাতীয়ের অধিকার ন' থাকা ইহা 
সর্ধ্থা অসম্ভব অতএব অন্গমান হয় অনেক ভব্য নব্য শৃদ্রেরা বেদের অনুশীলন অবশ্ত করিবেন 
সংপ্রতি যে চুপ করিয়া রহিয়াছেন তাহার কারণ এই যে যদিও ইহারদের মনের মধ্যে 
পুরাণাদির লিখিত বহুতর বিষয়ে অবিশ্বাস হইয়াছে তথাপি সকলে হঠাৎ কোন কর্শা করিতে 
পারিতেছেন না কেননা পূর্ববরীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের নাম লইতেই তীহার' স্বন্ব পরিবাবস্থ 
প্রাচীন লোকের দ্বারা মহান্‌ বাধা পান এবং বাজার দ্বারাও এমত বিশেষ শক্তি পান নাই 
যে পরিবারের বা জ্ঞাতি কুটুষ্বের বাধাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন সুতরাং জানিয়া 
শুনিয়াও তাহারদের জড়সড় হইয়া] থাকিতে হইয়াছে কিন্ত সময় পাইলে যে তাহারা স্ব হ্থ মানস 
প্রকাশ কবিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই সংপ্রতি এই যে এক রাজাজ্ঞা হইয়াছে যে কেহ পূর্ব 
পুরুষের ধন্ম পরিত্যাগ করিলেও পতৃকবিষয়ে অনধিকারী হইবেন না ইহা এক মহান্‌ মঙ্গলের 
চিহ্ন এইরূপ বিবাহের আদান প্রদানবিষয়ে যগ্ঠপি কোন এক স্থপথ হয় তবেই কেহ কাহারও 
বাধা শুনিবেক না নতুবা অনেকেই ভীত আছেন যে যফ্দ্যপি প্রকাশরূপে পূর্বের 
ব্যবহারাঁতিরিক্ত' আধুনিক ব্যবহার করেন তবে বিবাহ কবিতে পারিবেন না অথবা কন্া 
পুত্রের বিবাহদেওনে সজাতীয্ের ঘর পাওয়া ভার হইবেক যাহা হউক বুদ্ধিশালি পুরুষেরা 
আপন২ স্থপথ চিস্তা অবস্ঠ করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দুর- 
হওনের কোন স্থযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেনন! পুরুষের ভয়ে তাহারা সর্বদা 


শিক্ষা ৮ শর ৯ 


অন্তঃপুনের ভিতরে গৃহ মার্জনাদি কর্মে আবৃত থাকেন 'ক্ুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত 
আলাপাদিও হয় ন! এবং বর্ণপরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া! মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পাবেন 
যদি বা এই নগরের ও তৎপার্থ্স্থ কএক গ্রামের স্ত্রীলোকের! গঙ্গাক্মানের উপলক্ষে বাহির হুন 
বটে কিন্তু সে বাহির হওয়া তাহারদের কোন উপকারের নহে যেহেতুক ভাগ্যবস্ত লোকে 
স্ত্রীলোকের প্রায় রাত্রি থাকিতেই গঙ্গান্গানে যান তাহাতে গঙ্জার ঘাটে ব! রাস্তাতে অনেক 
জ্ঞানি পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাহারদের সহিত কোন আলাপাদি হয় না এবং ধাহার। 
দিবাভাগেও গঙ্গান্নানে যান তাহারাও কোন জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপার্দি করেন না কেবল 
ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের সাক্ষাতে গঙ্গায় সর্ববাঙ্গ দেখাইয়া 
যান গঙ্গানানে ষে শত সহম্্র পুক্ুষের সাক্ষাতে স্্রীলোকেব। দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে 
এডদ্েশীয় পুরুষেরদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী 
হন এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্ত্রীলোকেরদের দুঃখ স্মরণ করিতে আমর! খেদিত হই ইভি। 
--জ্ঞানান্বেষণ । 


(১০ মে ১৮৩৪1 ২৯ বৈশাখ ১২৪১) 

স্রীর বিছা শিক্ষা ।-_-.--এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেদের মনে অত্যন্ত ভ্রম চলিতেছে 
অগ্ভপধ্যস্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্বাদপত্রের দ্বারা আমি সকল 
শাক্সিরদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপভিক্রমে স্্রীরদের লিখন 
পঠনকবণ নিষেধ ছিল এমত এক বচন তাহারা যদি সমর্থ হন তবে তাবদ্ধম্্ শাস্ত্রের কোন 
্রস্থহইতে বাহির করুন । স্বীর বিগ্াভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাহারা দিতে 
পারিবেন না! কিন্তু স্ত্রীর বিদ্যাধ্যয়নাদ্িবিষয়ক যে অন্কমৃতি আছে তাহা আমি নীচে লিখিত 
কএক বিবরণের ছ্বার! প্রমাণ দিতেছি । 

১। মহাদেবের পত্ী পার্ধতী সর্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
কুমারসম্তব | 

২। নলরাজার স্ত্রী দময়স্তী লিখন পঠন করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ নৈষধ গ্রন্থ । 

৩। রুক্জিণী শ্বীয্ন বিবাহার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্বহন্ঠেই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
ই পত্রেতে তাহার বুদ্ধি ও স্ত্রীন্ঘভাব লজ্জার বিষয় অতিপ্রশংস্তয বোধ হুর যদ্যপি তিনি লেখা 
পড়া না জানিতেন তবে তিনি কি প্রকারে পক্র লিখিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীমপ্তাগবত ৷ 

৪1 ভবভৃতি লিখিয়াছেন যে বাল্মীকি আত্রেমী স্্ীকে এবং রামের পুত্রকে বেদাস্ত 

অধ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ণ । 

পুরাণহইতে এমত অসংখ্যক প্রমাণ আমি দিতে পারি কিন্তু তাহা না দিয়া আধুনিক 
কএক প্রমাণ দিতেছি । 

শাঞ্িরদের মধ্যে অনেকেই শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিক কাব্য অবগত 


১৩ 


৯৮ জবগযাদ গাজে (্লকান্ে কথা 


থাকিবেন। তহিষয়ে আধুনিক এক বাক্তি কবি লিখিয়াছেন যে শীলা ও বীজা ও বীচিকা! ও 
মরিকা এবং অন্তাগ্ঠ জ্রীরাও উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন | জ্যোতির্ মাব্রই 
তাম্ববাচাধ্যের কন্তা লীলাবতীকে অবগত আছেন তৎকতৃকি রচিত মহাগ্রস্থের মধ্যে যত 
প্রশ্ন আছে সে সকলই লীলাবতীর প্রতি হয় এবং ধারাবাহিক এমত জনশ্রতি আছে যে 
ধর বিস্ভাবতী লীলাবতী কন্তা পিতৃকর্তৃক গণিত গ্রন্থ রচনা সময়ে অনেক সাহাঘ্য 
করিয়াছিলেন । 

অন্মৎকাঁলেও সর্বন্ধ দেখ! যাইতেছে ষে অভিমান শিষ্ট বিশিষ্ট ত্্ীগণও সংস্কৃত লিখন 
পঠনাদি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং যগ্যপি এমত স্ত্রী লোকের সংখ্যা অল্প হম্ম তথাপি 
তাহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে ষে স্ত্রী লোকের মনেতে ও বিদ্য! বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পাবে 
এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে নির্লজ্জা হইবে এমত নহে বরং তাহাতে সাত্বিকী ও সাধ্বী 
হইতে পাবে । এবং উপরিউক্ত ষে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল তাহাতে শাস্ত্রের কোন 
স্থানেই ত্্বী লোকের বিদ্যা শিক্ষাতে নিষেধ নাই দেখা যাইতেছে । কশ্তচিৎ হিন্দোঃ । 
দক্ষিণ দেশ ৬ আপ্রিল। 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১৮ বৈশাখ ১২৪৪) 

আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে ও সর্ধসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতিপয় সমৃদ্ধ স্থবুদ্ধি ব্যক্তির! পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় 
এই যে বহুকফালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং 
দেশস্থ লোকের! যদন্ুযায়ি কম্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাহারদিগের নিমিত্ত 
সর্ধবকর্তা পরমেশ্বর স্থখের স্যপ্টি করিয়াছেন এ সকল নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক 
আমর] অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য এই যে এতদ্দেশীয় 
সম্ভ্রান্ত স্ীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাঙ্মণদিগের কুপরাষর্শেতে শিশু- 
কালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক 
যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হুলধর মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ 
হিন্দু কালেজের শিক্ষিত সাহসিক ধুবগণ ধাহারা' দোষের আকর্দ্ধ উৎপাটন করিতে 
চাহেন তাহারদিগের স্বায় নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা 
বামমোহন রায়ের শিষ্যগণ ধাহারা সাহন গোপন রাখিয়! অত্যস্ত সাবধানে চলে তাহারদিগের 
সেও তুল্যাম্পদ্ধ হইতে পারিবেন না৷ তথাপি ষদি এ বাবুরা জগতের আমল কোমলন্বভাব 
হন্দবীদিগের স্থশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তীাহারদিগের নিকট উত্তরকালীন 
লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমবা জানি এতদেলীয় ক্ষীণবুদ্ধি 
অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন কিন্তু এ বাবু হয়ের ইহা 
স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকশ্দের পারিতোধিক না পাইলেও মন 


শিক্ষা ৯৯ 


তাহারদিগকে পারিতোধিক দিবেন কেনন! যে দেশের লোকেরা মূর্খতা প্রযুক্ত অন্তত উপকার- 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাহারদিগের উপকারকর্তা আপন মনেতেই সন্তষ্র হন এ বিষয়ে আমরা 
অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহ1 অবশ্তঠ কহিতে 
হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার 
ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়! লোকেরদিগকে ভ্রমেব কলে চালাইতে- 
ছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া! সাহুস- 
পূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে 
স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাস্তন ১২৪৪) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাববেষু।--গত কএক বতৎ্সরাবধি এতদ্দেশীয় 
পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যান্শীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংপ্রদধায় আহলাদিত 
হইতে পাবেন এবং দেশহিতৈধি মহাশয়ের! যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ 
করি যে আরে বিদ্যান্প মহানুশীলন হইতে পারিবে । কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত 
হইলাম যে ম্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদুশ মনোযোগ করেন না । কএক 
জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবের! স্ত্রী লোকেরদের বিদ্য। শিক্ষার্থে পাঠশাল! 
স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা 
বস্ম ও অন্যান্য পারিতোধিকের নিমিত তাহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্ত 
স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে । 

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্৫থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে । যদ্যপি 
পুরুষেরদের সঙ্গে২ শ্্ীরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া! যায় তবে দেশের সৌষ্টৰ হওনের 
অতি বিলম্ব হইবে । সকল দেশেই সর্ববকালেই পুরুষেরা ক্্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহ! 
যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকের যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষের! কিন্ধপে 
সর্বতোভাবে সভ্যত৷ প্রাপ্ত হইতে পারেন । 

যে সময়ে লোকেরা দিব! রাত্রি গগ্ডগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পুজা নৃত্য গীতাদি 
নানা আশু সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু এ সকল 
অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার এঁক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
সমান মানসিক অন্ধকার । কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন 
তাহারা অবস্টই উচ্চ ও উত্তম কাধ্যে রত হইবেন। বাণিজ্য ব' বিদ্যার্থ তাহারা ভিন্ন দেশেও 
গমন করিবেন । ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যক্ষপে তাহারা আপনারদের ধন ব্যয় 
কপ্সিবেন অভএব পুক্রষেরদের এইবূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্থ স্ত্রীরদদের সজে 
ভাহারদের সংগ্রীতি হইবেক । দ্দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে 


শি৪৪ গনওতাদে ওতে হরেন ভা 


শাপ্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহ! কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পাবিবেন। 
এ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অস্তঃকরণীয় বার্ড প্রক্কাশ "করিতে পারিবেন। 
আপনারা অনেক সম্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরাম্শ 
পাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন বীত্যচুসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ 
ভার পড়ে অথচ স্ত্রী: কেবল বসিয়া থাকিবেন অধিকন্ত প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে 
বিবাদ জন্মায় এবং এ বিবাদ ভর্জনার্থ পুরুষেরদের কি পধ্যস্ত সময় হরণ ন! হয়। সকলই 
অবগত আছেন যে এ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তত্ারা 
ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকনদ্দমাও 
ঘটে তাহাতে সর্বস্বান্ত হয় ইহার কারণ কেবল জ্রীরদের মূর্খতা তাহারদিগকে উত্তমরূপে 
বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্ত সকল দর্শাউন তবে মূর্খতা দূর হইবে অতএব 
আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় 
স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহুনগর পানীয়হাটি চু'চুড়া শাস্তিপুর 
প্রভৃতি প্রধান২ গঞণ্গ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সকলে একক্র 
হইয়া স্্রীর্দের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে 
অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না'। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে অপর 
ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রপ টাল মাটাল আর কতকাল পধ্যস্ত করিবেন। অতএব 
অতিসাহসপূর্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কশ্খ উত্তম বটে এবং 
শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সফল দশিতে পারিবে ।*--কস্তচিৎ 
ব্রাঙ্মণস্ত । চুচুড়া ২৪ ফেব্রআরি ১৮৩৮ । 


( ২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫ ) 

্রাযুত দর্পণ প্রকাশক সমীপেষু ।_-আপনকার ১১৮১ সংখ্যক দর্পণে কন্তচিৎ চু চড়া 
নিবাসি গুপ্ত নামধারি ব্রাহ্মণস্ত ইতিস্বাক্ষরিত এক অদ্ভূত পত্র প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু কাধ্যাস্তরে 
স্থানাস্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণে দৃষ্ট মাত্রই লেখকের ভ্রান্তি 
শাস্ত্যর্থে যকিঞ্চিৎ লিখিলাম সুধীর মহাশয়েবা বিবেচনা! করিবেন। লেখক মহাশয় - 
ক্ীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আস্তরিক খেদিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়গো লেখক 
মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস নাহওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। 
হায় কি অপূর্বব কথা অঙ্জনার1 বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দগিত তাহা 
আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন 
তাহার এক প্রমাণ । বিশ্বাসো নৈৰ কর্তব্য জ্্ীযু রাজকুলেধু চ। ইহাতে লেখক মহাশয় 
এইক্ষণে দেশের সৌষ্টব হওনে স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন ইহা 
কেবল তাহার অপূর্ব বুদ্ধির তীক্ষতা মাত্র তিনি কি আশ্চধ্য দ্েশহিতৈধী যে দেশের 


শিক্ষা ৮ ১৩১ 


মঙ্গলার্থ স্্রীগণের বিদ্যাভ্যাস অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান কৰিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ 
প্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয় বন্ধু বাদ্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায় । সম্পাদক মহাশয় 
একি অকথ্য কথা কহ সম্ভবে আমি সাহুসপূর্বক বলিতে পাবি অনেক জমীদারের ঘরে স্ত্রীরা 
অতি বিদুধী ও বিজ্ঞা আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল ঘরেই অধিকস্ত স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে 
সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিচ্ছেদ জন্মাইয়! নানা স্থানী করিতেছে । লেখক 
আরো! লেখেন ষে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত 
হইতে পারেন না । হায় লেখক কি গুঢ় কথ প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না 
যে স্্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়হ্করী শাস্ত্রে কহে। অপর স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দফল জন্মে । 
যথা গুণ হুইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় । এপক্ষে আারে? অনেক২ প্রমাণ আছে বিশেষতঃ 
স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসে যে অনিষ্ট স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতেছি । উত্তম মধ্যম অধম 
সর্বপ্রকার লোকেরই সম্ত্রম স্ত্রীর ব্যবহারানুসারে সর্ব লোকই বালিকারদিগকে ত্বানে গমন 
ইত্যাদি আবশ্তটক কর্দে কখন একা ঘরহইতে বাহিরে যাইতে দেন না সর্বদা সংগোপনে 
সাবধানে রাখেন । এ অবস্থাতে তাহার। কিরূপে নানা লোকের সহিত পদত্রজে পাঠশালায় 
গিয়া পাঠ করিবে এবং স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই তত্দুষ্টে অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়! 
থাকে এবং সময়ান্গুসারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নানা কুবচনও বলিয়া থাকে । 
অতএব অঙ্কে স্িতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়। | ইহাতে কি প্রকারে তাহারদিগকে পাঠশালায় 
পাঠাইয়া স্স্থির থাকিবেন। যদি ধনি ব্যক্তির! যানবাহনে শ্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন তাহাতে 
বক্তব্য যে এসকল কেবল ধনবান মহাশয়েরদের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষক 
পুকুষব্যতিরেকে স্ত্রী নিযুক্ত হয় ন1 যেহেতু এতদ্দেশে স্ত্রী স্ুপপ্ডিতা প্রায় নাই এবং পুরুষেরা 
অতি ধার্মিক হইলেও বলবানিক্দট্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি এবং দ্বতকুস্ত সমানারী তণ্তাঙ্গার 
সমঃ পুমান্‌ ইত্যাদি প্রমাণে এবং লৌকিক বাৰহারে পরস্থ্রী পর পুরুষের একত্র অবস্থান দূরে 
থাকুক মন্ুর বচন গুরুপত্ী প্রভৃতি যুবতি হইলে শিষ্য তাহার পাদস্পর্শ করিবে না এবং মাতা 
ভগিনী কন্যা যুবতি হইলে একত্র নির্জনে তাহারদের সঙ্গে অবস্থান করিবে না। পুরুষের মন 
অতিমত্ত এবং স্ত্ীরও তাদৃশ যথা স্থুবেশং পুরুষং দৃষ্টা ভ্রাতরং যদিবা! স্তং ইত্যাদি প্রমাণ 
আছে। অতএব পুরুষের নিকটে জ্ীর বিদ্যাভ্যাস সর্বপ্রকারেই অসম্ভব | 
কৈলাসচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ । 


(১৬ জুন ১৮৩৮ । ৩ আবাঢ় ১২৪৫ ) 
শ্রীযৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েযু ।_-...অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক বিশিষ্ট শিট 
মহামহিম মহাশয়ের যাহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া স্ব 
পরিবারদিগকে শিক্ষা না দিয়! তাহাদ্দিগের এ মনুষাদেহে হ্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান 
করিতেছেন আমি. অকুতোভয়ে কহিতেছি যে তাহারা অত্যস্তানভিনিবেশবশতঃ 


১০, লওব্বাদ, পাত্রে চ্েক্াব্লেল্র কথা 


বা বিশেষ তথ্যা্ছসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে বদ্ধ হইয়া মাত্র তাহারদিগকে শিক্ষা ল। 
দিয়া যাবজ্জীবন জন্য দুঃখিনী করিতেছেন যেহেতৃক অজ্ঞানতাবশতই দ্লীগণ অন্ুক্ষণ দুক্ষণ্মে 
রতা হইয়া! দুঃখ পায় অতএব অবিদ্যাই তাহারদিগের দুঃখের প্রতি কারণ। বিচক্ষণ 
পত্রপ্রেরক [ কৈলাসচন্দ্র সেন ] লেখেন যে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যোপার্জনে বরং মন্দফলই জন্সে 
যথা গুণ হয়ে দোষ হলে! বিদ্যার বিদ্যায়। উত্তর শান্ত বিদ্যা যে অসৎ ফলাপিকা ইহা এক 
নৃতন বার্তা কেন না বিদ্যা যে জ্ঞান ইহা! কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলাপিকা নহেন যথা 
বিদ্যা দদাতি বিনয়বং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্পোতি, ধনান্ধন্মং ততঃ সখ | 
অতএব বিদ্যোপার্জনে এই সকল অর্জন হয় বিদ্যার অভাবে ইহারদিগের অভাব হইলে 
্থতরাং নান! মন্দ ফল দর্শে বিদ্যাবতী বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়া যে দোষ হইয়াছিল হইয়া 
অন্বীকর্ভব্য দুষ ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে তবে উক্তস্থলে ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল 
রচনার শোভার্থে বস্ততঃ এক প্রকার অনন্বয় ইহাই স্বীকার করিলে এস্থলে বিবাদ বিরহ কেন ন 
বিদ্যা হ্থন্দরের ইতিহাস ত্রষ্টা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়ের! যদি এ উভয়ের সংমেলনের প্রতি সুক্্ 
বিবেচনা! করেন তবে বিদ্যার বিদ্যায় যে গুণ হইয়া! দোষ হইয়াছিল কদাচ এমত বোধ হইবেক 
না তবে অপবাদ প্রভৃতি দেবীর লীলার কারণ মাত্র অতএব বিদ্যার দ্বারা অজিত গুণ 
কদাপি অণ্ডণ কারক নহে । দর্পণ সম্পাদক মহাশয় স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন 
নিষেধ নাই বরং নীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট অন্থুমতি আছে যথা কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়েতি যত্রত 
ইত্যাদি অর্থাৎ কন্াকে পুঞ্রের ন্তায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক । আর যদি স্ত্রী লোকদিগের 
বিদ্যাধ্যয়নে কম্যচিন্মতে কোন দোষোল্েখ থাকিত তবে পূর্ববকার সাধ্বী স্ত্রীরা কদাচ অধ্যয়ন 
করিতেন না দেখুন মৈত্রেয়ী শকুস্তল অনুস্থয়া বাহবটকন্তা দ্রৌপদী কুঝ্সিণী চিত্রলেখা লীলাবতী 
মালতী কর্ণাট বাজার্জনা খনা এবং লক্ষণসেনের স্ত্রী প্রভৃতি নানা শাস্তরাধ্যয়ন করিয়া ততচ্ছাস্তে 
পারদর্শিতা ব্ধপে বিখ্যাত ছিলেন অতএব আমি পজ্ঞপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়া কি তাহারদের ধশ্ম *ষ্ট না অখ্যাতি হইয়াছিল বরং তাহারদের স্থখ্যাতিই চির জীবিনী 
হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় উক্ত স্ত্রীদিগের প্রত্যেকের অপূর্ববানির্ব্বচনীয়। বিদ্য। বুদ্ধির প্রমাণ 
সমৃহ দেদীপ্যমান আছে আবশ্যক হইলে প্রকাশ হইবেক যদি পত্রপ্রেরক এ স্ত্রীরা দেবাংশে 
জাঁতা৷ বলিয়! আপত্তির উৎপত্তি করেন তবে আমি এই কহিতেছি যে একালে রাণীভবানী 
হী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাস্থন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্্রীরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং 
অনেকেই করিতেছেন তাহাতে ভাহারদের প্রতি কি দোষ স্পশিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব 
পূর্ববাবধি এপধ্যস্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যক়ন প্রথা প্রচলিতা আছে এবং তাহাতে 
দোষাভাব ইহ অবশ্যই স্বীকাধ্য । যাহাহউক পত্রপ্রেরক সন্দেহসাগনে নিমগ্ হইয়া! তদনস্তর 
লেখেন যে উত্তম যধ্যম অধম সর্বপ্রকার লোকেরই সন্্রম স্ত্রীগণের ব্যবহারাচ্ছসারে তেষাং 
তাবল্লোকেই শ্বং বালিকারদিগকে ও আবশ্তক কন্মার্থে বহির্গমন করিতে দেন না এতাবতা 
এতদবস্থায়, তাহারা কিরূপে পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া শিক্ষা করিবেক যন্ধেতুক তদ্ৃষ্টে অশিষ্ট 


শিক্ষা ' - ১০৩ 


অর্থাৎ পাবরস্ত্রৈণৈয জনগণ তত্তজ্লোলুপ হইয়! বিদ্রপা্দি করিবেক। উত্তর ভদ্র লোকের এক 
পক্ষে মান সম্রম স্ত্রীদিগের ব্যবহারাছ্সারে এ কথা মাগ্ভ বটে কিন্ত এই ভদ্র কর্মের 
উপষ্টভ্ত হইলেই যে ভদ্র লোকের বালিকার! পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবেন 
যদি পত্রপ্রেরক এমত ভাবিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাহার বুদ্ির চাঞ্চল্য স্বীকার করিতে 
হইবেক তবে যেমতে তাহারদের শিক্ষা! দেওয়! উচিত তাহা অন্মদিব্চেনায় এই বোধ হইতেছে 
প্রথমতঃ স্থানে২ পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতট্দেশীয় স্থশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত 
করিগ্লা এই অনুমতি করা যায় ষে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় সামান্য লোকের বালিকার অর্থাৎ 
যাহার স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত শিক্ষা দেওয়া যায় ইহার 
তত্বাবধারণার্থে কেবল ইংলস্তীয় বিবিরা নিযুক্ত থাকেন এঁ বালিকার! যাবৎ বয়স্থা না হয় 
তাবৎপধ্যন্ত তাহারদিগকে এ বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোন 
রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞান প্রাপ্তির অপেক্ষা বটে যথা বাল্যে 
শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কার: স্দৃঢ়ো! ভবেৎ যদি পত্তপ্রেরক আরো! কহেন ষে স্ত্রীজাতির বিদ্যা 
হইবার সম্ভাবন! কি উত্তর অসভ্ভাবনাভাব যেহেতুক নীতিশাস্মে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী বুদ্ধি অধিক 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যথা আহারো দ্বিগুণশ্চৈব বুদ্ধিস্তাসাং চতুগুণা ইত্যার্দি। অতএব আমি 
বলি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক শ্রম ও অল্পে বিষ্যোপার্জন করিতে পারেন যাহাহউক কিয়ৎ 
কালপধ্যস্ত এ বালিকারা এই প্রকারে সুশিক্ষিত হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া 
ভাহারদিগের পরিজনকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেক তাহাতে প্রত্যেক বাটীর মধ্যে যদি 
একজন ত্্ীলোক নান! প্রকার পুস্তকাদি দর্শনে ও পরস্পর আলোচনা কারণ বিদ্ভাবতী হন 
তবে বোধ করি যে তত্ঘ্বাটার তাবদজ্ঞ নারীরাই তত কর্তৃক শিক্ষিত হইতে পারিবেন 
তাহাতে কিছু কাল এইবূপ হইলে বহুসংখাক স্ত্রীলোক নুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য 
অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছিন্না অবলারা' প্রবোধচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানলোকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক 
ইহা! আপনকার পত্রপ্রেরক ঘি একবার ভ্রম সিন্কৃহইতে মাথা তুলিয়! বিবেচনা করেন তবেই 
বুঝিতে পারিবেন এত ভাবনার বিষন্ন কি-.ইতি। লিপিরিয়ং জ্্টস্ত উন বিংশতি 
দিনজা হুগলি । ৰ 
বঙ্গবালাহিতৈষি কেষাংচিৎ হুগলি নিবাসিনাং | 

পুং নিং। মহাশয় ২১ ফ!লগুণের ১১৮১ সহখ্যার দর্পণে প্রতিবাসি চুঁচুড়া নিবাসি 
ব্রাহ্মণ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের মতের সুলার্থের সহিত আমি নিতান্ত এক্য ফলতঃ এই স্ত্রী শিক্ষা 
যেরূপে দেওন কর্তব্যা তাহাতে তিনি ষে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমি নিতাস্ত 
অসম্মত যেহেতুক তাহার মানস ষে প্রকাশ্থ স্থানে স্থাপিতা পাঠশালায় আসিয়া ভদ্রলোকের 
বালিকার! শিক্ষা করেন কিন্তু ইহা অসম্ভব যেহেতুক যাহারা বাহিরে গমন দুরে থাকুক বরং 
পর্বপুরুষাননাবলোকনাশস্কায় সতত পটাবগুঠন পূর্বক অন্তঃপুরে বাস করেন তাহারা! কিমতে এঁ 
পাঠশালায় আসিয়া পাঠ করিবেন আমি বোধ করি এরূপে আ্ীশিক্ষার চেষ্টা পাইলে ইহার 


১০৪ গাংবাচে গাত্রে ম্লান কা 


উপষ্টস্ত হওয়া স্ুদুরে দুর হউক বরং অনেকেই আশ এ আশাকে হৃদয়ে ঘে বাস! দিয়াছেন 
তাহাও চঞ্চলচিতে চূর্ণায়মানা করিবেক.'- ইতি | 


পণ্ডিত 
(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ১১ পৌষ ১২৩৭) 

'*ভ্রিবেণীনিবাসি ৬জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্রাচার্ধয এবং ধর্শদবহির্গাছি নিবাসি 
নবন্বীপের বাজগুরু ভট্টাচাধ্য ৬রঘুমণি বিদ্যাভৃূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৬বাণেশ্বর বিষ্চালঙ্কার 
চতুতূজিন্তায়রত্ব ভট্টাচার্যের পিতামহ কলিকাতানিবানি "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার ভট্টাচার্য 
ঈহাবদিগকে পূর্বের গবর্নর্‌ জেনরল বাহাঁছবেরা! বিলক্ষণরূপে স্ুুপত্তিত বিবেচক জানিয়া 
মহামান্ত করিতেন সেই সকল এবং তত্ত,লা বা ন্যুনাধিক তাবৎ পণ্তিত পুরুষাঙ্গ ক্রমে কুলীনফ্কে 


কন্তাদান করিয়াছেন এবং অগ্ঠাবধি তৎসস্তাঁনেরা করিতেছেন যর্দি কুলীনের কোন দোষ 
থাকিত তবে তাহারাই ষথাশাশ্বম লিখিয়া রহিতেবর প্রার্থনা করিতেন" [সমাচার চক্দ্রিকা ] 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । .১০ মাঘ ১২৩৭) 


জীদাহ নিবারণ ।--হুগলীর অস্তঃপাতি রুষ্জণগরে ৬ক্িলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক 
জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যস্ত জর! ছিলেন ষথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ 
মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার স্ধ্োোদয়ের অব্যবহিত পরেই 
লোকাস্তর গমন করিয়াছেন-**। 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চক্দ্রিকাতে তত্প্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ 


আড়ম্রপূর্ববক প্রকাশ করিয়াছেন যে কুঙরহট গ্বামে নীলমণি আচাধ্যনামষে এক জন দৈবজ্ঞ 
পরলোকগত হইবাতে**ন 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৬ ভাদ্র ১২৩৮) 
শুন! গেল যে মোকাম আহিরিটোলাব ৬কাশীনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচাযোবু -*.। 


( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ ৷ ৩০ মাঘ ১২৩৮) 
নির্বাণপ্রাপ্তি ।--স্থখসাগরের সমীপবন্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্্যালঙ্কার এক 


জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম শীস্তাধ্যাপক শ্রীদুত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তঙ্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের একপ 


শিক্ষ। ১০৫ 


গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদবশ ছুলভ বিশেষতঃ তাহার সদ্বতৃতা শক্তি ষেক্পপ ছিল যে তাক 
আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও 
দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন 
কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে 
অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর 
হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন ততৎ্কাঁলে কুলার্ণবনামে এক গ্রস্থ 
তাহার হবার! প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাহার অত্যন্তমান করিতেন এবং আমরা 
শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধৃত পদবি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 
পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ববাহুসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরক্রহ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমর! অবশ্ঠ ছঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদ্ুক লোক ইদানীং অত্যন্ত ছুষ্প্রাপ্য । তাহার 
পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য পিতৃবাদের সহিত দেশে বাস 
করিতেছেন । (বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মশ্ম |) 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 ৩০ মাঘ ১২৩৮) 


এ গ্রাম [ পুঁড়া] নিবাপী একন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত 
মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাহার পুভ্র শ্রীযৃত প্রাণরুষ্খ তর্কালঙ্কার ইনি 
যদ্যপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্ত এবং 
অনেক বড় লোকের বাটাতে কর্মকাগুসময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীধুূত 
বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেধীহওয়াতে তাহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে 
তর্কালঙ্কার ভ্টাচাধ্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষতা করিতে পাবেন না তথাচ মুন্সী বাবুর 
বাটাতে অপ্যক্ষ বটেন.-। কস্তচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্ত ।--সং চং। 


(১৭ মার্চ ১৮৩২। ৬ চেত্র ১২৩৮) 


প্রেরিতপত্র ।--**যশোহর জিলার বিষয়ে আমর] অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি কারণ 
তথাকার পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিজীবি ও রুতি মস্ছষ্য প্রায় 
পাওয়া ছুর্লভ। সেব্যক্তি খণগ্রস্থবিষয়ে এ কর [ প্রধান সদর আমীনী ] প্রাপ্ত হইল না। 
একি চমৎকার ব্যাপার। এ পণ্ডিত মহাশয় বিংশতি বৎসরের অধিককালাবধি এ 
আদালতের কম স্থচারু বিচারমতে নির্বাহ করেন। তেঁহ অদ্যাপি দেনদার ইহাতে কি 
নিমিত্ত বিবেচনা না হইল ষে এ মহাশয় অবৈহিত ধন ও উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা! কখন করেন 
নাই হত্কর্তৃক খণগ্রস্থহওনের কারণ । আর যদি্যাৎ খণ হইলে রাজকর্দে অযোগ্য হচ্গ 

১৪ 


১০৬ নও পাত্রে চ্েক্যানেলে আখ 


তবে কিপ্রকার মহা২ খণী ইঙ্গলপ্তীয় মহাশয়রা! স্থানে প্রধান আদালতের কম্ম সুখ্যাতিবপে 
নিষ্পন্ন করিতেছেন । 


(৯ নবেম্বর ১৮৩৩ । ২৫ কাণ্তিক ১২৪০) 
ফোঁ্ট উলিয্নম কালেজের পণ্ডিত পূর্বস্থলীনিবাসি ৮ কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচার্য 
কালেজ আরস্ভাবপ্ি স্খ্যাতিপূর্ববক কালেজের পাণ্ডিত্য. কর্ম করিয়া! পরে বৃদ্ধাবস্থায় কৌদ্দেলে 
পেন্সনের দরখাস্ত করিবাতে হজুরের সাহেবের অনুগ্রহ করিয়! পেন্দ্যনের হুকুম দেন 
ভট্টাচার্ধা সেই হুকুমানুসাঁরে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি ১২৪০ 
সাল ১৯ কান্তিক ববিবার রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ৮ তীরে  নামস্মরণপূর্ববক ৬ ধাম গমন 
করেন ভট্টাচাধা নান! শাস্ত্জ্ঞ ধাশ্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্‌ ব্যক্তির খেদ না 


জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কান্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শন্দমণঃ | এ 
(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ | ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 
.-.কোন্নগরবাসি প্রধানাধ্যাঁপক শ্রীযুত রাজচন্দ্র স্তাঁয় পর্ানন ভট্টাচাধ্য*** | --*৫নহাটীর 
শ্রীযুত রামকমল ন্যায়রত্ব "| 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬1 ৩ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


--মৌৎ খড়দহনিবাসি শ্রীষুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইনি অনেক কুলীন ব্রাক্ষণের গুরু এবং 
ইনার পুরুষান্থুত্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্যবসায় অতএব অতিশয় মান্য এ ব্যক্তি এইক্ষণে 
কোম্পানিস্থাপিত সংস্কৃত পাঠশাঁলাতে স্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন বাঁকরণ এবং সাহিত্য- 
শাস্ে এ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে এবং কবিভাশক্তিও আছে এমত উত্তম হইয়া কাল- 
প্রযুক্ত কিদ্বা সংসর্গপ্রযুক্ত এ পাঠশালাতে ইজরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এই সকল 
লোকের! ইঙ্গরেজী শান্তর অধ্যয়ন করিলে প্রায় নাস্তিক হয় ।... 


(৮ জুলাই ১৮৩৭1 ২৬ আফা ১২৪৪) 


বিসাপকালেজেতে যে গীর্জ| আছে €সই খানে শ্রাযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কষ্ণচমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যাক়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে 
প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে 
ইনকোয়েররনামক এক স্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু গ্রীষ্টায়ান ধণ্দাবলগ্বন 
করিয়া তদবধি এঁ ধর্মের অত্যস্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিলন সোসৈটির কর্তারাও তাহাকে 
মীর্জাপুবের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় এ 


শিক্ষা ১০৭ 


বাবু মীর্জাপুবের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে এ বিদ্যালয়ের কাধ্য উত্তমকূপেই চলিয়াছিল 
অনস্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাহার যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশকরণের 
আবশ্বকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া ছুই তিন মাসপর্যযস্ত বিসাপ কালেজে 
থাকিয়া বিবিধ ভাঙ্ধাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদবি হইলেন ইহাতে 
অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন ধাহাঁরা অন্তরে শ্রীষ্টিয়ান ধন্ম উত্তম জ্ঞান করবেন 
তাহারদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বিরা অতিশয় কটুকাটব্য 
কহিবেন। 

তাহার পারি পদ গ্রহণকালীন পাদরির1 অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক 
বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই । 

পাদরি কষ মোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতার আসিবেন এবং যাহাতে শ্রীষ্টীয়ান 
ধর্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ । 


(৮ জুন ১৮৩৯ । ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 


প্রেরিত পক্জ ।__.**পরম্পরা শুনিতেছি যে স্থখসাগন্পের মুন্সেফ শ্রীফুত গৌরম্োোহন 
বিদ্যালক্কার ভট্টাচার্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসধ্য শূন্য হইয়া ধন্মতঃ প্রজাবর্গের 
বিবাদ ভঞ্জন ছ্বার। তাহারদিগের সম্ভোধ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ 
লোক উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত আছে এ মুন্সেফ ২০ বৎসরপধ্যস্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির 
সপ্রেন্টগডেন্টী কাধ্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্বাহ করিয়া তছুভয় সভায় সেক্রেটরি ও মেম্বর ও 
প্রসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রাতিও তাদৃশ 
প্রজা রঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা! কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ 
আ'মারদিগের লিখা আবশ্তক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্সেফের সচ্চরিজর জ্ঞাত হইয়। 
তদনুরূপ কাধ্য করিবেন ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত 
হইলে এদেশীয় প্রাড় বিবাকবর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন । 


( ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাস্ভন ১২৪৬) 


শ্রীযৃত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় 
থাকিয়! পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কম্ম নির্বাহকরত অধিকন্ত ফৌজদারী 
মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বর্ূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্ত কেবল সদর আমীনের 
বেতনমান্জর প্রাঞ্থ হন বোধ করি এমত বিসদৃশ কাধ্য প্রায় কোন কম্মকারকের প্রতি হয় 
নাই তাহার সমুদয় মাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকগ্দমা নিম্পত্তি 
করেন তাহ1 সান্ধখসবিক রিপোর্ট ছাপা সদরে শ্রীফুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর 


১০৮ নওন্বাদ পত্রে লেক্ষান্েত্ কথা 


হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্দে তাহার দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব 
লোকের নিযুক্ত করেন নাই ।..*পূর্ণীয়া জিলা নিবাসি যথার্থবাদিনাং । 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 


হালহেড সাহেব ।--অপর পুৃর্বেবে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্ত এক জন সাহেবের 
মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংগ্নগুদ্দেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন 
যে হালহেড সাহেব অতিবুদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে 
উক্ত সাহেব ইংগ্নণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা অশিক্ষিত হন এবং. এ 
ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহ! তিনিই প্রথমে প্রস্তত করিয়! হুগলি নগরে 
১৭৭৮ সালে মুত্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রান্ষিত তাহা ভারতবর্ষে 
প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স সাহের্ব 
আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সন্বাদ পত্রে 
মুদ্রান্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনস্তর যে হরপ প্রস্তত হইয়া! গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের 
আইন মুন্রিত হয় তদপেক্ষ। তাহা উত্রুষ্ট । সেই অক্ষর কোন্‌ ব্যক্তির দ্বার! প্রস্তুত হয় তাহা 
আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম । কিন্তু উলকিন্ম সাহেব পঞ্চানননামক এক ব্যক্তিকে তাহা 
শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব এ অক্ষর তন্ারা প্রস্তত হয় এমত অন্গমান 


হইতে পারে। 


€ ২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


পাঁদরি পিয়েরসন ।-_-আমরা অতিশয় খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে চু'চড়ার পাদরি 
জি ডি পিয়েরপন সাহেব ৮ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন সেই 
দিবসের বৈকালেই তাহার অস্ত্যে্টিক্রিয়৷ হইয়াছে তিনি কিছু দিন পূর্বে ইঙ্গলগ্ডে গমন 
করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অত্যল্প দিনে যাঁইবেন এই মত কল্প ছিল পিয়েরসন সাহেবের 
মৃত্যুতে তীহার আত্মীয়ের যৎ্পরোনাস্তি খেদ করিতেছেন এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার 
বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তিনি নিতাস্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং বালকেরদের পাঠজন্য তাহারকতৃক' 
নানা পুস্তক রচিত হইয়াছে এতন্তিম্ন তাহার অধ্যক্ষতাতে চুঁচড়ার স্কুলে বিশেষ উপকার 
দর্শিতেছে । সং কৌং 


(১১ জুন ১৮৩৪ । ৩০ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


অদ্য আমারদের যে দন্বাদ প্রকাশ কবিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতবর্ষীয় 
লোক কেবল নহে কিন্তু তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যস্ত খেদিত হইরেন। ভাক্তর 
কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্ববাহ্ছে বিনা যন্ত্রণায় লোকাম্তরগত হইয়াছেন। কএক 


শিক্ষ। ১০৯ 


বৎসরঅবধি তিনি অন্ুস্থ হইয়1 ক্রমে ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত নহে 
কেবল দৌর্ধল্যপ্রযুক্তই তাহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ সালের 
অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীন্ম ও বর্ষা খতুতে অন্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া গত সেপ্তেম্বর মাসে একেবারে 
পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধধি কিম্বতৎকালপর্ধ্যস্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে লাগ্সিল যে অদ্যই 
মৃত্যু হইবে কিন্তু ঈশ্বরাম্মগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ পাইলেন এবং গত শীতখতুতে পূর্বাহ্নে 
ও অপরাহ্ছে বায়ুসেবনার্থ পাক্কিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে 
চৌকিতে বসিয়। কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে 
পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাছুর্তাব হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত 
হইলেন শেষে শয়নে একপার্খ অবলম্বনেতে গাত্রচন্ম ঘর্ষণ হইয়? অস্থি দেখ! যাইতে লাগিল 
ফলতঃ মৃত্যুতে তাহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল । এবং যদ্যপি তাহার অতিপ্রিয় 
বন্ধবান্ধবেরা তাহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মন্ষ্যের ক্ষতিবোধে তাপিত 
আছেন তথাপি তাহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই আহলাদের বিষয় । 

ডাক্তবন কেরি সাহেবের যে সকল কীন্ডতির প্রণালী তাহা অভিসম্ত্রমপূর্বকষ্ট 
স্মরণীয় । একাদিক্রমে মন্তযোর যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার কবিয়াছিলেন 
তাহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তীহার মিজ ও পরিজন ও সাধারণ 
লোকেরদের চক্রে তাহাকে চিরম্মরণ করা কর্তব্য । তিনি অতিদরিন্দর ব্যক্তির সন্তান 
এবং যৌবনাবস্থাপ্্যস্তও তাদুশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন 
তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যস্তাপমাননীয় অর্থাৎ চম্মকারের 
ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কোন কাীন্তিকর ব্যাপারের অন্ুপায়ী হইয়াও 
তাহার মনের শ্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইল 
যে তিনি ষে ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত ৬ তাহাকে 
সুপ্তি করিয়াছিলেন । নানা বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাজ্ষী ছিলেন 
এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষ্যত্ব . ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাহার মন 
ঈশ্ববের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাহার তদ্রুপ পবামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো 
বাড়িল। ন্বীয় ধশ্বগ্রস্থের বিশেষ মন্দ জ্ঞাতহওনবিষয়ে তাহার পরমোৎ্স্থকতাপ্রযুক্ত যে 
প্রাচীন ভাষাতে ধশ্মগ্রস্থ রচিত ছিল এ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন এবং যে 
সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশত্ত্রাদি লইয়! জীবিকার্থ যত্ব পাইতেছিলেন তৎসমকালেই নান! 
ব্যাকরণ ও কোবযাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ব হইলেন এবং যেপধ্যস্ত তাহার নিজরচিত কোষ ও 
ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসম্ত্রমপূর্ববক সর্ধবাদি সম্মতিতে পরম মান্তরূপে গণিত হইল সেই পর্যস্ত 
তিনি অন্তান্য কোষাদি গ্রস্থাভ্যাসে বিরত হইলেন না কিঞ্চিংপরে লেইরনগরে এক মগুলীর 
রক্ষক হইলেন । 

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পধ্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা 


১১০ »্ওল্লাদে পত্রে ্বেক্ষান্ডেনত কথা 


জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়া দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যস্তাচ্নতাপী 
হইলেন। ফলতঃ তদ্বিষয়ে তিনি এমত খেদান্িত হইলেন যে তীাহারদের নিকটে মঙ্গল 
সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় বস্তসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিতে 
স্থিপ্ধ করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাহার মিত্রগণের মধ্যে তীহারই অনুরোধক্রমে এক সৌসিটি 
স্থাপিত হয় এবং তীহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন মিসনরি সাহেবের 
সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুছিলেন । 

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাছরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্মাকীয় এক 
জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের 
অনুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষে 
আপনারদের ধন্ম মিথ্যা হইলে যদ্রপ হয় তদ্রপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে গ্রীীয়ানধন্ম 
চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষ 
আইসেন তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের গবণমেণট তাহাকে 
জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপধ্যস্ত কলিকাতাহইতে ২৭ ক্রোশ অন্তরিত টাকি 
অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া! আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাহার অনেক 
দুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অভনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের 
মধ্যবত্তিস্থানে নৃতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া তাহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কন্মে নিযুক্ত 
করিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তত্রপ কাধ্য প্রাপ্ত হইলেন। এ অডনি 
সাহেবের অন্থরগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট স্থানে তিনি অন্ছুমতি পাইলেন । 
১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্তপধ্যন্ত এ স্থানে থাকিয়। প্রথম বঙ্গভাষা পরে সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ব করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্মগ্রন্থ অন্থবাদদ করিয়া নিকটে ও দুরে 
্রীষ্য়ানধশ্ম প্রকাশ ও নানা! পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন । 

১৮০০ সালের ১০ জান্ুআরিতে ভাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরাম্পুরে সমাগত হইয়! 
শ্রীযুত ভাক্তর মাসমন ও শ্রীধুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউনোপীয় অন্যান্ত 
সাহেবেধদের সঙ্গে মিলিয়া যে মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্নামে বিখ্যাত হইল তাহা 
স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পুর্বেবে ভাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ শ্বদেশীয় 
লোকেরদের ঈর্ধাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গব্ণমেণ্ট ও দেন্সার্কায় বাদশাহ 
প্রথমাবধি অদ্যপব্যস্ত ভাঁক্তর কেরি সাহেব ও তাহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত কপা ও 
আন্ুকুল্য প্রকাশ করিয়া! আসিতেছেন। যে বত্সরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি 
সাহেব বাদ করিলেন সেই বৎসরে ধর্মপুস্তকেন অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুদিত হইয়া প্রায় 
তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু ব্যক্তি খ্রীষটাক্সান ধন্দমাবলগ্বন 
করিলেন এবং তৎসময়ে যে গ্রী্য়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাপি ব্যক্তি লইয়া 
আরম ইয় তাহ! এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়! ভারতবর্ষের মধ্যে নানা স্থানে ২৪ মণ্ডলী ভইয়াছে। 


শিক্ষা ১১৬ 


১৮০১ সালে ফোর্ট উগিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ভাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে 
বঙ্গভাষার এবং একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহারাস্ত্রীয় ভাষার অধ্যাপকতা কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন এতদ্রপে ভারতবর্ষের নানা স্থানহইতে আগত অতিস্ধী পণ্ডিতেরদের সঙ্জে 
তাহার আলাপ হইল এবং তাহারদের দ্বার উত্তর হিন্দুস্থানের ভাবৎ প্রধান২ ভাষায় 
ক্রমশঃ ধর্মগ্রন্থ অন্থবাদ করিতে সুযোগ পাঁইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি 
যে ভাষা শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তত করিতে হইল। এবং 
বনহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া! অতিবুহৎ বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ভিক্স্যনরি গ্রস্থ প্রস্তত করিলেন 
ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বার তিনি প্রায় জগতব্যাপিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্যায় 
অগ্রগণ্য হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যুন ছিলেন না এবং ইঙ্গলগ্ড দেশহইতে 
প্রস্থিতহওনের অনেকালপুর্বেই উত্ভিদ্িদ্য! ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন 
এবং ভারতবর্ষে এ সকল বিদ্যার বুদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সহুপায় হওয়াতে তিনি 
অবিশ্রাস্তরূপে শক্তিসত্বা পধ্যস্ত অনুসন্ধান করিলেন । এবস্িধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা তিনি 
রক্সবরা ও ভ্যুকানন ও হারউইক ও উয়্ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং 
ইউরোপদেশয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাহার লিখন পঠনার্দি চলিত এবং 
তাহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বার! নৃতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন । 

কিন্তু হিতৈষিতাকাধ্যে ভাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঙ্গাসাগরে 
বালকহুত্যা' নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকাধ্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের 
প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্েষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তীহারি 
উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযূত মার্কুইস উএলেস্‌্লি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশাসনকার্যে 
তাহার পর যিনি নিষুক্ত হইবেন তাহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত 
লিখি গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং ষদ্যপি লার্ড উএলেসলি 
সাহেব বড়সাহেবের পর্দে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন । 
কলিকাতার মধ্যে কুষ্টরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত 
ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটির 
সংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি 
যাহা বৃষ্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত হিতার্থ 
প্রায় কোন উদ্যোগই এতদ্দেশে হয় নাই । 

বিশেষতঃ শ্রীস্ীয়ান ও মিসনরি ও ধর্গ্রস্থ অন্ুবাদকরণ কাধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই 
দেদীপ্যমান ছিলেন । ভারতবর্ষীয় লোকেবদের তীহার কাধ্যের দ্বারা কি পধ্যস্ত বাধাতা 
স্বীকার করিতে হয় তাহা! অদ্যাপি তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাত হইতে পাবেন নাই কিন্ত ইহার 
পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বঙ্গ দেশস্থ্‌ 
লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাহাকে ধন্য জ্ঞান. করিতে হয় যে তাহার পূর্বে বজীয় সাধু 


১১৭, ্যগযাদ পাত্রে মেক্াব্লেত্র কথা 


ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহাবে। বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র 
ছিল নাঁ। পশ্তিতের। তাহ স্পূর্শও করিতেন ন1 এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রস্থই প্রায় 
ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রস্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা এ ভাষ। অত্যন্ত ভাষমাণ। ও 
ংস্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্ধসাধারণই উত্তমব্ূপ এ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎ্স্ক 
বটেন। ভাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাহাক্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতের 
তাহারদের প্রযত্বেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতন্দরপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে । 

ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগত্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম 
সম্্রমেতে পরিপূর্ণ হইয়! ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন । 


(২৮ জুন ১৮*৪। ১৫ আষাঢ় ১২৪১) 
শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।__সংপ্রতি পরলোকান্তরিত ৬ডাক্তর কেরি সাহেবকোঁ 
অসামান্য গুণবান্‌ করিয়া! সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু তাহার বিশেষ অনেকে 
জ্ঞাত নহেন তথ্প্রযুক্ত তাহারদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ কিঞ্চিছিবরণ লিখিতেছি।-*" 

৬ ডাক্তর কেরি সাহেবের পরলোকগমনে অন্মদাদির মনে যে খেদ জন্মিয়াছে তন্নিবারণার্থ 
কোন উপায় দেখি না যেহেতুক তৎসমান কোন 'লোক এমত দুষ্ট হয় না যে তর্দৃষ্টে সে 
শোকাপনোদন করিতে পারি । ডাক্তর কেবি সাহেবের দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত 
লিখিব তাহার বিদ্যাবিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেও 
আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করি। তাহার সংস্কতবিদ্য। সর্ববাপেক্ষায় চমৎকারিণী তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও অল্পদিনে অতিস্থকঠিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্ধয 
হইয়াছিলেন অন্ত২ লোকের বাল্যকালে আরম্ভ করিয়াও এত শীত্র সংস্কৃতবিদ্যা হওয়1 দুর্ঘট 
তিনি কিছুকাল এতদ্দেশীয় জনেক পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কৃত রচনাদি করিতেন 
কিন্ত ইদানীং তিনি পরাপেক্ষ। না কবিয়াই ইঙ্গরেজীহইতে সংস্কৃত অন্থবাদদ অর্থাৎ তর্জম! 
করিতেন এবং সংস্কতহইতে ইঙ্গরেজী অথব। বঙ্জভাষা অন্বাদ করিতেন ইহাতে তাহার 
বিন্বুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না। অপর তিনি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাছবরের অনুমতিতে 

স্কৃত বাল্ীকি বামায়ণের কতক অংশ আপনি ইজবেজীতে অনুবাদ করিয়া উভয় ভাষায় 
গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং শ্রীষ্টীয়ান ধর্মপুস্তক অর্থাৎ বাইবেল হিন্দুস্থানীয় 
শান। ভাষায় অর্থাৎ মহারাস্ত্রীয় ও পাগ্াবী ও ভ্রিলিজী ও কার্ণাটা ও উঁৎকলীপ্রভৃতি 
উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জম। করাইয়া! মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন যদ্যপি ততদ্দেশীয় এক২ জন 
বেতনভুূক্‌ পণ্ডিত স্বীয়২ ভাষায় তর্জমা করিতেন বটে তথাপি এঁ সাহেব সে সকল ভাষার 
শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ববক মুদ্রাস্কিত করিয়াছেন ইহাতে হিন্দৃস্থানীয় ততভাঘায় স্বীয় ভাষাবৎ 
তাহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়্াছিল। এবং কার্ণাটী ও পাঞ্জাবী ও মহাঁবাস্্ীয় ও ব্রৈলিঙ্গী ভাষার 
এক২ ব্যাকরণ ইঙ্গরেজীর সহিত স্ষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লোক ততদ্বযাকরণদৃষ্টে 








উইলিয়াম তকজী 


শিক্ষ! ১১৩ 


তত্তভ্ভাষায় অনায়ানে প্রবেশ করিতেছেন এবং বঙ্গভাষার মৃূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে 
বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ স্থষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা 
শিক্ষিবার অত্যন্ত স্বগম সোপান কক্িয়াছেন। অপর পরম্পর পত্রাদি লিখন পঠনব্যতিরেকে 
ইতিহাস কি প্রাচীন কোন বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় গছ্য রচনা করিয়! কোন গ্রস্থ কর। এতদ্দেশীয় 
লোকের প্রথ! ছিল না কিন্তু ভাক্তর কেরী সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ 
প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধীন পণ্ডিতেরদের প্রতি উপদেশদ্বার! হিতোপদেশ ও বন্রিশসিংহাসন 
ও রাজাবলি ও পুরুষপরীক্ষাপ্রভৃতি নানা পুস্তক প্রস্তুত করিম্াছেন ইদানীং তদ্দাষ্টে শত২ 
লোক স্বীয্ব২ জীবিকার নিমিত্ত শত২ পুস্তক প্রস্তুত করিয়! নিব্তি করিতেছে এবং তদবধি 
বঙ্গভাষায় নান! অন্ুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমভা উত্তরোত্তর 
বন্ধিষুট হইতেছে । এবং তিনি অকারাদিক্রমে এতদ্দেশীয় সংস্কৃতপ্রভৃতি নান! শব্দ সংগ্রহ ও 
ইন্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্বক এক মহাকোষ নিশ্নাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেক 
আফুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে 
আম়ুঃশেষপর্যযস্ত তিনি ক্রটি করেন নাই । অতএব এই অল্প আয়ুব মধ্যে ভাক্তর কেরি সাহেব 
এতাবৎ পরোপকারঘটিত স্থকীস্তি সংস্থাপন করিয়াছেন বদি পরমেশ্বর ইহাকে অধিক আযুক্মান্‌ 
করিতেন তবে ইহাহইতে কত সৎকম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপণীয় ইত্যলং 
বিস্তরেণ। কম্তচিৎ দর্পণপাঠক বিপ্রস্থয | 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 

কোলবোরোক সাহেবের ম্বৃত্যু ।--আমরা অতিখেদপুর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে 
ইঙ্গলগুহইতে ষে শেষ স্বাদ পঁহুছিয়াছে তন্বারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব 
লোকাস্তরগত হইয়াছেন । যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্বেব তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
ই্গলগ্ডে গমন কৰেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহাকে শবপরিচিত 
আছেন। এ সাহেব কএক বৎসরারধি সদর দেওয়ানী আদীলতের প্রধান জজ ছিলেন পরে 
কৌন্সেলভূত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত 
লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাহার তুল্য সংস্কৃত 
বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোন্স সাঁহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই 
স্বীকার করেন তিনি সর্ধবিষয়েই স্বদেশীয় সর্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইঙ্গজলণ্ড দেশে 
প্রত্যাগত হইলে পধ্চও তিনি আপনার অভিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই । 
কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গবেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন । লগুননগরের রায়েল 
আনিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সোসৈটি 
স্কাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অনুসন্ধানকরণ এবং এতদ্ধেশীয় 
ভাষায় যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তরকরণ। 

১৫ 


১১৪ সংবাদ পাত্রে টিলক্রাবেলত্র ক্রথা 


(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) 
ডাক্তর মিল।-_সংস্কত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে 
ভারতবর্যহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই ।""" 
তিনি সংস্কৃত শান্ত্ে যেমন পারগ তদ্রুপ ইঙ্গলপ্তীয় অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব 
আসিয়াটিক সোঁৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং এ সোসৈটি এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে শ্রীযুত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুতীর্ণ হইলে তীহার ছবি প্রস্তত করা যায় 
এবং এ&ঁ ছবি সোঁসৈটির অট্টালিকায় নিত্য দৃশ্ঠমান থাকে । এ সোসৈটির বৈঠকে যখন 


এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর মিল 


সাহেবের অত্যাশ্চধ্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উত্থাপনপূর্বক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন ষে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা তাহার 
বিদ্যাবিষয়ে কি পধ্যস্ত বিবেচনা করেন । 

শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কত শান্মে কিপধ্যস্ত পারদর্শী তদ্িষয়ে পণ্ডিতেরদের 
অভিপ্রায় অবগত হইলাম ষে শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্ীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব 
তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাছারা সংশোধিত না হইলে সুদ্রান্কিত করিতেন ন1। 
অভিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকাস্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 
সাহেবের পাগ্ডিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন 
যে তদ্দিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ন আপনাকে এক শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই 
শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি এঁ শ্লোক শ্রীযুত ভাক্তর মিল 
সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণৌপাধি স্বরূপ । তাহাতে এ পণ্ডিত লিখেন 
যে আমারদের সংস্কৃত শান্্াভিজ্ঞ এমত এক জন কোথায় দুষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিত্বান্তু- 
শীলনীয় অতিপূর্বকাঁলীন মহাঁকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাবোর স্যষ্টি করিয়াছেন অতএব 
বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন । 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

ডাক্তর মাসমন সাহেবের লোকাস্তর ।__আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়! প্রকাশ 
করিতেছি ষে প্রাপ্ত ভাক্তর কেতি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর 
মাসমন সাহেবের কাল হইয়াছে । এতট্দেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত স্জ্ঞাত 
আছেন যে তাহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্তকতা 
নাই। যে তিন মহান্ুভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্বসাধারণের স্থগোচর হইয়াছে 
তাহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হুইল। ইহার বার মাস পূর্বে 
সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পুর্ণ ছিল। কিস্তগত বৎসরের অক্তোবর 
মালে তাহার পরিবারঘটিত একটা ছুর্ঘটনাবিষয়ক অন্ুশোচনেতে মনের এমত বৈকলা 


স্ম্টিক 


শিক্ষ। ১১৫ 


হইল যে তদবধি আর শাস্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া 
ক্রমশঃ রোগে ও বার্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে 
নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানস্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আমুর্ভোগ করিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪) 


ভাং মাসম্যাঁন সাহেবের মৃত্যু ।-_.--বনুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নানা 
বিদ্যাভ্যাস দ্বাব1 এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানস্তর শ্রীযুত ভাং কেরি 
সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্মের স্থজন করেন তৎপূর্্বে কোন বাঙ্গাল! গ্রস্থ কখন ছাপা 
হয় নাই এবং এ স্থযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নানা পুস্তক প্রকাশারস্ত 
করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢজ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎ্পবেই 
ক্রমে২ এতদ্দেশে বাঙ্গাল সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশাবস্ত হইল ফলতঃ নিশ্চয় 
অন্গমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ না থাকিলে এতদ্দেশে অদ্যাবধি আমাবদিগের 
ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি 
যে পূর্বোক্ত ছুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেবদিগের 
যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহ! এ ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন অন্য বারা ইহার পূর্বে কখন হয় নাই 
এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে এ মহাশয়দিগের ন্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ও 
পরোঁপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্বক আমারদ্িগের এমত 
সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন-..।__পূর্ণচক্ঞোদয় । 


(২৭ জানুয়ারি ১৯৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪) 


শ্রীযৃত আর্দীম সাহেব ।--সংপ্রতি শ্রীযুৃত আদাম সাহেব ষ্টেসিনবি কমিটির ক্লেশকর 
কর্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 
কিন্ত আমারদের বাঞ্া ছিল যে এঁ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকম্মতা এবং 
বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়। কুরিয়র 
সম্বাদপত্রে লেখে. এ কমিশ্তনবী কর্দে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত 
হইতেন তবে আরে! উত্তম হইত । আমরাও কহি যে এই বিবেচনা! ভদ্র বটে কিন্তু তাহা 
হইলে শ্রীযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ববার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসদ্ধায়কতা কম্মে প্রেরণ কর 
উচিত হয় নতুবা! আদাম সাহেবের ন্যায় ছোট আদালতের কমিস্যনরী কর্মে উপযুক্ত ব্যক্তি 
কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া যায় । 


১১৬ গগ্লাদ পাত্রে সেক্কাবেলে কথা 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪ ) 

অতুযুত্তম জ্ঞানী সর্বসাধারণে স্জ্ঞাত ও জুখ্যাত সতত এতদ্দেশীয় জনসমূহের সভ্যত1 
ংপ্রাপ্তযর্থ সংচেষ্টিত এবং আসিএটিক্‌ সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য ্্ীলপ্রীযুক্ত 
ডাক্তর উইলসন সাহেব তাহার প্রতিষুক্তি প্রতিবিখ্বিত হইয়া আসিএটিক সোসাইটিতে 
সংপ্রেধষিত হইয়াছে কিন্ত আমাঁরদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে যথার্থ হুক্মরূপে তাহার 
স্বব্ূপাবয়ব সংপ্রকাঁশিত হয় নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষবর্গীয়াুমত্যন্থসারে শ্রীযুক্ত মেষ্টর 
বীচি সাহেব কতৃক যে এ স্থধীর স্থুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিশ্িত হুইয়! 
হিন্দু কালেজে সংস্থাপিত আছে তব্দর্শনে আমারদিগের বোধ হয় যে সেই স্থ্ধীর স্থৃভব্য 
শাহেব সহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে উক্ত সুধীর সমূহের মানস সরোরুহ স্ুপ্রকাশ স্থ্্য 
সম যে উক্ত সাহেব অপরিহাধ্য অনিবাধ্য স্বীয় গুণ সমুহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়! 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ পূর্বক বিলাত গমন করিয়াছেন তাহার প্রতিমুত্তি সন্দর্শন 
আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক এবং শ্রীযুত মেষ্টর চেলটু[ 01961 ]দারা যে সকল 
অতি চমৎরুত প্রতিমৃন্তি ক্ষোদিতা৷ হইয়াছে তাহ! অতি গৌরব করণার্থ বটে কিন্তু উল্ত 
সাহেবের প্রতিমৃত্তি অতি চম্ৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা! হেয় বোধ হইতেছে আর তিনি যে সকল 
বিদ্যালয়ের প্রতিমৃদ্তি প্রতিবিষ্িত করিয়াছেন তাহাতে কবিতাকারক যদ্রুপ বলিয়াছেন 
আমরাও তদ্রুপ বলি ধথা। বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন । দৃশ্তমাত্র হয় নয় ষথার্থ কথন । 

শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়। নাক্ষাতেতে এই মুখে যেন কথা কয় ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


পুণুকালয় 


(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২১ ভান্র ১২৪২) 

কলিকাতার পুস্তকালয় গত সোমবার পূর্বান্থে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক 
বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্বসাধারণ লোকের উপকাবার্থ 
সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। এ সমাজে শ্রযূত সর. 
জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া! এক কমিটি স্থির হইল 
তাহারা এ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্ঘাধ্য করিয়া টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা 
জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্বক অতিশীপ্রই এক পুস্তকালয় 
স্থাপিত হইবে এবং তত্দ্বারা ষে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 
সাধারণ পুস্তকালয় ।---কলিকাতার যে সাধারণ নৃতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির 
হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপৌষকতা হইতেছে । এক শত জন সাহেব এ পুস্তকালয়ে 
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তিন২ং শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩ হাজার টাকা 
পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে । এবং অতি শীত্র২ সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া এ 
আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন । আমারদের ভরস! হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে । 


(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২) 

সর্বসাধারণ পুম্তকালয় ।-_সর্বলোকেরাই অনবরত নৃতন পুম্তকালয়ে নানাবিধ 
পুস্তক দান করিতেছেন। আমর! দেখিয়া! পর্মাহলাদিত হইলাম ষে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় 
অনেক মহাশয়কতৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে । যে মহাশয়ের এ পুস্তকালয়ে 
অর্থ দানদ্বার অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে । এ অতিখেদের 
বিষয় যেহেতুক এ পুস্তকালরের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও 
মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তন্দ্রা ব্হুতর পুস্তক ক্রয় 
করিতে পারা যায় তাহা হইলে এ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমীসেই অনেক ব্যক্তি 
স্বাক্ষরকাঁরী হইতে পারেন। শ্রীষুক্ত সর চার্লস মেটকাঁপ সাহেবের ছার! মুদ্রীষন্ত্র যুক্ত 
হওনোপকার চিরম্মরণার্থ যে অট্টালিকা নিশ্নাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে 
৮০০০ টাকাপধাস্ত সহী হইয়াছে কিন্ত এঁব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ এ টাকার পাঁচ গুণ 
টাক] ব্যয় হইবে । 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ | ২৯ কাণিক ১২৪২) 

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।-_গত শনিবারে কলিকাতার টৌনহালে নৃতন 
পুশ্তকালয় পক্ষীয় মহাশয়ের! সভাস্থ হইলেন । তাহাতে এ পুস্তকালয় স্থনিয়মপূর্ববকই স্থাপিত 
হয় এবং পূর্ববকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত 
হইলে পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকাধ্য নির্বাহবিষয়ক ধারা নিরপণকরণের ভার সাত জনের 
হস্তে অর্পিত হয় এবং আমর! অবগত হইয়।! আহলাদিত হইলাম যে উক্ত পুস্তকালয়ের ৬ জন 
অধ্যক্ষ শ্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোধ হয় ষে আর ছুই তিন সম্তাহের মধ্যে এঁ পুস্তকালয়ের 
কাধ্যারস্ত হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই স্থধারামত চলিবে । শেষ বৈঠকে গ্রাহ্থ যে সকল 
প্রস্তাব কলিকাতার সম্বাদদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! আমরা পাঠক মহাশয়েরদের 
গোচনার্থ প্রকাশ করিলাম । 

১৮৩৫ সালের ৭ নবেহ্বর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে ষে প্রস্তাব গ্রাহ হইল 
তাহা এই । | 

প্রথম নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগস্ত তারিখে যে সভা হয় সেই সভাতে মনোনীত 
প্রস্তাবাহুসারে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন কর? উচিত যেহেতুক তহছিষয়ে সর্ববসাধারণেরই 
অনুরাগ জদ্গিয়াছে । 


১৯৮" সওব্যাদ পত্রে স্যেক্যাতেনল্র কথা 


দ্বিতীয় । নিশ্চয় কর! গেল ষে প্রথমে কমিটিকর্তৃক উপযুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব 
পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্ক হইলে আরে! এক জনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা 
তাহারদের থাকে । 
তৃতীয়। প্রবিসনল কমিটির রিপোর্টের যে সকল পরামর্শ এইক্ষণে পাঠ হইল তাহা 
এবং উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহথ হয়। 
চতুর্থ । এই পুস্তকাঁলয়ের কাধ্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অর্পণ 
করা যায় এবং তাহার! অংশিরদের এবং যে প্রথম শ্রেণির স্বাক্ষরকারিরা এক বৎসর অবধি 
স্বাক্ষর করিয়াছেন তীাহারদের দ্বার! প্রতি বৎসরে ফেব্রুআরি মাসের বাধিক বৈঠকে মনোনীত 
হইবেন। এবং ধাহার। অধ্যক্ষ হইবেন তাহারা ইশতেহাবের দ্বার বৈঠকে অংশিদ্িিগকে 
আগমনার্থ আহ্বান করিবেন । 
পঞ্চম । এ অধ্যক্ষ সাহেবের! যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুম্তক সংগ্রহ ও বিতরণ 
করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কাধ্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল 
বিধান স্থির হইয়াছে তদনুসারে এ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি 
মাসের সাধারণ বৈঠকের পূর্বে সর্বসাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ এ বিধান প্রকাশ করিবেন । 
এবং তীহারা গ্রস্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে এ পুস্তকালয়ের কাধ্য আগামি 
১ দিসেম্বর তারিখে আরস্ত হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদিগকে কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন। 
ষষ্ঠ । এ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের এক কালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক 
ব্যয় করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সঞ্তাহপধ্যস্ত মেজের উপরি বাখণের পর তাহ! ব্যয় 
করিতে পারেন । 
সন্তম। অধ্যক্ষেরদের কাধ্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা! যাইবে এবং এ গ্রন্থ অংশি 
ও স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি ন্ত্যই থাকিবে। 
অষ্টম । এইক্ষণে যে নিয়ম একাশ হইল তাহা এই সমাজের পানিরান ন্যায় গণ্য 
হইবে এবং কেবল বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতাস্তর হইতে পারিবে অথব1 তাহা 
মতাস্তরকরণার্থ সাত দিন পুর্বেব কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা 
ইশতেহার দেওয়া! গেলে এবং এ ইশ তেহারে প্রস্তাবিত মতাস্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর 
কোন মতাস্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে । 
নবম। অধ্যক্ষ সাহেবেরা উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধারাঁতে যে বিজ্ঞাপনের 
বিষয় লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং 
যদ্যপি কোন পাঁচ জন অংশী অথব। কোন দশ জন অংশী এবং এক বৎসবপধ্যস্ত প্রথম 
সংপ্রদায়ের শ্বাক্ষবকারিরদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে এ অধ্যক্ষ 
সাহেবের এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং এ আজ্ঞাপত্রের দ্বারা এ বৈঠককরণের তাৎপর্য 
লিখিতে হইবে এবং এঁ আজ্ঞা প্রাপণের পর যদ্যপি দুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষের 
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বৈঠকহওনবিষয়ে এত্তেলা না দেন ভবে কোন তিন জন অংশী এঁ সাত দিবসের এত্তেল৷ দিলে 
পর তন্রপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে পারিবেন । 

দশম । নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকের' প্রথম সাধারণ €বঠকপধ্যস্ত অধ্যক্ষতা কার্যে 
নিযুক্ত হইবেন। 

শ্রীযুত সর এড বার্ড রয়ন সাহেব । 

শ্রীযুত চাল কামরণ সাহেব । 

শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব । 

শ্রীযুত পার্কর সাহেব । 

শীযুত গ্রাণ্ট সাহেব । 

শ্রীযুত মাস'মন সাহেব । 

শ্রীযুত কলবিন সাহেব । 

একাদশ । আগামি সাধারণ বৈঠকপর্য্স্ত শ্রীযুত ট্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের 
সম্্রাস্ত সেক্রেটরীর কন্ম গ্রহণ করিবেন । 

দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নব্‌ সাহেব অতিবদান্যতাপূর্বক ফোর্ট উলিয়ম 
কালেজের গ্রস্থমকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্গিমিতত অধ্যক্ষ সাহেবের! এ শ্রীলশ্রীযুত 
সাহেবের নিকটে সামাজিক তাবল্লোকের অতিবাধ্যতা স্বীকার করিবেন । 

ত্রয়োদশ । যে সাধারণ ব্যক্তির! পুস্তক দানের ছারা অথবা অন্ত কোনপ্রকারে এই 
পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তাহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যতা স্বীকার করা 
যাইবে । 

চতুর্দশ । প্রবিজনল কমিটির সাহেবের! রিপোর্ট প্রস্ততকরণে এবং এই সাধারণ 
পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাগুলেখ্য প্রস্বতকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ 
করিয়াছেন তশ্রিমিত্ত এই ঠবঠকে তাহারদের নিকটে বাধ্যতা স্বীকর্তব্য | 
কলিকাতা ১০ নবেম্বর । জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি । 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


মেটকাফ ফ্রিপ্রেস পুম্তকালয়।_ শুনিয়া পরমাপ্যাক়সিত হওয়া গেল যে লালদীঘির 
নিকটে ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান 
করিয়াছেন যে &ঁ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না । 


( ১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


মেটকাঁফ পুস্তকালয় কলিকাতা শহরে মেটকাফনামক পুস্তকালয়ের অট্টালিকা 
্রন্থনার্থ নক্সা প্রস্তুত করিতে ও তাহার বরাওরদের ফর্দ দিতে মিক্সিরদিগকে আহ্বানকরা 


১২০ সংন্াদ পাত্রে সেকাল কথা 


গিয়াছে এ অষ্টালিকা একতাল! হইবেক এবং তাহা বারিকের নিজ সম্মুখে লাল দীঘির ধারে 
গ্রথিত হইবেক। এ বরাওর্দের ফর্দি এমন করিতে হইবেক যে তাহাতে ১৫০০০ টাকার 
অধিক ব্যয় না হয়। 


(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭৯ । ৬ ফাস্ভন ১২৪৫) 
কলিকাতাস্থ পুন্তকালয় ।-_সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওরা গেল ষে কলিকাতাস্থ কতিপয় 
বিশিষ্ট ধনি মহাশয়ের! স্বদেশীয় লৌকেরদের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে 
নিশ্চয় করিয়াছেন তঙ্গিমিত সহস্র গ্রস্থ সংগ্রহ হইয়াছে এইক্ষণে এঁ অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনার্থ 
ইমারৎ করণের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করণের অপেক্ষা মাত্র আছে। 


(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফান্তন ১২৪৫) ঃ 


কলিকাতা মহানগরী মধ্যে ব্জ দেশীয় জনপদ সন্্িধি এতদ্েশীয় মন্ষ্যের উপকারার্থে 
ইতিমধ্যে এক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন হইবেক এতৎ শ্রবণে পাঠকবর্গ সম্তোষযুক্ত হইবেন 
এইক্ষণে আমরা এ পুস্তকালয়ের পরসপেকটর প্রকাশ করিতেছি কেননা আমারদিগের দেশস্থ 
যে সমস্ত লোকের। এবিষয়ের ব্যওর। জ্ঞাত নহেন তাহারদিগের জ্ঞাতকারণ লিখিতেছি। 
পরুস্ত এ পুম্তকালয় সংস্থাপনের বন্ধু ও কর্তাসকল তাহারা সদ্বিবেচনা নিমিত্ত এক সভা 
করেন আমর! তাহারদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তাহার কারণ এ যে কোন বিদ্যালয় 


অথবা পুস্তকালয় সাধারণের সাহাধ্য ব্যতিরেকে কদাপি চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ নহে ॥ 
[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫) 


গত সাপ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন বিষয় 
আমর প্রকাশ করিয়াছি সেই পুন্তকালয় ৫ [ মার্চ ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রান্তার 
পার্ছথে স্থাপিত হইয়াছে এবং বনুতর পুত্তক এঁ লাইবরিতে প্রস্তুত দৃষ্ট করিতেছি এবং 
উত্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যার্থ সমূহের পাঠজন্য প্রায়শো ২০০৭ 
হাজার সঞ্চিত হইয়াছে । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৯ জুন ১৮৩৯ । ১৬ আধাঢ় ১২৪৬) 
আমাবরদিগের এতদ্দেশীয় সাধারণের ব্যবহার করণার্থ ঘে এক পুন্তকাঁলয় সংস্থাপিত 
হইয়াছে তাহ। পাঠকবর্গরা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমব। তঠাহারদিগকে অবগত করণার্থ 
বাঞ্ছণ কবিয়া বলি য়ে এইক্ষণে এ পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে 
অনেক টাদ। হইয়! অনেক আপাতত দান ও বার্ধিক মাসে দান করণে প্রবৃত হইয়াছেন এই 


শিক্ষা ১২১ 


পুস্তকালয়ে এইক্ষণে ১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে এবং যে মুদ্রা সংস্থাপিত হইয়াছে তন্দার। 
ক্রমশঃ ইহার পুস্তকাদি বৃদ্ধি হইবে প্রাতঃকালিক বিদ্যালয় তাহারদিগের ইচ্ছায় প্রথম 

স্থাপিত হয় অতএব ইহ! আমারদিগের পাঠকবর্গের আহলাদার্থ হইবে এবং উত্তম সময়ের 
লক্ষণ বটে কারণ এতদ্দেশীক্দিগের পুস্তকালয় সংস্থাপন দ্বার! সথধাবা করণের যে ইচ্ছা তাহা! 
এইক্ষণে হইয়াছে ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু 
তৎ সময়ে দ্বাদশ জনও সাহাধ্য করেন নাই । এইক্ষণে এতদ্বিষয়ে অধিক সাহায্য সংদর্শনে 
আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি অনুমান করি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদ্িষয়ে 
উৎসাহী হইবেন ।**"জ্ঞানাং 


সভ]-সমিতি 


(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--আমরা কলিকাতাহইতে প্রায় 
দ্বাদশ ক্রোশ অস্তরে বাস এবং এক রাজনন্বদ্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা 
কএক ছাত্র মিলিয়া বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি এঁ সভাতে কিছু দিন পূর্বের 
যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি***্প্রথমতঃ কোন 
ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের লোকের! পূর্ববাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ ছুঃখী 
হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যািই দুমূ'ল্য হইবার ফি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্থের 
উত্তরচ্ছলে নানীমতে কথাবার্তা হইল।-.. 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০1 ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 

নবীন সভাস্থাপন ।--যদিও আমর! পূর্ব হইতেই শ্রুত হইয়াছি যষেএই কলিকাত। 
নগরীমধ্যে শিম্লার এক্গলে হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলভাঙ্গাস্থ 
হিন্দুকালেজের কতিপয় ন্যুনবর্গীয় ছাত্র আর্‌ শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত 
পটলডারঙ্জার বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এক্গলে! ইগ্ডয়ান হিন্দু 
এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিস্তারিত বার্তা এপধ্যস্ত জ্ঞাত 
না হইবাতে কৌমুদ্দীতে স্থানার্পণ কবা যায় নাই সংগ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি 
যে তথায় উক্ত বালকের! কেবল বিদ্যাহশীলন বিষয়ের চর্চা করিয়া থাকেন ধন্দ বিষজের প্রতি 
কোন কটাক্ষ করা তাহারদের নিপ্ধারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসেব মধ্যে কেবল ছইবার 
অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন 
যে বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকরতৃ্কি হইয়া থাকে তাহারা পজ্জাবলোকনে 

১৬ 


১২২ সগ্বাদ পাত্রে লেক্যান্ের্র কথা 


যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশ- 
বিশিষ্ট হই নাই কিন্ত এমত কখন শুনি নাই যে ছাত্রের যে২ প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জন- 
পদের গুণোদয়ের সম্ভাবনা ন! হয় অপর কোন অধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে গমনব্যতিত উক্ত 
সভাতে প্রবেশ হইবার রীতি নাই কোন জন সভ্যপদে সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা কৰিলে 
প্রথমতঃ সভাকম্মনির্বাহককে জ্ঞাপন করা আবশ্তক করে তিনি সভার তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে 
সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত 
হইতে পারেন না! উইলংটন ত্ত্রীটের পূর্বব পার্খে শ্রীযুত কষ্ণকাস্ত বন্থজার ভবনে উক্ত ব্যাপারের 
পরিযাপন হইয়া থাকে... ।--সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর | 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ । ৮ কান্তিক ১২৩৭) 

জ্ঞানসন্দীপন সভ1।-__বিশিষ্টশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি? 
পত্রিকাঘারা বিজ্ঞাপন করিতেছি । এতনম্মহানগরাস্তঃপাতি পাথুরাঁঘাটায় শ্রীধূত বাবু 
উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটাতে উপরি লিখিত সভ1 সংস্থাপিতা হইয়াছে এ সভা 
প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবাবে রাত্রি ইঞ্জরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পধ্যস্ত হইবেক 
এঁ সভাতে বহু স্ুপপ্ডিত মহাশয়ের! আগমন করিয়া €েবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্থ ও উত্তরাদি 
করেন কিন্তু প্র সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধশ্মাধশ্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় ন! 
অপর যগ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিগ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ কবেন তবে তাহা গ্রহণ করা 
যাইবেক কিন্তু অন্তবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না সভার নিয়ম । যগ্যপি সভাস্থ 
সভ্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কাধ্যানুরোধে এ উক্ত নিব্ধপিত দিবসে না আসিতে , 
পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যগ্যপি পত্র. প্রেরণ না করিয়া 
পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্রহইতে তীহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক 
এতদ্বিষয়াবগত হইয়া ধাহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্চা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে 
স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিম্বম্পত্রে তাহার নাম লেখ। যাঁইবেক ইতি । জ্ঞানসন্দীপন 
সভাসম্পাদ্দকন্ত ৷ 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কাত্তিক ১২৩৭) 
শ্রীযৃত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েফু। আমরা পরম্পরা শুনিতেছি যে চোরবাগান- 
নিবাসি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটাং ক্লূব নামে এক স্ভা স্থাপিত 
হইয়াছে এরূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশ। যে ইংগ্নণ্তীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে বিশেষরূপে 
বুদ্ধি হয় তাহার নিয়মেভে এই লিখিত হইয়াছে যে অধ্াক্ষগণেরা অপরিষিতরূপে 
নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং ছুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে 
বন্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাসৎ সভাপতি ও কর্দসম্পাদকের পরিবর্তন হইবেক 


শিক্ষা ১২৩ 


বিজিটর অর্থাৎ ষাহার1 অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদ্দের সমভিব্যাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক 
হইবেন তাহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ 
বিদ্রপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদ্ি পানেই পাঁরক হুইবার শক্তি থাকিবেক ইহাতে 
যে জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠাথধিগণ অধিকাংশ আছেন । ফলতঃ ইহার বিবরণ- 
পত্র অন্মদাদির দৃষ্টির ঘটন] হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত সারদীয় 
পর্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ববহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার সভ্যের! 
আগমন করিয়! বক্তৃতা করিয়াছিলেন তম্মধ্যে এক দিনের বার্তী আমরা এইরূপে শুনিয়াছি 
যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই জানাইয়াছেন যে 
বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নেন কিন্ত কি২ কারণ দর্শাইয়াছেন তাহ! কহিতে আমরা 
অক্ষম ইতি । শ্রীধরশন্মণঃ ।__-সং কৌ । ্‌ 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ৪ পৌষ ১২৩৭) 


শ্রীযূত বঙ্গদৃত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।*** পূর্ববে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ 
সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনঘ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ 
নিয়মাস্তর উপস্থিত হইল তাহ! । 

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্তু অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব 
সামাজিকের৷ সকলে বিবেচনাপুর্বক বঙ্গরঞ্জিনীনামে এ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ 
ভাষা শিক্ষার্থ এতন্লগবে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াসপূর্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন 
তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদ্ৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তত্প্রযুক্তই বা 
হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা! হউক বিশিষ্ট কুলোডুত জনেরদের গমনাভাব- 
প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্ম্ সমাঁজীয় সামাজিকের1 তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা 
সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অক্মদ্দীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিক্ট 
বদ্ধিষুণ জনের সভাদ্িদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগা কিন্ত ধর্মদেষী 
ও নান্তিকমতাবলম্বী মান্তান্তান্য বিবেচন1-শুন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপ্যুণত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় 
ভাষাদ্বেষী এই সকল জনের] অন্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন 
তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাহারা স্থান পাইবেন ন!1 ইত্যার্দি নিয়ম পুনর্ববার পত্রারূঢ করিয়। 
মহাঁশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি । বঙ্গরঞ্জিনী সভা সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপস্ত ।__বং দুং। 


(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫ ) 
বঙ্গরঙ্জিনী সভা ।-_-কলিকাতার অস্তঃপাঁতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা 
শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিষযয়ে আর কোন 
সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব। প্রভাকর। 


১২৪ গনওযাদ জা লজ হেশর শ্রুঞা 


(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ | ৮ মাঘ ১২৩৯ ) 

সর্বতত্বদীপিকা সভা ।_-১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিব! প্রায় ছুই প্রহর এক 
ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে 
সর্বতত্বদীপিকা নাকী সভা সংস্থাপিতা হইল । 

প্রথমতঃ এঁ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানস্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বস্থ এই প্রস্তাব 
করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমাবদিগের 
এই অন্গমান হয় ষে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাজ্কিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া! ও তাহারদিগকে 
সরলতা কহা উচিতকাধ্য যেহেতৃক ইহা! চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয্ম বিদ্যার 
আলোচন। হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলণ্তীয্ ভাষা! আলোচনার্৫থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে এবং ততৎ সভার ছ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব 
মহাশয়ের বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার৫থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে 
সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন । তৎপবে শ্রীুত জয়গোপাল 
বস্থ কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীরুত হইলে 
উত্তমরূপে ইহার নির্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেবা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই 
সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহলাদপূর্ধবক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত 
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইয়া! স্ভ্যগণের 
সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দিষ্টকর! কর্তব্য ইহাতে শ্রীযুত 
শ্টামাচরণ সেন গু উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্বতত্বদীপিক রাখা আমার ন্যায্য 
বোধ হয় ইহাঁতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে ছুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের 
আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন 
যে বঙ্গভাষাভিনন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাঁতেও সকলের সম্মতি 
হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতিমাসে সভাপতির পরিবর্ত হইবেক 
কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি ষদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাহাকে 
বাখিয়! অন্টের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিহ্ধ হয় না কিন্ত সম্পাদক যদ্যপি এবিষয়ে আলস্ত 
না করিয়া] সম্পাদনকর্মে তাহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়! সভ্যগণের সম্ভোষ জন্মাইতে 
পারেন তবে তাহার সম্পাদনকন্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে এ পর্দাভিষিক্ত কৰিতে 
হইবেক কিজ্কু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিধুক্ত 
হইলেন ধাহাকে যে কর্মে নিযুক্ত করা যাইবেক এক মাসের মধ্যে তাহার পরিবর্ হইবেক 


শিক্ষা ৬১২৫ 


না। অপর শ্রীধুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিষয়ের আলোচনা 
করা কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি 
হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি ব! সম্পাদক যদ্যপি কোন 
প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভ্যগণকে 
পূর্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া 
শ্রীূত বাবু শ্টামাঁচরুণ গুপ্ধ এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার স্ভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও 
শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা। ও সদ্যবহার. দেখিয়! আমার অন্তঃকবরণে যেপ্রকার 
সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্নে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য 
মহাশয়দিগের এইবপ সম্তোষ হইকসা থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও 
সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার 
সভার তাবৎ কশ্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্তব্য কিন্ত আমর! 
পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি ষে এই সভা চিরস্থাপ্সিনী হইয়া! উত্তরোত্তর লোকেরদের 
মহছুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়। প্রায় ছুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে 
সভ্যগণের! ্বন্ধ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে “আমারদের 
বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি ষে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ 
এক সভ1 সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ 
মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাহারা অন্ুগ্রহপূর্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা ছুই প্রহর এক 
ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্বস্ব অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিবেন ইতি 1৮-কৌমুদী । শ্রীজয়গোপাল বস্থ। 


(২ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


ধশ্মসভা 1--গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধশ্মসভার বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 
ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কম্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব 
পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের .অন্য আবশ্তক কর্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন 
তাহাতে অচ্মতি হইল পাণ্তিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্ঠান্ত কম্ম 
আগামি ঠবঠকপর্য্যস্ত স্থগিত রাখা কর্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষম্ন উপস্থিত হউক ততৎপরে 
পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাজ্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিগ্ভালগ্কার ভট্টাচাধ্যের পত্র পাঠ 
কর। গেল সেই পত্র অবিকল এই । | 

এই পত্রসম্বলিত শ্রীযুত গীর্বাণনাথ ন্তায়বত্ব যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান ফরেন 
তদবিকল এই । ্‌ | 

এই আবেদনপত্র পাঠানস্তর স্যায়রত্ব ভট্টাচার্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কতৃক 
উক্ত হইল স্মতিশাস্ত্রের মধো তিথিতত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্তব্য ইত্যন্মত্যচ্ছসারে ভতক্ষণাৎ 


১২৬ গগন পত্রে চ্যক্কাত্ে কথা 


পুস্তক উপস্থিত কর! গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালক্কার ভট্টাচার্য কতৃক এ পুস্তকের মধ্যে 
শলাকাছার1 এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি হইলে উক্ত 
স্যায়রত্ব ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্বক সম্বোধন করিয়! অন্গমতি গ্রহণপুরঃসর গ্রন্থ 
ব্যাখ্যারস্ত করিলেন শ্রীযুত কালীকাস্ত বিচ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 
করিলেন স্যায়রত্ব তাহার সদুত্তর ছ্বার৷ তাহাকে নিরম্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রামতঙ্গ 
তর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভষ্টাচাধ্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্তব্য হয় ন1 ইনি গ্রস্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে 
কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ.বণে ইহার পাগ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতি প্রভৃতি 
যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়! ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়! কহিলেন গ্রস্থের সদর্থ করিয়াছেন 
আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার স্প্রমীণ উত্তর 
এই বৈঠকে লিখিয়! দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত বাঁমজয় তর্কালঙ্কার ভষ্টাচাধ্য দায় 
প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়! দিলেন তদবিকল এই । 

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ কর! গেল তত্শ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্তিত 
সন্তপ্টিপূর্ববক কহিলেন গ্যায়রত্ব ভট্রাচাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপনা 
করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোঁধষিক এবং 
বিগ্যাবিদ্যোতন পত্র প্রদান কর! কর্তব্য তদ্দিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মান্ুসারে করিবেন 
ইত্যাদি স্থির হইলে এ দিবসীয় সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্থোত্তর পত্রে সভাপতি 
স্বাক্ষরকরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুখসময়ে শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ সর্বাধিকারী পণ্ডিত 
সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কম্ম দর্শন করিয়! আমি মহাসন্তষ্ট হইয়াছি 
যেহেতু ধশ্মসভার এই এক প্রধান কম্ম অদ্যারভ্ত হইল ৬ মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে 
পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া! কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিম়মানুসারে পরীক্ষা 
হইলে দেশের শাস্ম রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককতৃ্ক কথিত হইল যদ্যপিও 
ধনবান ধার্শিকগণ ব্রান্ষণ পণ্ডিতদিগে প্রতিপালন জন্য নান! কর্মোপলক্ষে বহু 
ধন দান করিম? থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শান্তর জাজল্যমান আছে 
নচেৎ এককালে অি্নমাণ হইত যেহেতু পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্ববক' 
ছাত্রকেই অক্রদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রের কৃতবিদ্য হইয়া 


চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়! যথাকর্তব্যট করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের 
সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক 
হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া! থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ 
লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদ্িগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক 
এবং ক্ষোভ দূর হইবেক । 


পরে শ্রীযূত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযৃত কালীকাস্ত 


শিক্ষা ১২৭ 


বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্তী ধন্দনভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি 
ধন্যবাদ করিয়! শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় বাক্যে 
সমাজকে সন্ভষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা 
ভঙ্গ হইল। 

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্যাক্করত্ব ভষ্টাচাধ্যের প্রশংসা পত্রে কি 
লিখিত হয় এবং পারিতোষিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা স্থির করিয়া 
লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল 1--চন্দ্রিক। । 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 

বঙ্গভাষা আলোচনার সভ1 ।-_ আমরা আহলাদপুর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্েখিত বঙ্গভাষ। উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্নগনীস্ 
*ঠনঠনিয়ার কালেজ স্সীটে জ্ঞানচন্দ্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছে গত রবিবারে 
সন্ধ্যার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়! সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর 
শ্রীযুত শ্তামচরণ শর্খণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কন্ম সম্পাদনার্থ সম্পাদকতা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্যান্য 
সভাসদ মহাশয়ের তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপর্যাস্ত 
এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নিদ্ধার্ধ্য করিয়াছেন ।__পুহ চং, ২০ সেপ্টেম্বর | 


(২৬ মে ১৮৩৮ । ১৪ জ্যঠ ১২৪৫) 


একপত্র সকল সমীপে যাহা! প্রেরিত হইয়াছিল তদম্ুসারে গত বুধবারে [১৬ই মে] হিন্দু 
কালেজে সর্ব সাধারণের বিদ্যোপার্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল । পাদরি শ্রীযৃত কৃষ্ণ 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে ঘে লভ্য হয় তদ্িষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন । এ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্কছিল। আমর! এ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে 
এবং তাহার দৃষ্টান্তাহ্সারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন এই পাঠানস্তর সভার 
উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা সভাপতি সকলের অনুমতি 
লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভার যাহা রীতি নির্ধাধ্য হইয়াছিল যে সভা 
স্থাপনার্থ পূর্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবদ্ধ তাহা রহিত করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা 
তদনূসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নির্ধার্ধ্য হইল । আমর1 অতি আহ্লাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি 
ঘে এই সভায় পুষ্টিপূরক ছুই জন বন্ধু ৫৫ টাঁকা প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন অভিশম্ 
হুধ্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও এ পার্দরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন 
করিয়াছিলেন আমর। ভরসা করি যে তাহারদিগের ক্রমে উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক 


১২৮ স্যংলাচ পাত্রে গেক্াভেনত্র কথা 


তাহারদিগের স্েহের আধিক্য হইবে । আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় 
ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধো কেহ পশ্চাদ্গামি হইবেন না।-_[. জ্ঞানান্বেষণ | 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আধাঢ় ১২৪৫ ) 


তিমির নাশক সভ1।-_আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পৃর্ণচন্ট্োদয় সম্পাদক মহাশয় 
ঢাকানিবাসি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ 
ঢাঁকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে এ নগরস্থ পাঠশালার বনহুতর বিদ্যাথি 
ব্যক্তির সভ্য এবং শ্রীঘুত বাবু শ্তামাচরণ বন্থ সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন । [ হরকরা ] 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভান্র ১২৪৬) ্‌ 


গত বুধবার মেকানিকস্‌ ইনিষ্টিটিউসনের যাম্মাসিক সভা হইয়াছিল । এ সভার” 
রিপোর্ট ও কাধ্য সকল পাঠ হওনানস্তর সভ্যদিগের আকাজ্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ 
হইল | 

ইস্কুল য়াবারটের [স্কুল অফ আর্টন] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত 
সভাধাক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছবণে আমরা! 
অতিশয় আহলাদিত হইলাম । উক্তকার্ধ্যার্থ অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন । 
মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাত্পধ্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমর আশ। 
করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়ের! উপরুত .হইবেন কিন্তু এ সভায় নান! 
বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হুইয়াছিল তাহাতে ভাবাস্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের 
ভাবাস্তর হইয়া উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট কক্রিয়াছে কিন্তু এ সভাধাক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ 
উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্বক একজন বন্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস 
করিয়াছেন । আমরা পুবর্বার আশা করিতে পারিব যে আমারদিগের এতন্দেশীয় জনগণ 
স্বীয়২ ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা পাইতেছেন । এবং যন্দ্ারা সুখের হানি জন্মে এমত যে 
অধীনত তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন । যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় 
মনুষ্যগণ নান। ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কাধ্য করিতেন 
তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্বাবস্থা হারাইয়া 
সরকারগিরি ও কেরাণির কাধ্য করিভেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হাবাইয়াছেন 
এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মনুয্োরদিগের বিষ্ভার 
কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা” কেবল মনে উদ্দিত হইয়াছে কার্যে কিছুই হয় 
নাই এমতব্ূপ অশ্তভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিক্মমকে উত্তম জ্ঞান করি কেন ন। 
তদ্দারা! এতদ্দেশীয় মনগ্ধের ত্বরায় সুধারা হইবে ।-_জ্ঞাং নাং। 


শিক্ষ। ১২৯ 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 
সম্প্রতি সংস্থাপিভ যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্ক্তিরদিগের 
মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের এতদ্বিষয়ে অতিশয় 
পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন । আমরা এ সভার নিয়ম সকল যখন জ্ঞাত হইব 
তখন পুরর্বার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিযয়ে আমাবদিগের বহুকালাবধচি ইচ্ছা ছিল 
এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসনা ছিল। আর তাহাতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন 


হইবে ।--জ্ঞানাহ | 


শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা 


(১ মে ১৮৩০ ২* ঠবশাখ ১২৩৭ ) 

কালা বোবার বিদ্যাভ্যান।-__বপধিব ও মূক ব্যক্তিবদিগকে বিদ্যা শিক্ষীণ বিষয়ে শ্রীযূত 
নিকল্স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা দর্পণের একাংশে স্থান দান করিলাম 
তাহাতে আমাদের এই প্রার্থনা যে পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করেন। যাহারা জন্ম- 
কালাবধি বোবা! ও বধির তাহারদিগকে বিগ্যাভ্যাসকরণার্থে ইতগ্নগুদেশে ও ফান্পসদেশে 
মহোছ্যোগ হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ সকলেই ক্ুতকাধ্য হইয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য 
বোধ হয় । এপ ছুরবস্থাপন্ন বাক্তিরা এমত স্থশিক্ষিত হইয়াছে যে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির! 
ষদ্রপ আপনার জীবনোপায় কশ্মক্ষম হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে তন্দপ এ ব্যক্তিরা আপন২ 
জীবনোপায়ী হইতেছে । লগুন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় প্রায় ছুই শত মৃক ও 
বধির ত্রিশ বৎসরাবধি বিগ্যাপ্রাপ্ধ হইতেছে এবং যাহারা সেই স্থানে প্রাঞ্থবিদ্য হইয়াছে 
তাহারদের মধ্যে অনেকেই দগপ্ঠরথানায় মুহবির কর্ম করিতেছে । ইউরোপে এমত বাক্তির- 
দিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় ক্ষষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্স সাহ্বব্যতিরেকে 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কেহ নাই এবং -বিদ্যাশিক্ষার নিমিতে যদি কোন ইউরোপীয় কি 
এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগকে তাহার নিকটে নিযুক্ত করেন তবে তাহারদের 
উত্তম বিদ্যা প্রাপ্তিতে তাহার। অত্যন্ত তুষ্ট ও আশ্চধ্য বোধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । 


(৭ আগষ্ট ১৮৩০ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭) 
যদিও পূর্ব রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজাসময়ে কি মুসলমানেরদের 
প্রত্ত্বকালে বিদ্যার চর্চা এবং অঙ্গশীলন না ছিল এমত নহে কিন্তু ব্রিটিস বাজ্যকালীন 
সর্বসাধারণ উপকারার্৫থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিভ যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক 
৯৭ 


১৩০ সংবাদ পাত্রে সেক্কারেরা কথা 


না কোন গ্রন্থেই দৃশ্ঠ হয় না কোন ইতিহাসেই শ্তনা মায় আমারদের দেশের পূর্ববাবস্থা আর 
বর্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা! উপলন্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় গ্রভেদ জ্ঞান 
করা উচিত হয় অপর কলিকাতা রাজধানী এবং তদস্তঃপাঁতি স্থানে ষে সকল ছাক্র অধ্যয়ন 
করিতেছেন তাহারদের সংখ্য। দশ সহম্ম হইতেও অধিক হইবেক আর তাহারদের পাঠের 
জন্য ধীহ'রা প্রবৃত্ত আছেন তাহারা তদবৃদ্ধিজন্ত নানাবিধ গ্রন্থদ্বার। পাঠের দিন২ স্থলভ 
করিতেছেন ইহাঁও তদ্বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ হয় বিদ্যাদান সর্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতুক 
বিদ্যা না দক্থ্যকতৃকি অপহৃত হইতে পারে না ব্যয়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধিষ্বারাই 
অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে বরং বিদ্যাশিক্ষাঁজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্বেত লোকের 
মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং অন্য নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু 
বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা ও ভতন্দারা পরিবারাদির ভরণাদি ও নানামতে দানাদি ক্রিয়া 
সমাপনের বিলক্ষণ উপায় হুইয়া থাকে অতএব যখন এক বিদ্যার অন্তঃপাতি এতাবৎ লাভের 
এবং উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন বিদ্যাপেক্ষা যে অন্তান্ত দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমত 
স্বীকার কদাপি করা যাইতে পারে ন। সুতরাং তন্দাতা কিপধ্যস্ত ষশন্বী হইবে তাহা কথন 
প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিস্থচক যে পত্রপ্রাণ্ডহওয়! গিয়াছিল রক্ষকের *অপাবধানতাহেতুক উক্ত 
পত্রপ্রাপ্তহওয়া যাইতেছে না ক্তরাং লেখক. পুরাঁয় প্রেরণ করিলে প্রচা্ন করা 
যাইবেক। সং কৌং 


(২১ মে ১৮৩১ । ৯ জ্যেষ্ট ১২৩৮) 

ংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ।--ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত সেজি 
সাহেব সংগ্রতি অভিজ্ঞান শকুস্তল। নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মুল সংস্কৃত 
এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অন্বাদ আছে । ইহার অনেক বৎসর পূর্ধব সর উলিয়ম জোন্স 
সাহেব এ গ্রন্থ ইঙ্গরেক্জী ভাষায় অন্বাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটস'বর্গ 
নগরে আর্দিলংনামক এক জন শিক্ষক সাহেব সংগ্রতি সংস্কৃত বিষয় কুসীয় ভাষাতে এক 
গ্রন্থ সুদ্রাঞ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এঁ ভাষার নাম কিংযুলক ও তন্নামের কি অর্থ এবং 
তণ্ভাষধার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও একোষের বিষয় প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যেকদেশ আছে পরে অন্২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 
এক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় ষে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছে 
তাহার এক ফর্দ প্রকাশ কক্রিয়াছেন । 

শ্রীযৃত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি ঝাহাছরের কন্দে 
নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলগুদেশে অকন্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়! সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে 
ষে তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের ন্যন না হয় ও প্রতিবৎসরে ছাত্রেরদের স্থানহইতে 


শিক্ষা ১৩৬ 


কিছু না লইয়] বর্ষমধ্যে বেয়ালিশ দিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে ক্রটি করেন তাহাতে 
তাহার এক শত টাক দণ্ড হইবে এবং ঘি অকারণেতে বৎসরের নিয়মিত পাঠ প্রদান 
করিতে ন্যুনতা করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন তাহার বেতন বাধিক দশ হাজার টাকা 
স্থির হইয়াছে। 

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়ের অবগত হইবেন ষে ইউরোপে সংস্কৃত 
বিদ্যার চর্চা নির্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে। 
অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত 
বিদ্যার আকবর খনন করিতেছেন তৎ্সমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগণে! ইক্গরেজী ভাষার 
অন্থুশীলনেতে তাহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। এ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাহারা 
তপ্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ধ হইবেন যে তদ্দারা তাহারদের পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ফল হইবে। 

এইক্ষণে আমরা চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে 
্বদেশীয় বালকদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতৃক 
ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু ভাহারদের 
হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন ষে 
হিন্দুরা ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহার আপনারদের টতৃক ধর্ম ত্যাগ 
করিবে । 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভাদ্র ১২৪০) 

ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই 
লিখেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রতিপাতই করেন না কেন ন। তিনি শ্রতিপাত করিলে 
এতদিনে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাণ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই 
ভারতবর্ষের মধ্যে ইউবোপীয় রাজার অধিকারের প্রীয়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত 
কহিতে পারি ন। যে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের রাঁজস্ব হইতে এতদ্ধেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ 
প্রতি বৎসর কিছু না দ্রিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটাই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্ত 
আমারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আজ্ঞা! দেন নাই যে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি 
কর্মে ব্যয় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব স্তরাং পূর্বোক্ত সোসৈটির 
বিবেচনাতে যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন কিন্তু এইমাজ্ 
কহিতে পারি এ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ 
পথ্যস্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই এ কমিটির দ্বারা এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় 
চলিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না কিস্ত তাহাতে শহরসম্পকীয় কতক লোকেরই 
উপকার দর্শে এবং এখনও পল্লীগ্রামের ছূর্ভাগ্য প্রজারা যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইক্পই 


৫ সংবাদ পত্রে গ্েক্তাবেনত্র কথা 


রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গবর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দার! সর্বসাধারণের 
বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না যখন 
গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে২ চতুষ্পাঠী ছিল এবং 
তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্বাহ হইত আর এখনও দেশে২ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের 
চতুষ্পাঠী আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের আন্ুকুল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি 
হয় না] এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দানভিন্ন শাসনাদি কম্মেরও কোন উপকার 
নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশালনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে 
তাবদ্েশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধাশ্মিক দয়ালু রাজার উচিত কম্ম কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের অধিকটারভিন্ন কোন অন্য দেশীয় লোক যদ্যপি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে 
তোমারদের রাজা দেশে২ গ্রামে২ নানাবিধ বিদ্যা সংস্থাপিত করিয়াছেন কি না তাহার উত্তরে 
লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদ্িগকে অবশ্তই কহিতে হইবেক যে না, অতএব আমারদিগের 
রাজার এই অখ্যাতি দূর করা অত্যাবশ্ঠাক কিন্তু গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত না৷ করিলেও 
তাহা দূর হইবেক না যদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত করা অনেক 
ব্যয় সাধ্য তাহ! স্থসিছ্ঈ হওয়া! কঠিন তবে তাহার এই এক উপায় আমরা দেখিতেছি বোধ হুয় 
এরূপে গবর্ণমেণ্টের অল্প খরচেই তাহা সুপিদ্ধ হইতে পারিবেক তাহা, এই যে গবর্ণমেন্ট 
যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্বক তাহার অধিকারের প্রতিগ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রামুসারে এক২ 
টাদার আজ্ঞা করেন তবে তাহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না সুতরাং ধাহার যেমত 
সাধা তদনুসারে এ চাদ্ীতে অবশ্তই দিবেন এবং তাহাতে ছুই আনা, চারি আনা, এক আনা- 
পধ্যন্তও থাকে পরে এ চীাদাঁর দ্বারা গ্রামে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ের যত সাহায্য 
হয় তাহার অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটিহইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিদ্যালয় 
চলিতে পান্সিবেক এবং তাহাতে এডুকেশন কমিটিরও অনেক ভার সহিতে হইবেক না 
নতুবা 'মামরা যে দেখিব কেবল গবর্ণমেপ্টর খরচে প্রতিগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া 
লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই 
ইতি ।-_ন্ধাঁকর । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 


এদুকসন কমিটি ।-_-জ্ঞানান্বেষণ পত্রে লেখেন যে বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি আরবীয় ও 
সংস্কত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আন না হয় 
এবং ইর্দরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আম্মকুল্য কর! যায় এতদ্বিষয়ে গবরূনর্‌ 
জেনরূল বাহাছুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংগ্রতি এক বৈঠক হইয়া তদ্বিবয়ক 
আন্দোলন হইল। 


শিক্ষা ১৩৩ 


(১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১) 
কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাবত্রনিমিত্ত বিগ্যালয় ।--ইনকোএববর পত্রের দ্বার জ্ঞাত 
হওয়! গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা 
এবং তাহাতে কত কবিয়1 ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই । 


১ হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা -*। ৩৩৮ 
২ কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নান। পাঠশালাতে ... রর তি 
৩ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে রঃ রঃ ৩৫০ 
৪ চর্চ মিশনরি পাঠশালাতে ৪ ৮০০ হ 
৫ অবিয়েণ্টল সেমিনরিতে ৮** ক বিঃ 
৬ ইউনিয়ন স্কুলে এ রঃ ১২০ 
৭ জুবিনিল স্কুলে ৮ রি ৭০ 
৮ হিন্দু ফ্রি স্কুলে রি? ঠা ১৬০ 
হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে নর রি ৯০ 

১৭ নূতন হিন্দু স্কুলে 5 ৪০ 


(১ নবেম্বর ১৮৩৪ । ১৭ কাত্তিক ১২৪১) 


এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইজবেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্ববান হইয়াছেন যেহেতুক 
শ্ীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় স্থশিক্ষিত সাঁধারণজনগণের আম্মুকুল্যে ও মনোযোগে 
উক্ত বিদ্যোপার্জনার্৫থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যেই মিসিনরিবাও 
আছেন। তত্প্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএণ্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেন্ট 
ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর পিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরানহাট1 একিন্ডিমি এবং কবরভাজ' 
ও মির্জাপুর ইঙ্গলিস স্কুল ইতার্দি অনেক পাঠশালা ভ্সম্তানের ও দীন দরিদ্রের 
বালকগণের বিদ্যোপার্জনার্থ হইয়াছে মধো২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া 
ইঙ্গবরেজ হইতেছেন। অন্মন্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে 
পাঠাথিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎ্পত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও 
টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ঘ্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় 
দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচাষ্য ও গুরু মহাশয় যাহারা স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত 
ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভস্কর- 
কৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচাধ্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি 
ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্তু ইহাতে অন্ুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির পূর্ব 
বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস 
গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়। ইজরেজী বিদ্যালয়ে সমপিত হন তাহাতে প্রথমতঃ 


১৩৪ সওক্বাদ পত্রে চৈক্রানেনর্র কথা 


ইঙ্জরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠি হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা 
গণিত ও তর্জমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে 
পূর্ববোক্ত বালকের! প্রায় কম্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলগ্ড হইতে বুষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে 
প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্‌ জন ইত্যাদি 


প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কার্দি কষিভে ও দরখাস্ত এবং চিঠী পত্রাদিও. 


লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা! পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক 
হইতে ত্রিহুত কতদূর পাগুব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান 
বলবান্‌ কে ছিল শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি 
নিমিত্তে জোন্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন এবং চারি পুত্র বর্তমানে দশরথ রাজা কি 
নিমিতে মৃত্যু হইয়া! বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্রের উত্তর করিতে পারেন না ইহা! প্রায় 
দেখিয়াছি। কোন২ বালক ধাহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদশশ হইয়াছেন তীহাঝদিগকে 
কাগ ক্রান্তিসম্থলিত অস্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্দ ইজ কাগ ক্রাস্তি কম 
ভিক টেট বায় রুপিস এনেস এগু পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা 
হইলেই সুক্্রমতে হিসাব করিয়! দেন নতুব1 অগ্রাহ্য করেন স্থতরাং ইহাতে অবশ্ঠই স্বীকার 


করিতে হইবেক যে বাঙ্গাল! শিক্ষাতে সর্বসাধারণের অনুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত. 


হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বগাষায় পরিপক্ক হইয়া পরে অন্ত ভাষা শিক্ষা করেন 
তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাদির সহুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক ন1 কেন সর্ধব- 
সাধারণের যত্ব না হইলে তাহা! কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী বিদ্যার চ্। পূর্বে 
এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি হইতেছে । অতএব নিবেদন 
মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্ধলিত প্রকাশ করিয়। স্বভাষায় অন্রাগিগণকে এবং আপন 
পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই এদেশস্থ ম্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল 
হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন । 
কম্যচিৎ্ হিতাকাজ্কিণঃ ।---চন্দ্রিক1। 


( ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ৬ বৈশাখ ১২৪২) 


বিদ্যাধ্যাপন ।-_ধাহার] ইঙ্জরেজী ভাষা ও মুল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কাধ্য নিযুক্ত 
হইতে ইচ্ছুক তাহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে যে তাহারা! নীচে লিখিতব্য 
কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন । যেহেতুক এ সাহেবের! গবর্ণমেন্টের সাধারণ 
বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকতৃক এইক্সপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্যে নিধুক্ত হইয়াছেন । 
বাহার! সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহারা নিজে কিরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন 
ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় -কোন্‌ করে নিযুক্ত ছিলেন এবং 


স্ট 


শিক্ষা ১৩৫ 


গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের গুণাগুণনির্ণায়ক 
বিদ্যাইত্যাদির যে পধ্যস্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন তাহা দরখাস্ত 
লিখিবেন। 

বাহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাজ্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ 
কথোপকথন করিতে পারেন তীহার1 এরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে । 

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দর্খাস্তের সঙ্গে ত্বীয় সচ্চরিত্রবিষয়ের সার্টফিকট দিতে 
হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সিত্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ আপ্রিল ১৮৩৫। 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ টব্শাখ ১২৪২) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু ।-__-..'যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও 
রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশাস্তি ও সখের সম্ভাবনা কর! যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইঙগলপগ্াধি- 
পতির অধিকার হওয়াতে প্রজারদের স্থখ জন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের 
বিদ্যাদান করিতেছেন ভূরি২ সিবিলসম্পর্কীয় মহাশয়ের নিয়ত অন্ুগ্রহপূর্ববক এ সকল বিদ্যালয়ে 

সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন ক্ঞজন করিতেছেন যাহাতে 
করিয়! ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীপ্র অভীষ্টলাভ 
হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন২ পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে ছাত্রেরদের 
গুণাঙ্গ্যায়ি পাঠের বুদ্ধি ও হাস করিতেছেন এবং পরীক্ষ লইয়া বৎ্সরে২ পুরফার করিতেছেন । 
ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ঈর্ষ! জন্মিয়াছে যে তাহার! পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা 
সর্ববদ। করিতেছেন । এবং বাধিক পুরক্ষার গ্রন্থ পাইবার জন্তে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ 
করিতেছেন। কেন না তাহার তাহা মর্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের 
মানস প্রায় পুর্ণ হইয়াছে কেননা এ সকল ছাত্রের অতুল্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার শিল্প 
বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় ষে তাহারদের স্বদেশীয় 
ভাষাতে তাহারদের হন্তহইতে যে সকল গ্রস্থ প্রকার পাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ 
হইতে পারিবেক তন্রাপি গবর্ণমেপ্টহইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তীহারদের গুণাগুণের 
পুরফার হয় না। কালেজ আরমাাবধি অগ্যপধ্যস্ত অনেক ধার ষুবা প্রশংসা পত্রের সহিত 
কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন । এবং অন্য২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন । 
তাহারদের মধ্যে অত্যল্প উচ্চপদ ধারণ করিয়! উচ্চবেতন গ্রহণ করিয়! শ্রমের ফল প্রাপ্ত 
হইতেছেন আমি জ্ঞাত আছি যে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগ্য পদ ধারণ 
করিতেছেন । গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তাহাদের পিতা ও 
বন্ধুগণের ছ্বার। হইয়াছে যাহাহউক আমি তাহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্৷ করি বিশেষত: 
বাবু হরিমোহন সেন মি্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং 
বাবু নীলমণি মতিলাল সরিফ আপীসের দেওয়ান এতত্তিন অনেকে কোং আপীসে অত্যন্প 


১৩৬ ওব্াদে পাত্রে সেক্ষাকেনল্র কষা 


বেতনে এবং সাঁমান্ত কেরাণিরদের সহিত তুল্য পদ্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল কেরাণিরা 
কেবল কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবের] অনায়াসে ইহা জ্ঞাত হইতে 
পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া! তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন 
কর্ম্দে উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি দ্বেষ করিতেই দীনহীন কাঁলেজের ছাত্রসব স্বভাবের 
প্রয়েজনাভাবে এই নীচ কর্ম স্বীকার করিয়াছেন । হায় তাহারদের মধ্যে অনেকও 
কম্মচ্যুত আছেন। 

এতন্রিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্মল দর্পণ ছার! শ্রীলশ্রীযুত গবব্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের 
কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে এ সকল ছাত্রের বহুকালাবধি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া 
ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য 
কেবাণির সমপদী হইলেন। জুদ্দিসিয়াল ও রেবিনিউসম্প্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ 
পাইয়াছে তত্রাপি এ সকল ছাত্রের অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য এ সকল পদশূন্য হইয়াছেন 
যছ্যপি শ্রীলশ্রীধৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কাঁলেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া 
এ পদাভিষিক্ত করবেন যেহেতু তাহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের 
কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাহারদের পরিশ্রষ ও গুণের যথার্থ পুরফার হয়। আমি 
মনে করি তাহার এই মকল কন্ধে হস্তাঁ্পণ করিলে প্রজাদের কিছু অস্ুখ না হইযম্সা বরং স্ুখ- 


জনক হইবেক কেননা তাহারদের সুখ বিবেচনা ও ম্মরণ ও যথার্থতা আছে । .** ইতি 
৬ বৈশাখ । 
কলিকাতা ১৮ আপ্প্িল ১৮৩৫ । কালেজিনাং মঙ্গলাকাজ্কিণঃ | 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
পাঠক মহাশয়ের! শুনিয়! পরমাপ্যায়িত হইবেন ষে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের 


সাধারণ কমিটির সাহেবের! ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লোকসকলের উদ্যোগদৃষ্টে তাহার 
পৌট্টিকতা করিতে ইচ্ছুক হুইয় ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত পাটনা 


স্ট্্ী 


টাকা হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্তান্ত ষে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল . 


স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন । 


(৭ জান্রয়ারি ১৮৩৬ । ২৬ পৌষ ১২৪২) 


রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ ।-_জ্ছানান্বেষণ সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া! গেল 
সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান কর্তা শ্রীযুত রাজা বেণুয়ারিলাল 
নহেন কিন্তু পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ । সংপ্রতি এ রাজা অনেক 
টাকার এক মোকদদমা বিলাতে শ্রীলপ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুব কৌন্দেলে আপীল করাতে 
জয়ী হইয়াছেন । 


শিক্ষা ১৩৭ 


এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! সর্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত মধ্যে২ যত টাকা 
প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্ছ জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্ধবক আমরা প্রকাশ 
করিলাম তাহারদের নাম এই২। 


শ্রীযুূত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় ৫০১৩ ৬৩ 
শ্রীযুত নরসিংচন্দ্র বায় হি 
শ্রীধুত কালীশঙ্কর বাসস রাহ 
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল বায় ভর585 
শ্রীযুত গুরুপ্রদাস বায় ১০১০৯৬ 
শ্রীযৃীত হরিনাথ রায় | ২০,০০০ 
শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ২৯,০০০ 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ৩ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


রাজশাহী ।--কিয়ৎকালাবধি শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব গবর্ণমেন্টকতৃণক 
মফঃসলনিবাসি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষাবস্থার তত্বাবধাঁরণ কাধ্যে নিযুক্ত হওয়াতে 
তাহার কতকাধ্যতাবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে জিলা 
রাজশাহীর বিশেষতঃ নাটুর পরগনার তাবদ্িবরণ লিখিত আছে ।... 

হিন্দু চতুষ্পাঠী অর্থাৎ যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন হয় তাহা অধিক । নাটুরে অন্যন 
৩৮ চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র অধায়ন করেন। নাটুরের থানার শামিলে সংস্কত 
বিদ্যালয়ের যে এতদ্রপ প্রাচুধ্য আছে তাহার কারণ এই যে ৫০ বৎসর হইল এ স্থানে 
প্রাপ্ত রাণী ভবানীর দরবার ছিল। এঁবাণী অশেষ ধনশালিনী এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে 
অধিক প্রতিপোষিণী ছিলেন কিন্তু শ্রীযুত আদম সাহেব লেখেন যে এইক্ষণে এ তাবৎ 
জিলাতেই বিদ্যার ভ্বাস হইতেছে অতএব ধঁ সকল লোকের অজ্ঞানতার আর বৃদ্ধি না হয় 
তদর্থ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রতিকার অবশ্ঠ কর্তব্য... 

নাটুরের থানার শামিলে বালিকারদের নিমিত্ত পাঠশালামাত্র নাই অতএব 
কহা ধাইতে পারে তাহার নিতান্তই অবিদ্যার মধ্যে । এ জিলাক্ন প্রায় ৫০।৬০ ঘর ভারি২ 
জমিদার আছেন তীাহারদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ীও বিধবা কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে 
ছুই জন অর্থাৎ শ্রীমতী রাণী সূর্যমণি ও শ্রীমতী কমলমণি দাসীর বাঙ্গাল! লেখাপড়া ও হিসাব- 
কিতাবে বিলক্ষণ নিপুণতা আছে অবশিষ্টারদের মধ্যে কেহ অপেক্ষাকৃত কিফিৎ২ং জানেন 
আর সকল কেবল অজ্ঞান অতএব এ জিলার লোকের! কি ছুর্দশাজনক অজ্ঞানান্ষকারে 
অন্ধ দৃষ্ট হইতেছে । 


১৮ 


১৩৮ চ্যগুব্াছ পাত্রে স্ক্যান কত 


(১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩) 


্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।-_সংগ্রতি অনেক দিবসের পর ঘোর অচৈতন্যতা- 
হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা মন উত্থাপন করিতেছেন ও শোধনার্থে ব্ছকালাবধি চলিত কোন 
আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে তৎকর্মে পূর্ব্বব কুৎসা! ও দ্বণা এই মহানগরের মধ্যে প্রায় 
কেহই করেন না এবং সভ্যতা ক্রমে প্রায় তাবৎ লোকের উত্তর২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । 
অতএব এমত বিশিষ্টকালে কম্মিন্চিৎ আলোক নাহ্‌ বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ অর্পণ 
করাইতে অহংযু অপবাদ বিনা মহাশয্নকে অন্গরৌধ করিতে পারি। বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 
কপিরাজের চিকিৎসাতে ঘে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহ! এইক্ষণে পরিভাষায় উক্ত 
হইয়! থাকে আর আমারদিগের মধ্যে ধাহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাঞ্চ হইয়াছেন তাহারা জর ও 
অন্তান্ত সামান্য রোগে ইউরোপীয়ানেরদ্িগের চিকিৎসার গুণ অল্প২ বুঝিতেছেন অতএব কেবল 
কালের গতির দ্বারা মূর্খ কপিরাজেরদিগের ব্যবসায় শেষ হইতে পাবে। কিন্তু প্রসবানস্তর 
স্্ীলোকেরদের ও তদ্‌গর্তজাত সম্ভান্গণের চিকিৎসাশোধন সম্বন্ধে এপর্্যস্ত কোন অনুরাগ 
দেখা যায় নাই এবভ্ভুত অন্ুস্থতাসময়ে অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও চেষ্টা কেহ করেন না 
সর্বাপেক্ষা মহৎ এই স্ত্ণ পীড়। উপস্থিত হইলে সকলে কেবল দুই এক জন নির্বোধ 
নারীকে কম্ম সমর্পণে পারগ জ্ঞান করেন। আমি বৈদ্য শাস্ত্রের বও জানি না এবং 
এই নিমিত্তে শাস্ত্র সিদ্ধ কোন উক্তি করিবার যোগ্য নহি বটে কিন্তু তথাপি প্রস্থতিকা ও 
প্রস্থতির চিকিৎসা এতাবৎ নির্দয়া ও অসঙ্গত্যন্বিতা যে অনেক মতে অনিষ্টজনক বলিয়া তাহার 
নিন্দা করিতে আমার সংকোচ নাই ভূরি২ নাঁরী এ কাঁলের কর্ধকর্রীর মৌঢ্যতাতে নষ্ট হইয়াছে 
অনেক নিরাশ্রয় শিশুও এ কারণ দুই তিন দিন মা ইহ জগতে বাচিয়া লোকাস্তর প্রাঞ্চ 
হইয়াছে আর এতদ্দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে যখন আমারদিগের গৃহিণীরা রন্ধনাদি হেয় কর্ে 
পরিশ্রম ত্যাগ করিয়! বুক্মতর কাধ্যে নিযুক্ত হইবেন ইহাতে সুতরাং যখন তাহারদের সর্বদা 
কষ্ট সহ অভ্যাস অভাবে শরীর কিকিৎ সী হইবেক তখন এ রূপ মূর্খ চিকিৎসাতে আরো! 
অনেকের মৃত্যু হইবেক। কি আশ্চধ্য যে অনেক জ্ঞানবান লোকেও বলিয়া থাকেন যে 
প্রজ্ঘলিত অগ্নির উত্তাপ ও রহ্থন তৈল ও কুষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসাল1 ও তীত্র বৌত্র এসকল 
আমারদিগের শরীরের হিতকারক কেন না আমরা কেবল শাক মত্ম্য খাইয়া! থাকি 
ইউরোপীয়ানদিগের চিকিৎসার বিষয়ে ইহারা স্বীকার করেন বটে যে দ্রাক্ষারস ও মাংসতৃক 
শরীরে এ সকল উষ্ণদ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই এবং ইউঝোপীয়ান স্্রীবিষয়ে 
ইউরোপীয়ান চিকিৎসাতে ইহারদের কোন অসম্মতি নাই কিন্ত মানব দেহের প্ররুতিতে 
এক্যতাপ্রযুস্ত সকলের শারীরিক ধর্্স ষগ্পি শ্বভাবতঃ সমান হয় তবে আহারে কিঞ্চিৎ 
ভেদহেতুক শারীরিক ধর্মে এমত বৈলক্ষপ্য কখন হইতে পারে না যে যাহাতে এক জনের 
মৃত্যু হইতে পারে তাহাই অন্তের জীবনের মূল্য হইবেক এতন্সিমিত্ত আমারদ্িগের শ্বদেশীয় 
চিকিৎসাতে আপত্তি না করিয়া ইউবোপীয় চিকিৎসাতে সম্মত হওনে যুক্তি নাই। 


শিক্ষা ১৩৯ 


আর কেবল তর্কদ্বারাতেই ষে আমি স্বদেশীয় চিকিৎসাঁতে আপত্তি করিতেছি এমত 
নহে অনেকে যে মীমাংসা সিদ্ধান্ত বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস করেন না তাহা আমি জানি এবং 
আমারদিগের নারীরদের প্রসবসময়ে বাল ও তাপের বারণে কোন হানি হইতে পারে কি 
না এবিষয়ে আপনি স্বয়ং অনেকবার মনে সন্দেহ কৰিতাম কিন্তু নিজ পরিবারে প্রত্যক্ষ 
নিরীক্ষণ ছার! যে এবিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিতেছি ইহাতে আনন্দিত আছি। অতএব 
মহাশয়ের এতদ্দেশীয় পাঠকগণকে তাহারদের নিজ পরিবারের ভদ্রতার জন্য বিনীতি কৰি 
যে তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন আমারদিগের কোন স্ত্রী লোকের সম্বন্ধে ইউরোপীয় 
চিকিৎসা কখন শুনি নাই বটে তথাপি কএক দিবস হইল আমার ভার্ধ্যার অপত্যা প্রসবকাল 
প্রাপ্তে কি কর্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ 
শান্্ী ও তাহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিঞ্বা ষথার্থ নেয়ায়িক বিচার বিনা কোন মত স্থাপন 
করেন না ইহা জানিতাম আর বহুকালের রচিত গ্রস্থের বচন দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা যে অন্ধবৎ 
চাঁলিত হইয়া প্রাচীনেরদের সর্বজ্ঞত্ব বিষয়ে আশংসা করিলে মহাপাপ জ্ঞান করেন ইহাঁও 
জানিতাম। অতএব যাহা কেবল প্রাচীন গ্রন্থ কর্তারদের আখ্যাত বুদ্ধি সিদ্ধ বচনমাত্র 
তদপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধমত যে সত্য হইবেক ইহা! আমার সম্ভব্য বোধ হইল এপ্রযুক্ত 
এঁ উক্ত বিষয়ে প্রসব গীড়। উপস্থিত হইলে আমি ভাং মাকষ্টন সাহেবের পরামরশশানুযায়ি হইতে 
মনস্থির করিলাম ইহার কএক মাস পূর্বে আপনার জ্বর সময়ে এই ভাক্তরের চিকিৎসাঁতে 
আরোগ্য প্রান্তে তাহাব প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল আর প্রসব পীড়ার কয় দণ্ড 
পরে সম্তানেব জন্ম হইবেক এবিষয়ে তাহার বাক্য সত্য হওনে তাহার পরামর্শ পালনে আমি 
আরো! সাহস প্রাপ্ত হইলাম সামান্যরূপে অস্মদীয় স্রীগণের যে চিকিৎসা হইয়া থাকে তদপেক্ষা! 
এই চিকিৎসা সুশ্মতাতে ও অক্রেশদতাতে অবশ্যই শ্রেষ্ট প্রস্থতিকা ও প্রস্ততি বহিস্থিত বায়ুর হিম 
হইতে আবৃত হইলে দগ্ধকরণার্থ আর কোন অগ্রিকুণ্ড করা যায় নাই উত্তগ্তকরণার্থ তাপকি 
উষ্ণ করণার্থ মসালা কুষ্ণ বর্ণদ ধূম কি শরীর দুস্পৃশ্ত ও দুত্রে্করণার্থ রস্থন তৈল এসকলের 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেহের প্রকৃতিগ্রযুক্ত সভাবতো যাহ ভবিতব্য তাহাতেই ভাং সাহেবের 
সম্মতি ছিল কেবল যাহাতে কচিত হানি হইতে পাব্দিত না অথচ কোনং প্রকারে ভাল হইতে 
পাবিত এমত ওউঁষধের প্রলেপ হইয়াছিল এইরূপে দশ দিনের মধ্যে প্রস্থতিকা ও প্রস্থতি সুস্থ 
হইয়াছিল এবং যে২ অনিষ্টকারক ওঁষধের ব্যবহার চলিত আছে তছ্াতিরেকে এই ঘোর ভয়ঙ্কর 
অবস্থার উত্তরণ হইয়াছিল । | 

সম্পাদক মহাশয় ডাং মাঁকষ্টন সাহেবের চিকিৎসাতে ইউরোপীয় বৈদ্যশাস্্রহইতে 
আমার পরিবারের যে হীত হইয়াছে তাহাতে আমার এমত চমৎকার বোধ হইয়াছে ঘে 
স্বদেশিরদিগকে তাহ! জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ইহাতে আমার বাসন! এই যে 
ইহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসাধ্িত হন এবং রোগ উপস্থিত হইলে যথার্থাভিজ্ঞ 
লোককে আমন্ত্রণ করেন দরিদ্রের অর্থাভাবে ইহা! করিতে পারে ন1 কিন্তু ভাগ্যবান ও 


১৪০ স্বাদ পত্রে গেহ্যান্েনে আখ 


মধ্যবীত লোকেবা ধাহার্দের অনটন নাই তাহার? অল্প ব্যয়ে প্রাপ্তব্য অভিজ্ঞ ভাক্তর 
থাকাতেও যদ্যপি মূর্খ কপিরাজেরদের হস্তে আপনারদিগের নিজ পরিবারের জীবন সমর্পণ 
করেন তবে তীহারদের দোষের কোন মাজ্জন নাই যাবৎ ইহারা মূর্খ কপিরাজের আদর করেন 
তাবৎ বিদ্যার পক্ষে অনেক হানি হইতেছে স্তরাৎ মন্থষ্যেরদের অনিষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি 
ধনীর! যাহ! কর্তব্য তাহা! করেন তবে দরিদ্রেরও ভাল হইবেক কেন না যখন তাহারা বারস্বার 
ডাক্তরের আদর করিবেন তখন ইহারা বিনা বেতনে দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ করিতে 
পারিবেন । | কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
( ৫ আগষ্ট ১৮৩৭1 ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।--জমিদারের অপ্রাঞ্থ ব্যবহার ষে পুভ্রেরা পিতার 
অবর্তমানতায় গবর্ণমেণ্টের অধীন হন তীহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযুতৃ 
গববৃনরু জেনঝল বাহাঁছরের মনোযোগ হইয়াছে । গবর্ণমেণ তাহারদের ভূম্যধিকার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহারদ্িগকে বিদ্যাদানাভাবে কুট্ুন্বের অধীনে মূর্খ 
করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভরি পারিষদ্‌ ব্যক্তির দ্বারা তাহার বাল্যাবধি বেষ্িত 
থাকেন তাহারা এ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন 
পরে যখন তাহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাদীন হন তখন লাম্পট্যাদি 
অপকার্যে আসক্ত হইয়া পুক্ত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দন্্য আমলারদের হস্তে 
পতিত করেন। প্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেশীক্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ 
অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদ্বশ জমিদারের স্বীয় অধিকারের মঙ্গল 
করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তীাহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে 
এমত বিবেচন1 করিয়াছিলেন যে তাহারদিগকে কলিকাতাক় আনাইয়া হিন্দুকালেজহইতে 
শিক্ষা দেওয়! যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে তাহারদের আত্মীয় স্বজনেরা এমত কল্পে নিতাস্ত 
অসম্মত যেহেতুক তাহারা কহিলেন যে সামান্যতঃ কলিকাতা শহর অস্বাস্থ্যজনক স্থান 
অধিকস্ত যাহারা! কলিকাঁতার হিন্দু কাঁলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে তাহারদের প্রায়ই 
হিন্দু ধর্দে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীধুক্ত লার্ড উলিয়ম বেনীষ্ক সাহেবের এ কল্প 
পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্তমান গবর্ণম্ণটে এ বিষয় পুনরুখাপন করিয়াছেন 
এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলগ সাহেবকে এমত নিয়ম স্থাপন 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল স্থানে২ যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন 
তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিহ্যা! শিক্ষা করাণ যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে ভাহারদের 
কুটুশ্বেবা সম্মত না হন তবে এ বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন:.। 


(২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ ভাদ্র ১২৪৪) 


শ্ীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু আপনি অন্ুগ্রহপূর্ব্বক নীচে লিখিত কএক 
পংক্তি দর্পণৈকপার্থে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন। 


শিক্ষা 585 
দেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বালকেরদেন ' বিস্ভাভ্যাসার্থ যে নান! পাঠশালা স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে বালকেরদের অত্যুত্তম বীতি ও বিদ্যা ও আচার ব্যবহার হইতেছে 
এবং তাহারদের বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া! আমারদের আশ্চধ্য বোধ হইতেছে ফলতঃ ছাত্রেরদের 
মধ্যে অনেকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু আমারদের খেদের বিষয় 
এই যে বঙ্গভাষার অন্ুশীলনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্িম্াত্র মনোযোগ নাই এ ভাষা এইক্ষণে 
প্রায় লোপ পাইল । হুগলিপ্রভূতি নানা স্থানে গবর্ণমেন্ট বহুতর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন 
তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু ষ্যপি এতদ্দেশীয় বালকেরদের নিমিত্ত 
কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আবে! উত্তম হয়। বালকেরদের নিয়ত ইঙ্গরেজী 
পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্জভাষাভ্যাসবিষয়ে অন্গরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র 
ন৷ জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট অন্ুগ্রহপূর্বক নান! স্থানে 
বঙ্গভাষার বিগ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকের! বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে 
পারেন 1৮৮. 0. 
(২৩ জুন ১৮৩৮ । ১০ আষাঢ ১২৪৫) 
স্কত বিদ্যা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ।-_-সংপ্রতি এক সম্বাদ পত্রের হার অবগত 
হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক সোসাইটির সাহেবের শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ উৈরেক্তস 
সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করাতে তাহারা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ মাসিক ৫০০ টাকা 
ব্যয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন । ইহ] শুনিয়া আমর! পরমাহ্লার্দিত হইলাম েহেতুক 
আমারদের নিয়ত এমত বোধ আছে যে সংস্কৃত উত্তম গ্রস্থ সকল লোপ না হয় এবং এ সকল 
গ্রন্থ শুদ্ধ ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করা গবর্ণমেণ্টের নিতাস্ত উচিত। 


- (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 

"শুনিতে পাই যে সদরলেগ্ড সাহেব জেনেরল ইনিকগ্রিকসেন কমিটির সেক্রেটরি পদ 
পরিত্যাগ করিবেন এবং কাহার এ কর্মে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেজের কম্মের 
প্রেন্দেপেল আছেন তিনি এঁ কন্ম প্রাঞ্চ হইবেন । 

পরস্ত এ পাঠশালাঁতে অন্য এক কম খালি হইবে সেই কম্ম নির্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত 
মন্থষ্যের সাপেক্ষ! করিবে কারণ এই তদ্িষয়ে বিস্তর সময় অপেক্ষা কবিবে প্রধান পাঠশালার 
ছাত্রক্ষিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতে হইবেক। 

এতত্রপ প্রকাশিত আছে যে সদরলেগু সাহেব তাহার এঁ সেক্রেটরির কম্দম অত্যন্ত 
পরিশ্রম এবং উৎপাহ দ্বারা কর্ম নিম্পন্ন করাতে এ কমিটির সাহেবেবা সদকব্লেণ্ড সাব 
কর্দ্দ পরিত্যাগ জন্য অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিবেন ভাক্তর ওয়াইজ সাহেবকে এ কর্মে 
নিযুক্ত করাতে আমর! বোধ করি যে সদ্বিবেচনা হইয়াছে পবিবর্তের কারণ এই যে এঁ কর্খে 
উক্ত সাহেব প্রবর্ত হইয়! সর্বদা নৈপুণারূপে ক্র নির্বাহ করিবেন পরস্ত এই প্রতিজ্ঞাতে 
আমর! প্রশংসা করি কারণ এই প্রক্কার বিধান করাতে নিঃলন্দেহে হুগলির এ কন্ম প্রাপ্তি 


১৪২ নগদে পাত্রে ক্যা নেনল্র আথা 


তদর্থক অনেকে উৎসাহযুক্ত হইবেন তদ্দেশস্থ লোক সকল এতদ্্রপ ইচ্ছা করিবেন যে এই 
বিষয়ে উত্তম বিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নিযুক্ত করেন এতদ্বিষয়ে যাহাতে পক্ষপাত না হয়। 

আমরা! শ্রুত হইতেছি যে গবর্ণরমেণ্ট কতৃক এই কর্মে গলির এক জন সিবিল 
সারজনকে অর্পণ করিবেন আমরা বোধ করিতেছি ষে অত্যন্ত মন্দ প্রথমত এ কর্মের 
রীতি পরিবর্তের যে সমস্ত সম্ভাবনা তাহা নিবারণ হয় আমর এই প্রকার জ্ঞাত আছি 
ষে পর্ধবদাপরিবর্তন বিষয় ভালে। নহে কারণ ষে ব্যক্তি নূতন অধ্যক্ষ হইবেন তিনি সর্ববপ্রকারে 
তাহার স্বীয় বাঞ্ছিত রীতি সংস্থাপন করিবেন সিবিল সারজনকে নিযুক্ত করিলে শতবার 
রীতিপরিবর্তের সম্ভাবনা হয় বালকদিগের উপদেশ বিষয়ে যে প্রকার স্রীতি আছে তৎ 
পরিবর্তের অভদ্র উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু সকল বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক বীতি থাকিলে 
স্থমজল হয় এতছ্িষয়ে অপর এক বিবেচন1! আছে যে ছুই কর্ম একব্যক্তির নির্বাহ কর! অতি 
স্বকঠিন এবং কোন সময়ে এক কন্ম অন্য কন্মের সহিত সংযোগ হইতে পারে না এ সারজন 
স্থির করিতে পারিবেন না যে তাহার চিকিৎসার বিষয় কোন সময় প্রয়ৌজন যে স্থানে অত্যন্ত 
পীড়িত ব্যক্তি আছেন সেই স্থানে তাহার গমন করিতে হইবেক অতএব বালকদিগের শিক্ষা 
সময়ে পাঠের বৈপরীত্য হইবেক অপর বোধ করি এই দেশের ঘটন। নিবারণ হইবেক যদ্যপি 
ডাক্তর ওয়াইজ দৃষ্টান্তে বক্তব্য করা যাঁয় যে তিনি উভয় কর্ণ নিষ্পন্ন করিতেন কিন্তু অন্যং 
কশ্ম স্থুভদ্র রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। 


আমর] জিজ্ঞাসা করি এই কালেজের কন্মের ব্যাঘাত জন্মাইবার যে সম্ভাবনা হয় 
তাহা নিবারণ করিলে ভাল হইতে পারে না অস্মদাদি জ্ঞাত আছি যে এতদ্বিযয় করিলে ভাল 
হইতে পারে আমারদিগের এই ইচ্ছ'? যে গবর্ণরমেণ্ট এই বিষয়ে মধ্যস্থ না হয়েন & প্রতিজ্ঞান্গ- 
সারে আজ্ঞা প্রকাশকরতঃ বহুতর মন্দ হইতে পারে কারণ এ পাঠশালাতে নানাবিধ রীতি 
উপস্থিত হইতে পারে কেননা নৃতন অধ্যক্ষ এ প্রকার আত্মসম্মত আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন। 

উক্ত কর্ম্মব্যতিরেক এডুকেসন কমিটির অধীনে এ কম্ম খালি হইয়াছে শ্রীযুত বাবু 
বামকমল সেন মুজাপুর গমন করাতে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি কন্ম প্রস্তুত আছে এ কর্ম 
পূর্বেতে ইঙ্গলপ্তীয়দিগের হইতে নিষ্পন্ন হইত তাহাদিগের স্থরীতিপ্রযুক্ত &ঁ কন্মন বিষয়ে . 
উত্তম বিবেচনা হইত আমরা শুনিতে পাই যে পণ্ডিতদিগের এই স্বেচ্ছা! যে এ কর্টে পুনর্ববার 
ইঙ্গলপ্তীয় ব্যক্তি প্রবর্ত হইলে ভাল হইতে পারে তাহার! এই প্রকার ব্যক্ত করেন যে এ কর 
ইজলগ্ীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ হয় এবং উক্ত 
বিষয়ের সপ্রমাণ তদর্থক উলিসেন প্রাইশ উ্য়র সাহেবদিগের নাম সর্ববদা* করেন এডুকেসন 
কমিটি নিরূপণ করিতেছেন যে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে দিবেন কিন্ত যদ্যপি ইঙ্গলপ্তীয় নিযুক্ত 
করিলে ইহারদিগের আহলাদজনক হয় তজ্জন্য এবিষয়ে নিবর্ত হইবেন না । 

এইক্ষণে অন্মদাদি নিশ্চয় রূপে বোধ করি যে সভার এতন্রপ করা কর্তব্য যাহাতে 
সাধারণ ব্যক্তিদিগের সম্তোষজনক হয় এবং পাঠশাল! সংস্থাপিত থাকে । [জ্ঞানান্বেষণ-] 





নুতন পুন্তক 


(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ টজ্যন্ট ১২৩৭) 

নৃতন গ্রন্থ 1--নীচে লিখিতব্য গ্রস্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষতঃ 
ভার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎ্সালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংগ্রতি 
প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক 
ইঙ্জরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুত্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত ছুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা 
আগামি সষ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা! বাধ্যতা স্বীকার করিলাম 
কিন্ত কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আঁমারদের 
অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না|! এবং সেই অঙ্গীকার 
আমর] উল্লজ্বঘন করিতেও পারিব না । 


(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭ ) 
ংপ্রতি শ্রীমপ্তভাগবতনামক মহাপুরাণ চক্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হুইয়াছে 
এবং তাহা টাকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়! তিন বৎসবেতে প্রস্তত হয় তাহার মূল 
শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহম্্র এবং টীকার শ্রোকের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহন্দ্র তাহার মূল্য 
স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তত্ভিন্েরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়া লওনে নির্ধারিত 
হইয়াছে । তুলাত কাঁগজেতে পুস্তক মুত্রিতকরণের প্রথম স্থি এই | 


| (১০ জুলাই ১৮৩০ । ২৭ আষাঢ় ১২৩৭ ) 

শ্রীমপ্াগবত ।-_-শ্রীমহধিবেদব্যাস প্রোক্ত শ্রীমন্ভাগবত ১৮ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক এবং 
শ্রীধর স্বামির টীকা চবিবশ সহন্্ম এই ৪২০০০ সহশ্্র কোক বড় অক্ষরে মূল ক্ষুত্রাক্ষবে টীকা 
তুলাত কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত পত্র করিয়! ১৭৪৯ শকের বৈশাখে মুদ্রাঙ্ষিতারস্ত 
হয় বর্তমান ১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখে অর্থাৎ তিন বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে তদ্‌গ্রস্থ 
গ্রাহৃকাগ্রগণ্য অর্থাৎ ধাহাবা গ্রাহকত্বন্চক ম্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহারদিগের নিকট 
পুস্তক প্রেরিত হইতেছে কিন্তু কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি 
মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে তাহার। অন্ুগ্রহপূর্বক পুস্তকের মূল্য টাকা এবং ষেপ্রকারে 
প্রেরণ হইবেক তাহার বাহকের ব্যয় সহিত ষে স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিয়! 
পাঠাইলে অবিলদ্ে তাহার নিকটে গ্রস্থবর প্রেরণ করা যাইবেক । 

অপর পূর্ব্বে অনুমান হইয়াছিল গ্রন্থ পাঁচ শত পত্র হইবেক কিন্তু যে পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক 
অস্ষিত হইয়াছে তাহাঁরি টীকা সেই পৃষ্ঠায় সমাঞ্চধ কর! গিয়াছে ইহা পাঁচ শত ত্রিশ পত্র 
হইয়াছে তথাচ স্বাক্ষরকারিদিগের নিমিত্তে মূল্য অধিক হইবেক ন1। 

১৯ 


১৪৬ সহব্ঞাচ পত্রে সোেব্কাতেলহ ক্র 


স্বাক্ষরকারি গ্রাহকর্দিগের নিমিত্ত । এক টা ্াঃ -- »-০০*৩২ 
এ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার বায় ।** “০০ ২০০০৯০৯০১০৯ ০০০১ 
স্বাক্ষরকারিভিন্ন এক্ষণে ধাহারা গ্রাহক নট উনি জন্য 1****. ৪০ 


এই মুল্য স্থির করা গিয়াছে । 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কাতিক ১২৪০) 
'সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রান্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহীষ্যেরও শৈথিল্য 
নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
প্রতি সটাক মনগসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যনাধিক দুই শত 
পুস্তক ১০ টাকা করিয়া ছুই মহাশয় ধনিকতৃণ্ক একেবারে গৃহীত হইয়াছে ।- 


(১৭ জুলাই ১৮৩০1 ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 
পুরুষপরীক্ষ1 ।__ শ্রীযুত মহারাজা কালীরুষ্ণ বাহাছুর যে পুরুষপনীক্ষা গ্রন্থ ইঙ্গরেজী 
ভাষায় অন্বাদ করিয়াছেন তাহ। সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 


(২৪ জুলাই ১৮৩০ | ১০ শ্রাবণ ১২৩৭ ) 
নীতিকথা [ মর্যাল ম্যাকসিম ]1-_শ্রীযূত মহারাজ কালীকষ্চ বাহাছর নীতিকথা 
সংগ্রহ কবিয়। সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্ধবক ইঙ্গরেজ্জী ভাবায় যুত্রিতকরণপূর্ববক প্রকাশ 
কবিয়াছেন"'.। 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাত্তিক ১২৩৭) 

আমরা মোদমানে সর্বজন সন্গিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত 
রাইট বেবেরেগ্ড লার্ভবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্‌ নামকৈক ইজরাজী গ্রন্থ 
[ 01000907095 13%599198 ] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অন্বাদকরণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত মহারাজ 
কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

অপর চাণক্য মুণিকত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঞ পঞ্চ ও নবরত্ব কবিতাদ্দি 
তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইতগ্শীয় ভাষায় ব্বপাস্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল 
প্রকাশক হুইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানস্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সম্তোষকর হইবেক 
যেহেতৃক অব্যবহিত পুরা মুদ্রান্কিত গ্রন্থদ্বয়ে সর্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব 
অন্মদাদির অন্মেয় যে বর্তমান গ্রস্থ্বয় উত্তমাঁতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক। 


সাহিত্য ১৪৭ 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। »৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

যুত মহাবাঁজ কাঁলীকুষ্ণ বাহাছুর...সংপ্রতি নীতিনংকলননামক এক অপূর্ব গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্বের ৫ শ্লোক নবরত্বের 
৯ ঙ্গোক বানধ্যষ্টক বানরাষ্টক মোহ্মুদগরের ১৩ শ্লোক শাস্তিশতকের ১০৭ শ্লোক সর্বস্থদ্ধ। 
২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্বক তন্নিয়ে এ সকল এ্লোকের মন্দার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ কৰিয়াছেন 
ইহাতে যদ্যপিও কোন২ ইঙ্গলপ্তীয় মহাশয় এবং তাহার পিতৃম্বস্থপুক্র শ্রীযুত বাবু কষ্ণচন্র 
ঘোষ অন্বাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহ।? উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি 
তাহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়। বটে । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 ৪ ফান্তন ১২৩৮) 
শ্রীযূত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দরশনশাস্ত্রের মতঘটিত 
বিছন্মোদতরঙ্গিণীনাষক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্িত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অন্থবাদের 
সঙ্গে আসল সংস্কত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে । এ গ্রস্থ অন্রমান বৎসর ষাইট সন্ত হইল 
গুপ্তিপলিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচাধ্যকতৃক রচিত হয় এবং তাহা পঞ্ডিতেরদের কতৃক অতিমান্য 
তাহার &ঁ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব অন্রবাদাপেক্ষা তাহা 


অত্যুত্কুষ্ট । 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 ১৪ ফাল্তন ১২৩৮) 
*.শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাঁজ কালীরুষ্ বাহাছুর.'*এইক্ষণে লোকেরদের অতি 
শুঞাষণীয় যে বেতাল পঁচিশে ও মহানাটকের অন্থবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অভিপ্রসিদ্ধ বিদ্যান্ুন্দর পুস্তক শোভা- 
বাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙগরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্বষণীয়। এবং যাহারা এ নায়ক নায়িকা- 
বিষয়ক বূলানভিজ্ঞ তাহারদের অতিন্থশ্রাব্য | 


(১৪ জুলাই ১৮৩২ । ৩২ আষাঢ় ১২৩৯ ) 
সম্ধাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নুতন পুস্তক ।-_অস্মদাদির গোচর হইল যে 
শোভাবাজারস্থ শ্ীপ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙগরেজী প্লোইট 
লিটেরিটিউর ( অর্থাৎ উত্তম! বিদ্যাচয় ) নামৈক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তৃত 
হইয়াছিল তাহা রাঁজার দয়ালু ম্বভাব প্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ 
তৎপাগুলেখ্য প্রদান করিক়াছেন। ইহা এ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঞ্জরেজী মুদ্রামন্ত্রালয়ে 
উভয়বাণীসম্প্‌ক্রসহিত যদ্ত্রিতপূর্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন 


১৪৮ : ঞহতাদে গালে গুলক্যাহেলেত কনা 


অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশানার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভ গ্রাহক 
অনেক সম্ভাবনা । 

অপরঞ্াবগত হইলাম যে পূর্বোক্ত সাহেবছার] শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাছুঝাহুবাদিত 
রাসেলাস্নাম! কাব্যগ্রন্থ প্রীরামপুরের যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়1 ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে এমত 
নি্ধাধ্য করিয়াছেন । 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০) 
কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজ। কালীকৃষ্ বাহাছবের স্থানে আমরা 
এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি এ গ্রস্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের নাম 
এই । “সংক্ষিপ্ঠ সছিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ” গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় 
অতিপ্রশংস্ত প্র গ্রস্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে যে তাহার * 
অন্থবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যদি এঁ ভাষান্তর আরে! কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে ভাষিত হইত 
তবে বিদ্যাধি বালকেরদের পক্ষে আরো অধিক উপকার জন্মিত। 


(৭ জুন ১৮৩৪1 ২৬ জার ১২৪১) 
শ্রীযুক্ত রাজ কালীরুষ্ণ বাহাছুব হিন্ুরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ বেভাল পঁচিশনামক গ্রন্থ 
ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন । 


(৬ জুন ১৮৩৫ । ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 

[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রান্ত ] লক্ষণৌ ।--সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার 
শ্রীমন্মহারাজ কা'লীকৃষ্ণ বাহাছুরকর্তৃক প্রেরিত স্বক্কৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রন্থগ্রাপ্ডে সম্ভ্ট 
হইয়া ৭ পার্চার বহুমুল্য শাল ও কিংখাবের খেলায়ৎ প্রদান করেন। অপর মহারাজের 
পরিতৃঘস্রীয় শ্রীযুত বাবু কষ্চচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায় পাইয়া তন্রপ 
মর্ধযাদান্বিত হইয়াছেন । 

এ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চ স্থান নিশ্দশাণবিষয়ে ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে 
বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তত হইয়া এ মহতীবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশান্ত্র বঙজদেশে 
বিস্তারপ্রযুক্ত নান! বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার আসিষ্টাণ্ট বেসিডেণ্ট কাগ্তান পাটন 
সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ | ৩১ শ্রাবণ ১২৪২ ) 
নৃতন গ্রন্থ ।-_-আমরা! আহলাদপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীধুত মহারাজ কালীকৃষঃ 


সাহিত্য ১৪৯ 


বাহাদুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ভাষাভাধিত মজময়ল্‌ লতায়েফ অর্থাৎ 
ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বান্বাদিত গ্রন্থ'--মুদ্রিত হইয়াছে । 


(১৪ নবেদ্বর ১৮৩৫ । ২৯ কান্তিক ১২৪২) 
মহারাজা কালীকষ্ণ বাহাদুর ।--মহারাজা' কালীরুষ্ণ বাহাদুর পাতুরিয়া৷ ছাপাখানায় 
গ্রহাদির ছবি প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাঁর কতিপয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তদ্িষয়ক 
জ্ঞানেচ্ছা জন্মিতে পারে । কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপধ্য তাহারা তাদুশ বুঝিতে 
পারিবেন না এবং ততন্দ্ারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ 
হইবেন না। ৃ 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬ । ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 
গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীরুষ্ণ বাহাছুরকত্ক পয়ার চ্ছন্দে [ বাংল! 
ও উদ, ভাষায় ] অঙ্গবাদিত হইয়া এ রাজন্ত্রে মুদ্রাস্কিত হইয়াছে । এবং এ পুস্তকের একখান 
আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন'"-। 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 

আমর শুনিলাম যে শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আপন মিত্রদ্িগের বিশেষতঃ 
সংস্কৃত গবর্ণমেণ্ট কালেজের পূর্বব সম্পাদক এবং বর্তমান পারিস নগরস্থ শ্রীযূত কাপ্তান ট্রাএর 
সাহেব অন্থুরোধে বহুপরিআ্রামক ব্যাপাবে অর্থাৎ হিন্দুদিগের আদি নাটক পুস্তক মহানাটক 
গ্রন্থের ইঙরাজী ভাষায় রূপান্তর করণে প্রবর্ত হইয়। ইহার মূল দেবনাগরাক্ষরে সত মুদ্রাঙ্কিত 
হওনে মানস করিয়াছেন। 

এই পুস্তকে হান্য ও খেদ এবং বীর রসযুক্ত প্রায় ৭** ক্লোক রচিত আর পণ্ডিত 
সমাজে অতি আঁদৃত হেতু বোধ হয় যে তাবত কালেজ এবং পাঠশালার প্রধান শ্রেণীর 
যোগ্য । 


( ২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৩৭) 
বিজ্ঞাপন ।-_সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রো “মোকাম বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ 
চৌধুরির বাটাতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে” ] মরিস এবকূজমেপ্ট [গ্রামার ] গৌড়ীয় সাধু ভাষায় 
তাপর্ধ্যার্থ সমূল মুদ্রিত হইবেক ও বিবিবিলাস ও ভর্তৃহরিন্রিশতক যন্ত্রিত হইবে এতদ্‌গ্রস্থ 
গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী 
প্রেরণ কৰিবেন গ্রামার মূল্য ৩. ভর্তৃহরিত্রিশতক ২২ বিবিবিলাস ১২ ইতি। 


১৫০ গা গওযাদ গাত্রে ভ্েজ্ঞাবেলর হা 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ২০ ভাদ্র ১২৩৭) 

অবোধ বৈদ্যবোধোদয় ।-_কাচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে 
্রীধুত নন্দকুমার কবিরত্ববিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই 
অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযৃত বাবু রাজনারায়ণ মুন্দী এ প্রকাশিত 
গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্বক অবোধ বৈদ্যবোধোঁদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রস্থের 
প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতৃক দোষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ 
সংগৃহীত ব্যবস্থাসন্মত ও মন্গ যাজ্ঞবন্ধ্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থা- 
পত্রান্থসারে যথার্থ অশ্বষ্ঠোৎপর্ভিকথন এবং ত্রাক্ষণগণের যথার্থ স্তৃতি কীর্তনাদি প্রকাশ 
করিয়াছেন অপর এতদ্গ্রস্থে বহুতর বৈদ্যকর্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে এ পুস্তক চক্দ্রিকাযন্ত্ে 
মুক্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক ।-_সং চং। 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কাত্তিক ১২৩৭) 

***অভিবিজ্ঞ শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায় এতদ্বিযয়ক এক অতুত্তম পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন যে দায়ভাগ এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএব তৎ্সম্মত ব্যবস্থার বৈপবীত্য 
করা অনুচিত এবং এতদিষয়ে এ বাবু যে মহাপরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় 
লোকেরা যে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১1 ২৪ মাঘ ১২৩৭) 
মহাভারত ।--মামরা সকলকে স্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষমী- 
নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার নিজ মুদ্রাঘস্ত্রে কাশীরাজকতৃ্ক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দ- 
প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম 
দেবনাগর অক্ষরেতে ক্কাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মুল্য ১০০ 
এক শত টাকা স্থির কর! গিয়াছে শ্রীযুত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবেরা এবং অন্ং 
পাঠশালার সাহেবের গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্চ এ পণ্ডিত পূর্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও 
বাঙ্গল৷ এই তিন ভাষায় সংগৃহীত ষে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পুর্বে ১২ বার 
টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্মুল্য স্থির করিয়াছেন ধাহার প্রয়োজন হয় 

তিনি পটলভাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ব করিলে পাইবেন ইতি । 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
মনুসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ ।-_-মনুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রস্থের 
ভগবান কুন্লুকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাফষে গৌড়ীয় ভাষায় মুলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর 
উইলিয়ম জোন্স সাহেবের কৃত এগ্রস্থের ইজরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার 


সাহিত্য ১৫৬ 


মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঞ্কিত করা! যাইতেছে । ডিওডেসিমো পরিমাণের 
৪৮ পৃষ্ঠসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাঁকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ 
জোট মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ টবশাখ সন ১২৩৮ সাল । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ২৩ মাঘ ১২৩৮) 

মহ ।-_-কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়ের! গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্ক- 
ভূষণ ও তারাঁঠাদ চক্রবস্তিকতৃকি মন্গলংহিত| যে নৃতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়বিষয়ক 
প্রস্তাব করিয়াছেন । তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়াপ্রযুক্ত 
আমরা কেবল এ সম্পাদ্কেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ এ গ্রন্থ 
সংস্কৃত বাঙ্গলা ইঙ্গরেজীতে মুক্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাবাস্তর যাহ! সর উলিয়ম জোন্দ 
সাহেবকর্তৃক হইয়াছে তাহাই পুরর্বার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকঘ্বয় মহাশয়ের! 
ত্বাহাতে অনেক টীকা দিয়াছেন তত্প্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণায হইয়াছে । গবর্ণম্ণ্ে 
ততৎকর্মের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি সাহেবের! 
তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে । 


(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 

অথাহুষ্ঠানপত্র ।-__**্্শ্রীমতাগবত ও প্রীভগদগীত। সর্ধ শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই 
ছই শাস্ত্রের সর্ধব সাধারণে সমগ্রব্ধপে অন্ুশীলনাভাবে পরম ধর্মের চর্চার প্রায় লোপ হইতেছে 
এবং শ্রীগোম্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহাবো আলোচনার অপ্রাচ্ধ্যহেতুক শ্রীশ্রী 
মহাপ্রভূর সংপ্রদ্ায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনংপীড়া জন্সিতেছে'-'ভক্তি শাস্ের আলোচন! 
সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় আর বৈষ্ণবাচান এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাছাদশী 
শ্রীজন্মাষম্যাদি শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর সংপ্রদীয় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রস্থের মতেই নির্বাহ 
হয় সংপ্রতি এ গ্রচ্ছের ব্যাখ্যার প্রচুর্ধ্যাভাবে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানসাবে 
কেহ কোন দিবস কবিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্তমান নগর মধ্যে 
এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে 
জুন্দরবর্ূপে বোধ্য হইতে পারে***। 

এই ভাগবত সমাচার অক্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রান্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র ।__সং প্রৎ। 


(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 
আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি ।--আসাঁমদেশে সরকারী কর্মকারক শ্রীযুত ষজ্ঞরাম ফুকনকৃত 
ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পগ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যস্তাহলাদপূর্ববক এ সপ্তাহে প্রকাশ 


১৫২ গববাদ পাতে লেক্যাবলে কথা 


করিলাম। এ অন্রবাদেতে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা । এবং এ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ 
ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাক্ষিত 
করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাঁম ঢে'কিয়াল ফুকধনের এতদ্বিষয়ক 
উদ্যোগ পাঠক মহাশয়ের ইহার পূর্বেই জ্ঞাত আছেন অহ্থমান আঠার মাস হইল তিনি 
আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়! অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন । 


(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮ ) 
নৃতন গ্রন্থ । পাক রাজেশ্বর ।...এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ধবোপ- 
ভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ববক অশ্প তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় 
যড়সধুক্ত চর্ধব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাব্বিক রাজদসিক তামসিক ত্রিবিধ 
প্রকার বিভাগ করিষ। অন্নদাস্থপনামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন । এ শাস্ত্র সর্বসাধারণ বোধের 
কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎ-কম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রভাপবান সকল গুণ নিধাঁন শ্রীমান্‌ মহারাজ 
নল মহাশয় এবং পাগুবীয় ভীমসেন ও ভ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে স্থপশাস্্র প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং উত্তরোত্তর স্থগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যাকস মহাশয়ের! নানাবিধ 
কুতৃহলনামে সুপশাস্ত্র প্রকাশে স্থলভাধিক্য করিয়াছেন। তংপরে জবনাধিকাবে এ সকল 
সুপশাস্্হইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত 
হইয়াছে । এইক্ষণে হিন্দুরাঁজ্য বহুকালাবধি জরষ্ট হওয়াতে এ সকল সংস্কৃত স্থপশাপ্্ এতদেশে 
প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহাঙ্ছভব শ্রীধৃত বিক্রমাদ্দিত্য মহারাঁজাধিকারে সংস্কৃত 
স্থপশাস্্ সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত শ্রীযুত ক্ষেম শন্মক্ৃত ক্ষেমকুতৃহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত 
শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয়্ পাকবিধি ও নওয়াব 
মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোঁজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের ছুষফষর পাক পরিত্যাগ পূর্বক 
সলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্তমান অনেকানেক স্পকুশল 
ব্ক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তিসকলের স্ুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাকবিধি 
এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুগ্রতিকাঁরক জীর্ণমগ্তরী গ্রন্থ এবং তদর্থ 
২স্কত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্ববক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ ্‌ 
প্রস্তত করিলাম ইতি ।--সং চং | 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 
কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান ।-ধাশ্সিকবন্ধ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয়েযু। নমক্ষীরা লিবেদনধাদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রদ্বারাঁ অবগত হওয়! গেল যে 
৮ গয়্াধাজ্ার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ এবং 
অনেকানেক দিগ দেশীয় যাক্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাঁপর দর্শনি একো 


জাহ্ত্য ১৫৩ 


ত্রিবিধ ভেদ্েতে রাজকর নিন্দপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু কামরূপ যাত্রার 
বিষক্স কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্বেতে কামরূপদেশ কোন্‌ দিগে কিরূপ ইহ1ও অনেকের পরিগ্রহ 
ছিল না কিন্তু অস্ম্কত বুরঞ্রি পুস্তকঘ্বার! তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে । 

অপর এ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রীঈ্ধবী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুন্বকমাত্র 
লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পৃজা মন্ত্রাদি যোগিনীতত্তর ও 
কালিকা পুরাণাদিতে অন্থসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তন্বার! যাত্রাকারির কোন উপকার 
নাই কেবল জ্ঞাত হওযষ] যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় স্থগম গ্রন্থ অগ্পধ্যস্ত 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই । 

ধোগিনীতস্ত্রের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুঞ্জ়সংহিতা প্রভৃতি মূল 
গ্রস্থেতে যগ্চপিও কামরূপধাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তন্্বারা যাত্রিকের কম্ম 
করা জ্দূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতৃক এ সকল গ্রস্থে প্রত্যেক 
দেবতাযতনের নাম পরিমাণ ও তছুপলক্ষে নানেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে ষে পাঠ 
করিতে২ এলিয়া যায় আরে দেখুন কাশীখণ্ড দেখিয়া! কি কেহ কাশীষাস্রা করিতে পারে 
বিশেষতঃ এ সকল পুম্তক ভাগ্যবান লোকের ঘরেতেই থাঁকে সচরাচর পাঁওয়! যায় এমত নহে 
পরস্ভ দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদের সাহস পাগ্ডতিত্য তাহা কালীঘাট জগন্নাথের পাগাদ্বারা সর্বত্র 
বিদিত আছে অতএব তাহারদের দ্বার] যে যাত্রাঙ্ছক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন 
অতএব নানা দূরদেশহইতে আগত নানা ধাম্সিক যাত্রিক মহাশয়ের হঠাৎ অনভিজ্ঞতা- 
প্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রীকরণে অক্ষম হইয়া! মলোছুঃখী হন। 

একারণ ধাশ্মিক যাত্তিক ও অন্যান্য মহাচভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে (কামবূপ- 
যাত্রাপদ্ধতিনামক ) এক ক্ষুদ্র গ্রস্থ করিতে মানস করি তাহা যদ্রপ করিতে ম্নস্থ করিয়াছি 
তাহার আভাষ লিখিতেছি...। 

১। এ পুস্তক যোগিনীতন্্ব ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থহইতে সঙ্কলন করা যাইবে 
তাহা কোমল সংস্কত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে । 

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো। 
নানা রাজার অধিকার পরিবর্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ হইয়াছে ধে তাহ নিণয় 
করা অতিছুঃসাধ্য । মধ্যকালে এতদ্দেশে স্লেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়া- 
ছিল পরে মহারাজ। নরনাবায়ণ অনেক প্রচার কবেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় রাজাধিকার হওয়াতে 
শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক স্থপপ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক দেবালয় উদ্দসপ্ত করিয়া 
সেবাপৃজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়েরা ঘে বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ 
হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ । যোগিনীতন্ত্রে লেখে 1 তাবাদেব্যাঃ 
শতধনৌ মঙ্গল! নাম চত্তিক1। এ মঙ্গল চণ্ডিক! পীঠের পূর্ববনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর 
সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমন্বারা 

২৩ 


১৫৪ গহবাছ পাত্রে স্ক্যান কতা 


নিশ্চয় না হওয়াতে তংস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন করিয়া দেবাঁলয় কক্সিলেন কিন্তু অর্ধাচীন 
শূ্রকতৃণ্ক স্থাপিত প্রতিমা! বলিয়া অনেকেই মান্য করে না। অতএব যে সকল দেবালয় 
প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মন্ধস্তের গম্যস্থানে আছেন তাহারি অন্ুক্রম লেখা যাইবে । 

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমুখাভ্যদায়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক 
লিখিয়া প্রতোক২ পীঠের পৃথকৃ২ যাত্রাবিধি ও যে২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্তব্য তাহা লেখা 
যাইবে । 

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যানপূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্যক কিন্ত তাহাতে আঁপতি 
হইতে পারে। পরস্ত গীঠস্থ দেবতার ধ্যানপৃজা মন্ত্রাদি যাত্রাঙ্গানুব্ূপে প্রচার করা ধায় 
অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখ! যাইবে নতুবা দর্শন 
স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র লিখিয়! সমাপন কর! যাইবে । 

৫। যদ্যপিও ধ্যানমন্ত্ব লেখায় সকলের মত স্থির হয় তথাচ মহাবিদ্যারি পৃজাবিষ্কে 
তগ্রসার ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে । 

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির কর। গেন্স ইহাতে ধাম্মিক মহাশয়েরদের মতান্তর- 
করণাভি প্রায় যদি জানা যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ কিন্বা 
নৃতন বনান আবশ্তক বুঝ যায় তাহা করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থুলাভিপ্রায় 
লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ জ্যেষ্ঠ শকাব্বাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন। 
মূলুক আসাম । 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১1 ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

তাড়িত [7৩ 72০78990690. ] নামক এক নাটক ।-_-এ গ্রন্থকর্তা বাবু কষ্ণমোহন 
বন্দর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম এ গ্রস্থ তিনি অতি- 
নৈপুপ্যরূপে বচন করিয়াছেন । ইঙ্গবেজী ভাষ! এ বাবুর দেশীয় ভাষ। নহে অতএব ইহা 
বিবেচনা করিলে তাহার এঁ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা 
এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তত্ষ্টে এ পুস্তকের মর প্রকাশ করা আমারদের 
স্ুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাকি দিয়াও এ শিষ্যেরদের 
ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন ষে হিন্ুরদের ভাগ্যবান্‌- 
লোকের! ধর্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়! লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাহার 
এতদ্রেপ দৌষ অর্পণকর1 কঠিন বোঁধ হয় তথাপি তাহা যে অধথার্থ নহে ইহা কহিতে 
আমারদের সক্কোচ নাই। রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল 
হইয়। গিয়াছে । এবং ধাহার! নাস্তিক বলিয়? সং প্রতি হিন্দুধর্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদ্দিগকে তিরস্কার 


করেন তাহারা ঘদি আপনারদের পরমমান্য ধর্দশান্সের দাবা নিন হন তবে তাহাবাই 
পরমদোধী হইতে পারেন । 


জাহিত্য ১৫৫ 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । 9 ফাস্তন ১২৩৮) 
অপর আসল সংস্কত এক অমরকোধ সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযস্্রালয়হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহা ক্ষুদ্রপরিমাণে ১১৫ পৃষ্ঠামাত্র । * 
এতদ্দেশে ইঙ্গলগুীয়েরদের আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলপধ্যস্ত 
ভারতবর্ষের তাবৎ ইতিহাস গণ ১ জান্থআরিতে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক- 
কতৃকি সংগৃহীত হইয়! প্রকাশিত হয় তাহ1 ছুই বালমে প্রস্তত হয় প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠ 
পরিমিত । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 ৪ ফান্ধন ১২৩৮) 
শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি  সংস্কত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্িত 
কবিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ 
পৃষ্ঠপরিমিত হইবে । এই মুলগ্রন্থে ধাহারদের আবশ্যক তাহারদের ইহাতে মহোপকার 
হইবে । এ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অঙ্গমতিতে শ্রীযুত বামোদয় বিদ্যালঙ্কারকতৃণ্ক সংগৃহীত হইয়াছে । 
অপর শ্রুত হওয়া গেল যে এবাবু অতিস্থকঠিন কএক বৈদ্যকগ্রন্থ বাজালাতে 
ভাষাস্তবিত করিতেছেন তাহা! প্রস্তত হইলেই মুদ্রাস্কিত করিবেন । 


(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যষ্ঠ ১২৩৯) 
নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ ।--শ্রীধৃত বকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত 
আনঁটনামক যে সাহেব কলিকাতার জন'ল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাহাকতক 
ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে । 


(৮ সেপ্ম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 
বিপ্রভক্তি চক্দ্রিকা।__বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে 
তছিশেষ শ্রীধুূত বাবু মতিঙাল শীল ধন্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে 
ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাবার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সঙ্জনগণকে প্রদান 
করিতেছেন। এ গ্রস্থের তাৎপর্য শূত্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই করিবেন নচেৎ 
ব্রাঙ্গণ যে তাহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র 
নাই এবং যুক্তিসিহ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২1 ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 
বিজ্ঞাপন ।স্*সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজাবে 
পঞ্চাননতলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নৃতন বাটার পশ্চিমে শ্রীযৃত লাল! বাবু ক্ষত্রিয়ের 


১৫৬ গনগ্জাদ জে চ্ষকানেলের কাথা 


ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযৃত যোগধ্যান মিশ্র সার স্ুধাঁবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঁঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি 
জ্যোতিঃশান্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাঁগর অক্ষরে ছাপারম্ত হইয়াছে এবং এ আপীশে 
ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে***। ইতি 
১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর । শ্রীযোগধ্যান মিশ্র । 


( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯ ) 

ব্রাঙ্মণ্যচন্দ্রিক ।--বিলাত হইতে এসাইটাক জর্েলনামক ইঙগবেজী ভাষায় ব্রাচ্মণত্ব 
বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি ষে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সছুত্তর চক্দ্রিকা ঘার1 প্রকাশ 
হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঞ্চলনপূর্ববক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ব্রান্ষণ্য 
চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে । এ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধাম্মিকবর শ্রীযুত বাকু 
জগন্নাথ প্রসাদ মলিক মহাশয় যত্ব করেন অর্থাৎ তাহা মুদ্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকা রপূর্ববক 
তাবৎ ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতাদ্িকে প্রদান করণীভিপ্রায়ে আমাঁরদিগকে লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার 
অগ্জ্ঞামত পাঁচ শত পুস্তক প্রস্তত করিয়া তত্সন্গিধানে প্রেরণ করিয়াছি তিনি ব্যক্তিবিশেষে 
প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বিন! মূল্যে এ গ্রন্থ গ্রাপ্ডথিমাত্র বাবুকে ব্রাঙ্গণঠাকুর মহাশয়ের! 
আশীর্বাদ করিতেছেন ।--চন্দ্রিকা । 


২ ফেব্রুয়ানি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯) 
বৈষ্ণবভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি-.। 


(১৩ মার্চ ১৮৩৩ । ১ চৈত্র ১২৩৯ ) 
মারিচ [140115৮5751] গ্রামার 1-সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যস্ত্রীালয়ে পাঠশালার 
ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জম। হইয়া 
মুদ্দান্কিতপূর্ববক প্রকাশ হইয়াছে । মুল্য ১॥০ টাকা । 


(১ জুন ১৮৩৩। ২০ টজাষ্ঠ ১২৪০) 
কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদ্দায় এতদ্ধেশীয়:যুব মহাশয়ের! বাবিন্সনস গ্রামার অফ হিস্তি 
ইতিসংজ্ঞক গ্রস্থ বাজল1 ভাষায় ভাষিত 'করিয্প! প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক 
আমরা প্রাপ্ত হুইয়াছি। বোধ হয় এ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর । 
এঁ অন্গবাদ অত্যুত্ধমরূপই হইয়াছে অতএব তন্িবর্বাহক মহাশয়ের! অতিপ্রশংসনীয় বটেন। 
এমত সাহসিক ব্যাপার নির্বাহদৃষ্টে বোধ হয় ষে এইক্ষণে কলিকাত! নগরে ইঙবেজী ভাষা 


অতিপ্রচরদ্রপই হইতেছে অতএব সম্বাদ্পত্রে তদ্ধিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই 
করা উচিত। 


সাহিত্য ১৫৭ 


(২২ জুন ১৮৩৩ । ১০ আষাঢ় ১২৪০) 
বিজ্ঞাপন ।--সংসারপরিহারার্৫থ হিন্দু লোঁকদিগের কর্তব্যতাঁবিধায়ক -শ্রীভবানীচরণ 
তর্কভৃষণকতৃকি নানাবিধ শাস্ত্রোদ্ধতসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে 
তরদীয়ার্থ এতদুভয়সম্থলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গাল! অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়! ১০০ এক শত প্রস্তত আছে-..প্রত্যেকের মূলা ১ তন্ক]। 


(৩ আগ্ট ১৮৩৩ । ২০ শ্রাবণ ১২৪০) 

বিজ্ঞাপন ।-_-সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ৬মৃত্যুগ্জয় 
বিছ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্যকতৃকি রচিত প্রবোধ চক্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম 
কাগজে শ্রীরামপুবের মুদ্রাযস্ত্রালয়ে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে গ্রন্থের তাৎপধ্যাববোধার্থে 
নির্ঘণ্ট ছাপাইয় দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতেই গ্রন্থের তাৎপর্য জ্ঞাত 
হইয়াছেন যদি এখনও কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন সমাচার পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন গ্রস্থের 
মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির হইয়াছে ধাহার লওনের বাণ হয় শ্রীরামপুরের ছাঁপাখানাতে লোক 
পাঠাইলে পাইবেন ইহা জ্ঞাপন মিতি । 


(৩১ আগষ্ট ১৮৩৩ । ১৬ ভাব্দর ১২৪০) 
কিয়ৎকাল হইল আমরা এক ক্ষুত্র গ্রন্থ প্রাঞ্ধ হইয়াছি তাহাতে বঙ্গাদি প্রদেশীয় 
জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩৩ সালের ১৬ জুন তারিখের রিফার্মর 
সম্বাদ পত্রহইতে গৃহীত গৌড়ীয় ভাষাভাষাস্তরীকৃত হইয়া কলিকাতার রিফার্মর মুক্্রা যস্ত্রালয়ে 
বিনামূল্যে বিতরণার্থ যুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । অতএব অনেককাল পধ্যস্ত আমারদের কতৃক এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপণরিষয়ক স্বীকার দর্পণে প্রকাশ না হওয়াতে ক্রটি হইয়াছে। 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪1 ৩ চৈত্র ১২৪০) 
বিজ্ঞাপন ।--সকলের জ্ঞাপনার্৫থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমপ্তরী ও বৃত্তরত্বাবলী গ্রন্থ 
উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়] ছুই গ্রন্থ এক জেলদে 
বাইগ হইয়াছে ছাপার মুল্য ॥০ আট আনা স্থির হইয়াছে ধাহার লওনের আবশ্তক হয় 
মো কলিকাতার পটলভাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযৃত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্যের নিকট লোক প্রেবণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি । 


বিজ্ঞাপন ।-_-সকলের জ্ঞাপনার্থ :লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রস্থ অর্থাৎ 
সাংসারিক ব্যবস্থা নান! পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম 
কাগজে ও উত্তম বাল! অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া মুল্য ॥* আট আনা স্থির করা 
গিয়াছে.** | 


১৫৮ স্গ্ভ্রাদ পত্রে সেক্কানেলজ্ কথ 


(১০ মে ১৮৩৪ । ২৯ বৈশাখ ১২৪১) 

“**বঙ্গদেশীয় বালকগণ আমার অভিপ্রিয় এইজন্যে তাহারা যেন ইঙ্গরেজ বালকের সদৃশ 
জ্ঞানবান্‌ ও স্্থী হয় এই আশয়ে শ্রীযুক্ত ডব সাহেবদ্ধার যে ক্ষুত্র পুস্তক ইঙগরেজীতে প্রস্তত 
ছিল এবং শ্রীযুক্ত এলিস সাহেবদ্ারা বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত হইল তাহ! আমি তোমারদের হিতার্থে 
মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি । তোমর!1 যদি তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঞজরেজী ভাষা অভ্যাস কর তবে 
তদ্ভাব! তোমারদের যথেষ্ট উপকার হইবে ।...সি ই ত্রিবিলিয়ন । 


( ১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্াষ্ঠ ১২৪১) 
সটাক মনু; ।-- সর্ধজনের জ্ঞাত কারণ এই. বিজ্ঞাপনপন্র প্রকাশ করা যাইতেছে । 
শ্রীবামপুরের ছাপাখানাতে কুল্ুকভট্টটীকাসহিত মনুসংহিতা ৷ শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও 
উত্তম বাঙ্গল। অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্ুর জেল্দবন্দি হইয়! অদ্য প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চাবি টাকা? 
স্থির করা গিয়াছে... শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪ । 


(১৭ মে ১৮৩৪1 ৫ ্যযষ্ঠ ১২৪১) 
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(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ ট্জ্যষ্ঠ ১২৪১) 
তত্ব ।-_অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভষ্টাচাধ্যবিরচিত হিন্দু ধর্মের বিধায়ক যে 
গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরা মপুবের মুদ্রীষন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে অতএব 
সংস্কৃত গ্রস্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীত্তর ব্যক্তকবরুণ 
আবশ্তক বোধ হইল । যে ইউবোপীয় লোকের! ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন তাহারা 
প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রস্থমান্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুত্রাক্কিতকবণে অত্যন্ত আপত্তি 
করেন এবং বঙ্গাক্ষবে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘ্বণা! বোধ করেন ধাহারা এতদ্দ্রপ 
বিবেচনা করেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই অন্মদাদির অতিমান্য এবং উপযুক্ত কারণ 
ৃষ্ট না হইলে তীহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। 


লাহিভ্য ১৫৯ 


তাহার! সংস্কৃত গ্রগ্থ কেবন দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের ছুই কারণ দর্শান। প্রথম 
এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্বাপর সংস্কৃত ভাষা! এ অক্ষরে লিখিত 
হইতেছে অতএব এঁ অক্ষরই ব্যবহার করা! উচিত। তছুত্তর এই দেবনাগরের মধ্যে 
ছুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও 
কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাঁগর ব্যবহার হইতেছে তাহাতে যেমন 
বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস বাল্যীকি স্বং গ্রস্থ লিখিয্াছিলেন 
সেই অক্ষর ইদানীস্তন দেবনাগরহইত্ে তুল্য বিভিন্ন। দ্বিতীয় দেবনাগরের পু্টকারক 
সাহেবলোকের! কহেন যে দেবনাগর অঞ্ষরে গ্রন্থ মুর্রিত হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত 
হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকা অবধি চীন দেশের'সীমা এবং কুমারিকা অস্তবীপঅবধি কাম্মীরপধ্যস্ত 
ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে 
হয় তবে তাহ! অবশ্য দ্রেবনাগরে ছাপান উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার 
হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রান্কিত হয় তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্রা করা অযুক্ত বোধ হয় ন1। 

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিম্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় 
তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রস্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আমিতেছেন এবং তাহারা আর কোন অক্ষর 
ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বংসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাঁকাপর্থ্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ 
পঞ্িতদিগকে জ্ঞাত করা যায় ষেদ্রেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম দেওয়া যাইবে 
না! অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাহারা এ অক্ষরে 
স্বং লিপ্যাদদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেছের প্রায় কিছুই নাই" এবং তাহাতে 
কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্ধেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 
একেবারে রহিত হইয়াছে । অতএব দ্রেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 
দেবনাগর চলিতকরণার্থ এক মহোগ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবং বিফল হইল অতএব 
আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূৃলবদ্ধ হইয়াছে ষে তাহার পরিবর্তে দেবনাগর 
অক্ষর চলিত করা অপাধ্য এবং ধদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্‌ 
সাহেবলোকেরা আশ্চর্য বোধ করেম তথাপি নিশ্চয় জান! গিয়াছে যে বজদেশে সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিতি করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে 
ইঙ্গলগ্তীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গীক্ষর ব্যবহার 
করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই। 

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুক্রিত 
হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধশ্মের নিয়ম এ গ্রন্থে পাওয়া যায় এ গ্রন্থ নযনাধিক তিন 
শত বৎসর হুইল রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্যকতূকি সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে 
যে এতদ্দ্রপ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্তে তাহা চলিতেছে । 


১৬০ জগ্যআাদ পাত্রে মেেক্যাভেেতর ভ্ুথার 


(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 
আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ষে শ্রীধুত সর গ্রেবস হোৌটন সাহেব লগুন 
নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গল! ও ইঙ্গবেজীতে নৃতন এক ডিক্স্যনরি মুদ্রান্কিত করিয়াছেন এবং 
এ গ্রন্থের শেষে এতদ্বপ নির্ঘন কারিয়াছেন যে তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গবেজী ভাষার 
সংস্কৃত ও বাঙ্গল! অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮* টাকারও অধিক । 


(১৭ জুলাই ১৮৩৪ । ৫ শ্রাবণ ১২৪১) 
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মানব ও তাহার রাজহংস। 


(১৯ জুলাই ১৮৩৪। ৫ আবণ ১২৪১) 

বঙ্গ ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি রাজা ৬ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত 
বিবরণ এই সপ্তাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে । এ্রগ্রন্থ ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের 
নিমিত্ত ৬ প্রাপ্ত ডাক্তর কেবি সাহেবের অন্গুমতিক্রমে রচিত হইয়া ৩২ বৎসর পূর্বে প্রথম 
ুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল । বহু দিবস হইল এঁ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে অতএব ইদানীং এ পুস্তকের 
প্রতি গ্রাহকের কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়া স্মূল্যেতে তাহ। পুনর্বার মুদ্রাঙ্টিত কর। গিয়াছে । 
প্রথম এ গ্রন্থের মূলা ৫ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু তত্কাঁলে এঁ যুল্যেও মুদ্রাঙ্কিত 
করণের ব্যয় পোষাইয়! ছিল ন1 এইক্ষণকার সুদ্রাঙ্কিত এ গ্রন্থের মূল্য ॥* মাত্র স্থির কর! 
গিয়াছে । যে বাজা বঙ্গদেশে ইউরোপীয়েরদেব রাজ্য সংস্থাপন কার্যে অতিনিপুণ প্রয়োজক 
ছিলেন। এবং ষে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষা ব্রাঙ্মষণেরদিগকে অধিক বুতি প্রদান 
করেন এই গ্রস্থে তাহার রীতি চরিত্রবিষষক অশেষ বিশেষ রূপ বর্ণন আছে এইপ্রযুক্ত বোধ 


সাহিত্য ১৬১ 
হয় যে এই গ্রস্থ লোকেরদের স্থপঠনীয় হইবে । এতদ্রপ বৃত্তিদাতৃত্বগুণপ্রযুক্ত এ রাজ বঙ্গ 
দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে চিরম্মরণীয় হইয়াছেন । এ রাজবংশ্ঠেরা এইক্ষণে অতিনিংম্ব 
হইয়াছেন তাহারদের পূর্বতন এশ্বধ্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার এঁক্য করিলে বোধ হয় যে 
তাহার! একেবারে উদাসীন প্রায় হইয়াছেন । ফলতঃং আমরা শুনিয়াছি এইক্ষণে ক্র বংশে 
যিনি রাজ নামধারী আছেন তিনি অতিবিখ্যাত স্বীয় পূর্ববপুরুষেরদের কৃত বৃত্তির ছাবাই 
প্রাণধারণ করিতেছেন । যে রাজার বীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে 
তাহার সভা বঙ্গ দেশীয় নান! দিগ হইতে আগত পণ্ডিতগণেতে সদ দেদীপ্যমান! থাকিত। 
পূর্বে আমারদের কল্প ছিল যে নবদ্বীপার্দিপ বাজার বিরাজমান সময়ে যে সকল রহুম্যসম্পাদক 
কথ। জন্মিয়া অগ্যপধ্যন্ত চলিতেছে তাহ। এই গ্রন্থের শেষে প্রকাশ করি কিস্ত বিবেচনা! করিয়া 
দেখ! গেল তাহা এমত আদিরপাদিঘটিত যে প্রকাশ যোগা হয় না। 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 

পারস্য ইতিহাস ।-_-শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক 
পার্ট ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষাস্তরিভ জ্ঞানাম্বেষণ যন্ত্রে 
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদ্িগকে প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব এঁ গ্রস্থান্থবাদকেরদের 
নিকটে আমরা বাঙ্াত1 স্বীকার করি। এগ্রস্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষাস্তরকরণের 
গুণার্দিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই । ফলতং এ গ্রন্থ প্রস্তুত 
করিতে সম্পাদকেরদেন অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকতৃণক তাহারা 
অতিপ্রশংস! ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন । 


(১ নবেম্বর ১৮৩৪ । ১৭ কাণ্তিক ১২৪১) 

শোভাবাজাবস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে যুন্রাঙ্কনার্থ প্রেসে অভিক্ষুদ্রাক্ষরে ষে 
ক্ষুদ্র আশ্চধ্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ভাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি । তাহার প্রথম 
পৃষ্ঠে গ্রশ্থের ছুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব এ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় 
বুঝা গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা তৎপবে নীতিকথা বলিয়া! নাম আছে। প্রথম 
ভাগে ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহাহইতে সারোদ্ধার 
করিয়! প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাহার আক্ছকুল্যে 
এই গ্রশ্থ বাঙ্গল! ভাষা ইজরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । এই গ্রস্থসম্পাদক বাবু শারাদা- 
প্রসাদ বাস এ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে কিন্তু তাহার এই 
সম্পাদকতাব্যাপারে এইরূপ বিদ্যা দর্শান হইয়াছে যে এ মহাশয় শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের 
নিয়মান্ুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন এঁ পদের কাঁধ্য বাবু ষে 
অতিনংশোধনপূর্ব্বকই করিয়! থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই এ নূতন নিয়মের বিষয়ে তাহার 

২১ 


১৬২ ওল্রা।দ পত্রে সেক্কানেলল্র শ্রথা 

ষে অত্যপ্ত অনুরাগ মাছে তাহ! ইহাতেই দৃষ্ট হইতেছে যে এঁ নিয়ম তিনি শ্রীযূত ত্রিবিলয়ন 
সাহেবের নামের উপরিই খাটাইয়াছেন এবং এঁ আধুনিক নিয়মক্রমে তাহার নাম 778021807 
লিখিয়াছেন । এই গ্রস্থের মধ্যে অনেক ছবির ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের 
মহারাজের বাজবাটীর এক প্রতিবিপ্ প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তিকতৃক তাহা! খোদিত 
বা ছবি হইয়াছে তাহ! ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চার্লস ভাইলি সাহেবও এ ইতিহাস গ্রন্থের মধ 
কতিপয় ছবি প্রকাঁশার্থ প্রদান করিয়াছেন *" | 


(২৮ মাচ ১৮৩৫ । ১৬ চৈত্র ১২৪১) 

কল্পিত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশমান ।--শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গবেজী ও বাঙ্গল। 
ও হিন্দস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। এ গ্রন্থ নৃতন রোমানাজিং 
নিয়মানুপাবে ইঙ্গবেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে । প্রগ্রস্থ আকৃটবো ৫০০ পৃষ্ঠ সংখ্যক হইবে ।॥ 
তাহার মূল্য ৬০ টাক! স্থির হইয়াছে । 

শ্রীযৃত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্ম্যনরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুবর্বার, মুদ্রাঙ্কিত 
হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে । তাহার 
প্রতোক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা । 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 

বিজ্ঞাপন ।--সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ পূর্ববে স্থানে বঙ্গ ভাষাতে 
অন্তবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্ত তাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাঁয় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্তে শ্রীযৃত গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
মূলের নীচে অঙ্ধসহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষান্থবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকূত টীকা 
দিয়া মু্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দুর হয়। এই গ্রস্থ কলিকাতার 
জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযস্ত্রীলয়ে অথব1 যোড়াসাকোর শ্রীযুত বাবু বাঁজকষ্চ সিংহের পুষ্পোগ্যানে 
অন্বেষণ করিলে পাইতে পাবিবেন । 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩) 
ভুবন প্রকাশ ।-_পুবাণাদি নান! শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত 
ভূবনপ্রকাশ গ্রস্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে এ গ্রন্থে ভগবস্তত্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস 
আছে এবং ব্রন্মাণ্ড ও তন্মধ্যবন্তি চতুর্দশভূবন বিস্তারিতবূপে বর্ণিত আছে ও এ গ্রন্থ ছুই 
থণ্ডে প্রায় ছুই শত পুষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ ছুই শত মহাশয়ের! স্বাক্ষর 
করিয়াছেন এবং ধাহার গ্রহণেচ্ছা হয় শ্রীরামপ্পুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। প্রত্যেক 
খণ্ডের মূল্য ১ টাক । 


সাহিত্য , ১৬৩ 
€ ১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


শ্রীযুত দপপ্রকাশক মহাঁশয়বরাবরেষু।_-কিয়দ্দিবস পূর্বে এতদেশীয় বৈদ্যক পাঠশালায় 
যে উপদেশ শ্রীযুত ভাক্তর ব্রেমলি সাহেব কর্তৃক বক্তৃতা হইয়াছিল... উপদেশ শ্রীযুত 
উদয়চন্দ্র আত্যকর্তৃক বাঙ্গল! ভাষায় অন্বাদিত হইয়! পূর্ণচন্দরোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্থিত হওনাস্তর 
বিতরণার্থ এবং শ্রীযুত ষ্টকিউলর সাহেবের আন্কুল্যে মুদ্রিত হইয়াছে ।**- 


(২ জুলাই ১৮৩৬ | ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 

মহাভারত ।-_-অনেক কালের পর আমরা পরযানন্দপূর্ববক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় 
বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়! প্রায় ছুই বৎসরেরণ অধিক 
হইল মুদ্রান্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে স্থুসম্পন্ন হইয়াছে এ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা 
লিখিত গ্রন্থ পর্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকতূকি সংশোধিত হইয়াছে । এ 
কবিবর পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনা্গকুল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর 
হইল কলিকাতাঁর গবর্ণমেণ্টের প্রধান স"স্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। 
কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পন্যে অনুবাদিত এ গ্রস্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল । 

পরস্ত বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও 
পঠনেতে এঁ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূষুপ্রায় হইয়াছিল 
এইক্ষণে স্থপপ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনরৌবন প্রাপ্ত হইল । 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭ । ৬ কান্তিক ১২৪৪) 

কলিকাতার মেডিকেল টোপগ্রাফি ।--এই বিষয় ডাক্তর মার্টিন সাহেব বিরচিত পুস্তক 
আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক পাঠ করিয়াছি টৌন্‌ ইমৃপ্রুবমেণ্ট কমিটিহইত্তে যে লিপির 
অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক কলিকাতার পীড়ার 
হ্বাস বৃদ্ধিজনক অবস্থাসন্বন্বীয় জ্ঞান এই গ্রস্থহইতে প্রাঞ্চ হইলে পর সম্পূর্ণতররূপে অন্য 
কোন সামান্ত গ্রন্থ রচিত হইতে পারিবেক-"১ ইনি [ডাঃ মার্টিন ] কলিকাতার বর্ণনা 
২ক্ষেপরূপে করিয়াছেন পূর্ববকীলের বন জঙ্জলাবস্থার বার্তা প্রথমে লেখেন এ সময়ে জাব 
চারণক সাহেব এক পুর্ববপিতৃবৎ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে বসিয়া এক মহারাজা স্থাপনের উপরে 
স্থির করেন ইহার পরে গবর্নর্‌ ফ্রিক বারওএল হলওএল ক্লাইব হেষ্টিংস ওএলেসলি 
কর্ণওয়ালিস ময়র! ইত্যাদি সাহেবের রাজত্ব করেন পরে আমারদিগের সময়ের নিয়ম স্থির 
হয়-_-যে২ শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে আর ইউরোপের এক ক্ষুত্র 
নগরের ন্যায় এ স্থানের সম্পত্তি নহে ইহাতেই যে২ শোধন এখন আবশ্তক আছে তাহা 
বোধ হইবেক এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে ইহা না দেখিলে আমরা 
জ্ঞান করিতাঁম যে বিখ্যাত ব্যয়বিষয়ে ইহাঁর অধিক অংশ ডাং সাহেবের বিবেচনাতে অর্পণ 


১৬৪ হলওবাদ পাত্রে সেক্ষারেলেল্র ভ্রথা ? 


করিবার কোন আবশ্ঠক ছিল নাঁ। এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব আছে 
আর অবকাশাভাবে এরূপ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত আছে এই২ দোষব্যতীত এ পুস্তকে অনেক 
উত্তম বিষয় লিখিত আছে আর ইহাতে পরে ধাহারা লিখিবেন তাহারা অনেক সহাম্ম 
পাইবেন আমারদিগের শরীরাবস্থার বিষয়ে যে মহ! প্রবল বিষয় তাহ। পূর্বে এত দিবস 
জানিতাম না এইক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়াছে ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ €বশাখ ১২৪৫) 

বাঙ্গাল! মুদ্রাষস্ত্রে বর্তমান বাঁষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিছন্মোদ 
মুদ্রাষন্ত্রে যে পঞ্জিকা যুব্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা লিখনের 
আবশ্ট[ক]তা৷ হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে 
মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধীন দ্বারা যখোচিত বিবেচনাঙ্ছসাবে যদ্্রপ? 
লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কাধ্যে অনায়াসে সক্ষম হন পূর্বের 
নবদ্ীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অনুমত্যন্সসারে ও বালির পণ্ডিতগণ 
মতান্ুসারে যে সকল পঞ্তিকা উত্তমব্ূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতের! আদর করিতেন 
তন্মরণাস্তর এ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে ' সেই সকল পঞ্জিকার তুলন1 এই পঞ্জিকা 
যেমত উত্তমব্ূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যায় না।-__জ্ঞাং অং। 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 

আমবা বর্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত তুবনমোহন মিত্র কতৃক 
এটলানস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহ! আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে এ 
এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা! জেনেবেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশালা হইয়াছে 
তাহাঞ্ ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে । গত মালিস্‌ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক 
পরামশ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফন্বলস্ক যে সকল 
পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বার স্থুসম্পপ্ন হইবে । এই পুস্তক প্রস্তুতকারক 
এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমর। ধন্যবাদ করি । [ জ্ঞানান্বেষণ ] | 


(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আবাঢ় ১২৪৫) 
শ্রীযুত দর্পণ প্রকাঁশক মহাশয়েষু।--সম্প্রতি মুদ্ধবোধের স্থগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহ- 
নামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা ধদি কোন ব্যুৎ্পন্স লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে 
পঞ্চ মুদ্রা পারিতোধিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেন্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিষ্যা- 
মন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদুরদির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি 
প্রযুক্তাশুদ্ধ থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে । .'কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শশ্মণঃ সংজ্ঞপ্তিং | 


সাহিত্য ১৬৫ 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫) 

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত ভীহাকে সর্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি 
এতদ্েশীয় ভাষায়, এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্বলোকের 
উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গাল ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিগ্যাবাগীশকতৃক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহাধ্য হইতেছে সেই অভিধান 
ধাহারা অধিক বাঙ্গাল শিক্ষা করেন তাহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব 
পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহ! অত্যুত্তম বিজ্ঞ কতৃক প্রস্তুত 
হইতেছে 1--জ্ঞানান্বেষণ | 


€ ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভান্্ ১২৪৫ ) 

পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান ।--আদালতের কাধ্যে পারস্য ভাষা উঠিয়! যাওয়াতে 
বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে । এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্বকালাপেক্ষা এইক্ষণে 
এঁ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্দিষয়ক যত্ব অধিক হইবে খাহারা প্রথমে পারস্য 
ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন তাহারদের উপকারার্৫থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার . 
ভষ্টাচাধ্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাক্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পচিশ শতেরে। 
অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে এ মহোপকারক 
বহুমূল্য গ্রন্থ হুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্পমূল্য একটি টাক মাত্রে স্থিরীরুত হইয়াছে । এ গ্রন্থ দেশীয় 
লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পকীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ । ১০ ভাত্র ১২৪৫) 

বঙ্গাভিধান ।---স্বম্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন । 
বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের ষে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তম! ষে হেতুক অন্ত- 
ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্ত বঙ্গভাষাতে স'স্কৃতভাষার প্রাচ্ধ্য আছে বিবেচনা 
করিলে জান যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং এঁ সাধুভাষাতে 
অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকের1 বিবেচনা পূর্বক কেবল 
সংস্কতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তন্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্বাহ করিতে 
পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধার1 অনেক প্রধান২ স্থানে আছে এবং ইহাঁও উচিত হয় ষে 
সাধু লোক সাধুভাঘাদ্বারাই সাধুতা প্রকাঁশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় 
হাম্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই : বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্বদা 
ব্যবহারে উচ্চার্যমাণ যে সকল শব্ধ প্রসিদ্ধ আছে দেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর 
কথোপকথনে হুম্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের 


১৬৬ 


মতন্বাে পাত্রে লেব্ষা তেলে কথা 


মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্৫থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কত শব্ধ সকল সংকলন- 
পূর্বক ( বঙ্গাভিধান ) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঞ্িত করিতে প্রবৃত হইলাম । 

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ স্থচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে ধাহার অক্ষর 
পরিচয় মাত্র আছে ভিনিও এই গ্রন্থাবলোকনে বঙ্গভাষা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরূপে 
লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্ধ 
এতদ্ছেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন কিয়! থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত 
শুদ্ধবূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদ সন্দেহ হয় 'অস্কএব এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্ধ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হুন্ব 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বার্দি সন্দেহ কিছু থাকিবে না। 

এবং এই গ্রন্ের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্তীয় ভাঁষারও বিন্যাস 
করা গেল তাহাতে ইছগলগ্ ভাষ। ব্যবসায়ি লোঁকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবন1£ 
আছে ভন্নিমিত্ত এ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়ের] স্বদুষ্টিপাত 


করিবেন ইতি | শ্রীজয়গোপালশম্মণঃ | 


ংশ 
অংশী 
অকথ্য 
অকথ্য কথ 
অকর্তব্য 
অকন্মণ্য 
অকল্যাণ 
অকৃল 
অকৃত্রিম 
অঞ্রুর 
অক্রোধ 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৯ । 
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৪ চৈজ্র ১২৪৫) 


শ্ীযৃত হরিমোহন সেন এবং তাহার অন্ত২ বন্ধু কতৃক এরেবিয়ান নাইট নামক 
গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজম। কৰিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমর গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় 


আহলাদিত হইলাম |... [ জ্ঞানান্বেষণ 7 


সাহিত্য ১৬৭ 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯ | ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 
পূর্বদেশীম লোকের মুখচ্ছবি ।-_পূর্বব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ 
সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রা্ট সাঙ্কেব কতৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে এ গ্রন্থের মধ্যে অতি 
বদান্য পরহিতৈষি পারসীক্জ মহাঁজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্তা 
শ্রীযূত তারাাদ চক্রবর্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশাঁলের জমাদার শ্রীযুত বামপ্রলাদ দোবে 
ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং 
তদ্দার! শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্ত হইয়াছেন । 


(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ টজ্যন্ঠ ১২৪৬) 
অন্যান্য সম্ধাদ পত্র দ্বার! অবগত হওয়া গেল ষে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত শ্ববূপচন্দ্র দাঁস 
নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষায় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তত করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন | 
এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্দিষয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন । 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 
ভারতবর্ষের ইতিহাস 1-_ শুনিয়1 অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বাবু শিবচন্দ্র বঙ্গ ভাষাতে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিক1 প্রকাশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থ প্রস্তত হইলে বঙ্গ 
ভাষাভ্যাপার্থ যে নৃতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে তাহাতে অনেক উপকার 
দর্শিবে | 


(১২ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২৭ আশ্বিন ১২৪৬) 

বিজ্ঞাপন ।-_-উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথা কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ। 

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্য। 
প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ গ্রন্থে যে২ বিষয় লিখিত হইয়াছে তত্সমুদয়ের 
গ্ররতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বল্প সাধ্য দ্বারা বিশেষ পবিশ্রমে গণপতি 
দিনপতি পশুপূতি এবং ভগবদ্‌ গুণবর্ণনা পূর্বক যে সকল কবিতা রচনা! করিয়াছিলাম 
তাহা তে প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ 
ছুই একটা শব্দাস্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন স্থধীবর মহাশয়েরা 
কালীমোহনের আশ্চর্ধয বিদ্যা পাগ্তিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন 
আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে উল্লেখিত 
কবিতা কদম্ব নবীন গ্রস্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক অপহৃত হইল এ কবিতার প্রতি 
আমার বিলক্ষণ দেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও 


১৬৮ কগবাছ পজে স্ক্ষাবেলেত কথা 


রহিয়াছে অতএব স্থুপপ্ডিত জন সমূহ পূর্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত 
বোধ করিবেন না আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদ্ধায় যোগ করিয়া অবিলম্বে 
এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে যে 
চৌর্যযবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্ঠই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি । শ্রীঈশ্বরচন্জ 
গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক । 


(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯ । ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 

অস্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্তৃক ভাস্ববী 
কৃত নৃতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত 
মহাশয্ববর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন হইল যেষুবা ব্যক্তিরদের এমত এক 
প্রতীতি আছে ষে ইঙ্গলভ্তীয় ও বঙ্গদেশীয় এতছুভয় ভাষাতে বচিত অতিউত্তম ইতিহাস কিন্তু 
তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম স্থচনা কাহারও হয় না আমরা স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে উক্ত 
্রন্থকর্ত। জানেন ইঙ্গবেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের কোন 
লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষ। কবি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষান্তর সাধু স্থললিত 
ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন । 

অনুষ্ঠান পত্রিকা ।...কিন্ত পথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় 
এক গ্রন্থ গ্রস্তত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এম গ্রন্থ 
স্থললিত বাঙ্গল! ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রাক্কিত হইলে 
বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়। ইঙ্গলগ্তীয় ও ব্জদেশীয় সর্বসাধারণের প্রবোধ 
জনক হয়'**। | জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৩০ নবেম্বর ১৮৩৯ । ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 
বঙ্গাভিধানের ভূমিকা ।- স্বস্তি সকল কলা কুলাগার মহামহিমাঁধার মহাশয়েরদিগের 
প্রতি মৃদীয় নিবেদন মিদং | অস্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল ভাষ। 
অর্থাৎ পারসীয় ও আববীয় ভাষা অভেদরূপে মিলিতা! হইয়া! আছে সেই সকল ভাষা পরিশ্রম - 
পূর্বক পৃথক কবিয়া পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হুইয়! মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়ের! অনায়াসে জানিতে. পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় 
ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই । সংপ্রতি এই বঙ্গভাষার 
অন্তর্গতা যে সকল সংস্কতভাষা সর্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়! বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে 
জানান উচিত হয় তন্নিম্ভি আমার এই উদ্যোগ । 
এই বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ 
এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের (বোধগম্য অথচ সর্ধদ। ব্যবহারোপযুক্ত কিন্ত এ সকল শব্ধ 


জাহ্ত্য ১৬৯ 


শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে 
তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দপকল সংকলন পূর্বক বঙ্গাভিধান নামক 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্কিত করা যাইতেছে । এই পুস্তকে ছয় হাজার ছুই শত চৌষট্ি 
শব্দ আছে এবং অকারাদি প্রতিবণ স্থচিক্রমে শব্দ বিন্যাস কর! গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক 
শত পৃষ্ঠ আছে । এবং ধাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্ধ যেরূপ লেখ গেল সেই শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হুস্ব 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বার্দি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক না এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসাগ্সিরদ্দিগেদও 
উপকার আছে বিশেষতো। বর্গীয় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন করিয়া 
বিন্তস্ত হইয়াছে । 

অপিচ। অন্য২ অভিধানের বীতি মত ইহাতে শব্দের অর্দ লেখা গেল না আমার 
এই ক্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়ের গ্রাহ্থ করিবেন না যেহেতৃক ইহাতে যে শব্দ লিখা গেল সেই২ 
শব্দের অর্থ বোধ এতদ্েশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকের আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল 
পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা! লিখিতে ও কহিতে 
চেষ্টা করেন তাহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অতাস্ত উপকার হয় 
ইতি | শ্রীহলধর ন্যায়বত্রল্য | 


| বঙ্গাভিধান । 
বঙ্গাভিখান গ্রন্থ শ্রীবামপুরস্থ মুদ্রাষস্ত্রে উত্তম কাগজে উত্তম বাঙ্গলা অক্ষবে মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়াছে পুস্তকের পত্র পৃষ্ঠ সংখ্যা একশত চারি হইয়াছে সুতরাং মুল্য ১ টাকার ন্যুন করিতে 
পারা গেল না। গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে গ্রাহক মহাশয়ের! শ্রামপুরের ছাপাখানাতে অথবা 
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কাবের পটল ভাঙ্গার বাস বাটীতে উপস্থিত 
মতে প্রাপ্ত হইবেন । 


( ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯ 1 ১৪ পৌষ ১২৪৬ ) 

বর্গ ভাষাতে গণিত গ্রন্থ ।--কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে ষে এক 
গণিত গ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্তমান আছে । 
ফলত: পাঠশ।লার মধ্যে ইজ্গবরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শাস্ত্ব শিক্ষা দেওয়া! যায় তাহাই অনুবাদ 
করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে, অনেক 
টেবল আছে দ্বারা মহোপকার হওণের সম্ভাবনা আমর! তাহ! অতি মনোষোগ পূর্বক পাঠ 
করিয়াছি অতএব আমরা পরম সন্তোষ পূর্বক কহিতে পারি যে এ গ্রন্থ যাহারা কেবল 
বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহারদেরই উপকারজনক এমত নছে কিন্তু এতদ্দেশীয়্ 
সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে | এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় যে 


০ 


১৭০ চ্বওব্রাদে পাত্রে সেক্রান্েল্র কথা 


পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্ত হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় ঘে 
তাহার গর গ্রস্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন । 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ১১ ফাল্ভন ১২৪৬) 

জ্ঞানাঞুন গ্রন্থের ভূমিক1।--সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রান্থশীলনপর ধন্মবন্মাবৃত 
সাধুজন সমাজেষু। ্‌ 

এই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠের অনাদি পুরুষ পবম্পব। 
প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম তাহা আধুনিক সামান্যকতকি অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে বাম- 
নারায়ণপুব মথুবা নিবাসি শ্রীযুত গৌবীকান্ত ভট্টাচার্য বঙ্গপুরে থাকিয়া ত্রাহ্মণাি বর্ণচতুষ্ট় 
প্রভৃতির ব্যবহার্য বিবিধোপনিষত স্বৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতগ্ুল মীমাংসা 
ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্্ অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি 
বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতক্ষেরি উচ্ছেদপূর্বক বেদপ্রণীত লোক 
পরম্পরাকতৃণ্ক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুবর্ণ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্জম 
করণ এবং এই ধন্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমৃহকতু্ক যে সকল বিতগ্াবাদ 
সংঘটনের সম্ভাবন1 তাহাও নান! শাস্ীয় প্রমাণ ও দৃষ্টাস্ত ও সদ্যুক্তি দ্বার নিরাকরণার্থে 
জ্ঞানাগ্তন নামে গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন ইহা সঘিচক্ষণ মাত্রেরই স্ুশ্রাব্য ও আদরণীয় 
ইত্যবধানে যথার্থান্বেষণে কৃতযত্ত্ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদারের বিশেষ আহুকুলাদ্বার1 বহু যত্তে 
মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। যে সকল মহাশয়ের! €ৈর্দিক ধশ্ম বিষয়ে সন্দিপ্চচিত্ত আছেন তীহারা 
যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক অবলোকন করেন তবে তাহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞঙ্গন 
হইতে পাবে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়ের 
নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন 
কিমধিকমিতি। শ্রীমধুহুদন তর্কালঙ্কারস্ত৷ | 


( ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ১৮ ফাস্ন ৯২৪৬) 

'-*তেলিনীপাঁড় নিবাসি যশোরাশি শ্রীযূত বাবু অন্নদাপ্রলাদ বন্দোপাধ্যায় প্রতিমা 
পৃজীর বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 
পূর্বব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমত্কুত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক 
প্রকাশিত হইবেক অতএব আমরা! উক্ত বাবুকে এই এক সতপরামর্শ প্রদান করি ষেতিনি 
মূলে জল দান করুন অর্থাৎ দেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্বপূর্বক এক বিদ্যান্গয় স্থাপনানস্তর 
তথায় স্ুশিক্ষ। দ্বার ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া! পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রস্থ অধ্যাপন 
করাইলে তাহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে । [জ্ঞানান্বেষণ - 


সাহিত্য ১৭১ 


(৭ মার্চ ১৮৪০1 ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬) 
আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনেব কত মাসমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের 
অগ্যবাদগ্রস্থ প্রাপ্ত হইয়। পরমাহলাদিত হইলাম অস্মদ্ধেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই 
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল-*। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৪ মার্চ ১৮৪০1 ২ চৈত্র ১২৪৬) 
খোস গগ্পসার 1--সংস্কত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগগ্পসার নামক একগ্রস্থ 
রচনা করিয়। মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন । তাহাতে দেশের মধ্যে যেসকল রহস্তজনক কথা 
এবং তদন্ুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগপ্ন তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে । [ হরকরা, 
১২ মার্চ] 


সাময়িক পত্র 


(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জোষ্ঠ ১২৩৭ ) 
ষষ্ট সম্বাদপত্র ।-_এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় পাচ সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই 
সপ্তাহের চক্দিকার দ্বার আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা! শহরে অন্য এক বাজল! 
সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্বাকর । 


(২৬ জুন ১৮৩০ । ১৩ আষাঢ় ১২৩৭) 
নৃতন সন্বাদপত্র ।--কলিকাতী নগরস্থ শ্রীযৃত লক্ষমীনারায়ণ ন্যায়ালস্কারের আফিসে 
শাস্মপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া 
আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোৌপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ 
সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সমাচার প্রচার না 
হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ব্রতাঁদির ইতিকর্ভব্যতা৷ 
নানাশাম্্ হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া! সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় 
প্রকাশ হইবে ক্রমশ: বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুলাহওয়াতে এদেশীয় লোকেরদের 
বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদপত্ধে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে 
জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্প্রকাশে প্রকাশিত শাস্ঘটিত বিষয় বাঙ্গল! ভাষায় 
তরজমা! করা! গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহ সপ্তাহে২ প্রকাশ 

হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি। 


১৭২ ক্মও্ন্যাদ পত্রে হেেব্যাবেলক্র কক হা 
( ২৬ মার্চ ১৮৩১ ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 

শ্রীযুত লক্ষমীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচা্যকতৃঁক শাস্তপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ 
হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদিব দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল ষে এই 
পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্বত্যাদি 
শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাতহওয় দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শান্বপ্রকাশপত্রে 
তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপধ্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক স্তরাঁং অবশ্যই লোৌকসকল 
তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন ।- সং চং। 


(২৮ আগষ্ট ১৮৩০ | ১৩ ভান্দ ১২৩৭) 
সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি ।...গত ্যেষ্টের দর্পণে সম্থাদ বত্বাকরনামক সম্বাদপত্র 
প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্টানপত্রিকা প্রস্ততা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্রঃ 
নির্ববাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলীল অভিধেয় হইল ! 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ | ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
স্বাদ রত্বাকরের গে! লোকপ্রাপ্তি 1 -..সন্বাদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য 
রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংগ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ 
রহিত অর্থাৎ কোন, অধর রোগে প্রলাপ দেখিয়! তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে-..। 
( “বার্জল1 সমাচারপত্রের মন”; ) 


৮. (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফান্ধন ১২৩৭) 
বাঙ্গল। সমাচার পত্রের মশ্ম ।--পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক 
সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পন। জল্পন1 হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার 
তাহার প্রথম সংখ্য। প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তংপ্রকাশক হিন্দুর 
ধন্ম নাঁশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতৃক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি 
উক্তিদ্বার! শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়ের এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে গুঁদাস্ত 
না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন । * 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্জন ১২৩৭ ) 
বিজ্ঞাপন ।--যদ্যপি নানাদেশীয় বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বহুবিধ সংবাদপত্রিক1। প্রকাশ- 
দ্বারা! নানা দিগস্তবাসি বিশিষ্ট বদ্ধিষুণ গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে 
বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশয়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অল্মৎ 
প্রয়াসের বিফলতাবোধে অন্থগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং 


সাহিত্য ১৭৩ 
বর্ণার্গত দোষে ছুষ্ট হইলেও সঙজ্জনসনিধাঁনে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে 
অতএব এতাদৃশালোচনাদ্বারা নিশ্চিতাস্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে 
সাহসী হইলাম । এই সংবাদ প্রভাকর পত্রে কলিকাতা বাজধানীস্থ গবর্নর্‌ কৌম্সেল ও 
স্থপ্রিম কোর্ট ও পোজীস ও সদর দেওয়ানি ও নিজাম আদালতের ও বোর্ডের সমাচার 
ও ইঙ্গলগ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবরধস্থ মান্দা বোষ্ে চীনাদি অন্তান্ত 
দেশের এবং স্থবে বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যা ও বারাণন্তার্দি কোম্পানির স্বাধীন বাজ্যের 
ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থাৎ রাজকন্মে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও 
যুদ্ধবিষয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটন! বিষয় ও রহস্য 
বিষয়ইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চধ্য বিষয় উপস্থিত হইবে তাহ! প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়। 
সঞ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যপি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে 
অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃতাস্তাবগত ও বহুদর্শা হইতে পাবেন জ্ঞানপ্রাথধ্য সুতরাং 
সিদ্ধ ইতি | সং প্রৎ এ 


“(২ জুন ১৮৩২ ২১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) 

প্রভাকরের অস্তাচল চুড়াবলম্বন।-_ আমরা খেদপুর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে 
পন্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সজন হইয়। প্রথরতর 
কর প্রকাশপূর্ববক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুর শ্রীযুত বাবু 
যোগেন্্রমোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন 
প্রভাকর উদয়'বধি গত মাঘ মাসপধ্যস্ত বিলক্ষণরূপে ধম্ম পক্ষ ছিলেন ততপরে গুপ্ত মহাশয় 
এঁ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই 
ধম্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহ! হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে 
পশ্দ্ধেধী হন নাই কেননা ধশ্মীশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ প্রভাকর 
প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া! ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যেষ্ট 
শুক্রবার অস্তাচলচুড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাহার দর্শন হওয়া ভার ।***সং চং। ৮ 


(২* আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভাদ্র ১২৪৩) 
আহ্লাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্জভাষাতে গ্রভাকর 
নামক সম্বাদপত্র পুনর্ববার উদ্দিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পত্র আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাস্ছ৷ থে এ 
পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকাধ্য হউন। ৮ 


১৭৪ 2৩ গ্রে লসোেক্ষা বেলন কথা 


৮ (২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 
দৈনিক সম্ধাদ পত্র ।--শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আবাটঢের. প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদ্দিন উদ্দিত 
করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন ।*** & পত্রসম্পা্ক মফঃসলের গ্রাহক ব্যক্তিরদের উপবে তাদ্দশ 
ভরসা করিতে পারেন না যেহেতুক তিনি অতি বদান্যতা পূর্বক এঁ সম্বাদ পত্রের মাসিক মৃল্য 
১ টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন অথচ তাহার মান্থল মাসিক ৩ টীকা লাগিবে,*. । ৬ 


(৫ মাচ ১৮৩১! ২৩ ফাল্গুন ১২৩৭) 
সম্বাদ স্থধাকর ।- আমর! অতভ্যাহলাদপূর্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতায় 
গৌড়ীয় ভাষায় স্ধাদ হ্থধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ হইয়াছে। 
এইক্ষণে বাঙ্গল! ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঞ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও 
এতদ্দশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃ ক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ স্ম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে 
তাহাতে এতদ্দেশীয় লোৌকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্বস্থ্ছ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র 
মুদ্রিত হইতেছে । 


(২৬ মার্চ ১৮৩১ । ১৪ চচন্র ১২৩৭ ) 
***স্ধাকর পত্রের প্রকাশক কাচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য কুলোপ্তব শীযুত প্ররেম্টাদ রায়”*-। 


(২৬ মার্চ ১৮৩১ । ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 
জামজহানুমানামক ষে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার 
কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন 
হইলে শ্রীযূত গবর্নর্্‌ জেনরল বাহাছুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল*** | 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩১ । ১১ ধেশাখ ১২৩৮) 

চন্দ্রিকা প্রকাশক:..লেখেন যে ( ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দুষ্টিতে বাঙ্গল। সমাচারপত্র 
প্রকাশ হয় নাই ) তাহাতে আমার অন্থমান হয় যে ইজরেজী সমাচারপত্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ম এঁশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্রাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই । আরও লেখেন যে (বাঙগল! ভাষার পত্রস্থজন হইবার 
তাৎ্পধ্য পূর্বে অঙ্থষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি এ লেখকের স্মরণে নাই) 
উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথা স্বীকার করি কেননা! তাহার অনুষ্ঠান পত্রে 
শরীমস্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলাস ভ্রমতি গগণমধ্যে কচ্ছপী পক্ষহীন! 


সাহিত্য ১৭৫ 


ইত্যার্দি দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহ। আমার স্মরণে ছিল না|... 
১১ আপ্রিল ১৮৩১ সাল । প্রাচীন বিপ্রন্ত | 


(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 
নৃতন সংবাদপত্র ।__-আড়পুলি নিবাসি শ্রীযুত রামজদ্প বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্যের দৌহিত্র 
শ্রীুত কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ভেবিভ স্যার 
সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাহার পত্রদ্বারা আমর! জ্ঞাত হইলাম তিনি 
“ইন্‌্কোয়েবর” নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন এ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি**১--সমাচার চন্দ্রিকা, ১৬ মে ১৮৩১ । 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যগ্ন ১২৩৮) 


গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলপ্তীয় ভাষায় স্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় 
সুশিক্ষিত অল্প বয়ক্কেরদের দ্বার! প্রকাণারস্ত হইয়াছে তন্মণ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধান সম্পাদক হন তৎপজের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে 
পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা 
এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুদ্দিশ বা 
পঞ্চদশ বংসরের উদ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তীহারদের 
এতাবৎ অল্প বয়সে ষে এপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম ।__সং কৌ । 


(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ €জ্যষ্ট ১২৩৮) 
ইনকোয়েরর ।--সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়- 
কর্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েররনামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে 
আমর! প্রাপ্ত হইলাম। এঁ অনুপম বিগ্যালয়েতে যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে 
আমরা অতিষ্ট চিত্ত হইলাম । ইঙ্গলপ্তীয়েরা যেমন স্বভাষা অন্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্বক লেখেন 
তদ্রপ এ বাবু যে তত্তাষাবিন্তাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি 
লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক দে ষ্কিঞ্চিংমাজজ। এবং তাহার লিখিত সপ্ভাববিশিষ্ট অতএব 
ত্র! ষে তাহার অধিক কৃতকাধ্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের 
শতত এতদ্রপ বাঞ্া । 
” (১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যেষ্ট ১২৩৮) 
দর্পণ ও বাঙ্গাল গেঞ্জে ।- চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের 
উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গল! ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহ! তিনি স্বীকার করেন 
না! এবং ত্রিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্বে গঙ্গাকিশোরনামক এক ব্যক্তি প্রথম 
বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সন্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । * 


১৭৬ কংব্বাদ পাত্রে $লেন্ষাতেনত কথা 


ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের ছুই 
সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্বে নহে। 
চন্দ্রিকার পঙ্জ প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অসুগ্রহপূর্বক এ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার 
তারিখ আমারদ্িগকে নির্দিষ্ট করিম দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে এক্য করিয়া 
ইহার পৌর্ববাপর্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাহার নিকটে এ পত্রের প্রথম 
সংগ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙগলণ্তীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ তেহাব প্রকাশ হয় 
তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে । যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ 
পত্র গ্রকাঁশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহ! আমর] স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া! তৎসন্ত্রম অনিবার্য প্রমাণ 
প্রাঞ্ধ না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষ1 করা যাইবে না । ৮ 


(১৯ নবেশ্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রভায়ণ ১২৩৮) 

প্রভাকরসম্পাদ্দককত'ক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্ধিষয়ক সপ্তাভীয় রচন1 | -- 
শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবন্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে ষে অপহারক মেং বাবু কুষ্ণ ফিঙ্গি 
হিন্দইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো 
ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তীহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই 
বাএপধ্ন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে এ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দ ধশ্মের হানি 
কবিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোঁধ 
হইতেছে যে এঁবাচ্ছা পত্র বন্দবা পার অভিমতে কজন হয় নাই এ হায়াহীন ডুজে। 
ভায়ার কম্ম কেননা ভজে। ভায়। ইষ্টিপ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্ধারা কিছু করিতে ন1 
পারিয়া এক নেংটে ইদুর বাহাছুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা 
অহ্রাবণ কিন্তু ভে ফিরিঙ্গি সাহেব ডুজো ভায়া! তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
দর্গার থাঁমে তাল ঠকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু 
কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে ভায়া সামাল২ তোমার 
জাকজমকরূপ কুর্তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুরুতি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা 
শ্রীযুত ভৈরবচন্ত্র চক্রবর্তী |... 


( ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
দর্পণ গ্রাহক মহাশয়েবদের প্রতি নিবেদন ।. "গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই 
সঞ্ঠাহে বারছুয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অন্গুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে 
তাহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম 1... 
এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি 
বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি। এঁ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্তক না হইলে আমরা 
কোন ইশতেহার ব। এতদেশীয় -সম্বাদপত্রহইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে 


সাহিত্য ১৭৭ 


ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্বববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে । বুধবারের দর্পণে আমার- 
দিগের স্বকপোলরচিত বিষন্বমাত্র থাকিবে তন্মধ্যে ছুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন সর্বসাধারণ সম্বাদ অপর 
পৃষ্ঠছয়ে টাটুক1২ সম্ধাদ প্রকাশ পাইবে ।-.. 

অতএব প্রতিসঞ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্তক হওয়াতে দেড় টাকা কৰিয়া 
মূল্য স্থির করা গেল.**। 

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জান্ুআরি বুধবার প্রকাশ পাইবে । 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ ! ২৮ পৌষ ১২৩৮ ) 
এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপুর্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম কফর্দ পাঠক 
মহাঁশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহা প্রতি বুধবার পূর্ববাহ্হে প্রকাশ 
হইবে। 


(৫ নবেশ্বর ১৮৩৪ । ২১ কাত্তিক ১২৪১) 
পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বে 
এতদ্দেশীয় সঙ্গাদপত্রে যে মান্থল নিদিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ 
হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমাবরদের বুধবাসবীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল । এই 
মাসুল বুদ্ধি হওমবাতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং 
এই বং্সরেব শেষেই তাহা তাহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের 
মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন 
না অতএব এইক্ষণে আমরা! পূর্বববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসবীয় দর্পণ 
প্রকাশ করিব এবং তাহার মুল্যও পূর্বববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমবা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে 
যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্বার অন্কুপর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার 
অগত্যা গব্ণমেণ্টেন এই নিয়মের 'প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি 
মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রপ দর্পপণের মূলোর নৃানত। দেখিয়া পূর্বববৎ আমারদের সাহাধ্য 
করেন তবে বড়ই আহলাদের বিষয় যদাযপি না কবেন তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্য ক্রমে এতদেশীয় 
লোকেরদের সঙ্গে দর্পনদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় 

মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল । 


( ১৫ নবেপ্র ১৮৩৪ 1 ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) 
সমাচার দর্পন বহিতের কল্পবিষয়ক ।--আমর] অবশ্ঠই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ 
উপকারক কাগঙ্জ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ 
অনুমান হয় ইহার পূর্ববে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচাব পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্ত 


৩ 


১৭৮ বগা গ্রে জেবা নেতা কু হা 


অভি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাটীন এবং বিবিধ 

ংবাদ প্রন. | মৃত বিজ্ঞবর ভাক্তর কেরি সাহেব এ কাগজের জট... দর্পণকার মহাশয় গত 
৫ নবেঘ্ধর ২১ কান্তিক বুধবাসবীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মান্থল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক 
গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবাবে যে এক তক্ত1 কাগজ প্রকাশ হইত 
তাহা রহিত হইবেক "| চক্দ্রিকা | 

চক্দ্রিকাঁসম্পীদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অন্রগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন 

তাহাতে আমর বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার এ উক্তি দর্পণৈক পার্খে সুপ্রকাশিত হুইল । 
কিন্তু এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৬ডাক্তর 
কেরী সাহেবকতৃক প্রকাশিত হয় ইহ] প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি 
কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসবেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরভাবধি এই 
পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে । ফলতঃ ভাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এদেশীয় 
ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র ষদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্বক ও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে 
গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকুল ন! থাকিয়া 
বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেট্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের 
সন্থাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয্ন পরমাহলাদ জ্ঞাপন করিলেন তথন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ 
উদ্েগ শাস্তি হইল । 


(২ জুলাই ১৮৩৬ 1। ২০ আধাঁট ১২৪৩) 
**-্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার...কবিবর পূর্বেবে অনেক কালাবধি দর্পণ 
সম্পাদনান্ছকুল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান 
সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধাপকতায় নিযুক্ত আছেন। 


( ১৯ অক্টোবর ১৮৩৯ | ৩ কাহ্িক ১২৪৬) 
সা্ঘ*সরিক বীত্যন্গসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদ্দিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে . 
ছুটি দেওনের আবশ্তকত প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সম্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে 
অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক। 


(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 
জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার স্থচনা পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণ গোচর হয় নাই 
গত শনিবার এ পত্র প্রাপ্ত হইয়া! তর্দস্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের প্রয়োজন : 
যাহা লিখিয়াছেন তাহ] উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল....*.।-_-সং কৌং। 


সাহিত্য ১৭৯ 


(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 

জ্ঞানান্বেণ ।--কএক বিজ্ঞতম যুব মহাশয়েরদেরকতৃক কলিকাতা নগবে প্রকাশিত 
অতুযুত্তম জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অনুষ্ঠান আমর! এই সপ্াহে অনুবাদ করিলাম । তাহারদের এই 
প্রশংসনীয় ব্যাপারে তাহারা যে কৃতকাধা হন এবং তত্প্রকাঁশিত পত্রে তীাহারদের সম্তরম ও 
দেশের উপকার হয় এমত আমারদের আকাজ্ফা । মধ্যে২ জ্ঞানান্বেষণের উক্তি দপণে অর্পণ 
করিতে আযারদের মানস আছে । 

অপর তৎপত্রপম্পাদক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে 
কেবল জ্ঞান কাগুবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আহছ্ুষঙ্গিক কম্ম কাণ্ড বিষয়কে! কিছু প্রকাশ 
করেন। কেবল জ্ঞানসম্পকীয় পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদৃশ পরিপক্ক নয় সকলিই নৃতন২ সম্বাদ 
শুশ্বযায় অন্তবক্ত । বিশেষতঃ ইদানীভ্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকম্ম হইতেছে অতএব 
সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা ব্যগ্র কিন্ত যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় স্থীয় কল্প স্থির রাখিয়া সম্বাদ 
প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাহার প্রতি আমারদের এই পধামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে 
অথব এতর্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষ1 ও বিজ্ঞাপন 
স্বীয় পত্রের এক পার্খে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিকা কি বাধার সহস্র 
নাম তাহার একটাও ন! ছাড়েন। অতিগুরুতর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার 
সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকুষ্ট 
ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে স্থফপল জন্কিতে পারে । এইক্ষণে কলিকাত1 মহানগরে 
এতদেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকে যন্ত্রীলয় আছে তাহাতে প্রতিমাসে যত পুস্তক 
মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহ] প্রায় সম্পাদক ও অন্তং লোকের বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে 
ঘে এ কর্ম লম্পন্ন করিতে পারিবেন না এমত কদাচ অন্থমেয় নহে । 

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯) 

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রশিপাতপূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
আপনকারদিগের আন্নকুল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরস্তভাবধি এপধ্স্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় 
চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয়. যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি সগ্তাহাবধি 
গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ত্রীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বজভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল 
গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাহাদের উত্তমান্তরক্তি- 
হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে বিষয় প্রকাশ হইবে তাহ! 
এ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানাম্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ম£াশয়দিগের 
বিশেষ মনোযোগ হইতে পাবে এই বিবেচনাতে আগামি সঞ্াহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় 
জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম...বর্তমান মাসাবধি পুনরায় নৃতন বন্দোবন্ত 
হইল ।- জানাদ্েষণ। 


১৮০ স্নওন্বাদে তরে সেক্যাতেনল্র কথা 


(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮) 
***এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের এরূপ 
সংপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছা আমরা তাহার প্রশংসাবাদপূর্বক এতঘ্যাপারে তন্মানস সাফল্য 
ত্বরায় হইয়া! অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় বহিলাম ।--সং কৌং। 


( ১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 
রিফাম্মর 1-রিফাম্মরনামক সম্বাদপত্তর একালপধ্যস্ত ইর্শরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছে উত্তরকালে তাহা বাঁজল। ভাষারূপ পৰিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে" । 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) ঃ 

'-*রিফাম্মর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতৃক 

জানবুল এডিটর তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফাশ্শর কাগজের এডিটর কি 

না তখন এঁ রিফাশ্মর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ধালয়ে এ 

কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্মাত্র এ কাগজের সহিত, এ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক । তিনি 

&ঁ কাগজের কর্তা নহেন এ রিফান্মর কাগজের কর্তা বাবু গ্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ 
ঠাকুর ও হ্যামলাল ঠাকুর ।-''কম্তচিৎসত্যবাদিনঃ | 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ১২ ভাদ্র ১২৩৮ ) 

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেযু ।_-এ সঞ্তাহে আমরা ছুই সম্ধাদ পত্র অবলোকন করিলাম 
প্রথমত: অনুবাদিকণ এই পত্র বঙ্গ ভাষায় বিশেষ শব্দবিস্যাসপুর্ববক প্রস্তুত হইয়াছে অন্ুবাদিক 
স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্মশবহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্র- 
হইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফাম্মর পত্র প্রকাশে 
লোকে যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অন্বাদিকাদ্ারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু অন্মদ্দ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্জলত্ীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং 
রিফাশ্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য 
তৎসম্পাদকের ইচ্ছা! যে তাহ সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাহার] 
রিফাম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অন্বাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকের। কোন বেতন 
গ্রহণ করিবেন ন। বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন স্থতরাং অন্রবিষয়ে তাহারদের সর্বাংশেই 
অনুরাগ কর! উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা 
ইনফাম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্জলণ্ীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পক্র 
পূর্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা! প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র 
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প্রকাশে কোন জনের আহলাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফা্শরের অধ্যক্ষেরদের 
সঙ্ষল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো! মনে গীড়া দ্বিবেন না বিশেষতঃ ধিনি 
সম্পাদদকতা করিতেছেন তিনি অন্তর বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দ্বিন পত্র 
দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না নিবেদন মিতি। কন্যণ্চৎ নিয়ত পাঠকশ্্য 1. 
সং কৌ । 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 

নৃতন সম্বা্দপত্র ।-দর্পণের অপর এক পার্থে এক নূতন সম্বাদপত্র [ সারসংগ্রহ ] 
স্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তংপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে 
এতদেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মন্ম প্রকাশ করিয়। স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাহার 
এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপয্যন্ত 
বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্ত আমারদের ভয় হয় যে তাহার তাদুশ গ্রাহক 
প্রাপ্তি হইবে না । ইহার পূর্ধেব যে সকল সম্বাদপত্র মাসিক ছুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত 
হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে । ইহার দশ বৎসর পবে পাঠকের সংখ্যা ষখন 

দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১1 ৭ কাণ্তিক ১২৩৮) 
স্বাদ সারসংগ্রহ ।--গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন 
সমাগব পজ্ প্রচার হইয়াছে এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত 
রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল ন1 এইক্ষণে 
সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইভাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি-.. 1 
সং চং। 


( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 
দলবৃত্তীস্ত ।-_-এতন্লগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে । তন্মধ্যে 
বাঙ্গল। ভাষায় পত্রের অত্যত্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহাছুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে 
দলবৃত্তাস্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির 
সন্বাদ সর্ধবদ] প্রায় প্রচার হয় না। অতএব ক্তাহার অভিপ্রায় দলবুভাস্ত পত্রে কেবল দলাদলির 
সম্বাদ সর্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাওুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর 
হইয়াছে । প্রস্তত হইলে তাবতেরি স্থুগোচছর হইতে পারিবেক। তাহার অনুমতি ভিন্ন 


১৮২, ঃব্াদ পাত্রে স্বেক্যানেেত কথা 


তৎপত্রপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না 
অন্থমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়। ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক**"। এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈছ্য 
কায়স্থদিগের পূর্বে ছুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুগ্ঠবাসী মহারাজ নবরুষ্ণ বাহাদুর এবং 
স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক 
ছিলেন ততপরে নগরের লোকসংখ্যাঁও বুদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস 
করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ 
কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্ত তাহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ দল আছে । অপর 
নবশাকভিন্ন স্বর্ণ বণিকারদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদ্লির বিষয় এ একট' 
বৃহদ্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যস্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করেন তাহাতে 
পোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে 
কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ ধাহারা 
বিশেষ বুঝেন ভাহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবুত্তাস্ত পত্র কি উপকারক 
ভইবে। [ সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ আশ্বিন ১২৩৮ ] 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮) 
দলবুত্তান্ত ।-_-শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃতান্তনামক 


এক সমাচার্পত্ঞ প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চক্দ্রিকাদিপজে, 
প্রকাশ পাইবেক-। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল ।--চন্দ্রিকা । 


(২১ জুলাই ১৮৩২ | ৭ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 

“দল বুভ্তান্তনাঁমক এক পত্র প্রকীশ হইয়া থাকে ভাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা 
আছে ততপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের 
অন্রোধ করিয়াছেন তিনিও এ দলবুত্তাস্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ কবিবেন না ।**, 
সং চং 


(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 
অপর লোকপরম্পর] জ্ঞাত হইয়! গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ কবিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ- 
নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তত্প্রকাশের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বার। 
অবগত হইয়াছি তিনি এ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার 
কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নিম্ম্ল করিবেন" .নিত্যপ্রকাশের আবশ্তক আছে এক্ষণে 
এ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ববদ! যত্ব করা 
উচিত |." সং চং] এ 
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(১২ নবেম্বর ১৮৩১1 ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 

সন্ধা সৌদামিনী | -- ***এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়ের! 
বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নান!" 
বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আম্কুল্য তত্রির্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে 
র্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বার! অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও 
ত্দৃষ্টে লোৌভাবিষ্ট হইয়৷ অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিক1 সাপ্তাহিকী পঞ্জিকা! 
সাধারণ ধারাহ্ুসারে প্রকাশ করিয়া ভত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা 
মহাশয়েরদিগের কপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না । 

আমর এমত মহতী প্রত্যাশ! করি যে যদ্যপি মহাশয়ের] স্বীয় সহজ নানাগুণে ও 
বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তাস্তঃকরণ থাকেন তথাপি 
আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না । 

অতএব ভাবি ভবা ভাবনাত২পর মহাঙ্ছভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ 
সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গ্ুরুবাসরে 
স্বনাম ধামাহ্ধকারিরদিগের সন্গিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতনির্বাহকরণাহুকুল্যার্থ মূল্য 
প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি । সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ।--সং রং। 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
নৃতন গ্রস্থোদয় আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কুষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়- 
সংজক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যস্তাহলাদিত হইলাম-. | 


(১০ মার্চ ১৮৩২ । ২৮ ফাস্ন ১২৩৮) 
বাঙ্গালি মাগজিন ।-_শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ওশ্রীযুত রুষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক 
বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে 
প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং এ 
মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কন" অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্ব্টে 
আমারদের অত্যন্তাহলাদ | 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 
১৮৩১ সালের বষফল ।--- 
ফেব্রুআরি, ৫ | রিফাশ্শরনামক এক লিবরাল সম্বাদ পত্র ইঞঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় 
প্রকাশ হয়। ' 
জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিগ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন । 


১৮৪ হনওল্াদ পাত্রে সেৈক্াক্েল্র ভ্রথা 
পট 


(২১ জান্তয়ারি ১৮১২1 ৯ মাঘ ১২৩৮ ) 

কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় স্বাদ পঞ্জরের উৎপত্তি ।--কলিকাতা। রাজধানীতে 
এইক্ষণে যে সকল সম্ধাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্রহইতে 
আমরা গ্রহণ করিয়া ইন্গরেজীতে ভাষান্তর করিলাম ।**এ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ কথাতে 
আমারদিগের সম্মতি নাই 1." 

“পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্রবিষয়ের আপীল । 

এপ্রদেশে ইঙ্গলগাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় ভ্রব্য দর্শন 
হইল কিন্তু বহুকাল পথ্যস্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাঁও তাহার মন্ীবগত ছিলেন না পরে 
অনেককালাবসাঁনে কোন২ বাজকন্মকারি মুত্নুদ্দি মহাশয়ের] সমাঁচারপত্্র পাঠ করিতে আরম্ত 
করিলেন কিন্তু তাহাতে বাজকন্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের 
সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল- 
নামক কাগজের স্থঙ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সপীগিরী অনেক প্রচার 
করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণষেণ্টের কৃত কর্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে 
তদ্দিপক্ষ জানবুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্ঈগরে বধাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ 
হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় 'অনেক বিদ্যানলৌক সমাচারকাগজ 
পড়িতে বড় বত হইলেন ধাহার] ইঙ্গরেজী না জানেন তাহাবাও সর্বদা অনুসন্ধান করিলেন 
অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে 
ব্যগ্ন হইলেন । 

সমাচার দর্পণ মিসেনরি পাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 
নাই অর্থাৎ ধন্মদেধির! কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধশ্মের দ্বেষ আছে 
বহুদিবসের পরে জান! গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে 
অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ 
হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণা গ্রগণা কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও ৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ 
প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের 


সখী 


মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচাবের কাগজ যদাপি স্থষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছু দিন 


পরে শুনিলাম শ্রীযৃত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীুত তাবাাদ দত্তজ এঁক্য 
হঈয়। সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়। এক কাগজ ১২২৮ সালের কান্তিক মাসে প্রকাশ করেন 
তাহার মুল্য ছুই টাকা স্থির করিলেন এতন্ঈগরমধ্যে এ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক 
হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ হ্যজন- 
সময়ে জেম্স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহাষ্য করেন এবং তিনি এমত সাহস. দিয়াছিলেন 


যে যত দিন এ কাগজের গ্রাহকদারা বায়ের আগুকুল্য ন! হয় তবে আমি সাহাধ্য করিব ছুই" 


তিন মাস গতে দত্তজের এক স্থসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত এ কাগজের এক সহকারী হইলেন 


সাহিত্য ১৮৫ 


ইহাতে ক্তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্চ! করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার 
কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি এ 
কাগজপ্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধশ্মহানি এব" হিন্টুসমাজে মানহানি জানিয়া 
কৌমুদী ত্যাগ করিয়া এ সালের ফাল্গুনে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের ুষ্টি করেন 
ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্ত কৌমুদ্দী কাগজ ত্যাগ 
করেন পরে কৌমুদীর অনেক ছুদ্দিশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহই'তে 
একেবারে বহিষ্কত হইল মধ্যে২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন এ নাম ধার্ণ করিনা 
পুনর্ববার কাগঞ্জ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র 
শ্রীধুত বাবু বাখধাপ্রসাদ বায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন এ কাগজের গ্রাহক কেবল 
সতীছেষী কএক মহাশয়ের আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্ক়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী 
১৬ টাক আর শ্রীধুত বাবু দ্বারিকানাঁথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় 
হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন যাহ! হউক বাঙ্গালিরদিগের 
মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই ছুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল 
কারণ ষত ধশ্ম স্ততাজয় অর্থাৎ সপ্তাহে ছুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল । 

অপর সন ১২৩০ সালের কা্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনদ্বার1 স্হষ্টি হয় 
৭ বৎসর 'প্রচলিত হইলে পরবে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে 
পাঠকবর্গের কপায় তিঘিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে 
এই সকল দেখিয়। অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন । 

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বরঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক 
হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না কেননা! স্প্রিম কোর্টে কাগজের দাঁয়ে দোষী হইয়াঁও 
তথা5 কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীছ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হুইয়! 
ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্র হইয়া! বঙ্গদূতের 
এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দনমাজে খ্যাত হইল তাহাব 
কাহিনি কত লিখিব । 

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক 
হইবেক এমনি প্রথর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধন্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল 
নচেৎ তাহাতে মুন্পীআনা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পাম্ম নাই কেবল নাস্তিক- 
দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নান্তিকের 
সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না স্থতরাং গ্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল 
পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধন্মদ্েষী হইয়াছেন যদি তাহার তাদুশ প্রবলত' এখন থাকে 
তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমত] অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা । 

এঁ সনের ৫ ফাল্গুণে স্থধাকর স্হজন হয় তাহাব প্রকাশক শ্রীযুভ প্রেমচাদ রায় তিনিও 

২৪ 


১৮৬ থে পাতে স্লেহ্ষাভ্ের ভ্থ * 


এ ঈশ্বর বন্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধশ্মছেষারভ্তড করিলেন তাহাতেই তাহার দফা 
রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের স্তায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কখন কহেন 
প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না 
তাহারাঁও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়! করিয়া একটা প্রেষ ও 
কতকগুলিন অক্ষর কিনিয় দিয়াছেন তাহাতেই কম্ম চলিতেছে আব কিছু দিন এই প্রকারে 
চলিবেক। 

এ ফাল্গুন মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
চারি তক্ত1 কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক 
হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধে/ সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ 
ধন্মপক্ষে আছেন। 

সন ১২৩৮ সালের ৫ আধাঢে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত 
দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্যকূমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই 
জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গল। 
সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা 
তাবৎকে বঞ্চিত করিয়। এ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট 
ম্দাপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর বাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুঘেষী কাগজ আরম্তাবধি 
কেবল ধার্মিকবর শ্রীযুত চক্দিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাজ এ কাগজ 
কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটাতে 
পাঠাইয়া দেন। 

বর্তমান সনের গত ৭ ভাদ্রে রত্বাকর পদ্ত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে 
হিন্দুধশ্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্তকর্তব্য তিনি ইহার লাভাকাজ্ফি নহেন যাহা হউক 
তাহার গুণ পশ্চাৎ লিখিব । 

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্ত্র জন হওয়াতে 


স্টিক 


মনে করিম্াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না - 


হইয়া কেবল অমঙ্গলের কার্ণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্রলোকের অপমানস্থচক 
কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্রেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ 
প্রকাশকের! মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্ত তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে 
বাজাও সন্দিপ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধন্মহানি হইবেক তজ্ন্তই অনেকের 
যত্ব অতএব মহাশয়ের! ইহ।র উচিত বিবেচনা করুন যদ্দি বল আমারদিগের হইতে কি 
হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্তা তদগ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ 
হয় তৎক্ষণাৎ তাহাপকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে পারে 


সাহ্বত্যি ১৮৭ 


যদি বল অন্্বাদিকার হ্যায় বিনামূল্যে লোঁকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা হইবেক 
না কেনন! শ্রীযুত বাবু প্রস্ধকুমার ঠাকুর অস্ব্যন নহেন রিফারমর কাগজ ছুই টাকা করিয়া 
বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অন্্বাদিকা অমনি দিতে পাবেন অন্ত লোক 
কয় দিন দ্িবেক আর যাহার কোন মূল্য নাই তাহা! কে পাঠ করেন অতএব যদি দেশের 
ভদ্র মহাশক্সের! দেশের ভদ্র আকাজিকফ্ষ হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা! 
করুন ইতি। তিং নাং।” 


(৪ এপ্রিল ১৮৩২ 1 ২৪ ত্র ১২৩৮) 
গবর্ণমেণ্ট গেজেট ।- সম্ধাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা 
গেজেটনামে গবর্ণমেন্টসম্পকীয় এক সম্বাদপত্র অফ্ণন মোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে । 
এঁ গেজেটে গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশতেহার প্রকাশ পাইবে। 
এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্তে উপরি উক্ত যদ্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও 
শনিবার অপরাহ্ধে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে । 


(১৯ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩১ চৈত্র ১২৩৮) 
কলিকাতা গেজেট ।--কলিকাত গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [ ৭ই এপ্রিল ] 
কলিকাতায় প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে কেবল গবর্ণমেণট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা 
ও ইশতেহার প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদন্ুবূপই 
হইয়াছে । 


(৫ মে ১৮৩২ । ২৪ টৈশাখ ১২৩৯) 

বিজ্ঞান শেবধি ।-_-ইত্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় 
বিগ্যাগ্রন্থের অন্বাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞকক এক সমাজের ছার] বঙ্গভাষায় 
অভতিপবোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এবং 
এ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিষ্যার 
অভিপ্রায় ও উপকার ও আহলাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একা"শ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও 
শ্রীযূত কাশীপ্রসাদ ঘোষজকতৃক ভাষাস্তরিত হইয়া] এ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়্াছে এই 
১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ তেহারছ্বারা অবগত হওয়! গেল ষে এ সমাজের অভিপ্রায় এই 
যে পরোপকারক গ্রশ্থসমূহের পাওুলেখ্যক্রমে শ্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় 
বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষাম্ব অন্থবাদ করিবেন। এ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ 


১৮৮ 5বওনাদে গে সেক্ষাবেনক কথা 


ওস্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষাস্তরিতকরণপূর্বক প্রকাশ করিবেন। এই 
ব্যাপার শ্রীযুক্ত ভাক্তর উইলসন সাহেবের আন্গকুল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রস্থকর্তীরদের 
যথোচিত যশদ্বিতা প্রকাশ হইতেছে... | 


(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪ ) 
কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অশ্বাদ 
হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহ] ইঙ্গলগ্তীয় ও এতদ্ধেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়। উদ্দিত 
হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি 
সে যাহ! হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকের! তৎপর হইয়! প্রচার করুন মনে করি যাহার উভয় 
ভাষাজ্ঞ তাহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই ।-.-সধাকর । 


(৪ আগষ্ট ১৮৩২ । ২১ শ্রাবণ ১২৩৯) 
রত্বাবলি ।-_রত্বাবলিনীমক নৃতন সম্বাদ পত্রেরু যে ১ সংখ্যা সম্পাদককক আমার- 
দিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কর্তৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদিলম্ব 
হওয়াতে যে ত্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহ! মার্জন করিয়া! আমারদিগের প্রতি কুপাদুঙি 
রাখিবেন। এ বত্বাবলি পত্র অতিপারিপাট্যবূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত 
বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আন্ুকুল্যে এ বত্বাবলির কিরণাঁবলিতে দিগ. দেদীপ্যমান। 
হইতেছে। 


(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ | ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 
মফঃসল আকবার ।--আগরাহইতে মফঃসল আক্বারনামে ইঙগরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক 
এক সম্বাদদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ পত্রের উত্তরোত্তর সর্বপ্রকারে সৌষ্টব হইতে 
পারে তাহা কাষে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে । ম্ফঃসল স্থানসকলে এমত নৃতন২ সম্বাদ পত্র 
প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি*** । 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯) 
সর্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া! যাইতেছে যে পূর্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি 
ছিলেন স্রেহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হই! গর কর্মহইতে অবসর প্রাঞ্ধ হইয়াছেন 
এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে 
হইলেন ।***কৌমুদী | 


জাহ্িত্য ২১৮৯ 


(৯১ ১২, ১৯ জাঙ্ুয়ারি ১৮৩৩ ) 

১৮৩২ সালের বর্ষফল ।--- 

ফেব্রমরি, ৯। কলিকাতানগরে ইঠষ্টইণ্ডিয়ান লোককতৃণ্ক ইগ্িয়ান রেজিষ্টপনামক 
সন্বাদ পত্র প্রকাশাবস্ত হয়। 

জুন, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান। 

আগন্ত, ২। অস্ত প্রভাঁকরের সহোদর বত্বাবলী নামক এতদ্েশীয় এক বাঙ্গালা 
পত্র উদ্দিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। চন্জ্রিকাতে লেখেন যে এ 
পত্র অভিশুশ্সষণীয় | 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২০ পৌষ ১২৩৪ ) 

দিল্লী নগরে এক নূতন সন্বাদপত্র ।__দিললীতে নৃতন এক সম্বাদপত্র সংগ্রতি আরস্ভ 
হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাঁপমান হইতেছে তাহার নাম দিল্লী আকবর 
অর্থাৎ উত্তর হিন্দস্থানীয় সম্বাদপত্র। শ্রীলশ্রীফুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত 
সৈন্তাধাক্ষ এবং অন্তান্ত অনেক সেনাপতি ও অভিযান্য সাহেবের সমাদরে এ সম্বাদপত্রের 
পৌষ্টিকতা করিতেছেন। তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের 
ব্যয় পোষাইবে তছুপরি যত লাভ হইবে তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে 
প্রদত্ত হইবে । 


৮ (৩ এপ্রিল ১৮৩৩1 ২২ চেন্ত্র ১২৩৯) 
" কলিকাতা কুরিয়র --গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাঁত1 কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ 
প্রকাশ হইতে লাগিল অন্যান্ত কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য এ 
পত্রেরও তন্মুল্য । * ্‌ 


( ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ ভাদ্র ১২৪০ ) 
ইঙ্গবরেজী ও বাঙ্গল। ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও 
শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্খ্ক এক গ্রস্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ শ্রীযুত উলইটন 
সাহেব ও শ্রীযূত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবপ্তিকর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়া! মাসে ছুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবে! ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক 
হইবে। ইহার মুল্য মাসে দ* অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধাধ্য 


হুইয়াছে ০৬ 
জানবুলের নাম পরিবত্তন ।--জানবুল পত্রে সম্থাদ দেওয1 গিয়াছে যে আগামি ১ 
অক্তোবরঅবধি এঁ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্তন হুইয়! ইললিসমাঁন নাম রাখা যাইবে এতভ্রপ 


১৯০ গ্ওক্রাদঞ্পত্রে স্েক্ষাতেনও শু হ্যা 


নাম পরিবর্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ এ নাম করিলে 
তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে । 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । € পৌষ ১২৪০) 
ইপ্ডিয়ান রেজিষ্টর ।__-আমরা খেদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের 
সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তীাহারদের এ পত্র রহিত করিতে 
হইয়াছে । 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০ ) 
রিফান্মবর সম্বাদপত্রের দ্বার! অবগত হয়! গেল ষে কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে 
বৃততাস্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সঞ্াহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায়? 
এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ছুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যন্প 
মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে । 


(২২ জান্ষুয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০) 
বিপোর্টরনামক মাসিক বহী ।-_আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদলগ 
সাহেব আইন সম্পর্কায় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন এ গ্রস্থের 
নাম রিপোর্টর হইবে । গ্রস্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে 
ও সাধারণ জজ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিস্পত্তি এবং যে রুবকারী 
হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে ।"*. 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আষাঢ় ১২৪১) 
নৃতন সম্বাদ পত্র ।__অন্তান্ত সম্বাদ পজ্রের দ্বাৰা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র 
এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র উক্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীদ্র প্রকাশ পাইবে । 
তাহার মূলা মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২* টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত 
হইবে। 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২ আশ্বিন ১২৪১) 
ইপ্ডিয়! গেজেট বিক্রয় ।-ইগিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনঘ্ধারা অবগত 
হওয়া গেল যে এ গেটের ব্যাপার যে চাবি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ 
ইনশালবেন্টের ইষ্টেটের নিষিভ্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে । কোন২ ব্যক্তি 
স্যারপ্রতি ৫,০০০ টাক! প্রস্তাব করিয়াছেন মে অতিন্যন মুল্য কিন্ত যদি ইহাঅপেক্ষা 


সাহিত্য ১৯৬ 


অধিক মুল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রম করিতে হইবে । একারখানাতে 
প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্য। 
২০,০০০ টাাক1 এতত্তিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০১,০০০ 
টাকা ধরা গিয়াছে । কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এ পত্রগ্রাহক 
৪০০ পধ্যস্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্তমান সম্পাদকের হস্তে 
যদবধি এঁ কম্ম আপিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ববকই কণ্ম নির্বাহ হইতেছে । 


(১ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৬ আশ্বিন ১২৪১) 
ইণ্ডিয় গেজেট প্রেস ।--গত শনিবারে ইগ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ 
যেতিন অ'শ ইনশালবেণট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা! গত শনিবারে নীলাম 
হইল এবং শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্বে 
এঁ বাবু যস্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহ! তাহার সম্পূর্ণূপই হইল । 


(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 
ইপ্ডিয়া গেজেট ।-_-ইপ্তিয়া! গেজেট প্রেম অর্থাৎ ষস্ত্ালয় হবকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে মিলিত 
হইয়াছে যে ই্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাক্ষিত হইত তাহা আর হইবে না এবং এ 
দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদ্িগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে । যে ইপ্ডিয়া 
গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা ষে অভিবিজ্ঞ সম্পাদক কএক 
বংসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাহাকতৃকিই পূর্বববৎ প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা 
এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে । 


(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ 1 ১০ কান্তিক ১২৪১) 
পশ্বাবলি ।__শ্রীযুত রামচন্দ্র [মিত্র ] বাবু কতৃক কৃত এক পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার 
দ্বিতীয্ন খণ্ডের পপ্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে 
ক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অন্থবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে 
পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা 
অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি।*** --জ্ঞানান্বেষণ। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কাত্তিক ১২৪১) 
ন্যনাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেনিয়ালনামক [ এশিয়াটিক মিরার 1 সম্বাদ 
পত্র অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অতিপ্রধান এ সন্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান ছিল 
তাহাতে পত্রসম্পা্ক ক্রস সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা লিখিয়াছিলেন 


১৯২ ওল্রাদক্পত্ে সেক্তালেন্ কথা 


এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলপ্তীয়েরা কেবল এক মু্ীপরিমিত 
হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ ডেল ফেলিয়াও মারেন তবে 
ইঙ্গলন্ত্তীয়েরা একেবারে চাপ পড়েন এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল ন1! তথাপি এ প্রস্তাব 
গবর্ণমেণ্টের প্রধান পেক্রেটরী সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দগ্তরখানাতে 
মহোদছ্ধেগ জন্মিল তাহার। সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপার- 
চক বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্র সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে এ 
পত্রসম্পাদদকেরদিগকে এতরদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি এ সম্পাদক ডাক্তর 
স্থলব্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে এ সাহেবলোকেরা আপনাদের ঘাইট স্বীকার 
করিয়া অত্যন্ত বিনয়পূর্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন ছাপাইব 
না তাহাতে এ সম্বাদপত্র পুনর্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল । এবং এ পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে 
দেশে থাকিয়! পূর্ববৎ্কাধ্য করিতেও অনুমতি হইল । ॥ 

গত মাসের ১২ তারিখে রিফাশ্মর সন্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে 
ভারতবর্ষে ইঙ্গলগ্তীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চধা উক্তি ছিল এবং এ পত্রে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে অস্ত্র বিচ্যা শিক্ষা! করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ধব২ রবিবারে 
প্রকাশিত পত্রে এ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওনবিষযনক ঘে প্রস্তাব 
লিখিয্নাছেন তাহ কুরিম়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিপ্রোহ অভিপ্রায়িস্বক্প জ্ঞান করিয়াছেন । 
ফল তঃ এ রিফাম্মরের উক্তি সুস্ম বিবেচনা করিলে কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ কবিয়াছেন সে 
প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক এ উক্তিতে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি 
স্প্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে । এই সকল কথা পাঠ করিয়া আম!রদের মনে এই বিবেচনা 
হইল যে পূর্বতনকাল ও ইদানীন্তন কাল এবং লার্ড উএলেসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেট্টিগ্ক সাহেবের আমলের কি পধ্যস্ত টৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবিধ উক্তি ইহার ৩৬ 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইত তবে এ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাক্র বিলম্ব হইত না অথচ 
তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না এবং এবম্প্রকার 
লিখনের ভাব বুঝিতে পাৰিতেন ঈদৃশ ছুই জনও পাওয়া ভার ছিল কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে 
এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সন্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং 
তাহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন কিন্ত গবর্ণমেপ্টসম্পক্খয় কোন ব্যক্তিই 
এ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং তাহাতে এতদেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু 
উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির 
দ্বারা ইজলপ্তীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্গ। হইয়াছে ফলত: এইরূপ অনর্থক 
উক্তিতে শ্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না! তথাপি ইঙ্গলণ্- 
দেশীয় লোকের! এমতত প্রস্তাব পাঠ কবিলে ভারতবধীয় লোকেরদের যাহ] ইচ্ছ' তাহাই 
ছাপান শক্তির কিছু সক্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ ছুই ধূমকেতুর সংযোগ 


সাহিত্য ১৯৩ 


হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের উচ্চাটন হওয়! 
অসম্ভব। বর্গ দেশে যে৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ীয়েরা ৯০* সামান্ 
গোর সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সাযান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া? জন্ম 
করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বগ্ধসের মধ্যে এক জন অর্বাচীন 
অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অভিসম্দ্ধ ও পবিশ্রমি অথচ 
অযুদ্ধশীল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফাম্মরের মধ্যে যেমন 
উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিন্বা 
এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ; যুদ্ধোৎসাহ কি থাবু লোকেরদিগকে অস্ধারণের প্রবোধ 
কখনই দিতে পারিবেন না! দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে 
পারেন এমত ৫৮» জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কি প্রকারে 
ভয় সম্ভাবনা] । কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদ শত্রে এতদ্ছেশীয় লোকেরদের 
এতদ্ধপ কোন গ্রঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবণণমেণ্টের আবশ্যক হইলে কলিকাতা স্থ 
কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্ত 
এই উক্তি কোন্‌ সধ্বার্দ পত্রে প্রকাশ হয় তাচ্কা স্মরণ হয়না । তৎসময়ে আমারদের 
সহকারি চক্দ্রিকাসম্পাদক ম্ভাশয় অনিরহশ্য বিধায় এ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা 
করিয়া কতিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু ধাহারা 
বঙ্গভাষায় তাদুশ অভিজ্ঞ নহেন তাহারা এ শ্লোকের তাদুশ রূস গ্রহণ করিতে না পাবিষ্কা 
থাঁকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা কবেন 
হেট | 


( মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
স্ধাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নৃতন সম্বাদপত্র ।--শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু। 
বিনয়পুর্বক নিবেদনমিদং। কিয়দ্দিবল পূর্বেব এতন্গগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর স্থধাকর 
বত্বাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভাবখাজেন্দ্র ইত্যার্দি থে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার 
হইয়াছিল তাহ! ক্রমে লুপ হুইম্নাছে কিন্ত কথিত পত্রসপকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার 
যদ্রপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে 
শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাপ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ প্ণচন্দ্রোদয়নামক এক 
মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমা চারি আনা মূল্যে প্রকাশে 
প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন । শ্রুত হইলাম ঘে লিটেবেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র 
ইঙ্গরেজী ভাষায় এতন্লগবে প্রচার হইতেছে তদ্ধাবান্ুলারে পূর্বোক্ত ভাবি সমাচার পত্রে 
উত্তমোতম বিষয়ে লিখিত হইয়া! প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে 
পাবে ।-*কম্ঞচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ | 
২৫ 


১৯৪ চওব্বাদ প্পত্রে সোেক্কান্ডেল্র ক্রথা 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ শ্রীবণ ১২৪২) 

গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ক্রি হইয়াছিল যে 
পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নূতন সম্বাদ্পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা 
আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্তঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্ষিত হইয়া 
থাকে তদ্রুপ না হইয়া এঁ সম্বাদপত্র আকৃটেবে! প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে । এই পূর্ণচন্দরোদয় 
চক্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দ্রিনের পর কলিকাতাস্থ মুন্দ্রাযস্ত্রীলয়ের এইরূপ চৈতন্য 
দেখিয়া আমরা পরমাহলাদিত হইলাম। হইতে পারে ষে এঁ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে 
আমাঁরদের মতের অনেক অনৈক্যসম্ভাবনা । তথাপি আমাঁরদের সংবাদ পব্রচক্রের মধ্যে 
নৃতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাঁজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ জনের 


বাদান্গবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা! নির্ণাত হইতে পারে । | 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ 1 ২৮ ভাদ্র ১২৪২ ) 
কুরিয়র সন্বাদপত্রসম্পারদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিস্থচকনামক এক 
[ সাপ্তাহিক ] সম্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এ পত্র প্রতি 
বুধবারে প্রকাশিত হইবে । ভভক্তিস্চক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্দিযয়ে আমরা কিঞ্চিৎ 
লিখি তাহাতে আমর! এই মাত্র কহিতে পারি ষে এঁ পত্র কেবল বিষুপরায়ণ ব্যক্তিরদের 
স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎ্পধ্য এই যেষে সকল ক্রিয়ার ছ্বারা কেবল কালহরণ তাহার 
বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধম্মের পোষকতাকরণ মাত্র । 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ | ২৭৯ কান্তিক ১২৪২) 

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।-_- ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্ধাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যুন 
হইয়! আনসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ববার তাহার উন্নতি দ্রেখিয়া পরমাহলাদিত হইলাম । 
উন্নতির চিহৃ এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার ' 
অনুষ্ঠান পত্র অগ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরস! হয় যে নামার্থানুরূপই এ সম্বাদপত্র 
হইবে । অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য শ্মরণীযঘ যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয় 
ততই বলবৎ হইবে । আমারদের ভরসা আছে ষে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতাস্তই 
সফল হইবে । | 

অন্ুষ্ঠানপত্র ।-_ব্যক্তিদিগের স্থশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তাহারদিগের বিগ্যাবৃদ্ধির 
আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সুক্স্রতা ও বৃদ্ধির তীক্ষত। ও উত্তম বিষয়উপার্জনে ব্যগ্রতা 
হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের মন 
নিগৃঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয় অধ্যক্ষের! দেশস্থ লোকের বিগ্যাবুদ্ধি 
করিবার নিমিতে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি সংপ্রতি 


সাহিভ্য . ১৯৫ 


সকলেরি নিকটে বাঙ্গল1 সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নৃতন এক 
সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইঙ্জরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
পারিবেক ইহার আবশ্তকতা সকলেরি বোঁধহওয়াতে আমব! সভ্যবাদি নামক এক কাগজ 
নীচের লিখিত নিক্মমানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম । 

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উতভ্ভম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি 
এবং অন্য২ কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল বাঁজবিষয়ক তর্ক 
হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সন্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সতাবাদি কাগজে 
প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম 
কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যন্ুলারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম 
করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ত্রুটি হইবেক ন1। 

ইনার মুলা মাসে ১ টাকা নিদ্ধার্যা হইল । 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২) 
কলিকাতার স্বাদ পত্র ।__বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা। রাজধানীস্থ নানা সম্বাদপত্রের 
নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে । বিশেষতঃ রিফাম্মর ও কলিকাতাঁর লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্তরে 
প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভূক্ত হইল । কিন্তু ভুই সম্বাদপত্রসম্পাদক স্বাতস্ত্র্েই 
আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়প্টল অব্জর [ বর ] 
পত্রসম্পাদকতা৷ ভার পুনর্ধবার শ্রীযুত কলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন | 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ ঠচত্ত্র ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার 
মধ্যে নানাপ্রকার্ধ সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্দ্রিকা ও পুর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি 
অতুযাত্তম শুশ্রষণীম্ দ্রেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপুরিত হইয়া! অতিন্্শৃঙ্খলরূপে 
প্রকাশ হইতেছে। তন্মধ্যে স্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অন্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ 
যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত 
স্পষ্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ এ পত্রে স্বানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশ্রীছগা 
মাহাত্য ও শ্রীগুরু মাহাত্া ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সছুপদেশ ও নানা- 
প্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রসৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপুরিতা হইবায় স্থানশৃন্ততা প্রযুক্ত 
সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে । অতন্নিমিত্বে সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের মনোরম্যতার 
বিত্বতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে । আর যদ্যপিও তঘিচক্ষণ গুণগ্রাহক সম্পার্দক 
মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদ্দিবসীয় চক্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি এতদ্বিষয়ের 
এক প্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুভব না হইয়া 


৬১৯৩৬ *যওন্াপ পাতে ম্লোনেনত কথা 


কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি । সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির এতৎপত্র 
খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়সকল 
অর্থাৎ শ্রীছর্গ মাহাত্মা ও প্রীগুরু মাহাত্য ও পদার্থ প্রবোধস্ত হিতোঁপদেশ ও নানাবিধ 
ইতিহাসপ্রস্ভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে । সম্পাদক মহাশয় আমবা ইহার এই উত্তর করি 
যদ্যপি এ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান ন। করেন এমত মানস ছিল তবে 
সন্ধাদ পৃণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়া কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্গাদ 
শব্দ উহাতে যগ্যপি সংষোগ ন1 থাকিত তবে অধিক সন্বাদ লিখনের বিষয়ে কম্মিন্কালেও 
কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এব সম্বাদ পত্র নাম দিয়! অত্যন্প সম্দাদ লিখিয়া 
ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাঁও 
সদ্যক্তির স্ুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলন্ধি হইতে পাবে । আব দর্পণসম্পাদক 
মহাশয় বিবেচনা করুন পুরচক্ঞরোদয়সম্পীদক মহাশয়ের মানস যে ক্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে। 
কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন । সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে ষে পত্র 
প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ স্বাদ সাহিত্যে প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের 
কাগজভিন্ন অন্য কি কহা যাইতে পারে। তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রুদুর্গ মাহাত্ম। 
শ্রীপুর মাহাত্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি. আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও 
কোন্‌ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে । আর সম্পাদক ম্হাশয় শ্রীছুর্গা মাহাত্য ও শ্রীগুর মাহাত্মা 
ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই আছে 
সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্তক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি 
থাকিত তবে ততিন্ন অন্তান্য সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত । সে যাহা হউক এইক্ষণে 
অন্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎসম্পাদক মহাশয় অন্তগ্রপূর্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ 
বাজকম্মে নিয়োগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্ধাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও 
প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিঘারাঁ পরিপূর্ণ পূর্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই 
অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পাবে ।'-ইতি চেত্রস্তাষ্টমদিনজা | 
কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ। 


৬১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 
শীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাববেষু। বিনয়পূর্বকাবেদনমেতৎ। গত ২০ 
কাণ্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারিতরূপে 
প্রতিবিদ্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলপণ্তীয় ও গৌড়ীয় ভাষাম্ 
অন্বাদিত হইয়া! এক তঙ্কা মুল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তক্ত1 কাগজ 
প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপধ্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ দেখিতেছি ন! 
এবং তৎপজ্রের সম্পাদক কে তাহাঁও বিশেষর্ূপে জ্ঞাত নহি যদিস্তাৎ মহাশয় এবিষয়ের কিছু 


সাহিত্য ১৯৭ 


তথাহুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অন্ুগ্রভপূর্বক দর্পণদ্বাবা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ 
ভঞ্জন হইবেক-"শ জিলা হুগলীস্ক কশ্যচিৎ দর্পণ ও পৃর্ণচন্দ্রোদয় পাঠিকন্য | 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১৮ €বশাখ ১২৪৪ ) 
নৃতন সম্বাদপত্র ।--সম্বাদ স্ধাসিন্ু নামক এতদ্দেশীযম এক নৃতন সম্বাদ্পত্রের এক 
প্রতিবিষ্ব আমরা প্রাপ্ত হইফাছি। এ স্থধাসিন্থু বটতলানিবাসি শ্রীধুত বাবু কালীশঙ্কর 
দত্তকতৃক সম্পাদিত হইয়। 'গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুলা মাসিক অদ্ধেন্দু মুলো অর্পণ হইতেছে । 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ আবণ ১২৪৪) 
নৃতন সম্বাদপত্র ।--শুনিয় পর্মাপ্যায়িত ভইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক 
ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সদ্ধাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির 
করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অন্তঙ্গানবিববণ সর্ববন্র প্রেরণ ভইতেছে। 


€১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪) 

্‌ ডাকের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ ।--নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র 
প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ গত 
সপ্তাহের ফ্রেণ্ড মফ ইঙ্ডয়াতে প্রকাশ হইয়াছে । তাবৎ ভারতবধষের মধ্যে ৪২ খান সম্বাদপত্র 
মুদ্রিত হইতেছে । এতদ্দেশের মধ্যে যত ইঙ্গবেজী সম্বাদপত্র মুত্রাঙ্থিত হয় এবং ভাকেব ছ্বাব 
কত প্রেরিত হয় তাহার ফন্দি প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের ভাদৃশ উপকার নাই কিন্তু 
তাহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্য বাজধানীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সম্বাদপত্র 
ডাকের ছারা! কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি তন্্বারা কত সন্বাদ- 
পত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়। যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে কত বিক্রয় হয় তাহা। 
আমরা জ্ঞাত হইয়া লিখিতে পারিলাম ন1 ডাকের দ্বার! প্রেরিত অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক 
হইবে ।-*" ্‌ 


শ্রারামপুর -.* সমাচার দর্পণ -.-. বাঙ্গল! ও ইঙ্গরেজী -: ১৩৭ 
বোশ্বাই ১» দপণ -** ম্হারাস্্ীয় ও ইঙ্গরেজী-** ৬১ 
আগ্রা *** আগ্রা আকবার ** পারস্য ৮০০ ৩৭ 
লুধিয়ান! **- লুধিয়ানা আকবার ১১ পারস্য ৭০ ই 
কলিকাতা .** স্বলতানউল আকবার *** পারস্য ০৯৮ ২৭ 
দিজী - --* দিল্লী আকবার *** পারস্ত ২ ২৫ 


কলিকাতা ... জামজাহানামা -* পারস্য ২, ২২ 


১৯৮ নাগাদ পাতে ফ্লেক্ানেনত কথা 


বোশ্বাই '* চাবুক পারম্য নু ১৭ 
কলিকাতা **  মখে আলম আফরোজ পারন্ত ২০৭১৫ 
কলিকাতা ... জ্ঞানান্বেষণ বাঙলা ও ইজরেজী *** ১১ 
কলিকাতা! -** সমাচার চক্দিকা বাঙ্গল। নর ১১ 
মান্দ্রীজ *** চিনেপটম বরটাণ্টা জেন্ট, টি শু 
বোষ্বাই ১ সমাচার টা রর 185 
বোশ্বাই -* জেমিজমসিদ পারস্য ৫ 
কলিকাতা -.. আইন সেকন্দর পারস্ত 9 * এই 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

ইঙ্গরাজী নৃতন পত্র।--কতিপয় মাসের মধ্য যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে 
তাহা আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ষ্টারইনদিই্ট রেইনবো 
আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হও [ 12 21,” £767:20 ] এই পত্রের পূর্বোক্ত 
তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ 
হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণন/ ও কিয়ৎ২ ধন্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে 
এই পত্রের ছয় সংখ্য৷ প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে 
যে তদ্িবরণ সমুদয় যুব! ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক আনন্দজনক ও উপকাঁরক বটে। আমরা 
শুনিয়াছি যে এঁ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্ীর্ণ কতিপয় ব্যক্তির! সম্পন্ন করিতেছেন 
কিন্তু গ্রাহক অত্যল্ন আছে । দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন 
নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের ছারা সম্প্রন্ন হইয়া প্রতিমাসে ছুইবার প্রকাশ হয়। তৎ পত্র 
যে সকল অল্পবয়স্ক বালকদিগের দ্বার! লিখিত হয় তাহা শুনিয়া! আমরা এ বিদ্যালয়ের বালক- 
দিগকে প্রচুর বিদ্যোপাঞ্জন শীঘ্র হওন বিষয়ে বিশেব ধন্যবাদ দিই***। তৃতীয়োক্ত পত্রের 
কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা 
কোন প্রমাণ পাইলাম লা যেহেতুক এ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুম্তক হইতে অন্তবাদিত হইয়া 
মুত্রিত হইয়াছে একারণ তাহ! নূতন বলিয়! অথবা যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়া 
যে কেহ মুল্য দিয়! ক্রয় করিবেন তাহাও হইল না৷ অতএব অতিন্ান মূল্য করাতেও তাহ 
বিক্র্ন হইল নাঁ। এবং শুন। গিয়াছে যে এ পত্রের যে ১ সংখ্য। ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা 
বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রাঙ্কন হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে ষে তাহার 
আর সংখ্যা প্রকাশ হওন ছুল্পভ। চতুর্ধেক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পারি মেথর সাহেব 
কর্তৃক লিখিত হইয়! স্কুলবুক সোদাইটি যত্ত্রে প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষবে উর্দ 
ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গলপ্ীয় ধর্মপুস্তকান্তর্গত বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র 
প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি 


সাহিত্য ১৯৯ 


আছে তাহারা! এ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে রোমান অক্ষর চিনাইয়া 
পড়াইলেই অনায়াসে এ ধশ্মের আলোচন। হইবে**১-_ পৃর্ণচন্দ্রোদয় । 


(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ২৪ পৌষ ১২৪৪ ) 
সম্বাদ গুণাকর ।-_-বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্ধাদপত্র শ্যাঁমপুকুরিয়া- 
নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বস্থকতৃকি সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ হইতেছে । 
এ সম্বাদপত্র সপ্চাহের মধ্যে দুইবার ম্ঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে । এ অমূল্য গুণাকরের 
মূল্য কেবল ১ টাকামান্র স্থির করিয়াছেন । [ক্যালকাটা কুরিয়র ] 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮ । ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 
আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে 
প্রকাশ করিবেন এঁ কাগজ বাঙ্গাল ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্ত ইহার মন্দ 
কিছুই এইক্ষণপর্য্যস্ত বুঝিতে পারি না ষে রাজার পক্ষে কিন্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব বিপক্ষে 
কিন্বা ব্রহ্মদভার অথবা ধর্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহ। 
জানিতে পাবি না কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে 
আমোদ করিব ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


(১০ মার্চ ১৮৩৮ । ২৮ ফাল্ধন ১২৪৪) 

সম্বাদ পত্র চালান ।-_কলিকাতা ও মাক্জাজ ও বোম্বাই বাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় 
যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জান্গআরি মাসের ১ তারিখে এবং বর্তমান বৎসরের 
ফেব্রআরি মাসের ১ তারিখে ডাকের দ্বার! প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা আমর] ফ্রেণ্ড অফ 
ইত্ডিয়া স্বাদ পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম । এই সংখ্যাদ্ারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের ছারা 
প্রেরিত কোন্‌ সঙ্ধাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বা! ন্যুন হইয়াছে । কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাস্ত্রের নিজ- 
নগরের মধ্যে কত সম্বা্র পত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্যা নিদ্দিষ্ট করণের কোন উপায় 
দৃষ্ট হয় না। 


জান্আরি _ ফেব্রুআবি 


১৮৩৭ ১৮৩৮ 
সমাচার দর্পণ বাঙগল৷ ইজরেজি ১৩২ ১৩৬ 
বোগ্ধাই দর্পণ মারহাট্টা ও ইঙ্গরেজি ৪৩ ৫৪ 
দিলী আখবর পারশ্য ২৫ ৩০ 
লুধিআনা আখবর এ ২৭ ২৮ 


স্থলতাঁন আখবর এ রঃ ২৭ 


২০৩ সনওল্রাদ পাত্রে ল্গেক্রানেলল্র ভ্রহ্যা 


জান জেহান নামা এ রঃ ২০ হি 
বোম্বাই চাবুক এ ০০৯ ১২ ২৫ 
মাহালেম আফ্রোজ এঁ ০" ১৫ ২৪ 
জ্ঞানাম্বেষণ বাঙ্গালা ই্গরেজি ০" ৭ ২৯১ 
চিনেপাটাম বৃত্াস্ত তৈলঙ্গ ভাষায় ... ২ ১৯ 
বোন্াই সমাচার ্ ও ্ 
চক্দ্রিক! বাঙ্গল। --, ১২ ১২ 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় .. 
দাসানবিনামী তামল ভাষায় -*- শ ৭ 
জামি জামসীদ পারস্য রা ৫ 


* (৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 

এতদেশীয় বাঙ্গাল! স্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক 
শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_বিহিত সম্বোধন পূর্ববক নিবেদনমিদং এতন্মসহানগর 
কলিকাতা৷ মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্বে বাঙ্গাল। সম্বাদ পঞ্ররের প্রাচ্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ৎকাল 
ভ্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ববার পূর্বের ন্যায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঙাল 
ভাষার সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সম্ণচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চক্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ 
প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ স্বধাসিন্ধু বঙ্গদুত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমবূপ 
চলিতেছে ইহাতে অন্মদ্দেশীয় সমাচাঁরপত্রের একপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। 
যাহাহউক এবংপ্রকার বীত্যন্ুসারে পূর্বেধাক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য- 
দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দ্িগেব জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বুদ্ধি হইবার সম্ভাবন! বটে কিন্তু ইংলগু 
দেশের সহল্সীংশেব একাংশ৪ এভদন্দেশে প্রচলিত নাই ফলত: এদেশের অবস্থী বুঝিয়। যাহা 
আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরভ্ত কোনং সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক 
গ্রহণ করেন ষদিস্াৎ পূর্বোক্ত সংবাঁদ পত্র সম্পাদক মহাশয়ের করুণ! প্র কাশপূর্ববক কিঞ্চিৎ 
কষ্ট স্বীকার করিয়! স্বীয় স্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিকা প্রকাশ 
করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে ষে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহায্য 
প্রদান করেন তাহ! প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোৌপকাঁর হইবার সম্ভাবনা." | তাখ ৫ 
চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কম্তচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকস্য | ₹ 


(৭ জুলাই ১৮৩৮ । ২৪ আষাঢ ১২৪৫) 
আমরা! এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া! অতিশয় আহলাদিত 
হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কতৃক সম্প্রাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের 
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যগ্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি স্থ্দৃশ্ হইয়াছে আর ইহার এক অতি 
মনোহর নাম [ //6 47750 24502576 ] প্রদান করিয়াছেন । 

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে 
গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমর! অন্গমান করি যে কেবল অন্যের উপকারার্থ লইবেন এমত 
নহে সকলের আহলাদজনকও হইবে । আমর] বাগ করি যে এ সম্পাদকের এতদ্িষঘ্ষে 
ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্ধয হইতেছে তাহার ন্যাঁ ব্যবহাধ্য 
হয়। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮1 ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 
অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল। সম্বাদ পত্র ।--জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই ছুই সম্বাধ পত্ত 
ইঙ্গরেঙ্জী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইরা থাকে কিন্ত এইক্ষণে আমরা! অবগত হইলাম ষে 
কলিকাতা নগরের উত্তর্ভাঁগস্থ কতিপয় ধনি সম্ান্ত মহাশয়ের! অপর এক ইঙ্গরেজী ব 
ভাষাতে স্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন । [হরকরা, ১ আগষ্ট] 


( ১* নবেম্বর ১৮৩৮ । ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 

বাঙ্গাল প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয় ।--মৎসুহৃদ্বর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু । মহানগরী কলিকাত। ক্মলালম্স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাঁশয়- 
দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গল] সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত 
হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাক। মাসিক 
মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে স্থুনির্বাহ হইতে 
পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্বেবাক্ত পত্রে মন্তষ্ঠান সর্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তত্াষ্টে অনেকে 
অনেক মত কহিতেছেন'-। 

এক্ষণে এঁ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাঁণে কি প্রকারে নির্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনাষ্ছে 
গ্রহণে রত হইবেন অতএব এঁ পত্রের এক আদর্শ শীত্রই প্রকাশ করিয়া সর্বসাধারণ সমীপে 
প্রেরণ করিব ভরসা হয় তন্দ্ার' প্রাপ্তেচ্ছা সংখ্যক গ্রাহক প্রাপণাস্তে পত্র নিয়মিত প্রকটিত 
করিতে শক্য হইব-..। শ্রীজগন্সারায়ণ শর্দণঃ । 


(২৩ মাচ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 
পূর্বে আমারদ্িগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [ গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ ] ভাস্কর নামক 
ংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এ সন্্রাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি স্পরামর্শ 
২৬ 


২০, ভনহন্তাচ পাত্রে ল্েক্ষাত্নের কথা 


বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকের! এঁ সংবাদ কাগজে সাহাষ্য 
করিবেন ।-_জ্ঞানান্থেষণ। 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ । ৬ মাঘ ১২৪৬) 

রাজ! রাজনারায়ণের অত্যাশ্যধ্য কীত্তি।-_ভাক্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনাবায়ণ 
রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চধ্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণ লৌকেরই 
দূক্পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে এর মোকদম! অতি শীত্র আদালতে আনীত 
হইবেক। 

দুষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে 
এই লেখে যে উক্ত রাজা ছুই জন ব্রাক্মণকে ধন্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত কবিয়াছেন এবং 
আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাঙ্গণের বৈষ্বের কন্তার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য 
ত্রাঙ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন এ পত্রের মধ্যে আবে! বাঁজবংশীয়েরদের কুকর্শের 
বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই স্থবিদ্িত আছে কিন্তু এ সম্পাদক মহাশয় 
এ পত্র প্রকাশ না করিয়! কেবল এই মাত্র প্রকাঁশ করিয়াছিলেন যে বাজার এই রূপ কম্ম 
করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উক্মান্বিত হইয়া. দ্রিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার 
মধ্যেই এ সম্পাদক মহাঁশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক 
পাঠাইলেন তাহাতে এ সকল লোক অতি নির্দয়তা ব্ূপে তীহাকে মারিপিট করিয়1 লইয়া 
যায় কথিত আছে যে আন্দুল পধ্যস্ত লইয়া! গিয়াছে । এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাহাকে 
এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অস্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে। 

ইত্যাদি বিষম্ে শপথ পূর্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন কর! গেল এবং রাজার 
উপরে এমত পরওয়ান। জারী হম্ম যে তিনি অগৌণে এ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের 
মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসুগ্ম তজবীজ হইবেক 
এবং ষগ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত 
দণ্ড হইবে । কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়! এইকধপে কোন পত্র 


সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্বক আপন বাটাতে লইমা যন্ত্রণা দ্রেন ইহ নিতান্ত অসহা ব্যাপার | 


এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কশ্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্ত 
নিতাস্ত পাগলামি করা হইয়াছে য্ছ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ 
ন। করিতেন তবে তাহার বংশের গ্লানি স্চচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না 
কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন ততথ্প্রযুক্ত এ গ্লানি সর্বত্র বাষ্ট হইবেক। যাহার 
পত্র দ্বারা! তাহার মনোমধ্যে এমত ক্বাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা 
না জন্মিবে। 


এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম। 


সি 
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কল্য অপরান্ধে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নাষে হাবিয়স কর্পস নামক 
পরওয়ান! পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে এঁ অভাগা ভাক্কর সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীনাথ 
রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ান! দেওয়া! গেল 
তাহাতে শপথপূর্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ার! ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ 
রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং এ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা 
এই মারিপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কহিল যে মহারাজ রাঁজনারায়ণ বায় 
বাহাদুরের হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে এ শ্রীনাথের মুণ্ড- 
চ্ছেদন করিয়া আইস। এ সাক্ষিরা আরে! লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটাতে 
রাজার সম্মুখেই তাহার দৃতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে 
শ্রীনাথ রায় অত্যান্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শবে দোহাই২ করিতেছেন । আমরা! এই বিষয়ে এইক্ষণে 
আর কিছু কহিলাম ন1 যেহেতুক শ্রীনাথ বায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ 
যাহা তাহাই হইবে । 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


শ্রীনাথ বাঁয়ের মোকদ্দমা ।--শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা1! বিষয়ে নীচে লিখিত বিবরণ 
আমর] নান] সম্থাদ পত্র হ্টতে গ্রহণ করিলাম । বহুবাজার নিবাসি রামচাদ ঘটক ও চব্বিশ 
পরগনার অন্তঃপাতি রামক্ণপুর গ্রাম নিবাসি তারাচাদ চাটুষ্যে ইহারা আন্দুলের রাজ। 
রাজনারায়ণ রায়ের কর্মকারক ১০ তারিখে মাজিত্মেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই 
সাক্ষা দিলেন যে ৯ তারিখে রাজ! বাজনাবায়ণ রায়ের হুকুমক্রমে ভৈরবচন্দ্র চাটুয্যে ও 
কালীপ্রসাদ নন্দী ও বারকত সিংহ ও হর খানসামা ও শীতল সিংহ ও জগমোহন শ্রীনাথ 
রায়কে মারপিট করিয়! শুকেশের রাস্তার নিকটস্থ বাটী হইতে ধৃতকরণ পূর্বক অত্যন্ত প্রহার 
করত আন্দুলের বাটাতে লইয়া! গেল। এবং শ্রীনাথ বায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তত্প্রযুক্ত 
উত্থান শক্তি রহিত হুইয়! অচৈতন্য প্রায় ছিলেন তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে 
হইয়াছিল । 

এইপ্রযুক্ত এ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করণার্থ এক পরওয়ানা বাহির হইল এই 
বিষয় আসামীর! অবগত হুইয়! ১৭ জান্ধআরি তারিখে শীতল সিংহ ও জগমোহন ব্যতিরেকে 
অন্য ব্যক্তির! স্বেচ্ছা পূর্ধবক উপস্থিত হইয়া এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওনের বিষয়ে প্রত্যেক 
ব্যক্তি ৫০০ টাকার তাইনে জামীন দিলেন এবং প্রত্যেক জন জামীনের জামীন ছুই জনের 
প্রত্যেকে ২৫০ টাঁকা কবি! জামীন দিতে হইল । 

রাজা রাজনারায়ণ রায়ের শ্তালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং বৈদানাথ দে সরকার ইহারা 
আসামীর জামীন হইলেন । 


২০৪ স্বগব্াচ পাত্রে লস্েক্ষা তেলে কথা 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 
রাজা বাজনাবায়ণ রায় । 
২৭ জান্ুআরি সোমবার । 
উক্ত আসামী অদ্য আটচমেন্ট অনুসারে আদালতে হাজির হইলেন ।**- 
আসামীর স্থকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ বায় বর্তমান মাসের ১৮ তারিখে 
মুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি আমার জিম্মায় নাই । পক্ষান্তরে স্থৃকৃতিপত্রে এমত লিখিত 
ছিল যে শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার লোঁক সমূহেতে বেষ্টিত আছেন এমত অদ্য পূর্ববাহ্ছে 
দৃষ্ট হইয়াছে । 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


শ্রীনাথ বায় ।--কল্য রাতে আমর! শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্ীনাথ রায়কে পূর্ববকার 
কারাগার হইতে উঠাইয়! লইয়! শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ 
উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পধ্যস্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন । এই বিষয়ে 
ইহ মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাহার উদ্যান বাটা 
তাহার কারাগার হইয়াছে ইহারা উভয়ই ধম্মসভাঁর অন্তঃপাতি মহাঁশয়। [ কমার্শিয়াল 
আডভারটাইজার ] 


অভাগা ভাসক্করসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গুঢভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের 
মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমলা নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটাতে 
কএদ আছেন এবং তীহার পক্ষ হইতে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে 
তাহা হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাহাকে অনেক টাকার লোভ দর্শাইয়! যত্ব করা যাইতেছে । 
অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুন! গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হুইয়' 
তিনি এইক্ষণে রাজা! রাজনারায়ণ রায়ের সম্পকাঁয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন । এবং 
এ ব্যক্তি এ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়া এই মোকদদমা অতি 
ঘোরাল এবং বিল্গনাধা করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসন্মত রাজার যে দণ্ড 
বিহিত হয় তাহ এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা 
পাইয়াছেন ইহাই অতি সম্তোষক বিষয় । [কুরিয়ার, ২২ জানুয়ারি ] 

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যস্তাহলাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় বাজ। 
বাজনাবায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং এ বাজ রাঁজনাবায়ণ রায় স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়া! জওয়াব দিবেন । 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 
শ্রীবাজা রাজনারায়ণ বায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত 


সব 
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হয় তাহাতে ভাস্কপ্ের জয় শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি 
যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্তারদিগের আজ্ঞ৷ লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দগুনীয় হইয়াছেন 
নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফংস্বলস্থ ছুরাত্মার! সততই বাজীজ্ঞালজ্ৰন করিবে অতএব যাহাতে 
উচিত মতে বিহিত হয় তাহ! কোটের কর্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দম স্বপ্রিমকোটে 
কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহ দেখিলে পরে এতাবদ্িষয়ে যথেষ্ট লিখিব । [ জ্ঞানাথেষণ ] 


(১৪ মাচ ১৮৪০। ২ €চত্র ১২৪৬) 


ভাস্কর সম্পাদক ।-__ভাস্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অনুরাগ নিবৃত্তি 
প্রায় হইয়া আসিতেছে | তিনি রাজ বাজনারায়ণ রায় কতৃক আর কএদ নহেন এমত 
সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে । অতএব সকলই জিজ্ঞাসী করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন 
তবে আর কিনিমিত্ত দেখা দেন না । অনেকে অন্তমান করেন যে তিনি এইক্ষণে আপনাকে 
গোপনে রাখিতেছেন অতএব যর্দাপি ইহ1 সমূলক হয় তবে তীহার প্রতি লোকের যে করুণা 
হইয়াছিল এইক্ষণে তৎ্পর্জিবর্তে ঘ্বণা জন্মিবে । 


( ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ 1 ১৫ বৈশাখ ১২৪৬ ) 

১২৪৫ সালের বর্ষফল । " 

জ্যেষ্ঠ ।-.-শ্রীযুত গ্রেভম সাহেবকতৃক ইষ্টইপ্ডিয়! পুলিটিকেল নামক এক সপ্তাহিক সম্বাদ 
পত্র প্রকাশ পায়। ৃ 

ভাদ্র । সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গালা প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা ৷ 

আশ্বিন ।--"মুশিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় । 

পৌষ । সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কাধ্যে শ্রীউদয়চন্দ 
আঢ্যের নাম প্রকাশ হয় সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয় ।...--সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়। 

চৈত্র । সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ 
হয় ।-."সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় | 


(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 


বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সন্তাহিক বঙ্গদুূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্াত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভস্ম 
উপলক্ষ কৰিয়া পুনর্ধবার সঞ্জীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত নহেন। 
কিন্ত আমর! এ সম্পাদকের এ নৃতন প্রযত্ব বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহাহউক 
সর্বসাধারণের উপদেশকতাবূপ ধন যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি এবং 
সতত এই বাঞ্চা করি যে এ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া! থাকুন। যগ্পি উক্ত সম্পাদক উক্ত 


২০৬ ওযা পাত্রে লেব্ষারেলের আহার 


পত্র কি রীতি নীতি দ্বার! নির্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে তাহাকে ধন্যবাদ 
প্রদান করি যে২ রীত্যন্থসারে এই পত্র নির্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ আমারদিগের 
পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহলাদিত হুইয়া ধাহাব1 এতদ্বিষয়ে সাহাধ্য 
করেন নাই তাহারাও উদ্যোগী হইবেন। [জ্ঞানাঘ্বেষণ ] 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬) 


[ ধশ্মতলার একাডিমিক নাঁমক বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব অধ্যক্ষ ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের 
সষ্টাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি ।"*-জ্ঞানান্বেষণ। 


অক্ষন-সমস্যা 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্োষ্ঠ ১২৪১) 


''সংপ্রতি সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষা একবর্ণ অর্থাৎ ইঙ্গরাজী রোমান অক্ষরে 
প্ররূতরূপে তত্তচ্ছন্দোচ্চারণ মতে লিখনের এক সহজ ধার! নির্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি 
সেক্রেটরী শ্রীয়ত ত্রিবিলিয়ন সাহেবকতৃক প্রকাশিত হইয়াছে তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন 
ইহাতে প্রতি ভাষার প্রত্যেক বর্ণাদি বিদিত হওনে যে বছ সময় ব্যয় হয় তাহাতে অন্ত কাধ্য 
সাধনা হইতে পারে অতএব মদ্বদ্ধান্সসারে এতন্গিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্বত্র মন্যত হইয়া 
প্রচলিত হইলে রচনকর্তার সন্তোধদায়ক হয় আপনি এতৎ্প্রকরণ ঘটিত স্বীয় মত উদ্দিত 
করিয়া সংস্কৃতবাণীর লোপাশঙ্কা দূরীকরণ পুরঃসর বাধিত করিবেন ইতি। কস্যচিৎ হিন্দু 
জনস্য ।-__চক্দ্রিকা । 


(১৮ জুন ১৮৩৪ । ৫ আধফাঁঢ ১২৪১) 


ইগ্ডিয়া! গেজেটে আলফা ইত্যন্কিত যে পন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহ! আমর অগ্যকার 
দর্পণে প্রকাশ করিলাম । বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রকাশকরণে কল্পিত দোষোদ্ধারকরণোগ্যোগ 
করিয়াছিলাম যে বঙ্গাক্ষর এতদ্দেশে এমত মুলীভূত হইয়াছে যে তৎপরিবর্তে 
এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী অক্ষর প্রচলিত কর হুঃসাধা ইহ] ব্যঙ্গোক্তিতে জ্ঞাপন করা যে 
আমারদের অভিপ্রায় ছিল এ লেখকের এই অন্ভব নিতাস্তই ভ্রমাত্থক । আষারদের 
কেবল ইহ] দর্শাইতেমান্রর অভিপ্রায় ছিল যে চিরকালাবধি বজদেশস্থ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত 
গ্রস্থসকল বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং এ রীতিপরিবর্ভনপূর্বক দেবনাগর অক্ষর 
প্রচলিভকরণবিষয়ক গবর্ণমেপ্টকতু্ক যে উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা বিফল দৃষ্ট হুইয়াছে। 


সাহিত্য ২০৭ 


এইপ্রযুক্ত আমরা কহিয়াছিলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থলকপ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হওয়াই যুক্তিসহ 
বটে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বীয় ভাষাসকল ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের যে 
মহোদ্যোগ হইতেছে তদ্ঘিষয় যদ্দি আমারদের দর্পণে লিখিতে মানস থাকিত তবে কখন 
ব্যঙ্গরূপে না লিখিয় একেবারে যুক্তিসহ সুম্পষ্টব্ূপই লিখিতাম কিন্তু তদ্িষয়্ আমরা দর্পণে 
কিছু উল্লেখ করিব না অস্বীকার করিয়াছি অতএব তদচুসারেই চলিতে হইবে । 

সে যে হউক তত্ব গ্রস্থের বিষয়ে সম্প্রতি যাহা দর্পণে প্রকাশ করা গিয়াছে তৎপরেই 

স্কৃত পুস্তক নান। প্রদেশের চলিত অক্ষরে 'প্রকাশকরণবিষয়ে আমর নৃতন এক বলবৎ প্রমাণ 
পাইয়াছি বিশেষত: সে সংস্কত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাগ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ 
হইয়াছে তাহার এক পুস্তক এতন্লগরস্থ কালেজের পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে দুষ্ট হইল যে 
তাবৎ সংস্কৃত কথা তামল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে অতএব এই ব্যবহার নব্য নহে এতক্রপ 
ব্যবহারকরণের অতিপ্রধল প্রমাণই আছে। 
(৯ আগস্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 

বিশেষ অনুরোধক্রমে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ 
বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম ।*** 
আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমর] যদ্চপি এতন্দররপ অক্ষর পরিবর্তনের ওচিত্য বিষয়ে এবং 
তাহাতে রুতকাধ্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে এ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি এ 
নিয়মের পক্ষে ষে অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে যাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের 
পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব করণের যে এই স্থযোগ হইল ইহাতে আমারদের 
পর্মানন্দ আছে ফঙ্গতঃ এই নৃতন নিয়মের দোষস্থচক দুই এক পত্র পূর্ব্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ 
করিয়াছি এবং এ পত্র যগ্যপিও লঘ্ুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের 
দর্পণে অবশ্তই প্রকাশ করিতে হইল। যগ্চপি এই নৃতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ 
প্রচলিত অক্ষরের সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়া যে এ রি নিক্ষল হইবে 
এমত কহ যাইতে পাবা যায় না । 

ভারতব্ষাঁয় ম্য্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে । 

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাহারা জানেন যে 
সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্য ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবাঁর উপাঁয় 
সকলকে নিবেদন করা গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে 
ইহার যথার্থ তাৎপর্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাহারদিগের স্থগোচর জন্য সংক্ষেপে লেখা 
যাইতেছে অতএব এই নিবেদন ঘে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়ের মনোযোগপূর্ববক 
তাহা করণ প্রদান করেন। 

প্রথম এ নিব্দেনের মশ্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গল! ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও 
শ্লোক অথবা গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গল! অক্ষরে লিখিত ন1 হইয়া সকলি ইজরেজী 


২০৮ ূ াগব্বাদে পত্ে স্লেক্ষাব্লেল্র কথা 


অক্ষরে লেখ! যায় যথা দ্ধিতী এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া . 


ইঙ্গবেজী অক্ষরে লেখা যায় ( ছ051 )-." পারস্য অক্ষর লিখিত না৷ হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে 
ণইবূপে লিখিত হয় (138089 ) ও “পিতাকে” বাঙ্গল৷ অক্ষরে লিখিত ন]৷ হইয়া ইঙ্গরেজী 
'অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (19:16 ) এইপ্রকারে অন্য সমুদ্রায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাঁবৎ 
শব্দ ইঞ্গরেজী অক্ষবে লিখিত হয় । এইবরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমাল! সর্বত্র প্রচলিত হইলে 
তন্বার! ভারতবর্ধীয় তাবৎ বর্ণমালায় যে কার্য হয় তাহা হইবে । 
অতএব ইহার ভাব কি ঘে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চধ্য বোধ 
হয়। তীহাঁর। কি বন্ুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অনা ভাষার অক্ষরে লিখিয়! আসিতেছেন 
না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঞ্গড ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য 
সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার গ্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারম্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় 
বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহার চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্ত ও আরবী কথা 
লিখিত হয় এবং উরু ভাষ। অর্ধাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা! তাহ! প্রায় পারস্ত 
অথব]1 নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিজন্য এতর্দেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে 
লেখা হইতে পারিবে না। ততিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চক্দ্রিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ 
কালীকঞ্ণ বাহাদুর এবং অন্য২ বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তির; সংস্কৃত কথা ও ঙ্োক ইত্যার্দি কি 
বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়। থাকেন না । তবে তীাহার। কিজন্য সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে 
লিখিতে পারিবেন না । এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞান- 
ভাগার প্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা! জন্মিলে মন্ুষ্কা উত্তম ও জ্ঞানী ও 
প্রধান এবং ক্ষমতাপন্ন হয় । 
যেরূপ অনায়াসে ইক্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে ভাহার ছুই এক দৃষ্টান্ত এস্থানে 
লিখিলাম। 
সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত । 
নাগরী অক্ষরে । 
জন্কহানীল্চক্টহি নহীহ্বাখধদ হুহান | 
লজ্বহস জীন্ল হাহ যহ্য লাহত্ণন তন জং ॥ 
বাঙ্গলা অক্ষরে । 
অনেক সংশয়োচ্ছেদি পৰোক্ষার্থন্য দর্শকং | 
সর্বশ্ত লোচন্‌ং শাস্ত্ং যস্ত নাস্ত্যন্ব এব সঃ ॥ 
রোমান অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক 
/06)%) 88181) ০0০৮০107631 0810730)870179879, 39800980 
327588৩%, 10008823025 80880502588 87089658003079, 258 ৪91. 
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দ্বিতীয় এ নিবেদনকরণের তাৎপর্য এই ঘষে তাহ। মচুষ্যদ্িগের উপকারক হয় । 

কেহ২ বা অজ্ঞানতার দ্বার! এবং কেহু২ বা কুটিলতাদ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার 
অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিবাতে ভারতবর্ধীয় লোকদ্দিগের যথেষ্ট 
বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে । কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার যথার্থ ভাৎ্পব্য 
জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় মন্থষাদিগের স্বদেশীয় ভাষা 
বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিলে এঁ ভাষা রক্ষ। পাইয়। সর্বদা প্রবল ভয় এবং তন্দারা তাহারা 
ল্য প্রাপ্ত হন বর্ণমালা সমৃহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমাল। স্থির হইলেই মন্ষ্য দিগের 
অস্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তীহাদের তাবৎ বৈবক্তির নিবারণ হয় । 

দি এক ব্যক্তি উদ্ভানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাঁকে এবং তাহার প্রতিবাসপী এ সকল 
বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্থ বুক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা! অবশ্য 
ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু দি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়! ফেলিয়া! প্রতিবৎ্সর বহুফলদায়ক 
একটি উত্তম আম বৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থন। 
ক্ষতিকারক হইবে । তাহা কখনো! নহে বরং সকলে এঁক্যপূর্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি 
হওনের সম্ভাবনা নাই বরং যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব 
জানিবেন ॥। এমত ইচ্ছা নহে বে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবুত্তকরণের দ্বাবা 
অন্য সমস্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল 
নহে কিন্ত বাঞ্চ৷ এই যে ব্ণমালার দ্বার! অসংখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি 
বর্ণমালা নিব্ধপণ করণের দ্বারা অন্য সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয় । যে অন্ত সমস্ত বণণমালা 
একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না৷ এমত লভ্যজনক যে বস্ত তাহাকে অবশ্ঠ উত্তম বলিয়া 
মান্য করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলাম় এ কারণ এ প্রার্থনা 
হইতে যে লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । আমরা 
জ্ঞানবান্‌ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয্প মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাহার! শ্রবণ করিয়! ইহার 
বিচার করুন । 

১ এতদ্দেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে 
শিক্ষকদের অতিশয় টবরক্তি ও বিলগ্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের 
হবার প্রতিরূপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্ের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে 
ছাত্রদিগের বিগ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে । 

২ যাহারা কর্মবোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাঞ্ধ হইতে প্রার্থনা করেন 
তাহারদিগের ইঙ্গবেজী শিক্ষা করা আবশ্তক হয়। ইহাতে যদি তাহারা বালককালে আপন 
জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গবেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে 
তাহারা অত্যল্প কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পাবেন। 

৩ ইঞ্জরাজী বিদ্যা! উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভাবরতব্ষীয় ভাষা শিক্ষা কব! 

২৭ 
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হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্টক কিন্ত ইহ1 উত্তম রূপে বিদ্িত আছে যে নৃতন২ বর্ণ অভ্যাস 
করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্তাঁয়' সেই নৃতন অক্ষর লেখাতে তৎপর 
হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে 
মনুষ্যদ্দিগকে বছ কালীন নিক্ষল পরিশ্রম করিতে হইবে না। 

৪ এতদ্েশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথকৃ২ 
আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অনুমান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের 
ভাষা সম্পূর্ণ পুথক্‌ এমত প্রকারে তাহারা! পরস্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উমী জ্ঞান 
করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষ! ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে 
ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিদেশীয় উমী নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও 
এক এবং ষে প্রণয় ও অস্তঃকরণের এঁক্য আমব1 এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্নং 
জাতীয় বর্ণের সত্তা নিতান্ত অদভ্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অস্তঃকরণের ? 
এক্য এ রূপে হইবে। 

৫ সংগ্কিতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ 
কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎ্পন্ন হইলে অন্য২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের 
অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব ষদ্দি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী- অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত 
কিম্বা মুন্সি কেবল এক কিম্বা ছুই তিন বিদ্যা বর্তমান কালের ন্যায় উপাজ্জন না করিয়া 
অনায়াসে তাবৎ হিন্দুদিগের ভাষাতে বুযুৎপন্ন হতে পারিবে । যে প্রার্থনাদ্ধারা এক আধাবে 
এ নধপ সমূহ গুণযোগ হয় তাহাকে অবশ্ঠ উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে । 

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বার! ষথার্থরূপে পড়িবার 
এবং নামাদ্ি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দৃস্থানীয়দিগের 
বর্ণের স্বভাব ও আকারহেতুক ইহা তত্তাধাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইজবাজী বর্ণে এ 
সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বার সহন্্২ হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন২ ভাষা 
শিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। দ্তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চধ্য- 
বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাঁক্যবোঁধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত 
পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই 
কিন্বা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে । এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া 
যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বুদ্ধি হইবে এবং এই 
উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্বৃস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে চ্থ্ধ্য কিম্বা 
অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না৷ এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহ1 অনায়াসে হইতে 
পারিবে । : 

৭ ইহা! বাশ্ুবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে 
পাবে তদ্রপ হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকেরি যুক্ততাপ্রযুক্ত ক্ষুত্র হইতে পারে না। ইহাতে 
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মুদ্রাঙ্কিতকরণে ছিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ জেল্দ বাধিবার শ্রম ও ত্রব্যাদির প্রয়োজন হয় 
অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙরেজী অক্ষরে 
মুদ্রাঙ্ছিত গ্রস্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিতা 
মাতার কি সন্তষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বার! তাহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য 
তেবল অদ্ধেক মূল গ্রস্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার 
প্রতিবৎসরে এত টাকা বাচিবে সে মতকি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে 
পারিবে না। 

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন হওয়াতে তথিগ্যার 
আকব যুগযুগাস্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্লনিমিস্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বর্তে তাহা অগোচর 
হইয়াছে সে কেবল ইউবোপীয় মন্তষ্যদিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে 
জানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভষ্টাচাধ্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে 
বিখ্যাত তিনিও যেপধ্যস্ত এতদ্বহুবিধ ধর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপব্যস্ত কখন আপন পুর্বব- 
পুরুষের লিখিত শাস্সের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য্য ইতিহাস ও 
অলঙ্কার শাস্ত্র ও তর্কশাস্ব ও আম্বীক্ষিকী ও জ্যোতিবিষ্যা ও ভূগোলবিদ্য। ও পারমাথিকবিদ্য। 
যাহ] পুর্বে জ্ঞানবান্‌ লোকের! সংগ্রহ করিয়াছেন দি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমা২শও 
জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন ভবে ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকের! কি সন্দেহ কৰিবে 
না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই । তাহার] অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে 
এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে পারে এবং সকল দেশের মন্ুষ্যদিগকে কিপ্রকাবে 
জানান ধাইতেও পারে ষে হিন্দুদিগের এত রাশি২ শাত্ম লিখিত আছে। কিন্তু তাহ এইক্ষণে 
বন স্বরূপ বহুবিপ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিদিত আছে। এইক্ষণে 
এইমত কল্পন1 করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীরদিগের ইচ্ছা হয় তবে তাহারদিগের সমুদায় 
শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও 
আসিয়! ও আফ্রিক ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট 
সে অক্ষর বিদিত আছে। 

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়। আপন২ বিশেষ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী 
অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইন্গরেজ লোকের সদৃশ কম্ম করিবেন! তাহার প্রমাণ এই 
যে সাক্সেন ও জন্মণটেকৃষ্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ €লাক আপন ভাষা লিখিতেন 
কিন্তু ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর কর! গেলে বোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার 
করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্তয২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহার করা গেল 
তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্তনে কি ইঙ্জরেজী পুস্তকলকল লুপ্ত হইয়াছে 
এমৃত বোধ কর তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পাবিল সেই 
অক্ষরে এ সকল পুস্তক প্রকাশিত হওনপ্রযুক্ত তাহ। আরও স্থন্দররূপে বিখ্যাত হইল 


২১২ স্যওব্রাদঞপত্রে সেব্াবেন আকা 


এবং অস্ঠাবধিও পুরাতন অক্ষবেতে যে কোন লিখিত ও মুভ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার 
কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহার! রোমাঁণ অক্ষরে পরিবর্তন করে তাহাতে প্রায় 
জগতের সীমাপধ্যস্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণ ষদ্দি কেহ এই 
পরামর্শীছুসারে অক্ষরে পরিবর্তনের দোষ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই 
জগতের মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া 
যথার্থ পাইয়াছেন । পরীক্ষাদ্ধারা জ্ঞানি লোৌকেরদের বিচার কি কর্মের ভদ্রাভন্্র স্থির 
করা যায় না। 

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্তমান কল্লিত নকৃশার ব্যবহার 
হইলে হিন্্শান্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্গ্রন্থকর্তীদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্ত 
ইহার দ্বার] তাহা ন] হইয়! তাবৎ হিন্দ্শান্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পাব্িবে এবং তৎশাস্ত্রের 
্রস্থকারদিগের উচিত সন্ত্রম ও মধ্যাদা হইবে । অক্ষরের পরিবর্ত হইলে কথার কিম্বা তারিখের 
অথবা নামের পরিবর্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদয় ইতিহাঁসসন্বন্ধীয় 
তারিখ এবং তাবৎ মন্থস্কের ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ত হইবে না! এবং যেপধ্যস্ত 
এই নকৃশার ব্যবহার হইবে সেপধ্যস্ত তাহার? অপরিবর্তনীয় থাকিবে । যদি হিন্দুর] যথার্থরূপ 
প্রার্থনা করেন যে তাহারা! আর অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণা না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ 
মনুয্যই জানেন যে তাহারদিগের এত আশ্চর্য রাশিং গ্রস্ক আছে তবে তাহারদিগের উচিত 
হয় যে তাহারা শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া! তাহারদিগের গ্রন্থ ইজরেজী অক্ষরে লিখিতে 
ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তীহারা ইহ! করেন তবে তাবৎ 
হিন্দুস্থানীয় গ্রস্থকর্তীর উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন । 

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তত্প্রযুক্ত কৌোয়াটলি রিবিউ 
নাম গ্রন্থ ধাহ। গত অক্তোবর মাসে লগ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রয়োগ আমরা এ স্থানে 
করিতেছি । অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু 
সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অতিশ্রেষ্ঠ । এ গ্রন্থে যাহ! উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন “যদি 
সংস্কৃত ইজরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান 
পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নৃতন বর্ণের কাঠিন্দর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ 
ভঙ্গ হয়” এইক্ষণে হিন্দুর্দিগের মধ্যে যাহারা২ জ্ঞানবান্‌ ও পণ্ডিত তাহারদিগের এই অভিলাষের 
এই উত্তম পথ খোল আছে । যদি তাহার! তাহারদিগের সকল গ্রস্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন 
তবে তাহারদিগের বিস্কা ও বিজ্ঞতা এবং ধশ্ম সর্বত্র ইউরোপে এবং অন্য তাবৎ শিষ্ট দেশে 
বিখ্যাত হইবে । 

তবে এমত অন্ধ কে আছে যে এই বর্তমান কল্পিত নকশার আশ্চর্য গুণ বিবেচনা! 
করিতে অক্ষম হইবে । 

হিন্দুদিগের বর্ণমালার পরিবর্তে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে 


জাহিত্য ২১৩ 


তাহার কিয়দংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে লে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে 
লেখা যাইতেছে । 

১ ইঙ্গরেজী বর্ণে লিখনের দ্বার] প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের 
যথেষ্ট স্থগম হুইবে | 

২ ততন্ার! তাহার ইঙ্গবেজী শিখিবারও যথেষ্ট স্থগম হইবে | 

৩ ততন্বারা তাহার ব্যবশ্াধা অনেক অন্ত২ দেশীয় বিদ্যোপার্জন ক্থগম হইবে | 

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ প্থকতা আছে তদ্দারা তাহার 
নিবারণ হইয়া! তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে এক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ 
ও আপন২ ইচ্ছ! প্রকাশ সমুদ্ধায় দেশে হইবে । 

৫ তন্দ্রা! সামান্য ক্ষমতাঁপন্ন ধৈধ্যাবলম্ছি হিন্দুরা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে 
ব্যুৎপনন হইবে এবং তন্্ারা তাঁহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পাবগ 
হইবে । 

৬ তন্দারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তির! কোন দ্ভাষা যথার্থরপে লিখিতে ও পড়িতে 
বিলক্ষণ পারগ হইবেন । | 

৭ ইহা? হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কমহওয়াতে প্রত্যেকের 
পিত] মাতার অধিক লভ্য হইবে। 

৮ তাহাতে হিন্দৃস্থানীয় তাবৎ পূর্বকালীন হিন্দু লোকেদের কিং শান্তর আছে তাহ 
জ্ঞাত হইবে এবং পূর্বকালের জ্ঞানি গ্রন্থকর্তারদের জ্ঞান কত দূর পধ্যন্ত তাহা জগৎসীমা- 
পব্যস্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে | 

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমণ্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না 
এবং তগ্্ার! যে এদেশীয় মন্স্তোর যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত 
বিবরণকৃতৃকি হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে যাহারা ইহাতে প্রতিবাদী আছেন 
তাহার! বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এদেশীয় ম্নুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন।! এবং 
ধাহারা ইহাতে উদ্যোগী তাহার! কি তাহারদিগের মিত্র নহেন। 

আমবা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়া নিবেদন করিলাম মহাশয়ের ইহার বিবেচনা 
করিবেন । 

হিন্দুস্থানীয় লোকেবদের পবমবন্ধু । 

*** বাঙগল! ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে বোমাণ অক্ষরে ছাপ! হইয়াছে 
এ&ঁ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়ের! সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তীহারদিগকে 
জানান যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্বকোণে পুস্তকীলয়কর্তী অষ্টেল সাহেবের 
নিকট চিঠী লিখিলে কিন্বা ভীহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়1 যাইবে । 


ভাষা] ও সাহিত্য সম্বন্বকো নানা কথা 


(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮) 

আদসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি ।_---*আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল 
ইঙ্জলগীয়াধিকারের ব্যাঁপা অতএব তদ্ছেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের! ষে এই অল্লকালের মধ্যে 
জ্ঞানান্বেষণে এতার্দশ ক্লুতকাধা হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাহারদের 
যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাহার! উদ্যোগসিন্ধৃতে মগ্ন হন তবে আমারদের 
আরে পণম সন্তোষ জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকের বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশ- 
প্রচলিত তাবদ্যাপারের সঙ্জে এতদ্দেশীয় সন্গাদপত্রের দ্বার সম্পর্ক রাখেন এ আসামদেশস্থের] ॥ 
যাদুশ এতদ্দেশীয় সন্ধাদপত্রগ্রাহক তাদুশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না । অপর 
বঙ্গদেশের অর্দেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দ্ৃষ্ট হয নাই কিন্তু 
আম্ারাদের কি্বা অন্য২ এতদ্দেশীয় সন্বাদপত্রসম্পাদকেরদেদ নিকটে আপামদেশহইতে 
যে সপ্তাহে প্রেবিতপঙ- না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমর 
আহলাদপূর্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কণ্মে নিধুক্ত সাহেবেরা এবং 
তাহারদের ঘধ্যে অগ্রগণা ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন 
করিতেছেন । শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গাল]! ভাষার অধ্যয়ন হইবে । 
ব্ঙ্গভাষ! ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণা যর্কিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে স্থফল দর্শিবে 
এমত সপ্তাবন। যেহেতুক বজদেশীয়েরদের উপকারার্৫থ থে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তছুপকার সম্ভোগী হইবেন । 


(১১ মে ১৮৩৩ । ৩৭ বৈশাখ ১২৪৯ ) 

দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবণমেপ্ট ব্যবস্থা গ্রস্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও 
আরবীয় ভাষাহইতে শ্বতস্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা ধর্মবিষয়ক . 
কোন অনভরোধ না করিয়া এ বাবস্থা সর্বতোভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনাম়্াসে 
প্রাপণীয় হয় তবে কাধ্য নির্বিক্নে সিদ্ধ হইতে পারে । যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্ 
তাবৎ ব্যবস্থার গ্রস্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাঙ্গসাবে ইংরাজী ও বাঙাল! ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যল্প আয়াস সাধ্য হইতে পাবে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন 
ফলতঃ তাহার তাৎপধ্য এই ব্যবস্থ গ্রস্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের 
আবশ্যক থাকিবেক ন। | 

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমর সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কন না পণ্তিত- 
ব্যতিরেকে শাস্তার্থের মীমাংসা হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে 


সাহিভ্য . ২১৫ 


অর্থাৎ মন্ত অত্রি বিধু হারীত যাজ্ঞবন্ধ্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপন্ডন্ব সন্বর্ত কাত্যায়ন 
বৃহম্পতি পরাশর ব্যাস শহ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের 
সংহিতা অপর এ সকল সংহিতা! হইতে উত্থিত করিয়া দাঁয়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দাঁয়তত্ব 
ও বিবাদরত্বাকর ও বিবাদচিস্তামণি এবং জৈনশাস্তরপ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জম! 
করা সুদূর পরাহুত এবং ভাষাস্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যগ্যপি ইহার কিয় গ্রন্থ 
ভাষ! হয়" তাহা দৃষ্টে মোকদ্দম! নিম্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে যেহেতুক 
প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঘষে সকল ব্যবস্থা 
লেখেন তাহাতে নানা গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ধবক মীমাংসা করিয়া ব্যবস্থা 
দেন ইহ। কি ভাষ! গ্রস্থদ্ধারা সম্পন্ন হইতে পারে । তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন ও 
কোলক্রক সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় ভাষায় 
দাক্সগ্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তন্দ্বারা কন্ম সম্পন্ন হইত । বিশেষতঃ সংস্কৃত 
শাস্ত্র স্ুকঠিন ইহ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্বের পণ্ডিতের! উক্ত গ্রন্থ 
সকলের টাক করিয়৷ গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্তিতে সেই টীক1 দেখিয়াও অর্থ করিতে পারেন 
ন! অতএব ইহা! ভাষা হইলেই পণ্ডিতব্যতিরেকে কন্ম নির্বাহ হইবেক এমত কদাচ নহে। 
অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রস্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে তাহ! পাঠ করিয়া কেন 
তাবৎ ইঙ্গরাজ লা! বুঝিতে না পারেন কৌন্দেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয় 
তাহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তত্প্রমাণ মৃহাশয়ই সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব 
এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষা 
হইলে ছাঁপাখানার উপকার আছে ।-_চক্দ্রিকা। 


( ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ 1 ২৪ মাঘ ১২৪* ) 

এতদ্েশীয় ভাষায় গ্রন্থ ।__ইহার বিংশতি বসব পূর্বেব ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি- 
বাহাছুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার্টর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পালিমেন্ট অত্িতিবদান্যতা ও 
বৃদ্ধিবিবেচন1 পূর্বক এমত হুকুম করিলেন যে এতদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও 
তাহারদের সৌঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে । এবং ষদ্যপি 
এতদ্দেশীয় লোকেবরদের স্থানহইতে করস্বরূপ সংগৃহীত ঘত টাক! তাহার সঙ্গে খতিয়। দেখা 
গেল যে এ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং যে লোকেরদের উপকারার৫থ এ লক্ষ টাকা বায়করণ 
নির্দিষ্ট হইল এ লোকসংখ্য। ও এ টাকার সংখ্যার এঁক্য করিয়া দেখা গেল এ লক্ষ টাকা 
এ লোকসিম্ধু অপেক্ষ। বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ হিতৈষি ব্যক্তিরা তাহা! শুনিয়া পরম 
সন্তষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতর্দেশীয় লোঁকেবা যাহাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন 
কুপহইতে উদ্ধার পাইয়! তাহারদের বিদ্াবুদ্ধি বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম জন হইয়। 
ফলোপধান হইবে । কিন্তু পািমেন্টের এ পরমহিতৈধিতাবিষমনক কিছু মানস সফলকবণার্থ, 


২১৬ লওব্রা গ্াত্রে সেক্রানেনল্র ক্রথা 


অনেককালপর্যযস্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যনাধিক দশ বৎসর হইল এক 
এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া এ লক্ষ টাকা তীহারদের হস্তে অর্পিত হইল কিন্ত 
বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাঝও অনুরাগ দৃষ্টে এই বোধ হইল ষে এ সকল টাকা 
যদযপিণ অভিষথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও 
বিদ্যাবুদ্ধি হয় এমত কাধ্যে ব্যয় হইবে না ফলতঃ তাহার এমত, বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় 
উত্তম গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কিতকরণাপেক্ষা! ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্তক 
ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল । এবং তাহার এ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় 
হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্ধ্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় লোকেরদের 'ভাষার 
উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তল্য 'অভাব আছে। 
গত অক্তোবর মাসে আমর! ইউরোপীয় ও এতদ্েশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে 
প্রার্থনাপূর্ববক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লৌকেরদের উপকারার্থ অত্যা্সঃ 
মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ই বোর্ডের 'প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ 
তপ্তাষার গ্রন্থ অন্তবাদের নিমিত্ত এ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ 
বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রস্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী 
এবং যখন মহাঁবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন'সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়৷ গেলেন তখন 
কোরাণের ভাষ। একেবারে প্রবল হইয়! উঠিল কিন্তু কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গ ভাসা 
অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না। 

অপর শ্রীযুত ভ্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব 
করিলেন তাহ গত বুধবাসরীয় ইপ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের এ 
উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । এবং এ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাখার 
গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
তাহার এর বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা! এই আশ্চধা বিষয় অবগত হইলাম যে এতর্দেশীয় 
লোৌকেরদের উপকারার্থ পালিমেণ্ট যে লক্ষ টাক বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধো যদ্যপি 
এই বাঁজধানীর অধীন অদ্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গাল। ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ 
মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০৮ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫১৬০০ পারস্য ভাষায় 
২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্ববস্থদ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোঁন এক 
গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো অবগত 
হইলাম মে এ বোর্ডের সাহেবের! গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রস্থনকল মুদ্রান্কিত- 
করণে এক লক্ষ পাচ হাজার টাকার ন্যন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ এ টাকা যদি বিবেচনা- 
পূর্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান হইতে 
পারিত । 


এতঘ্বিযয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানীভাঁব অতএব সংক্ষেপে ছুই এক উক্তিমাত্র 
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লিখিতে পারি । আমারদের এতদ্দেশীয় পাক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা বিবেচনা! করিতে 
এই নিবেদন কবিতে পারি যে তাহাবদের প্রতি ষগ্যপি ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার ভাগার 
মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পাঁলিমেন্ট কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে 
এমত ত্রুটি হয় নাই । ইঙ্গলগ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে কর্ড। মহাশয়ের! এডন্লিমিভ্ত মুদ্রা অর্পণ 
করিয়াছেন বটে কিন্ত এ টাকা মহাবিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিরদের বিশেষান্থরাগ গ্রন্থার্থ ই ব্যয় 
হইয়াছে কিন্তু ধাহাতে সাধারণোপকার হয় এমত গ্রন্থার্থ বায় হয় নাই। এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের বিগ্যাধায়নার্থ পালিমেন্ট যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে 
লোকেরদের যদাপি কিছু উপকার নাই তথাপি এ টাকা যে সরকারে স্থন্ত 
হইয়াছে উহ! এ অচ্ছপকারের কারণ তাহারা বোধ না করুন বরং এর টাকা 
কলিকাতাবৰ ছ!পাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদেব নিকটে মেলা ঢালা গিয়াছে 
কিন্তু প্রায় কেবল কোরাঁণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রাঞ্চিতকরণেতেই বায় হইয়াছে । তাহাতে 
কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভাজাতীয়েরদের মধ্যে অগ্রগণ্য বাজাব 
অধীন না হইয়া পারসীয় বাদশাহের অথব। তুরুকীয় রাজার অধীনে আছে। 
তন্মধ্যে কতক টাকা বরং অধিক টাকা সংস্কৃত গ্রন্থ মুত্রাঙ্কিতার্থ ব্যয় হইয়াছে 
বটে কিন্ ব্যয়কর্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 
যাহাতে কদাঁচ উপকার না হইতে পারে এমত কাধ্যেই এ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে 
ফলতঃ তদ্রপই হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল গ্রস্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এঁ অক্ষর 
প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকের! পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না । ইহা তীাহারদের নিকটে 
জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্তু এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন 
লোৌকেরদের নিজ ব্যয়েতে নান মুদ্রাষস্বালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাক্কিত হইয়! অনায়াসে বিক্রয় 
হইতেছে । পধ্যবসাঁনে তাহার এই উত্তর কর] যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরভিন্ন অন্যাক্ষরে 
মুত্রিত করিলে অতিঅপবিত্রে ন্যায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি এ অক্ষর 
পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহ শিক্ষা করুন । এতদ্রপে অতিবিজ্ঞানের সহম্র গ্রন্থেতে 
ধ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে অথচ এ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যল্প লোকে পড়িতে 
পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না। 
(9 জুলাই ১৮৩৫ । ২১ আধাঢ ১২৪২) 

এতদ্দেশীয় সংস্কতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকভাকরণ ।--কিপ্নৎকালাবধ্ধি গবর্ণমেন্ট প্রধান২ 
ংস্কত ও আববীদ়্ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ষিতের নিমিত্ত যে টাক প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মাচ 
তাবিখে তাহ বহিতকরণের ভুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত 
হইল ইচাতে ম্থতরাঁং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অতাস্ত খেদ জন্মিয়াছে 
যেহেতুক তীহারদের পরম বাগ্ছ! যে এতদ্দেশীয় বিদা। সুরক্ষিত] হইয়া বদ্ধিতা হয়। অতএব 

০ 
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এ সোসৈটির শেষ টৈঠকে এই নিশ্চয় কর1 গেল যে গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে পুনর্বার আঙ্ুকুলা 
করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায় । কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে 
গবর্ণমেন্ট এ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির 
এইমাত্র উপায় থাঁকিল যে তীহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তসে দরথান্ত দেন। প্রধান২ 
সংস্কৃত গ্রস্থনকল সংশোধন করিয়া! মুদ্রান্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে অতএব 
তদ্িষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না। 
(১৬ মে ১৮৩৫ । ৩ টজ্যষ্ঠ ১২৪২) . 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু ।--.""হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে 
বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া! থাকে তাহার তাৎপধ্য কিছুই 
বোধগমা হয় না। কেননা যে সকল কশ্মকারক রাজকম্মে নিয়োজিত আছেন তীহারা 
প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষাস্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা! বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং 
সাহেবান ইঙ্গবেজ বাহাছুর যাহারা রাজকর্াধ্ক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহারা! সকলে 
পাঁরন্তেতে পারদশখ নহেন কেননা পারন্তের কঠিন সংস্কার ইহা! উত্তমরূপ সকলের হয় ন! 
এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দ্টতর । দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গল1 ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি 
জন্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং 
সমুদয় বর্ণের পৃথক্‌২ সংস্থাপন কিন্তু এ ছুরস্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ 
হইতে বামাবন্তি এবং বর্ণসকল বর্ণাস্তরে মিশ্রিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়! রাজকশ্মাধ্যক্ষ 
সাহেব বাহাছুর্দিগকে সম্যক্প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকারহইতে পরাজ্ুখ করিতেছে । 

পূর্বকালে ষখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহারা আপন হ্ষেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায 
বাঙ্গল! ভাষা রহিত কৰিয়া আপনারদিগের ধন্মকম্ম বুদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত 
করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজার কি করিতে পারে স্থতরাং তাহাই প্রচলিত 
আছে । কিন্ত সে জবনদ্বিগের সম্যক্প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত 
ইঙ্গরেজ বাহাছুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া 
দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজাপেক্ষা! অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান 
করিয়াছেন ইহা! দেশাধিপতির ধন্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধশ্ন। অতএব 
প্রজাদির নিজভাষ। চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা! অতিছুরন্ত ধশ্মসংহারক পাপাত্মা। 
জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে এ ধন্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর এ জবনদিগের অমূলজ ভাষা 
প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢের! সহী দেন । তাহার! কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্তন 
হয় না বরং এ দূবৃরত্ত জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে রাজকন্মাদি নির্বাহ 
হইতে পাবে যেহেতুক বঙ্গদেশে বাঙজ্কশ্মকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাহার! স্ব 
জাতীয় ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরেরাও অত্যন্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান 
করিয়া স্থবর্ণতুল্য পরিফাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বারা তাহার মনন বোধ করিতে সক্ষম 


সাহিত্য ২১৯ 


হইবেন। কেননা বাঙ্গল! অক্ষর অতিপবিষফার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার ন্যায় দীপ্িমান 
থাকে অতএব কম্মাধ্যক্ষ বাহাদুরের অতিহ্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া রাজকম্মের 
নির্বাহ অভিউত্বমরূপে করিতে পাবিবেন | 

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি 'প্রতিবাদির উত্তর প্রত্যুত্তরনিমিত্ত 
অর্থাৎ মুদ্দৈ যুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গল৷ ভাষায় আদান 
প্রদান করেন পুনরায় তাহার প্রতিলিপি ভাষাস্তরে অর্থাৎ পারন্তেতে তরজম1 করিবার 
ফল কি কেননা কন্মাধ্যঞ্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙলা! ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষা 
এতদুভয়ই তাহারদিগের ম্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারন্ত 
বিজাতীয় ভাষ! হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার গ্রচলিত থাকাতে স্থতরাং 
বিচারের স্থম্মানুস্ষ্ঘম হওনের ক্রটি জন্মে যদ্যপি বাঙ্গলা অক্ষর কম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
বিজাতীয় বটে তথাপি বাজল! অক্ষরের পরিষ্কারতা প্রযুক্ত ও কশ্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
ত্বঙ্গতীয় বুদ্ধির প্রথরতাজন্য কোন বিষয়ের মন্মবোধে পরাধীন না হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইম় 
স্ুক্মানুসুক্ক্ম বিচারাদিদ্বার। বাদী 'প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং 
বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবন1 নাই 
অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের স্থলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং 
দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা জনেক বাঙ্গলা লেখক যাহা ১০ মুদ্রা মাসিক 
বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্তের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন 
স্থলভ ভাঁষা প্রচলিত ন1 করিয়া তাহার গ্রতিলিপিদ্বার সম্ক্প্রকারে গৌণকল্প করেন 
যদ্দারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলম্ব হয় কেনন1 এক ভাষা 
অন্য ভাষায় লিখিতে স্থতরাৎ বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক বায়ও বটে । 

যদ্যপি দেশাধিপতি বীতি নীতির পরিবর্তনের নিষিত্ত পাবুশ্ত রহিত করিয়া! বাঙলা 
প্রচলিত না! করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বদদেশ ইঙগলণ্তীয়দিগের অধিকার হইয়াছে 
তদবধি পূর্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে 
পাবেন এবং যে২ বিষয়লকল পারন্ত ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও 
অতিউত্তমরূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএক্ট ইহাতে 
বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা 
ইজবেজীতে অনুবাদ হইয়া? থাকে তাহাতে কর্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই 
এবং মান্দ্রাজ ও বোশ্বাই প্রদেশে পারশ্ট রহিত হইয়া! দেশাধিপতির কি ক্ষতি হুইয়াছে 
এবং তঙ্গেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্তের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত 
হুইয়। প্রচলিত ভাষাস্তরে তৎ্কর্মাদদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্ব২ং আদেশাদির যথার্থ 
বিচারদ্বার। মনের সমূহ সম্তোষ হইতেছে এবং দ্েশাধিপতি ও তজ্জন্য অসীম মহিমাপ্রকাশে 
অগণ্য ধন্তবাদে পরমেশ্বরের নিকট ধর্মরাজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সব 


২২০ চওল্রাদপ্পত্রে সেক্ষাবেনল্র ক্রখা 


চার্পস মেটকাফ একটিং গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথ প্রজাদিগের প্রতি কৃপা 
করিয়! ছুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে সুগম বাঙ্গল। প্রচলিত করেন 
তবে প্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেননা বাঙ্গালির বাঙ্গল। ভাষায় বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিবেক ৷ 

এ বিষয়ে কেবল আমার ্বীয় ত্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ 
হিন্দু্দিগের কেননা তাহারদিগের নিজ ভাষা সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুর্মের অনুষ্টান 
সম্যকৃপ্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন 
না। এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীযৃত সর চার্লস থিয়োফিলস মেটকাফ একটি গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর যাহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীৃত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক 
গববৃনর্‌ জেনরল বাহাছর এই অবশিষ্ট স্থখ্যাতি রাখিয়। গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহ। 
স্থখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন যন্থ্ারা প্রজার স্থখসিন্ধুর হিলললে পাবস্তীয় জলাতনহইতে সসিগ্ধ 
হইয়া! দেশাধিপতির শ্রীবুদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদন্তযায়ি শ্রীযুৃত আন্রবল 
উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গবর্নব্‌ বাহাছুর আপন পরদ্দাভিশিক্তে শ্রাধ্য বোধ করিয়া ইহাতে 
মনযোগি হইয়া! তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থানগ্রদেশে কঠিন 
পারন্যের পরিবর্তে উদ ভাষা যাহা হিন্ুস্থান সমাজে অতিন্থচলিত আছে তাহ] প্রচলিত 
করিয়া! দেশের মঙ্গলনুচক রীতি নীতি প্রবর্তের ছবারা.মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন ইহার 
বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার ব্গদেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত হইলে স্থলভ হয় যাহার 
বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দৃস্থানে উদ যাহা দেশ ভাষা ইহা! চলিত করিলে দেশাধিপতির ও 
প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হঈবেক কিমধিকং নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন 
১৮৩৫ সাল। সর্ধজন মনরঞ্নকরণকারণ কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসিনঃ। 

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ আাবণ ১২৪৪) 

পারন্য ভাষা উঠাইয়া দেওন ।--আমবা এইক্ষণে পরমাহলাদপূর্বক সর্বসাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কাধ্য নির্ধাহ্থার্থ পারশ্য ভাষা উঠাইয়া দেওনের এবং 
তৎপরিবর্তে দেশীয় ভাষা চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবরূনর্‌ সাহেব সম্পূর্ণদূপে সম্মত হইয়াছেন । শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছ! আছে যে ইউরোপীয় 


কম্মকারক সাহেবের। পরস্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার 


ব্যবহার করেন এবং ষে সরকারী কার্যে প্রজা লোকের ক্ষতি বুদ্ধি লিঞ্ধ সেই কাধ্য কেবল 
তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্ধাহ হয় এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত আরো! এই বিবেচনা করিয়াছেন যে 
তাবদ্দেশীয় কাধ্য দেশীয় ভাষাতেই নির্বাহ করা নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা 
যথাসাধ্য শীঘ্ সর্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল । ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রপ 
ভাষা পরিবর্তন অতিশীপ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে । অতএব 
বখসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারন্তের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না? এতদ্বিষয়ক 
লিপ্যা্দি সকল নীচে প্রকাশ কর! গেল। 


সঙ্গ 


সাহিত্য র ২২১ 


অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্তন্র সাহেব বরাবরেষু। 

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কাধ্যে পারস্য ভাষার উত্থান বিষয়ে 
যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও বীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের 
৩০ তারিখে রেবিনিউ ভিপার্টমেণ্টের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটবীর পত্রের এক নকল আপনকার 
নিকটে প্রেরণ করিতেছি । 

২। তন্দারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের ইচ্ছা 
আচে যে ইউরোপীয় কম্মকারক সাহেবের পরস্পর সরকারী কাধাবিষয়ে যে সকল লিপাদি 
লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রঙ্তা লোনের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখা যায় না কেবল সেই সকল 
পত্র পার্স্য ভাষায় না লিখিয়া ইঙ্গরেজীভে লিখিতে হইবে । এবং অন্যান্ত তাবৎকাধ্ো 
দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে । 

৩। অতএব আপনকার এলাকা তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবন্তন কিপধ্যস্ত 
হইতেছে তাহ] সমাপন না হণ্ডনপধ্যন্ত মধ্যে আমারদিগকে বিজ্ঞাপন কৰরিবেন। তাহা 
হইলে শ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণান্ঠসারে আমরা তদিময়ে শ্রীলশ্রীযুত গববৃনর্‌ 
সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি । 

৪| আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন ঘে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় 
ভাষায় স্ুবিজ্ঞ না হইলে তীশহাকে কম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাজ্ছি 
ব্ক্তিরদের গুণ ও যোগাতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন ভাহারদের মধ্য যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপ ইঙরেজী জানেন তিনি কম্ম পাইতে পারিবেন । 

৫ | রেবিনিউসংপকীয় কাধ্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে ধাহার। দেশীয় 
ভাষায় কাধ্য নির্বাহ করিভে পারেন না তাহার যথাসাধা শী দেশীয় ভাষা অভ্যাস 


করিবেন । 
স্দর বোর্ড রেবিনিউ সি ই ত্রিবিলয়ন 
ফো্ট উলিয়ম ১১ জুলাই । উপরি সেক্রেটরী ৷ 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ 7 ২৯ মাঘ ১২৪৪) 

পারস্য ভাষা ।-_পারস্থাভাষা উঠায়নবিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীশ্রীযুত গববৃন্ব্‌ সাহেবের নীচে 
লিখিতব্য চরমাজ্ঞা আমরা প্রকাশ কৰিলাম এই হুকুমের দ্বারা এ বিষয়ের একেবারে শেষ 
হইল তাহাতে এই আজ্ঞা হয় ষে ১২ মাসের মধ্যে তাবং আদালতে ও কালেকটবী 
কাছারীতে এ বিদেশীয় ভীষার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে দেশীয় ভাষ। 
চলিত হইবে । ইউরোপীয় কম্মকারক সাঁহেবেরদের প্রতি অন্থমতি হইয়াছে যে এই ভাষা 
পরিবর্তনেতে কোন অনিষ্ট ন! ঘটে এনিমিত্ত তাহারা স্ুনিয়ম করিতে পারেন কিন্তু এঁ পারস্য 
ভাষা একেবারে চূড়াস্তর্ূপে উঠাইয়া দেওন ১৮৩৯ সালেব জাঙ্ছআরি মাসের পর আর 
কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। এই অস্ত ভাষার পবিবর্ভনেতে দেশীয় তাবল্লোকের অতিশুভ 


২২২ স্ব পত্রে সেক্ষান্েনেল্র কথা 


সম্ভাবন| বিষয়ে আমারদের পরম লালসা । বহুকালাবধি দেশীয় তাবল্লোকের অতিব্যগ্রতা 
ছিল যে সরকারী কম্মকাঁরকেরদের সঙ্গে তীাহারদের যে সকল নিজ কন্ম তাহা আপনারদের 
ভাষার দ্বারা নির্বাহ করিতে পারেন এবং তাহার! এই বিষয় বারম্বার গবর্ণমেন্টকে 
নিবেদন করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিশেষে ১৮৩৮ সালে শ্রীলশ্ত্রীযুক্ত লার্ড অকলগু সাহেবের 
আঙ্গকুল্যে তাহারদের এ ইষ্টসিদ্ধ হইল অতএব ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ 
না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে 
কিঞ্চিম্মাত্র কারণ থাকিল না অতএব আমারদের ভরসা হয় যে বঙ্গভাষাতে বিদ্যাদানার্থ 
বঙ্গদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে । 
বিজ্ঞাপন । 

ভারতবর্ষস্থ কৌন্সলের শ্রীযুক্ত প্রসীডেন্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে 
১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে এ আকৃটের দ্বারা শ্রালশ্রীযুত গববুনব্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহ] বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্‌ 
সাহেবকে অর্পণ করাতে এ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরূনর্‌ সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোট 
উলিয়ম রাজধানীর অস্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাঁজম্ব সম্পককীয় কাধ্যে 
পারশ্ত ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্তনকরণার্থ ১ জান্ছআরি 
তারিখঅবধি ১২ মাস নির্দিষ্ট হইল । 

শ্রীলশ্রীযুক্তের এমত বোধ আছে যে এই পরম মাঙ্গলিক স্থনিয়মেতে অতিপ্রাটীন ও 
দেশীয় মূলবদ্ধ নিয়মের পরিবর্তন হইবে অতএব তাহা৷ অতিসাবধানে নির্বাহ করিতে হইবে । 

এই প্রযুক্ত শ্রীলশ্রীফুত নান! কম্মাধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমত। দিতেছেন যে এই 
স্থনিয়ম তাহারা! আপন২ দপ্তরে এবং আপনারদের অধীন নানা দপ্তরে তাহারদের সদ্বিবেচনা- 
পূর্ববক ক্রমে২ প্রবিষ্ট করান্‌। কেবল ইহাই নিতান্ত হুকুম হইল যে উক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহ 
সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিতে হইবে । 

শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে 
তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জান্ুআরি 
তারিখে দিতে হইবে । 

হুকুম হইল যে উক্ত বিজ্ঞাপনের এক নকল জেনরল ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত হয় এবং 
এ দপ্তরের অধীন তাবৎ কশ্মকারকেবদিগকে তদনুযায়ি হুকুম দেওয়া ষায়। 
জুদিসিয়্ল ও বেবিনিউ ভিপার্টমেণ্ট এফ জে হালিডে 
২৩ জান্থআরি ১৮৩৮ সাল । বজদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী 

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আধাঢ় ১২৪৫) 

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট দুই কারণ বশতঃ 

পারস্য ভাষা পরিবর্তনার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন প্রথম এই যে ইঙ্গলপ্তীয় মহাশয়র] এদেশে 


স্টিী 


জাহিত্য . টি ২২৩ 


আগমনানম্তর দুই তিন ভাষা শিক্ষাকরণে বহুপরিশ্রম এবং স্বকাধ্যোদ্ধারে গতি ক্রয়! হয় 
দ্বিতীয় এদেশস্থ লাধারণ ব্যক্তির1 পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞবিধায় তছ্বোধে অশক্ত থাকেন । 

প্রথম কারণের উত্তরে আমর এই বলি যে প্রায় ১০০ এক শত বৎসরের নৈকট্য হইল 
বুটিশ গবর্ণমেন্ট এ রাজ্োর . অধিপতি হইয়া ইঙ্গলগ্তীয় কাধ্যকারকেরদিগের কর্তৃক পারশ্য 
ভাষ। ইত্যাদি শিক্ষানন্থর রাজকন্ম যেরূপ নির্বাহ করিতেছিলেন «তাহাতে এপধ্যস্ত কোন্‌ 
কম্ম মন্দ হয় নাই এবং কাহারে! বাচনিক নিন্দা প্রকাশ হয় নাই । 

দ্বিতীয় কথার উত্তরে অস্মদ্ার্দির এই বক্তব্য যে সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার 
অভাবে বিষয়়াংশের লিখন পড়ন যে কোন ভাষাতেই হুউক বিদ্বানের সাহাষ্যাভাবে সর্বদাই 
বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাকিবেন । 

এস্থানে "গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ গ্রণিধাঁন করা কর্তব্য যে আদালতসম্পর্কীয় লিপ্যা্দি 
বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছল1 ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর 
কোন ভাষায় লিখনে স্থলভ ও পারিপাট্য ছিল প্রাচীন সাহেব লোকের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য 
শ্রীলশ্রীযুত আলকজাগুর রাশ সাহেব ও তৎপরে ডবলিউ এচ মেকনাঁটন সাহেব ও টোবি 
প্রেন্িফ সাহেব এফ জি হলিভে সাহেব ও জান রুছল কালবীন সাহেব ও সি ডবলিউ ইস্মিথ 
সা্ছেব ও হেনরী মোর সাহেব ও উলিএম কেরিকেরাপট সাহেব তথা বহুকাল কম্মকাকী 
দ্রিমিস পাটল সাহেব ও জান বার্ড এলিয়ট সাহেব ইহারা পারস্ত ও বাঙ্গালা ও 
হিন্দী ভাষাতে বিজ্ঞোত্তম আমরা বোধ করি অন্যান্য যে সকল সাহেব লোক বেহার ও 
বাঙ্গল! দেশে কার্ধা করিতেছেন ইহারদিগের তুলা অন্য কেহ এ তিন ভাষাতে সুশিক্ষিত না 
হবেন অতএব আমর! উপরিউক্ত সাহেবদিগকে এই কথার শালিশ মন্যত করি ষে আদালত- 
সম্পর্কায় লিখন পড়ন উহার পারসী কি বঙ্গীয় ভাষাজে উত্তম ও স্থলভ বোধ করেন নচেৎ 
গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় স্থতার ও তাঁতী ও তেলি ও ভাম্বলী ও বেণ্যে ও 
সদেগাঁপ অর্থাৎ চাষাগোওয়াল1 আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী চিনাওয়ারীর দোকানদার 
চর্মপাছুকা ও মুরগীইত্যাদির বাণিজ্যকারী তথা বাণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট 
সরকার বাহার! হোৌড়ু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি ছুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস 
করিয়াছেন ও ধাহারদিগের সভ্যতা এই যে প্রায় বেশ্টালিয়ে বাস করেন ও বেশ্টারদিগকে 
আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান করেন না ও যাহারা পথে২ 
নতাগীত নগরকীর্তনাদ্দি করিয়া বেড়ান ও কবিতাইত্যাদি সকার বকার আপন স্ত্রীলোক 
পরম্পরাঁকে অর্থব্যয় করিয়া শ্রবণ করান তাহাতে কিছুমাত্র ঘ্বণাবোধ করেন না এ সকল 
বাবুর! সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারস্য প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট 
হইতেছে এ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবণমেন্ট আদালত হইতে পারলী পরিবর্তন করেন 
নিতান্তই দুখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে এদেণস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্য 
ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিম্মাজ্র রসজ্ঞ যিনি হবেন তেহ এ ভাষা পরিবর্তনে কর্দাচ সম্মত 


২২৪ স্বওন্বাদে পাত্রে সেক্বসক্নর কথা 


হইবেন ন1! কলিকাত! নিবাসির মধ্যে প্রাচীন বিষয়ী ও মান্য ৬ মহাবাজ। নবকৃষ্ণ বাহাদুরের 
ঘর এবং ৬ দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের সন্তানের! যদি এ মহাশয়রা নিরপেক্ষ হইয়া! যথার্থ 
কহেন যে আদালতের রোবকারি ও ফয়লল। ও উত্তর প্রত্যুত্তবের লিখনাদি পারম্ত ভাষা- 
হইতে বঙ্গীয় ভাষায় উত্তম হইবেক অবশ্যই মানা বটে যগ্যপিও কলিকাতার মধ্যে ৬ বাবু 
গোপীমোহন ঠাকুরের ঘর মান্য বটে কিন্তু ৮ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের লোকান্তর হওয়াতে 
আমরা ভরসা করি না যে এ পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ এবিষয়ের বিচার যোগ্য হইবেন 
বরঞ্চ তন্মধ্যে কোন২ বাবু প্রাচীন নিয়ম ও প্রথাকে সর্বদাই হেয় বোধ করিয়া নবীন 
মতাবলম্বী হইয়াছেন তবে এ ব'শে শ্রীযুত বাবু ছ্বারকানাঁথ ঠাকুর পারশ্য ভাষা কিঞ্চিৎ 
জানিতে পারেন যেহেতু যৎকালীন তেঁহ ২৪ পরগনার কালেকটরীর শিরিম্তাদারী কশ্মে 
ছিলেন পারসীতে আপন নাম দস্তখৎ করিতেন ৬ ইচ্ছায় এ বাবু এইক্ষণে কলিকাতায় বিপুল 
সনতান্ত যদি তাহার নিকটও কেবল এইমাত্র প্রশ্ন হয় যে আদালতের রোবকারি ও ফয়ছলা £ 
লিখনে পাঁরসী কি বঙ্গ ভাষা হ্থলভ ও উত্তম আমরা বোধ করি যে উক্ত বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষ 
হইয়া উত্তর দিবেন যদবধি পাঁরপী পরিবর্তনে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হওনের অন্জ্ঞা প্রকাশ 
হইয়াছে বেহার প্রদেশে কি হইতেছে অর্থাত হিন্দী ভাষ! পারস্য অক্ষরে লিখিত হয় তাহ 
সাধারণের পড়িবাঁর সাধ্য হয় না এবং যদি পারস্য অক্ষর চলিত রহিল তবে এ ভাষা 
পরিবর্তনে কি লাভ জনক হইবেক যদ্দি বলেন উক্ত দেশের চলিত ভিন্দী অক্ষরে এ ভাষা 
লিখিত হইবেক তছুন্তরে অশ্মদাদির এই বক্তবা যে ই দেশের হিন্দী অক্গর খাহা 
প্রচলিত আছে তাহাতে কা ক. ইত্যাদি ফলা ও যুক্তাক্ষর নান্তি এবং কোন বিষয় এক 
ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইলে কিছু দিন পরে পুনরায় এ লিখন তাহার পাঠের আবশ্তক 
হইলে তংপাচে অশক্ত হইয়া! বলে যে কউন ছছুরা লেখাশায় অতএব এপ অক্ষর 
প্রচলিত হইলে কি ফলদায়ক হইবেক তবে যদি গবর্ণমেণ্ট হিন্দী ভাষা রাখিয়া বঙ্গীয় 
অক্ষর প্রচলিত করিতে অন্তজ্ঞা করেন তবে কন্ম একপ্রকার নির্বাহ হইতে পারে। 

আমর জিজ্ঞাসা করি যদি গবর্ণমেন্ট দেশীয় ভাষা প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ 
করিয়া! থাকেন তবে স্প্রিমক্রোর্ট যে প্রধান মাদাল ত বলিষ়্া মান্য সেখানে কিরূপে কেবল 
ইন্গবেজ্জী ভাষা প্রচলিত বাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপধ্যস্ত এদেশস্থ মনুষ্য 
মাত্রের বোপ গমা নহে বরং এ স্প্রিমক্রোর্ট সম্পর্ক ভিন্ন অন্তান্ত কাধ্য কারক সাহেবেবাও 
তদ্বোধে অশক্ত যাহাহউক আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনয়পূর্রবক নিবেদন করিতেছি যে পারস্য 
পরিবর্তনের পূর্বের তাবত জিলার জজ সাহেবেরদের নাষে হুকুম 'প্রকাশ করেন যে তাহারা 
মফঃম্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাস। করেন যে 
তাহারা আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন এবং আমারদিগের অভিলাষ 
এই যে আদালতের এলাম ইশ.তেভার ও" সাক্ষির োবানবন্দি দ্বেশীয় ভাষাতে লিখিত 
হইয়া কেবল রোবকাবি ও বিচার পত্র লেখা বিচারপতির মতের সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তেঁহ 


সাহিত্য - ২২৫ 


যে ভাষায় লিখনে উত্তম বোধ করিবেন এ ভাষাতে লিখাইয়। দেন ও উভয় বিবাদী আপন২ 
ন্বেচ্ছাধীন যে ভাষাতে শ্থগম বোধ করে উত্তর প্রত্যুত্তর পিখে আমবা নিশ্চিত জানি 
যে দর্পণকার মহাশয় পারসী শাপ্ধে অনভিজ্ঞ বিধায় তৎপরিবর্তনে নিতান্ত ইচ্ছুক কিন্তু এঁ 
মহাঁশয়কে আমারদিগের দুই কথা জিজ্ঞান্ত প্রথষ এই যে তাহার দর্পণ যাহা অতিশুলভ 
ও নিম্খল বঙ্গীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত হইয়া! থাকে তাহা কি সর্ধ সাধারণেরই বোধগম্য 
হয় এবং উক্ত মহাশয় কি কহিতে পারিবেন। যে পারশ্তেতে যেক্ধপণ বোবকাবি ও ফয়সলা 
লিখিত হইত এইক্ষণে বঙ্গীয় ভাষাতে কি এরূপ হইয়। থাকে আমরা দর্পণকাঁর মহাশয়কে 
নিবেদন করি ঘে তেঁহ অন্ুগ্রহপূর্বক কোন আদালত অথব1 রিবিনিউ কাছারিহইতে এক 
বিষয়ের ও এক অর্থের রোবকারি পারসী ও বঙ্গীয় ভাবাতে লেখা আনয়ন করিয়া কোন 
বিজ্ঞোতম ব্যক্তিকে এবং বিষন্ন জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে দৃষ্টি করাইর[ জিজ্ঞাসা করুন যে এ 
ভাঁষাদ্বয়ের মধ্যে কোন ভাষায় লিখিত রোবকারি উত্তম ও প্রণালী সুদ্ধ বোধ হয় অথবা! কোন 
মোকদ্দমার রোবকারি লিখিতে সহজ কোন পার্সী জ্ঞাতাব্যক্তিকে আদেশ করুন এবং এ& 
বিষয়ের রোবকারী বঙ্গীয় ভাষাতে লিখিতে ও উত্তম বঙ্গীয় ভাষ। শিক্ষক ব্যক্তিকে ভারার্পণ 
করুন ও উভয় ব্যক্তি এক কালীন লিখিতে প্রবর্ত হউন তখন দেখা যাবে যে কোন ব্যক্তি 
কর্তৃক এ রোবকারি অগ্রে লিখিত হয় ও কাহার লিখনে অবিক কাগজ ব্যয় হয় দর্পণকার 
মহাশয় যদি পারস্য ভাষা কিঞ্চি২৪ অবগত থাকিতেন তবে আমরা এত অধিক লিখিতাম 
না! আমার্দিগের অধিক খেদের বিধম্ব যাহারা পাশ্ ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাহারা এ ভাব! 
নিন্দা করেন যেমত অম্বত ভক্ষণ না করিয়া ও তাহার আম্মাদন না পাইয়া অমৃত নিন্দা 
করা । ইহা ভিন্ন আমরা দর্পণকার মহাশয়কে জিজ্ঞাস। করি শিশিয়ন জজ সাভেবেরা 
ফৌজদারী মোকদ্দম! তজবীজান্তে তাজীর ও আকুবত ও ছেরাছৎ ও দীয়ৎকত্লেআমদ 
ও নেবেঃআমদ ইত্যাদি শব্দ যে২ স্থানে লিখনের আবশ্যক হইবেক তাহার পরিবর্তে 
বঙ্গীয় ভাষাতে কিং শব্দ লিখিবেন ষদ্যপি এ সকল শব্ববাতিবরেক অন্যাগ্ত অনেক শব্দ 
আছে যাহার বঙ্গীয় ভাষা প্রাপ্ত হওয়া দুরহ তথাপি আমরা ম্বীকার করি থে 
সেই২ স্থানে পারসী ভাষাই বপীয় অক্ষরে লিখা যাইতে পারে যে হেতু আদালতে 
প্রচলিত অনেক২ পার্সী শব্দ প্রায় অনেকে বুঝিয়া থাকেন জেমন জোবানবন্দি কিন্তু উপরে 
আমরা যে কএক শব্দ লিখিলাষ তাহার অর্থ বিশেষ ব্যক্তিরা ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না 
বোধ করি দর্পশকার মহাশয়ের টমত্র কলিকাতা নিবাসী বাবুধিগের কণকুহবেও কখন এসকল 
শব্ধ না গিয়! থাকিবেক দর্পণকার ম্ৃহাশয়কে উচিত হর পা এত পক্ষপাত করা হেতু 
এ মহাশয়কে প্রায় অনেক লোকে নিরপেক্ষ ও ধাশ্মিক বলিয়! মান্য করে যদি তেহ পারস্য 
ভাষা! অবগত হুইয় এ ভাষাতে দোষার্পণ করিতেন তবে অন্মদাদির অধিক খেদের কারণ 
ছিল না ইতি । যশহর জিলা শিবাসী | 
কতিপয় জনানাং । 
স্৪) 


২২৬ চওন্রাদঞ্পত্রে সেক্ষানেল্র কথ 


(৩ মার্চ ১৮৩৮ । ২১ ফাক্ধন ১২৪৪ ) 
হিন্ৃস্থানীয় ভাবা ।--কথিত আছে যে আগামি জান্ুআরি মাসের ১ তারিখ পধ্যস্ত 

বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠাইয়! যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে এবং 

তৎপরিবর্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা 

করিতেছেন পারশ্যের পরিবর্তে তাহারা কোন্‌ ভাষ। চলন করিবেন এবং উক্ত আছে যে 
এঁ আদালত হিন্দৃস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবকে 

পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দৃস্থানীয় ভাষাতে কর্ম নির্বাহ 

হয়। এই আদালতের তাবং জজ ও উকীল ও আমলার সকলই হিন্দস্থানীয় ভাষা! জানেন 

এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় যত জিল! 

তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দস্থানীয় ভাষা চলন আছে । বোধ হয় এই আদালতে 
হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষণ রূপে কাধ্য নির্বাহ হইতে পারিবে । পাঠক মহাশয়েবা 
এই বিষয় শুনিয়! পরমাহলাদিত হইবেন ষে অত্যন্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ কম্ম হইতে 

পারস্য ভাষার বাবহার একেবারে উঠিয়া ধাইবে। 

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আধা ১২৪৫) 
পারস্তভাষা ।-_-বঙ্গভাষার পক্ষে আমর অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে 

পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্ত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পঞ্জপ্রেরক 

মহাশয় পারস্ত ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন বটে তথাপি এ ভাষা রহিত 

করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদনুবূপ হিতৈধিতাও বোধ হয় দেশীয় লোকের! 

আদালতের মধ্যে আপনারদের যে মোকদ্ধম উপস্থিত করেন পারশ্ঠ ভাষার ব্যবহার 

হওয়াতে তাহা ষে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথার 

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপহ্ৃব করিতে পারিবেন না। যে আমলার চিরকালাবধি পারস্য 

ভাষার বাবহার করিতেছেন তাহার অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কাধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না 

বটে ইহা আমরা হ্বীকার করি। কিন্তু তীহারদের এই অপটুতা বিষয় এইক্ষণে দিন২ 

ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলার! যে ব্ধপ 

পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
গত ছয় মাসের মধ্য অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে 

তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ মহোদ্যোগ 

করিতেছেন। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মু্রিত হইবে এবং এ 

ভাষার প্রাবিপাট্য করণার্থ এই ক্ষণে ছুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে দ্বিতীয় ঢাক 

নগবে স্থাপিত হইয়াছে । অপর পত্রপ্রেবক মণাশয় এই আপত্তি করেন যে অনেক পায়, 
কথ! বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেপ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্ত এই আপত্তি তাদুশ কঠিন 

নহে যেহেতুক এঁ সকল কথ বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি চলিত আছে যে তাহা 


সাহিত্য ২২৭ 


বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত কাল বঙ্গ ভাষার 
ব্যবহার থাকিবে তত কালই এঁ সকল ভাষা আদালতের কাধ্যে ব্যবহার হইবে । যেমন 


অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাজিজ্রেট কাঁলেকটব কমিস্তনব আপীল ডিক্রী ভিসমিন 


রত 


রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহ] নিত্য নিরস্তরই ব্যবহার হইবে । বিদেশী 
ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা সংস্কৃতমূলক 
কথা অপেক্ষা উত্তমরূপে শীপ্র বুঝিতে পাবেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পবিবর্তন 
করা নিতাস্ত অচ্ছচিত যথা জজের পরিবর্তে প্রাভবিবাক লিখিলে কে বুঝিতে পারিবে এবং 
যে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথা বঙ্গদেশীয় কথার সরা হইয়াছে ভাহার পরিবর্তনও 
এতদ্রূপ বোধ করিতে হইবে । 

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কান্তিক ১২৪৫ ) 

***এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গাল! বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাহারা এতচ্ছ,বণে 
অতিশয় আহলাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেন্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহাধ্য করিয়াছেন 
তদ্িষয়ের প্রাচর্ধ্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! ও হিন্দী স্থাপন 
করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পধ্যস্ত বাঙ্গল৷ শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির 
অধীনে থাকিয়া তাহার্দিগের কথান্ুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্ববদ! সকল কাধ্যই বাঙলার 
দ্বার চলিবে অতএব স্বতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা আমর! ভরসা করি যে ফিরিঙ্গি 
ও এতদেশীয়দিগের কথোপকথনের টবপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার 
প্রাচ্ধ্যহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এত ঘ্বিষয়ে 
আমর] বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাহ্গল1 বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন 
অথচ বাঙ্গালার যধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই 
অপ্রশংসনীয় যে এ বিছ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গাল! শিক্ষা না করিয়া ভাষাস্তর শিক্ষা 
করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কাধ্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল 
কার্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্থত1 প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না 
অতএব আমর] অনুমান করি যে হিন্বুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের 
[ পেরেণ্টীল একাডেমিক ইন্সটিটিউশন্‌ ] অধ্যক্ষদ্রিগের বীত্যন্ুপারে বাঙ্গলা বিষয়ে 
মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয্ব দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্েশীয় ভাবা 

স্থাপন করিবেন । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 
(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১ বৈশাখ ১২৪৬) 
সরকারী কণ্ম নির্বাহার্থ দেশীয় ভাষা ব্যবহার ।-_সরকারী কার্য নির্বাহে দেশীয় ভাষা 


ব্যবহার করুণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেন্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ করা গেল। 


ইহ1 অপেক্ষ। গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলামঞ্জল ঘটিত কোন বিবরণ আমর। প্রায় 
প্রকাশ করি নাই । এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা 


২২৮ সওন্বাদ পত্রে লেক্কানেল কথা 


স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসবে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস সাহেব এক হুকুম 
প্রকাশ করিয়াছিলেন তত সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের 
১ তারিখ ও ১৮৩৯ সালের জাঙ্ছআরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করণেতে কি 
পর্যন্ত সাফল্য হয় তদ্বিষযয়ক রিপোর্ট করা যায় । অতএব এ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে 
এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কতৃক প্রকাশিত্ত হইয়াছে । গতবৎসরের 
পরীক্ষা এমত সফল হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ না করিয়া 
নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কন্ম নির্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের 
মাভাষা বাবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতরদ্দেশীয় মঙ্গলাকাজিক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তি নিতান্ত 
আহলাঁদিত হইবেন । 

যে২ জিলাতে বঙ্গ ভাষা অধিক চলে দেই সকল জিলায় এ ভাষা রর 
অক্ষর এই অধিক বব্াবর চলিত হইবেক। অপর বর্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিলা 
সকলে পারস্য অক্ষরে উর্দু ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় 
অধিকাঁশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেন্টের মানস আছে যে পারশ্য অক্ষরের 
পরিবর্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে । সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য 
ভাঁষার পরিবর্তে হিন্দৃস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে । ইহা বিবেচন সিদ্ধও বটে যেহ্েতৃক 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বক্গদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী 
আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষা দেশীয় ভাবা 
বটে বঙ্গ ভাষা! সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বদ দেশীয় লোকেরদের 
বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষা হইলেও তীহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও 
পারেন্‌। 

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসবাবধি জবনের1 এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের 
প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে ভাহারদের অজ্ঞাত ভাঁষ! দ্বারা কর গ্রহণ বিচাঁবাদি ব্যাপার 
নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্সিমিত্তে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কন্খ 
নির্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকাঁর করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি . 
নানা প্রকার অত্যাচার অতান্ত প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। এইক্ষণে এ সকল র্লেশ হইতে 
লোকেরা মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি যে তাহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনৌধষোগী হইয়া 
জ্ঞান পূর্ধবক ব্যবহার করিলে স্ুনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন । 

€ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৩০ ভাদ্র ১২৪৬) 

বঙ্গভাষাভ্যাস।--আমর1 অবগত হইয়া! আহলাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত 
হুওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই কুলের অধ্যক্ষ সাহেবের] ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা 
দেওণের নিশ্টয় করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম পার্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র 
নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে । 


নৈতিক অনশ্ব 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০ । ২২ কান্তিক ১২৩৭) 


শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাঁশয়েযু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কম্ম করি 
শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচচ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড়২ সাহেবের! আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন রুতবিদ্যা হইলে পরে বাজসরকারে বড় কর্ম 
হইতে পারে ইহাতে লোভাকুষ্ট হইয়! অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া 
আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া এ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাত গ্রস্ত 
হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাজ্ফী ধন্দ প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই 
লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই 
কিন্তু আমার মত লোভাকৃষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে। 

আপন বিবযানছসারে পুব্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া 
পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি 
নির্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কম্ম কখন২ দ্রেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে 
দেশের রীত্যন্ুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু 
জতাধারি মালাহীন ক্সানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান 
জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথ! হইলেই [বি ০77397০০ কহে ইত্যাদি 
ব্যবহারদৃষ্টে মনে ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে 
কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুক্ষার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা 
করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাক ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের 
পুরাতন বাঙ্জারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে 
তিন দিন লেকৃচর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র সথধ্যের 
গ্রহণ দেখায় পাঠাস্তে কোন দিন ধর্শশাস্্ ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা 
করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া! টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও 
করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাত্স জানিতেছে 
পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে 
তরজম! করে তাহাব বাঙ্গল। বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা। জানে 
না! নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা! লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে 
ব97299709 ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কাঁধ্য ]07595075 নীচ লোকের কর্ম সুন্দর অক্ষর লেখা 
070015৪ অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্তক নাই পণ্তিত হইলে কদধ্যঅক্ষরই লেখে 


২৩২ ঠ্বওব্বাল স্াত্রে সেক্ষানেলজর কথা 


অপর কহে হিসাঁবকর] নীচণুত্তি এই প্রকার নান। বিষয়ে অভিমানী হইল প্ুক্রটি স্বজাতীয় 
স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে 
আমার নিকটে আসিয়া! বসিতে চাহে ন1 কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্খ 
নহি যাহা জানি তন্দবারা ধনোপার্জন করিয়। কালযাপন করিতেছি সে যাহ! হউক সংপ্রতি 
এঁ সন্তানকে দেশান্ুসারে পোষাক দ্রিলে কহে আমি জগঝম্পওয়াল! বা কীর্তনের পাইল 
নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আহি মোজ। ওয়াকিংশুজ ও ইজাবরআদি চাডি ভাহা 
কোথা পাইবে স্থতরাঁৎ এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিগ্ভাতে বিগ্ভার 
মত হইল ভাল অন্য২ বালকেব কি রীতি ইহ1 জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার 
রীতি অগ্তহইতে নৃতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 
চোর ও ডাফাইত গরু বলে পিতা] পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে মিথ্যার সেব। যথেষ্ট করে 
কিন্ত বাহে সত্যবাদির ন্যায় ইহার কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ধাক কেহ এক আত্মবাদী 
কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেধী যাহ? ভাল বোধ হয় নেই গ্রাহা 
ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং 
অমনোযোগী দীর্ঘস্ত্রী কিন্তু যখন হাটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া ভ্রত চলে ন্বদেশীয় 
ভাবত বিষয়ে দ্বেষ করে ইহাবদিগের বাঙ্গল। কথার ধার1 একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত 
তরজম! পরস্ত রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে 
পাবে কিন্ত স্বদ্দেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্ধমান কলিকাতার কোন্দিগে শোণ নদী 
ও রাজমহলের পর্বত কোথা তাহা জানে না দেশীয় ভাব বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং 
প্রায় সকঙ্গ ছেলেগুলি একগুঁ য়ে অবশ অধৈধ্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহার! স্থানে২ 
সড1 করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয় 
পুল্রের কালেছে যাঁওয়া রহিতকরণের চেষ্টা কৰিলাম কিন্তু- ছেলে কালেজ ছাঁড়িভে চাহে 
না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাত গ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্টক 
হয় পশ্চাৎ লিখিয়! জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্ধারা উপকার সকলেই প্রশংসা 
করিয়া থাকেন কিছ্ধু পূর্ব্বোক্ত বিষগ্প যাহ! লিখিলাম তোমার চক্দ্রিকান্ধার1 প্রশংসা- 
কারিরদিগকে জিজ্ঞাস করি অন্থসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদ্দি প্রমাণ হয় তবে 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে ষে 
ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিন! আর তাহারা কি আশাতে এক্ষণ বিদ্ধা! 
দান করাইতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা 
হিন্দু বিষন্ন এক কালে দূরীকরণপূর্বক স্থদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাপীন শান্জ এমত পাঠ করাইলেই 
ভাবি যে অহ্থপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচন1 করেন কি না যদি ইহার উত্তর প্রকাশ 
করেন তবে অনেকের খন্ছু উপকার জানিবেন বাসন ৷ হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য 
পিতুঃ।--সং চং। 


সমাজ ২৩৩ 


(২২ জানুয়ানি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭) 

**হিন্বকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎ্সরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে 
সর্ধবসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষত: ধাহার] যোজহীন তাহারদিগের সম্তানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত 
কি আছে কিন্তু চক্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অন্থরী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক 
ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া! চক্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাহার এতাদ্রশ 
বিপক্ষতার কি তাত্পধ্য অবগত হইতে পারি নাই । কেহ বলেন থে চক্দ্রিকাকার থে 
সর্বশাস্মে অতিন্থপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুখ্য 
হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিংকাল থাকিলে তাহার এবং তত্ত,লা অন্যান্য লোঁকেরদের মানের 
অন্যথা! হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপাক্স 
পূর্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কপায় আমরা যে মহাবুদ্ধিমান এবং পরাক্রান্ত 
ইংগ্রণ্তীয় মহাঁশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই 
অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চক্দ্রিকাকাঁর মহাশয়কে অন্মদ্দেশীয়- 
দ্িগের উপকারক কিরূপে বল যাইতে পারে । যাঁভ1 হউক এক্ষণে আমি চক্দ্রিকাকার 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন 
কোঁন কর্দাচার হইত না কেবল বনু পরিশ্রমপূর্ধক কালেজে বি্যাভ্যাস করিয়া কি তাহারা 
সহত্ম অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিতহওনের পুর্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন 
বাঁকা বাবুরা তাহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া! ধনযৌবন 
এবং মূর্থতাপ্রযুক্ত মছ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন্২ অবৈধ কম্ম না করিয়াছেন এবং 
পৈতৃক ধন কি২বূপ অসছ্ধয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাকা বাবুদিগের নাম লিখিবার 
আঁবশ্টক নাই কিন্তু উক্ত বাক বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব এই রাজধানীতে কএকটা দল 
হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্ার অপ্রাচূধ্য- 
হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন্২ 
অনতৎকন্দ না করিয়াছেন এবং কি২রূপে তাহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে 
মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহ1 কি চক্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কএক বৎসর পূর্বে কোন মহাশয়কর্তক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হুইয়। অল্পবয়স্ক 
কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন । উক্ত কালেজে ধাহাব1২ 
বিষ্ভাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার! কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য 
শান্পে বলেন যথ! সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধামাঃ এ বচনের তাৎপধ্য কি চক্দ্রিকাকার 

৩০ 
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মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। ভঙুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্টা আবশ্তঠক বটে কিন্তু শস্তাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগছ্বীশ্বরের হস্তগত তবে 
ভূমিরোপণাদিতে মনুষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্ঠাকমাত্র কিন্তু পূর্বজন্নাজিতা বিদ্যাঃ 
পূর্বজন্নার্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্ট্রে বিদ্োপাঞ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
মহাঁধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথ! বিদ্যারত্বং মহাধনং ইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ ষে মহাবত্ব 
তাহার মূলোৎ্পাটনের চেষ্টায় চক্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের 
ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্নণ্ীক্ম মহাশয়দিগের অধিকাবহওয়াতে 
তৎস্থানস্থদিগের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অভ্যাবশ্বক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পুর্বে 
এতদ্দেশীয় সন্ত্রস্ত লোকের সম্ভতানদিগের মধ্যে কেহ২ বনুশ্রম এবং ব্যয়পূর্ধবক ইঙ্গরেজী 
শাস্ত্রাভাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা স্বীকার করবেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রের অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বপ্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা! দেখিয়া আম্ব18 
চমত্কুত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কপায় 
এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্শিক ইংগ্নণ্ীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে তিন্দু- 
কালেজপ্রভৃতি কএকট] পাঠশালা স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা 
রীতি আর প্রায় দ্রেখা যায় না বরং হিন্দু বালকের ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন 
এবং তত্দুষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উত্সাহ জন্মিতেছে | 

অপর আমি পূর্ববপত্জে লিখিয়াছিলাম যে ধাহারদিগের দ্বারা চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হুইয়! থাকে তাহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথা সর্বদাই লিখিয়া থাকেন ইহাতে 
চক্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন সুতরাং তীাহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহা তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি 
কোন কথা কহি না। অপরু চক্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র ঘনকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ট আছেন 
একথা! আমি কিব্ধপে বলিব যেহেতুক কএক জন সন্ত্রাম্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক 
মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহারা চক্দ্রিকাপাঠে যত সম্ভষ্ট হইয়। থাকেন 
তাহা আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কিনা তাহা তিনিও জানেন 
ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়েরা যদি তাহার প্রতি অসম্ভুষ্ই 
থাকিতেন তবে কেন মুল্য দিয়! চন্দ্রিকা গ্রহণ করিতেছেন । উত্তর চক্জ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ 
এই অন্ুবোধে কেহ২ এঁ কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ং ধনি লোকের বাটীতে 
চক্দ্রিককার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্বক নানামতে আহন্কুগত্া প্রকাশ কবিষ্বা থাকেন এবং 
তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এনিমিত্তে চন্দ্রিকার মৃল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ, দিয়া'থাকেন এবং তত্ভিন্ মধ্যে২ প্রকারাস্তরেতেও তাহার উপকার 
করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধো অনেকে অহ্ছগতপ্রতিপাদক হয়েন 


সমাজ ২৩৫ 


বিশেষতঃ অনুগত ত্রান্ধণের প্রতি কেহ বিশেষ অন্তগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । কেহ২ 
বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতা ভক্ত কেহ২ আছেন পুর্ব হরু ঠাকুরনামক এক 
ব্রা্ষণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্বকালীন 
ধনাঢ্য হিন্দুর! উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্িষয়ে 
বহু অর্থ বায় করিতেন । উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়ের? ষে 
শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওয়1 কঠিন কিন্তু চত্্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্ড্রিকা গ্রহণ করিয়া! থাকেন যাহা 
হউক এ শিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক ।--কম্যচিৎ ষথার্থবাদিনঃ | 


(১৪ যে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) ৪ 


বালা সমাচার পত্রহইতে নীত ।-_প্রীশ্রীযৃত ইঙ্গলগাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ 
স্থবে বাঙ্গল৷ বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মন্তষা আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতানগরে তাহার সহলক্রাংশের একাংশ হইবেক ইচ্াতত 
৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্ঠান্ত ও মিসিনরিদিগের পাঠাশালায় ইংরেজি 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাক্তিক হইয়াছে ইহাতেই 
কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্মকম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাহারা এতদ্বিযয়ে চেষ্টিত 
আছেন তাহারদিগের আশালত1 কর্দাচ ফ্লবতী হইবেক না কেননা! ইহা অতি যথার্থ 
ধন তাহা! অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিনসিনরি মহাশয়রা প্রায় ত্রিশ বংসরাধিক 
হইবেক হিন্দুব ধন্মলোপের যত্ব করিতেছেন এপযাস্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
আমর এমত মনে করি না যে এ ধম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে 
বারম্বার এ'বষয় লিখিয়! দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যেষদি গোপনে কোন 
বালক অখাদ্যাঁদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্দুর খাদ্যাদ্দিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্বার তাহার যথাশাস্্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহাধ্য হইতে পারিবেক না আর 
যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশ ঘটিবেক তাহার ছুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের ম্বত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে 
বাখিতে পারিবেন না এবং পরবে জলপিগুস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যার্দি কারণ- 
বশত; যত্ব করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়৷ ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরস্ক ধার্মিক 
রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্মচ্যুত হয় নতুব! হিন্দুসমূহ. মধ্যেও অনেক 
মোছলমান ইংরেজ ইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমবা ববঞ্চ এমত বিবেচনা! কৰিব 
যেকএকজন পাতি ফিরিঙঈ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধম্ম লোপেচ্ছুকর্দিগকে জ্ঞাত 


২৩৬ জব্দ পাত্রে স্বেক্যান্ে কথা 


করিতেছি তাহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় নাহইলে কেবল হান্তাস্পদের পাত্র 
হইবেন মাত্র ।--সমাচার চক্দ্রিকা, ৫ই মে ১৮৩১। 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কোন চর্চাপেক্ষা যে কএক জন নান্তিক 
হইয়াছে ইহারদিগের কথোপকথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবস্ত লোকের 
বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়া! থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধন্মকণ্ম 
আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্ব জাতির 
উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্জরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছ৷ করিয়াছেন 
এবং হিন্দুর কি মুসলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণপূর্বক আপনি সখ বোধ করেন 
অথবা ধিনি২ বাঙ্গল! পাসিইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড় শিক্ষা! করিয়াছেন তাহারা পরস্পর 
এতদেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রার্দি লেখেন এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাহ যিনি 
জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজনবখতঃ ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ 
ইহা হইয়াছে এমত সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। এতদ্েেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং 
যাহার! ইঙ্গরেজী বিছ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহাঁরদিগের মধ্যে যাহারা! ভাল শিক্ষা করিয়াছে 
তাহারা প্রায় পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষ ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা কহিতে 
পাইলে বাঙ্গল বাক্য ব্যবহার কৰে না ইহারদিগের বাঞ্চ৷ এমনি হইয়াছে যে এ প্রকার 
পোসাক পরে তাহা পারে না ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি হ্থন্দর দেখায় ন। অর্থাৎ 
ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাহারদিগের স্তায় পোসাক পরিলে 
চাটগেঁয়ে ফিরিজি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটার অস্তঃপুরে প্রবেশ কৰিলে 
অন্ত লোক দেখিয়! মনে করিবেক যে এক জন মেটে ফিরিঙ্গি ইহারদিগের অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ অবিকল করিতে পারে ন1 কিন্ত ইহারদিগের ইচ্ছা বটে 
তাহ! করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন যে ইহার! যদি সাহেব 
লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণ শব্দের অর্থাৎ 
জাতি ইঙ্গরেজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতাশ্খেত ইত্যাদি 
বর্ণ ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে ধদি বল সর্বাঙ্গ শ্বেত কাচ হয় ইহা হইভে : 
পারে কিন্ত শরীরের মধ্যে যদি মুখখানি শ্বেত হইয়! উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
হইবেক অর্থাৎ সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছার্দিত করিয়া শ্বেত মুখখানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার 
কাল! মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় 
কিয়দংশ হইয়! উঠে তবে কি হইবেক তাহা! দেখিলে লোকে অবশ্তই মুখপোড়া কহিবেক 
এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 
স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রবীণ লোক সকল ভাবি ছুঃখ 
বিবেচনা করিতেছেন । 


চু 


সমাজ ২৩৭ 


পাঠক মহাশয়ের। বিবেচন। করুন লোকের বিষয়কম্মের এবং অন্যান্য স্থুখ ইচ্ছ| রাগ- 
রঙ্গাদির চেষ্টা সংপ্রতি কএক বৎ্সরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ 
ংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়! যায় ইহাতে এ নাস্তিক পশুদিগের সম্বাদে এমনি বোধ 
হয় যেমন অস্বাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কর! হয় এইক্ষণে এই বিষয়ের 
গোঁল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বাল নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা বাজাভিন্ন 
কাহার সাধ্য নহে যেহেতৃক যগ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ববৎৎ জাতিমালার এক কাছাবী হয় এবং 
মাজিস্মেটলাহেবদিগের উপর ভাবার্পণ করেন যে তাবলোক আপনার আচার ব্যবহার 
ধশ্মধাজন না] করিলে দগুপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই এ বালীকেরা তৎ পর 
দিবসেই ব্রাঙ্ষণ দেখিয়। কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিন্ধণ হইলে 
অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধারুষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ববক 
অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আন্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃক্সানে যাইবেক 
কেহ তুলমীমাল। ধারণ করিয়া সর্ধবদ1 হরিবোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবর্নব্‌ 
জেনবল বাহাছৃর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধশ্ম রক্ষাকরণপুর্বক 
পুণ্য প্রতিষ্ঠ! প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন। | সমাচার চন্দ্রিকা, 
৯ মে ১৮৩১] 


(১৪ মে ১৮৩১1 ২ জ্ষ্ট ১২৩৮) 


পরম কল্যাণীয় শ্রাযুত সন্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেধু ।--কতিপয় দিবস 
গত হইল কলিকাতাব এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়? এজগদপ্বার দর্শনে কালীঘাটে 
আপিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানস্তর পূজার নৈবেদ্া্দি আয়োজনপুর্ববক 
সমভিব্যাহ।বে ' জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে (প্রণাম 
করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের স্থপন্তানটি প্রণাম করিলেন ন' ব্রন্ষার্দি দেবতার দুরাঁরাধ্য 
ধিনি তাঁহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের ছার সম্মান রাখিল যথা! শুড. মাণিং ম্যডম্‌ 
ইহা শ্রবণে অনেকেই শরবণে হস্ত দিয় পলায়ন ককিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ 
প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি 
ঝকৃমারি কর্যে তোরে হিন্বুকাঁলেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদ্ধায় 
গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিতে আঁমি এক ঘর্যে হইয়াছি ধশ্মসভায় বাইতে 
পারি না এই সকল থেদোক্তি শুনিয়! অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা 
শুনিম়্াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে 
কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথ কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাক! দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে 


২৩৮ স্ওন্রাে পত্রে লস্েব্কাত্লন্ ক খা 


করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ 
কালীকিস্করস্ত ।-_-সং প্রং | 


(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ আবণ ১২৩৮) 

হিন্দুকালেজ ।-_মেষ্টর ডেমল্সের [ 10:,09077)9 ] সাহেব ধিনি অভিথ্যাত্যাপন্ন বিদ্বান্‌ 
এবং প্রায় আরভ্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া! শিক্ষকদিগের হ্ৃরীতিক্রমে বিদ্যা 
প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে মেষ্টর ইম্পিলিটু [147 9799৭ ] সাহেবকে 
মেম্বর মহাশয়রা নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 

অপর শ্রীযৃত মেশ্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞ' 
তাবৎ ক্লাস মেষর এবং পণ্ডিত মহাশরদিগের প্রতি দেন যে চিন্দুকালেজের ছাত্রের 
ফিরিঙ্গির মত পরিচ্জর্দ না করিতে পায় খথ! ফিরিঙ্গি জ্বতাপায় সবচুল মাথায় খালি 
আঙ্গরাখ! গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে স্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দঈ্লাড়িয়ে 
প্রাশ্নীব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিজি জুত| পায় না দিতে পায় উড়ানি 
কিন্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্প্রশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা! কবে ত্রিকচ্ছ 
করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণান্গুকীর্ভনে সর্বদা বত হয় কাছ? খুলে প্রত্রাব ত্যাগ কর্যে 
জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা 
মহিষটান1! ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে 
যায় অতএব মেম্বর যহাশয়র। অন্চ গ্রহপূর্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন 
করিলে বড় ভাল হয় যগ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের স্থরীতির শাসন 
উল্লজ্ঘম করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া! দেন 
এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন দেখি কিপর্য্যস্ত 
কালেজের শ্াবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদ্দিগের বিদ্যা 
প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বাঁলকদিগের এঁহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা 
কবিতেছি এবং তজ্জন্য যে সছুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়ের! ঝাগভাগ ত্যাগ 
করিয়। রীতির সার্ভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক ।--সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর 7 


(৬ জুলাই ১৮৩৩ । ২৪ আধাঁঢ় ১২৪৭) 


পূজনীয় শ্রীযৃত চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । প্রণতিপূর্বকং নিবেদনমিদং । আমি 
শুনিয়্াছিলাম ইঙ্গলগ্তাধিপতির বাজ্যাধিকান্ে অবিচার হুয় না পরে আমার 
জ্ঞানোদয়াবধি যে২ বিষয় অন্ভূত আছি তন্দারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার 
স্বজাতি মন্ত্ির্গও রাজতুল্য স্থবিচারক বটেন কিস্কু সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি 


সমাজ ২৩৯ 


নানা বিষয়ে মন্ত্রিবর্গের অমনোযোগে দোর্দ ও প্রতাপান্িত রাজা প্রজাপালনার্থ 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা! দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ 
হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্্বী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে 
ধার্মিকের সন্তান কুল ধন্ম ত্যাগে রত হয় সবল তুর্ধলকে প্রহার করে দস্কাভয়ে সকলে ভীত 
হয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নিধ্ন হইয়া যায় অন্নচিস্তায় লোক 
সর্বদ1 হাহাকার রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ অরাজকে ইয়া! থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই 
ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রাতি মদীয় অবস্থা 
অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা ভ্যাসার্থ হিন্ুকালেজে লমর্পণ করিয়্াছিলাম এ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপর্য্যস্ত পাঠ সমাঞ্চ 
করিলে পর আমার বোধ হইল ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎ্পত্তি হইয়াছে এজন্য এ 
কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে 
সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্যার্থী হইয়া নান! 
স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জীপুরের স্কুলে তাহাকে 
কএক মাস ইঙ্গরেজী বিগ্াভ্াস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে থাকে কোন্স্বানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার শেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না! 
আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম যিসিনবি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিমা থাকে তৎপরে 
আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিংকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কষ্টা বান্দ- 
নামক পাতিফি?রঙ্গি এক জন গত ন্রানযাত্রার দিবসে আমার বননুগলির বাটাতে যাইয়। 
এ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয় বগীগাভীতে আরোহণ করাইল বালক 
শিক্ষকের বশীভূত হইয়] তৎ্সমভিব্যাহারে গেলে ততকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল ন! 
কিন্ত যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া 
গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমাব পিতাকে সম্ধাদ দিব! আমাকে কে্টা বান্দা ধরিয়া 
লইয়া! যায় তৎ্পরে কএক দ্বিবল আমি তত্বকরত এ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া 
বাটীমধ্যো প্রবিষ্টহওনের চেষ্টা করিলাম কোনমতে গ্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পো'লীসে 
নালিস করিলাম মাজিশ্বেটসাহেবও তাহাতে মনযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে 
ছাড়িক়1 দ্রিতে হুকুম দিলেন না এ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক থাকাতে সুতরাং 
কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অন্মদাদির অন্ুপান্য উপাসনা করিবেক ইহাতে আমার 
জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজ্জার অধিকারে জাতি প্রাণ ধশ্ম মান সকল যায় সেখানে 
বাস কবিয়। অবশ্যই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে । 

এতদর্থ অন্মদ্দেশীয় হিন্ু ধর্মশীল ব্যক্তিদ্দিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনবি 
এতন্নগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহারা পূর্ব্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাঁব পাঠে লোক 
জমায়ত কবিত তাহাতে তাহার্দিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্বক বালক 


২৪০ গগুযাদ গতর স্ষেক্যানেল্র কাথা 


ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্মা করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 
মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 
যে পধ্যন্ত বয়্ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পধ্যস্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত ভাঁদুশ কোন পাঠশালায় পাঠাইবা 
না! আমার মত অনেকে সন্তান হাঁরাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছ1২ বলিয়! ক্রন্দন 
করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
পুত্রকে এ মত কষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটাহইতে বাহির করিয়া লইয়া! যায় 
আর কলিঙ্গ৷। নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুভ্রকেও তাুশ প্রকারে লইয়। গিয়! গ্রীষ্টিয়ান্‌ 
করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্তির এক পুভ্র অপর কালু ঘোবনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুল্রকে খ্রীষ্টিয়ান্‌ করিয়াছে আব নাম আমার স্মরণ হইল না ইনাঁই বিবেচনা 
করিয়। হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন 
না হয় আপনার সাবধান থাকুন রাঁজাসত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে 
ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আধষাঁট। 
পুল্রশোকে কাতরন্য 1 চক্দিকা । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১ । ৭ .কাত্িক ১২৩৮) 


আমর শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রী শারদীয় মহাপুজার পূর্বেব যে২ ভাগ্যবস্ত শাস্ত 
দাস্ত মহাশয়ের! ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে বাধিক দিয়া থাকেন তাহার! সংপ্রতি অতি সতক 
হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান ধাহারা গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারদিগকে দিবেন না । এক্ষণে শুনিতে পাই উল! ও বাশবেড়িয়া সমাজের চারি পাঁচ জন 
অধ্যাপক শ্রীযূত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমর! সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্জানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা উচিত তাহা করুন এবং এমত 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাদুশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের 
চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্। বাজা বাহাছুর এ 
মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপগ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 
হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব ন।। 
আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুল্রেরা পৈতৃক 
বাধিক দৈবকন্ম ও পিতৃকর্শ পালা! মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীশ্রী শারদীয় পুজা 
শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রপন্নকুমার ঠাকুরের পাল! তিনিও উক্ত পুজা পূর্বরীতান্সারে 
স্থুসম্পন্না কবিবেন তাহাতে সন্দেহ কি । এক্ষণে ক্ষুদ্র নাস্তিকদিগকে আমর! এই কহি যে 
তাহার! ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইজরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা 
অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিম পূজা করেন না কিন্ত কএক জন ছোঁড়। উক্ত বাবুহইতে ইঙগবেজী 
বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহ1 কেহ সপ্রমাণ করুক । 


স্ান 


অমাজ ২৪১ 


অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীধুত বাবু নীলমণি দত্তের পুক্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত 
যেপ্রকাঁর ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাহার তুলা অত্যন্স বাঙ্গালি ইঙ্গবেজী 
বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায় । তিনি কি শ্রীশ্রী ছুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাঁধমের! 
তাহার বাটাতে গিয়। দেখিয়া আন্থৃক শ্রীশ্রী” অন্থিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ববক 
এ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে । 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্ধাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত 
ভোলানাঁথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিলক্ষণ পারগ বলিতে তইবেক। যেহেতু তিনি 
রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও মধ্যে 
দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব সে সকল পত্তর- 
লেখক এবং কচি২ নাস্তিকদ্িগকে কহিতেছি তাহার? এ সেনজবর বাটাতে গিয়! মচামায়ার 
প্রতিমা দর্শন করুক । এব" সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক স্তবপাঠ 
করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোহতংকৃত কত্যোহং সফল জীবিত মম। 
আগতাসি সদ] ছুর্গে মানেশ্বরি মদ্ালয়ং ইত্যাদি । 

অতএব ইঙ্গরেজী বিদা! ভালরূপে শিক্ষা করিলেই টদবকশ্ম পিতৃকম্ম ত্যাগ করিতে 
হয় এমত নহে । যদ্দি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়ত! 
আছে তাহার তদ্ৃপদেশে উক্ত কন্দে ক্ষান্ত হইয়াছেন । ইহাঁও সতা নহে কেননা শ্রীযুত 
কাঁলীনাথ মুন্সী তাহার পরমান্সীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মলভায় ইহার সর্ধদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে । অথচ তাহার বাঁটীতভে শ্রীশ্রী” ছুর্শোথ্সবাদি তাবৎ কর্ম হইয়া 
থাকে এবং শ্রীফুত বাবু রাজরুষ্চ সিংহ ও শ্রীযূত বাবু নবরুষ্জ সিংহ ও শ্রীযুত বাব শ্রী 
সিংহদিগের সহিত কি রায়জীয় আত্মীয়তা নাই । অপরঞ্ শ্রীযুত বাবু ছ্বারিকানাথ ঠাকুরের 
সতিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়ত! আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিভ্যকম্ম বা কাম্যকম্ম 
কিছুই রহিত করাইতে পারিয়্াছেন তাহ! কখনই পারিবেন না এ বাবুর বাঁটাতে ৬ দুর্গোৎসব 
৬ ঙ্যামাপুজা ৬ জগদ্ধাত্রী পুজা ইত্যাদি তাবৎ কম্্ন হইয়া থাকে । অতএব এমত কোন হিন্দু 
আছে ষে দৈব ও পিতৃ কম্ম ত্যাগ করিয়া] আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে । উক্ত বাবদিগের 
বাটীতে এই মহোৎসবে ভাভাবদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্তিত হইয়া! আগমন করিবেন 
অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ বায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার 
নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিিবসাবধি শনি নাই যে 
রামমোহন বায় কোন স্থানে প্রতিমা] দশন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের 
পূর্ব্বে দেবপুজ! কবিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্গগরেই 
দেখ! শুনা গিয়াছে ।--চক্দ্রিকা | 


৩৬ 


২৪২ বাদ পাত্রে সেক্যাবেলে কথা 


(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ | ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

বাঙগণাদ্ির বিবাগ ।_-পর্পণশন্ত্রের স্বানান্তরে অবিবাহিত ক্রাঙ্গণন্গ ইতিন্বাক্ষবিত 
যে এক পত্র দুষ্ট হইবে তন্মধো শিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোষোগ আমরা 
প্রার্থশা করি এতদ্ধেশীয় নাবহার প্ষিয়ে ধাহারদদগের প্রজ্ঞত। আছে তাঁহারা তল্লিখিত 
বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না । এতদ্দেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে 
যাদুশ ছুংখ ঘটিতেছে তাপুশ দুঃখ যে 'অপনর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোঁধ হয় নাঁ। শ্রুত 
আছি যে ছয় শত বংসর হইল গৌড়ীয় ঝাজা বল্লালসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের 
গুণ ও কীর্তাগ্গলারে তত্তদ্ধ'শ গত নানা বিভেদ করেন এবং মটুকম্মশালিত্বাদি গুণ যে 
বাহ্গণেরদের ছিল তীাভারদিগকে কুলীন বলিয়া! ম্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ 
কব্েন এবং ষাহারদেব উক্ত গুণগত কিঞ্চিং ভারতভন্য ছিল ত'হারদিগকে নীচ২ মধ্যাদ। 
শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম বাজকতৃঁক আদি হইয়া একেবারে দেশমধো £ 
বাবস্তার ন্যায় দূ হইল | কিন্তু এ বল্লালসেনক্লুত নির্দারিত বিষয়ের এই এক নিম্নম ছিল 
যে এ মধ্যাদা পুরুযান্ক্ূমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল ষে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে 
প্রাপ্ূ হইলেন ত্রাহারদের ইদানী" তত্তৎ গুণ লোপ হইয়া তাদুশ পদ থাকিল। ইহার 
এক ঈম্পষ্ট প্রমাণ এই মে অন্য২ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধো যত পণ্ডিত -আছেন তাহার তুরীয়াংশ 
প্তিত৭ কুলীনেরদের মণ্যে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এত দ্দিযয়ে 
বল্লালসেন আজ্ঞা! করিলেন কি না তাত! আমর! অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি এ কুলীনেরা 
নিছ্ুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এব অপরের মধ্যেও যাহার কুলীন জ্ঞামাতা তিনি 
বংশের মধ্যে অত্যন্ত সন্তমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেবি তদ্িষয়ক অত্যন্ত চেষ্টা ও তাহাতে 
মধ্যাদার বুদ্ধি হয় । অতএব কুলীন পান্রেরদের প্রতি এমত অনুবাগপ্রধুক্ত এ কুলীনের! 
নিষুলহইতে কনা গ্রহণ করাতে স্বীয়২ ম্ধ্যাদা প্রদানের অনেক মুল্য লইতে লাগিলেন । 
এবং ত্রাঙ্মণাদির ব্যবস্থান্থমারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রধুক্ত তাচারা কেহ ১০ বা 
২০ ব1 ৩০ বা ৪০ বা ৫০ ধিবাহ করেন এব তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্যা গ্রহণ 
করাতে অবিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই শ্বানে তাদ্শ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু 
সেই বিবাহিত স্্রী নকল নিতা স্বীঘ্২ পিতৃ গৃহে থাকে স্বাণী কেবল কখন২ তাহারদের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ কবাতেই টাকা দাওয়া করেন । 

অপর এ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যেকুলীনেরদের নিষ্কলের কনা! বিবাহ 
করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীনভিন্ন অন্য ব্রাঙ্গণেরদের বিবাহ করিতে অনেক 
টাকা দিতে হয় এবং এ বিবাহ করণেতে তাহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকাপধ্যস্ত 
কর্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তীকারা বন্ৃকালপর্ধান্ত এ কর্জেব সদ সাগরে মগ্ন হইয়া 
থাকেন ইহ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা! ক্লেশ উভয়ই জন্মে। 


সনাজ ২৮৩ 


এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্ক ইহা শাগ্ুবিরদধ ও লোকের সুখ- 
বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অন্তমান করেন যে ভারতবর্ষের হধো বাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন 
এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাদ্দিপতির আজ্ঞাতেণ্ড ভাঁভা স্থগিত হইতে 
পারে । এবং এই কুব্যবহাদ যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ খ্রাঙ্শণেবদের ষেমত 
উপকার জন্মে বোপ হয় যে এঁহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদুশ উপকার প্রায় দুষ্ট হয় না । 

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাঙ্গণের1 উক্ত বর্তমান ব্যবহাবেতে যে অনুপকাধ্ধ ও তদন্ূপকার 
যে উপায়েতে নিবুক্তি হইতে পারে ইহার এক দরখ।স্ত বদি গবর্ণষেন্টে প্রদান করেন তবে 
এ দরখাস্ত যে তথায় স্ুগ্রাহ্ হইবে ইহাতে কিছু সন্দ্েত নাই । 

খ্যপি বত্তমান গবর্ণষণ্ট প্রজারদধিগের দুঃখ রহিত ও স্থখের বুদ্ধি করিতে সব্ব্দা 
চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহাধ দেশের মধো এমভ বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোত্পাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ ভয় যে 
এতদ্বিঘয়ে অনেক ব্যাধাত আছে ভাহা লিপি বাহুল্য প্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম বিজ্ত 
পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন ভাভার যদি 
এক পাঞ্লেখা আমারদিগকে দশান তবে তদ্দিষয় পুনর্ববার বিবেচনা করিতে পার! ধায় । 


( ১২ ফ্েব্রুয়ারে ১৮৩১ । হফান্ধন ২৩৭) 

বন্ুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মভাশয় মঙ্রোদয়েষু। এদেশে কুলীন আ্াক্গণ 
মহাশয়দিগের  অত্যন্থপধুত্ত 'এবং শাস্ববিরুদ্ধরূপে 'প্রাধান্থু থাকাতে দেশের প্রতুল 
নাহ উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পঙ্দে অমঙ্গলদ্াধক 
হইসাছে বিশেষতঃ ধাভারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথব। বংশঙ্গ ব্রাঙ্গণ তাহারা যে 
কি পর্যন্থ তদ্দারা ফ্রেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের 
দৌবাত্ম প্রযুক্ত ধোত্রহীন আোতিয় অথবা বংএজ ত্রঙগণদিগের বিবাহ এয়া অতিদুঃসাধা 
হষ্টয়াছে যেহেতৃক অথ বার়ভিম্্র তৎ্কশ্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাহারা যোত্রহীন 
তীশ্রারদিগের বিবাহহওয়া ভার কত শত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং ধংশজ বাঙ্ষণ বুদ্ধাবস্াঁ- 
পধ্যনস্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইমাছেন এবং এউক্ষণেও অনেকে ৩০ ৪০,৫০ পঞ্চাশ বা 
ততোধিক বতৎ্সরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরুপে শোকে জরজব খরখর এবং মরমর হইয়। 
বভিয়াছেন ভাভারদিগের এ কাটাযোতে আইবড় নাম খুচে কিনা বলাযায় না । কিন্তু 
তাভারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাহারদিগের ঘনের কন্তা 
সম্তানদিগের বিবাহ কুলীন ত্রাক্ষণভিনন অন্য কাহারো সভিত দেন লাই ইহাতে তাহার- 
দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যে কন্তাকে তীহারা পাত্রস্থা করেন এ২ কনার এবং 
সম্্রানসম্ভতি এবং ভাতার স্বামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্তাকন্তাকে আপন জীবদ্দশাপধ্যস্ত 
ষোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার বশে ফিনি যখন বাতি 


২৪৪ গওবাদ পাত্রে স্েক্ষানেলের কথা 


দিতে থাকেন তাহাকে তাহার আপন ভরণপোঁষণের ন্যুনতা করিয়াও উক্ত কুলীন 
মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তন্ভিন্ন উক্ত বাক্তির গুরসে যে২ 
কন্যাসম্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাহ্ণদিগের সহিত দিতে হয় এবং 
পূর্ববীতিক্রমে এঁ২ কন্যাসন্তানদিগের সম্পকীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষান্গুক্রমে 
করিতে হয় অর্থাৎ ধাহার প্রতিপুরষে আপন২ বংশের কন্যাসম্ততিদিগকে কুলীন পাত্রস্থা 
করিয়াছেন পুরুষান্ুক্রমে তীহারদিগকে এ দাড়া বলব রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ 
আপন অসন্গতিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ক্রটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা 
করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন স্থৃতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোল্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তির 
অন্ত২ সহম্্র২ ক্রেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝ! ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত 
কুলীন প্রাধান্ত এতদ্দেশায়দিগের নিদ্ধনহওনের এক বলবৎ কারণ যদ্িশ্যাৎ তাহারদিগের 
ধননাশের প্রতি অন্তান্ত২ কএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা 
অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ বাহারদিগের কুলমধ্যাঁদা আছে তাহারা বা তীহারদিগের 
সম্তানের। অন্যান্য ব্রাহ্মণের গ্ভায় বিদ্যাভ্যাসকরণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তাহারা 
জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণের নানা গুণে গুণবান হইলেও জাতাংশ 
বিষয়ে তাহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে প্নরিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অথ 
ব্যয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি 
পরিবারের ভরণপোধণের ভার হইতে ও তাহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন 
না। যদ্দিস্যাৎ কুলীন ব্রাহ্ণদিগের মধ্যে বা তাহারদিগের সম্তানদিগের মধ্যে কেহ এইক্ষণে 
কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাহারদিগের সেক্প বিদ্যাভ্যাসে 
দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাহারা বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমধ্যাদাকে এক 
লভ্যজনক বাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়! অহঙ্কৃত হয়েন 
এবং অহঙ্কারের ঘে দোষ তাহ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব- 
গুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো! বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ 
লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করাযায় তন্মধ্যে অনেকে 


টব 


উক্ত নবগুণ বঞ্জিত বরং তীহাবদিগকে নিপুণ চুড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে 


এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুরপ্রভৃতিব প্রতি ক্রোধাণ্থিত 
হইয়া পাত্রিযানে কাগভরে আপন২ পতীর সহ শয়নে থাকিয়া হুধ্যোদয়ের প্রাকৃকালে 
আপন নিদ্রিত পত়ীর গাজরের সমস্ত স্বণ পৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র 
অতিসাবধানপূর্ববক খুলিয়! লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে 
কোন২ কুলীন মহাশয়ের রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটাহইতে স্বং পত্বীকে আপনং 
গুহে আনয়নপূর্বক এঁ২ কন্তার পিতৃদভ ত্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় 
করিয়া আপনারা মজা মান্রিয়াছেন এবং উক্ত কন্তারদিগকে নানামতে ক্লেশ 
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দিয়াছেন পরে এ অভাগ! কন্তারদিগের পিভ়ু মাতৃ অথব! ভ্রাতৃ প্রভৃতির! এ কন্তাঁর 
ধড়ে প্রাণ থাঁকিতে২ তত্তৎসম্ধাদ প্রাপ্ত হইয়! উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন ম্হাশয়দিগকে 
অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দার] সন্তুষ্ট করিয়া! চিকিৎসাদিছ্বার1! উক্ত কন্তারদিগের 
প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্তাসস্তানদিগের 
তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ ব1 ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বার ন1 হয় সে স্থলে এ অভাগা কন্তাসিস্তানাদির 
জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতৃক কুলীন মহাশয়ের আপন২ 
স্্ীপুক্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকম্ম জানেন যে তীাহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে 
ও তাহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্দরপ চেষ্টাকে আপন২ 
কৌলীন্যের হানিকারক জানেন * * * 


€( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ন ফাস্ভন ১২৩৭) 
[ গত সপ্তাহে প্রকাশিত প্রেরিত পত্রের শেষ 1] 

কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্মে এবং অহিতাচবপপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় ধোত্রহীন 
আোত্রিয় বা কুলশ্রাস্ত বংশজ ব্রাঙ্গণেরা যেকি পধ্যস্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা লিখিয়! 
শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়শবাৰিধারা 
অনিবাধ্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়েব1 পূর্ধবের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়াও 
সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক ত্রাহারা কুলীন কিন্ অনা লোকেরা যদি এ 
প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাহার! 
সাধারণ দক্থার ভ্আাঁয় দণ্ডনীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্বপুরুষের বংশাবলিজ্ঞাত 
স্ততিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাঙ্গণ আছেন তাহারা যাচ এাকরত ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করেন । এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়া থাকেন 
কিন্ত যখন কোন ভদ্রলোকের কন্তার বিবাহোপস্তিত হয় তৎ্কালে যদি উক্ত ঘটকেরা এ 
বিবাহের সমন্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণীত বাত্রিতে তাহারা আপন২ দলবল 
সমভিব্যাহারে উক্ত কন্যাকর্তার বাটাতে আসিয়! উপনিত হন এবং যত ঘটক এ ধাত্রিতে 
আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানদ্বার। তুষ্ট করা কন্যাকত্তার 
অতিকর্তব্য কম্ম হয় অর্থাৎ কন্যাকর্তী আপন২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও 
সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাপা তুষ্ট করিয়া থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে 
এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব কলিকাতানিবাসি এক জন অতি সন্ত্রান্ত লোক আপন 
কন্তার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নিদ্ধন 
হইলেন এবং তৎপবে তাহার মনে এতদ্রপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন 
ভপ্রাসন বাটা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমপণ করিয়া 
এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়।৷ অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করিলেন 


২৪৬ হন ওক্ঞাদে পত্রে সেক্তাব্লে্ কথা 


অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাঁস করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্বব 
' চু'চুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বস্তর হালদীর মহাশয় আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা 
বায় করিয়াছেন এতগ্ডিন্ন জিলা চব্বিশপরগনার অন্তঃপাতি বড়িস্তানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ 
চৌধুরি গোর্ঠীপতি মহাশয়েরা এবং জিল! হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের] পুরুষাচ্ছুক্রমে কুলক্রিয়! করিয়া আসিতেছেন যদিস্তাৎ তাহারদিগের 
মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন ভইয়াছেন, তথাপি কুলক্রিযাী যে তাহাবদিগের কুলকম্ম 
তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পাঁরিতেছেন ন! স্থতরাং সহল্র২ প্রকার উৎপাত হ্বীকার করিয়াও 
আপন২ কুলকর্দ বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় 
অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সা্টকুল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যন্পপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং 
অসহ্য যে গর্ব আছে তাহ] খর্ধ করেন অর্থাৎ তাহারদিগের যে যে অন্বায় প্রাধান্য আছে 
তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং এ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যেই 
উক্ত কুলীনের! শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ত্রাঙ্গণদিগের শ্লায় আপন২ ক্সী পুভ্রাদি পরিবারের 
ভবরণপোসণবিষয়ে কোন ক্রটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে 
মহোঁপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার 'প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা 
বিদ্যাভবাসে মনোযোগী হন স্কৃততরাং বিদার প্রাচধ্য. সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার 
প্রাচুর্য হইলে দেশের যে কিপধাস্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা! ভাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর 
কিআছে। যদি কে বলেন গবর্ণমেণ্ট কুলীনদিগের প্রাান্া রহিতের কোন আইন 
প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকের] মনঃগীডা পাইবেন । উত্তর এত ড্রপ 
মনঃগীফাতে গবর্ণষেণটকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেভেতৃক সান্সিপাতিক রোগী 
সদাসর্বক্ষণ জল পান করিতে চান্ে কিন্ধ যেপধাস্ত তাহাকে এ রোগ ত্যাগ না করে 
সেপর্যস্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতদ্রপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন্‌ না 
তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি মানা অভিশীপ করে এবং কটু উক্তি করে 
কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এবিষয়ও তদ্রপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন 
মহাশয়দিগের গ্রতি আমারদিগের স্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এততপত্র দর্পণে প্রকাশিত 
হইলে তাহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতৃক তীাহারদিগের এবং এতদ্দেশীয় - 
সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ স্্খবুদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যত্ব এবং শ্রম করিতেছি ইহা 
ত্রান্কারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্ত পবে ইহা তাহারদিগের বোধগম্য অবশ্য 
হ্টবেক কিমধিকং বিজ্ঞবরেঘ্িতি ভা € ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।--কশ্যাচিৎ হিতৈষি 
্রয়শ্য | ৃ 


(২৬ ফ্ষেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফাস্তন ১২৩৭) 
হ্ীযুত কৌমুদীসম্পাদকেষু ।--এদেশে শুনিতে পাই ঘে কলিকাতা নগবের অনেকেরই 
সংপ্রতি এই ইচ্ছা ভইয়াছে যে কুলীনেরদের মর্যাদার হানি না হয় অথচ অপিক বিবাহ 
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করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎ্পরোনান্তি আহলাদিত হইলাম যেতেতৃক তত্সিয়মে আমরা 
যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়! জানাইতেছি আমার পিতা স্বকতভঙ্গ 
ছিলেন এবং বাঙ্যকাল্াবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়। থাকিবেন তীহার নিজের বালগুহ 
থাকে নাই যাঁতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশ্তরের ভবনে ও পথপর্যটনে কাল গত 
হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চাবি পাঁচ বৎসর পরে ছুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন 
স্থানে বা দশ বংলসরের মধ্যে এক বার গননেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গুভ- 
হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুই শত ক্রোশ অন্তরে হইবেক স্থতরাং এদেশে যেরূপ শীভ্র২ 
আপিতেন ত্রাহ! কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার মাতামহ তাহাকে দেখহইতে 
আনিয়! আমার মাতার সহিত এবং আমার মার চারি মাতৃলহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন 
ুনি ঘে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও ছুই মাতৃম্বপার এক২ 
কন্তা হুইয়াছ্রিল আমবা যখন দশ বার বতৎ্সবুবয়ক্ক হইলাম সে কাঁলপধ্যন্ত পিতা অথবা 
বিমাতা পুল্র কোন তত্ব করিতেন না কিন্ত যখন ত্ীহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে 
আমারদের মাতার! কি জানি স্বাধীনতাঁতে বিবাহ দেন তখন পাচ ছয় জন ষগ্ডামক 
বিষাতা পুন্র মন্য পক্ষের দুই মাতৃল এবং পিতা জো্৯তাতের তুল্যবযস্ক এক পাত্রপহিত 
গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার 
গোপনে ও আমারদের অপম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাতে 
বিবাহ দিলেন সেইঅবণি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ংক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্তমান 
আছেন কি না তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা 
দাপীবূপে কালযাপন করিতেছি নুতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদুষ্টে 
ছিল তাহ! হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই ষে তদ্দারা আমারদের তুল্য ছুঃখিনী 
আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি | গ্রীমতী অমুকী দেবী ।---সং কৌং। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১ । ২১ কান্তিক ১২৩৮) 

কস্তচিৎ “চেতো। পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসস্তানন্ত' ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা 
গত সঞ্চানে প্রকাশ করিয়াছি । -** চেতো পরগনানিবাসি বিপ্রসম্তান লিখিয়াছেন যে 
ইজরেজী বিদা। শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি ত্বর্দেশ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া 
হ্থযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা কৰিলেন দিবা অবসানে খন 
এ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়! বসিম্বাছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটার বুদ্ধকর্তা ততৎ্পরে 
তাহার জোষ্ঠ ও মধ্যম পুল্র ও পরেও তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একেই তাবতেই বাটী- 
হইতে বহির্গষন করিলেন তহপরে তদ্বাটার ছুই জন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর 
মহলে প্রবেশ করিয়! নিশাবসান করিল যাবৎ কর্তা ও তাহার পুভ্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন 
করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। 


২৪৮ স্হন্াদে পাত্রে স্েক্াজেক্র ক্খ 


পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন ষেকি ব্যাপার হইয়াছিল আর এ 
বিপ্রসস্তানের সহিভ তদ্বাটার প্রাচীন খানসামার ঘষে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা 
প্রকাশাবশ্তাক নহে । যদিও উপরি উক্ত বুত্তাম্ত পাঠকরণানস্তর অন্মদাদির ইজরেজ 
পাঠকেরা মনে২ হাশ্য করিয়! হিন্দ্রদিগের প্রতি তাহারদের ঘ্ণ1 জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না 
তথাচ এরূপ বীতি চরিত্র এই বাঁজধানীর মধ্যে এতাদুক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় 
অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চধ্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে 
এপ্রকার কুরীত্তি নিবারণ করিতে যতুবান না হন ইহা যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে 
ৃষ্ট হইতেছে । নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষ! অষ্টগুণ প্রবল ( এইরূপ অনেকে কহিয়া 
থাঁকেন ) তাহাতে অম্মদ্দেশের কঠিন বীতান্গুসারে বিগ্ভাব্ূপ সে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে 
বঞ্চিত করাতে এ দুর্বার ম্দ্ন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া 
তাহারদিগের কামান্ল উজ্জ্বল করিয়া ষে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুফশ্মে প্রবুস্ত 
করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্ব বিনাশ হইবে 
ইহাবই ব! অসন্তাবন। কি আছে ।-.-কিন্তু ইহাও জানিয়! যদ্দি পুরুষেরা স্বপত্বীর্দিগকে অবহেলা 
করিয়া উপপত্ীর বশীভূত হুইয়! কেবল তাহারদিগের সভিত আলাপে রত হন বে হ্বন্ব 
পত্বীদ্িগের সতীত্ব ধশ্শ বিনাশ জন্য যে অন্তযোগ তাহা এ অবোধ পুরুষদিগকে বই আর 
কাহাকে অঙ্থিতে পারে। বাম্তবিক এই যে তীহারাই কুরীতির মূলাধার 'অতএব 
তাহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি । ৰ 
যদিও হিন্দরদিগের বিবাহের রীতি ইদানীস্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও উহ1 সত্য 
বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল 
বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ ক্র্য যদ্দারা সংপুরুষের মানসিক তমে! দ্বর হইয়া 
ক্ষমতাসমূহ উজ্জ্বল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে 
তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না খাকাতে কুমন্ত্রি ইক্জিয়েরা বশীভৃত হয় নাই 
ন্তরাং তাহারা ধৈধ্যাবলম্বন করিতে না! পারিয়া অনেকে কুকশ্মে রত হইতেছে এবং 
কুকম্মনকেও কুকম্ম জ্ঞান করে না! কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মুলাধাঁর যেহেতুক যদি তাহার স্বন্থ 
পত্বীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে ষে এ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়ণ 
উপপতির সহিত স্থখাঁভিলাঘ করে ইহা! ক্ষণেকের নিমিত্তও বোধ হইতে পাবে না ইহার! 
কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাশ্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাহারা 
উহার মুপাধার হইয়াছেন অতএব তাহারদিগকে নির্বোধ কহিতে আমর। কিছুমাত্র শঙ্ব 
করি না। | . 
জ্ীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দুঢ়তর শক্র ধাহার1 অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে অনস্থ 
না করিয়া? তাহাবদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশীলায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাহারদিগের 
প্রতি আমর! এইক্ষণে এই প্রশ্ন কবি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই 


'সমাজ ২৪৯ 


হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে । ত্াহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে 
বিছা অথবা জ্ঞান থাকিলে এ স্ত্রীলোকের কি এমত কুৎসিত কন্মে প্রবর্ত হইত । কিন্তু 
যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি জ্ত্রীলোকের বিগ্যাশিক্ষার এঁ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শক্র মহাশয়ের 
অন্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখন ভরসা করি 
না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা 
তাহার! তর্কসহিত বিবেচন। না কবিয়া কেবল অদ্ধের ম্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের 
পূর্বপুরুষের যাহ! করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাহারদিগের অপেক্ষা আমর 
জ্ঞানবান নহি স্ীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেব। করাই 
তাহারদিগের কর্ম এবং ধন্ম ইহ! করিলে তাহার! স্বর্গে গমন করিবেক 1-সং স্ুং 
| সন্বাদ স্ুধাকর ] 


(৪ জুলাই ১৮৩৫ ২১ আষাঢ় ১২৪২) 

শ্রীযৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।__-**কৌলীন্ত ষে এক মর্যাদা সে সর্বসাধারণ 
দেশেই আছে যাহার লক্ষণ আচারে! বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং 
নবধ। কুললক্ষণং । এই নবগুণবিশিষ্ট যে সেই কুলীন বল্লাল সেন কুমারিকা খগ্ডাধিপতি হইয! 
আধুনিক কৌলীন্য উপাধি বিশেষ দিয়! পূর্বকথিত রীতির বৈপরীত্যে নিশ্শলকুলে কলঙ্ক বীজ 
রোপন করিয়া বংশ ধ্বংসের ও নানাপ্রকার পাপ সঞ্চধারের জুচারু পথ করিয়! গিম্বাছেন 
যাহাতে ক্রমিক অপীম অমঙ্গল হইতেছে । সম্পাদক মহাশয় এই আধুনিক কৌলীন্য রীতি 
কোন শাক্সসম্মত নয় কেবল রাজ্যাধিকারির শাসনবিশেষ অত্যল্প স্থানে প্রচলিত যাহার সীমা 
পূর্বব বিক্রমপুর পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ মণ্ডলঘাট উত্তর রঙ্গপুর এই চতুঃসীমাবন্তি স্থানমধ্যে 
ব্রাহ্মণ রাটীয় বারেন্দ্র ও কায়স্থ 'অতিবিশিষ্ট সম্ভাননকল আছেন । ধশ্মশাস্বপ্রভৃতি সকলি' 
সতসন্তানেরদের নিমিত্ত বল্লাল আত্মপ্রতৃত্বের নিম্ত যে তুর্গম নিয়ম করিয়া যান সে কেবল 
যে ধন্মক্ষয়জন্য তাহা] নয় বংশলোপের এমত সোপান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে কালক্রমে 
এককালীন জগৎ হইতে সন্বংশরূপ মূলের উৎপ'টন হইবেক। দেখুন আমারদের যে স্ষ্টি কর্তা 
ঈশ্বর ভিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তুল্যাংশ উৎপত্তি করিতেছেন তাহাতে যদ্যপি এক কুলীনসম্তান 
আপন মেলান্রপাবে এক শত দার! পরিগ্রহ করিলেন তবে কি ৯৯ জন পুরুষকে নিঃসন্তান 
বলিতে পারি না। এবং মেলবদ্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্তা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই 
থাঁকিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি বত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্থবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন । 
ধশ্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তিহইতে বহু 
স্সীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না ইহাতে এ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা 
হইয়া জারজ সম্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্বোক্ত অবিবাহিতা স্্ীরা যৌবনযন্ত্রায় কাতরা 
হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে । যদ্যপিও কুলে জলাঞ্লি দিয়! এই কর্ন কারে 
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কিন্ত এ সকল সম্ভান বাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায়প্রযুক্ত এঁ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় 
জীবদ্দিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়াস্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রণহত্যা1 মহাপাতক 
উৎপত্তি হইতেছে ।...সংপ্রতি কন্তাবিক্রয়েতে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি 
করিবেন । হিন্দুশাপ্ত্রে নাতিদূরে সমাপেচ নাচাধ্যে নচ ছুর্ববলে বৃত্তিহীনেচ মুর্খেচ ষভভ্যঃ 
কন্যা ন দীয়তে । এই ছয় বঙ্জিত করিয়া কন্1 দান করিবেক এমত বিধি আছে সেই বিধি 
সমূলে ন্যশ করিয়া! কন্যার জনক যে স্থলে প্রচুর অর্থলাভ সেইখানেই কন্যাকে জলাঞ্জলি দেয় 
তাহার ভাগ্যে যাহ] থাকে তাহাই ঘটে পিতার ধন নিয়! উদ্দেশ বহু ধনযে স্থলে লব্ধ হয় 
তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি। এই গুরুতর খেদের বিষয়ে আমারদের ধর্্মশাস্ত্রের বচন 
সপ্রমাণ কর] যাইতেছে দৃষ্টি করিবেন। তদ্দেশং পতিতংমন্যে যদ্দেশে শুক্রবিক্রয়ী । ইত্যাদি 
ধর্দশাস্প্রভৃতির বহু বচন বিদিত আছে ।+*-ব্রান্মণকুলে রাটীয় বারেন্দ্র ছুই শাখা বিশেষ 
তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণিতে মেলবদ্ধ না থাকাপ্রযুক্ত পরস্পর কন্যাদানাদি করিতে কোন আপক্জি 
কলহ নাই রাটীয়ের মেলবদ্ধ থাকাতে তাহা! না ঘটিয়! অসীম অসীম অমঙ্গল যাহ পূর্বে 
লেখা গিয়াছে ঘটিতেছে । সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি এক বৃক্ষের শাখাছয়ে ফলের পৃথকত্ব 
নাহই'ত তবে আমারদের কোন আপত্তি করার সম্ভব ছিল না। অতএব মানস এই 
কৌলীন্য যে এক মধ্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ কুলীনের কন্যা কুলীনে 
বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরম্পরে পরস্পরের কন্তা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় 
না হয় আর কন্যাবিক্রয় ন। হয় ।--.যদাপি শ্রীলশ্রীযুূত এই বিষয়ে দ্রকৃূপাত করিয়! সংকুল ও বংশ 
রক্ষা কবেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কীন্তির ঘোষণা থাকিবেক নতুব 
ধশ্মক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তা কেবল দেশারধিপতির অমনোযোগই 
জানিব ।..-বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসম্তানসমূহের নিবেদন । 
(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--বিনয় পূর্বক নিবেদন মেতৎ ভারতবর্ষস্থ 
হিন্দুমধ্যে মহামান্য ভূদেবত। ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণী খ্যাত কতক আছেন আর 
কানাকুজ হইতে আদিশৃরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্ষণ তাহারপধিগের যে সকল সন্তান তাহারদিগকে ' 
ৰললাল সেন রাঁটরী বারেন্দ্র ছুই শ্রেণী বদ্ধ করেন অপিচ রাট়ীয়পধিগের মধ্যে কুলীন বংশজ শ্রোত্রিয 
ত্রিবিধা এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কুলীন কাপ শ্োত্রীয় ত্রিধিধা করেন রাট়ী ও বারেন্রের 
উভয় শ্রেণীতে পবম্পর শ্রীতি ভোজন আছে অন্ন ব্যবহার করেন কন্যা আদান প্রদান করেন 
না বিশেষতঃ বাটি শ্রেণীর মধ্যে কফুলীন ও প্রধান বংশজ মহাশয়র1! কিঞ্চিৎ, অর্থ লভা হইলে 
শতাবধিও বিবাহ করেন কিন্তু ভার্ধ্যাগণকে অন্নবন্ত্র দেন না তাহারা আপন২ পিতৃগুহে 
থাকি! উদর পরিতোষ করেন কুলীন ও বংশজ মহাঁশয়র। কখনো২ বৃত্তি আদায় করার মত 
এ সকল্প ভাধ্যার নিকট গিম্না থাকেন যদ্তপি কিছু২ অর্থ লভ্য হয় তবে এক স্থানে হই এক 
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দ্দিবস বাসও করেন নতুবা! অবলারদিগের প্রতি নিষ্টৰ হইয়া রাগ ভবে সেস্থান পরিত্যাগ 
করেন আর কখনো তত্বাবধারণ করেন না এইব্ূপ ব্যবহারে এ সকল ঘরে প্রায়ই ক্ষেত্রজ 
কুলীন কূলোস্তভব কুলাঙ্গার অনেক হয় তাহারা কুপ গৌরবে বিদ্ভাউপাজ্জনে মনোযোগ না 
করিয়া যজ্জোপবীত পধ্যস্ত মাতামহ গৃহে বাপ করিয়া! পরে বিবাহ ব্যবসা করিয়া কাল ক্ষেপণ 
করেন। আর সমতুল্য ঘর অভাবে স্থানে২ কতো কুলীনদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ হয় ন1 
কাহার? 'প্রাচীন। হইয়! প্রাণ ত্যাগ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো শ্রোত্রিরকে 
কন্যাদান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়ের! ভ্রান্তি প্রযুক্ত কুলীন কুলোস্ভব অকাঁল কুল্মাগুদিগকে 
মহা পূজনীয় করিয়! নানারত্ব যৌতুক সহিত কন্যারত্ব প্রদান করেন তথাপি কুলীন মহাশয়ের! 
তাহাকে কিছু আপন সমান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়কে বালকের বিবাহে কন্যার পণ 
অধিক টাক] দিতেই হয় এপ্রকারে অর্থহীন অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ না হওয়াতে বংশই 
লোপ হইতেছে তবে শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা কুলীন মহাশয়েরদিগের কোন্‌ গুণ দৃষ্ট করিয়া এতো 
খোশামদ করেন বুঝিতে পারি শা যগ্যপি কুলীনে কন্যাদান না করিয়া সমতুল্য ঘরে আদান 
প্রদান করেন তাহাতে আপনারাই স্বন্ব প্রধান হইতে পারেন তাহী না করিয়া এবং শান্ত 
সম্মত ষেসকল ঈশ্বরের বাকা কন্যাবিক্রয় করিলে পতিত হয় এবং অদভ কন্যা! রজন্বলা 
হইলে পিতৃলোক নরকগামী হয় তাহা হেলন করিয়া মিথ্যা! বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে 
অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া স্থৃহূর্লভ হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুণ কিপধ্যস্ত 
অন্তায় যগ্তপি কহেন বল্লালসেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন তাহাকেই কুলীন করিয়াছেন 
এইক্ষণে সেই বংশে উদ্ভব হইয়া যণ্দ কুকম্মও করেন তথাপি সত্বশোদ্ভব কারণ পুজনীয় বলি। 
আর উক্ত সেন ষাহাকে কুকম্মাপ্িত দেখিয়াছেন তাহাকেই শ্রোত্রিয় করিয়াছেন। অতএব 
তাহার সন্তানের স্থনীতি হইলেও বংশদোষে নিন্দনীয় বলি তবে আদিশুর আনীত যে পঞ্চ 
ব্রাহ্ণণ সকলেই সতক্রিয়াবান তীাহারদিগের সন্তান সকলই সমান যদিস্াৎ কহেন যে 
সতক্রিয়াবান সেই শ্রেষ্ঠ তবে কুলীন সম্তাঁন মধ্যে সন্ধ্যা আদি জানেন না এমত মহামূর্খেরা 
শতাধিক বিবাহ করিতেও ক্ষম হএন শ্রোত্রিয় বংশে নবগুণ বিশিষ্ট খবিতুল্য কতে। লোক 
বিবাহ না হওয়াতে নিব্বংশ ভইয়! যায় কেন। অপর বারেন্দত্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও কাপ 
মহাশয়ের কন্যার বিবাহ জন্য পাত্র স্থির করিয়া! করণ করেন তদনভ্তরে যগ্যপি এ পাত্রের 
মৃত্যু হয় তবে এঁ কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়! পশ্চাৎ এক শ্রোত্রিয়কে সম্প্রদান করেন 
এবং তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য করেন ইহাতে কন্যার পিতামাতার কুলভঙ্গ হয় না এ 
অতি আশ্চর্য নিয়োগ । যদি কহেন করণে বিবাহ সিদ্ধি হয়না তবে তাহার্দিগকে করণ 
কলক্ষের অলঙ্কার দেওয়! অনুচিত" যদ্যপি কহেন বিবাহ সিদ্ধি হয় তবে আর বিবাহ দেওয়াই 
অনুচিত অপিচ ষদিই বিবাহ সিদ্ধি হয় আর পুনরায় বিবাহ দিতেই কোঁন বিধি থাকে যে 
তাহাতে পিতামাভার কুলে দোষ হয় না তবে যেপকল কন্যার বিবাহ হওনানস্তর স্বামির 
লোকাস্তর হইয়াছে তাহারদিগকেও পুনরায় বিবাহ দিলে পিভামাতার কুলে দোষ হইতে! 


২৫২ গনওব্াদেঞশত্রে স্লেক্াব্নে কথা 


না ও সেই কন্যাগণ চিরদিনের কারণ বিরহানলে দগ্ধ হইতো! না! এবং ভূরি২ ভ্রুণ হত্য। হইতো? 
না এসকল কুনীতি এইক্ষণে রাজা ব্যতিবরেক অন্য নিবারণ কবিতে পারেন না। সম্পাদক 
মহাশয় আমার এই খেদ উক্তি কএক পক্তি যগ্যপি অনুগ্রহ পূর্বক সংশোধিত করিয়! 
আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন তবে দেশাধিপতির কর্ণগোচর হইলে এপ্রকার 
কুনীতি স্থগিত করিয়া অবশ্ঠই স্থনীতি সংস্থাপন করিতে পারেন ইহাতে দেশের মহোপকার 
এবং আমার শ্রম সফল হয় নিবেদন মিতি সন ১২৪৬ শাল বাঙ্গল৷ ৫ অগ্রহায়ণ । 


শ্রীতারাশন্বর শর্্মণঃ | 
নিবাস মাণিকডিহি--মোকাম রংপুর । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ | -১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

কুলীনেরদের বহুবিবাহ ।-_-কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপনই 
করা গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কিপধ্যস্ত দুঃখ জন্মে তাহা বিলক্ষণরূপে বণিত 
হইয়াছে । এতর্দেশীয় কোন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকের1 লিখিয়়াছেন ষে এতজ্রপ বহুবিবাহ 
এইক্ষণে প্রায় নাই । আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং 
এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণহইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ ও তাহারদের 
বাসস্থান ও €ক কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহ্ছবের কথা 
বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল । 

আমর এ স্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাহার! কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও 
লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত২ 
স্্ীলোকের সুখের কণ্টক হয় । 


ধাম নাম বিবাহ 

ময়াঁপাড়া রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২ 
জয়বামপুর নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬০ 
আড়ুয়। বামকাস্ত বন্দ্য ৬০ 
মালগ্রাম দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
নগর খুর্দিরাম মুখ ৫৪ 
বলুটা দর্পনারায়ণ মুখ ৫২ 

নয়কড়ী বন্ব্য ২ ১৮ 
সিঙ্গী কৃষ্ণদাস বন্দ্য | ৪৭ 
ফতেজজপুর শঙ্ভু চট্টোপাধ্যায় ৪০ 
পাচন্দি ঘামনাবায়ণ মুখ ৩৭ 


বিল্লগ্রাম বাধাকাস্ত বন্দ্য |... ৩৩ 


সমাজ ২৫৩ 


কঞ্চনগর কঙ্ু চট্টোপাধ্যায় ৩৪ 

গোকুল মুখ ২৭ 
হালদা মহেশপুর বাধাকাস্ত চট্ট ২৭ 
হাজরাপুরমথুরা যজ্ঞেশ্বর মুখ ২৬ 
সি্সী গঙ্জানন্দ মুখ ২৫ 
কাশীপুর ভগবান মুখ ২২ 

শস্ মুখোপাধ্যায় ১৭ 
বালী রামজয় চট্টোপাধ্যায় ২২ 
পানিহাটা রমধন মুখোপাধ্যায় ১৮ 
পার্হাট তারাচাদ মুখ ১৫ 
চন্দ্রহাট বাধাকান্ত চট্ট ১৫ 
কইকালা জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ১৪ 
কুরণ্য কাশীনাথ বন্দ্য ১৩ 
ওআড়ী রামকানাই চট্ট ১২ 
খিরগ্রাম ভ্রিলোচন মুখ ১০ 
পতসপুর গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 

-জ্ঞানান্বেষণ । 


(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফান্তন ১২৪৩ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।---“যৎকালীন হিন্দুরদিগের দুরদৃষ্ট হইল তৎসময়ে 
বল্লালসেন বৈগ্যরাজ রাজা হইয়া! রাজার নীতি এমত কোন চির ন্মরণীয় 'কাধ্য না করিয়া 
কেবল এই কীন্তি করিয়াছেন ষে কতক গুলিন ব্রাহ্মণ সম্তানের জাতি নষ্ট করিয়াছেন 
পরমেশ্বরেচ্ছায় তদবধি হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া! ছুবুভ জবনাধিকার হইলেও তাহারাও 
তদ্রপ আচরণ করাতে তাহারদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়! অতি ধার্মিক ছুষ্টদমন শিষ্ট পালন ইষ্ট 
ইপ্ডিয় শ্রীযূত ইংলগ্াধিপতি মহাঁশয়দিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন তাহারদিগের 
প্রশংসার লক্ষাংশর একাংশ বর্ণিতে বর্ণ হারে...বিশেষভঃ সম্প্রতি হিন্দুরদিগের পক্ষে এক 
সছুপায় করিয়াছেন যে অনেক হিম্দুর বিধবাসকল স্ব স্বামির লোকাস্তব পর তৎপরিবারের 
পরামর্শ ক্রমে সতীনাম প্রকাশার্থ ভর্ভুশবসহিত দাহ হইতেছিল। এই প্রকারে প্রতিবত্সর 
সহশ্রৎ স্্রীহত্যা হইতেছিল পরে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাছুর সন ১৮২৯ সালের 
১৭ আইন নিপ্ধাধ্য করাতে এ অনিষ্ট ব্যাপার একেবারে স্থগিত হইয়া তাহার গুণকীর্ভন 
বিবেচকবর্গেই করিতেছেন কিন্তু শ্রীযুত ইস্ট ইত্ডিক্সা ইংলগাধিপতি বাট়ীয় শ্রেণী কুলীন 
ব্রাহ্মণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্ঠা। 


২৫৪ ওন্বাদ পাত্রে গেক্যানেনল্র কথা 


হইতেছে। যদি ধশ্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলগু গধর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর রূপাবলোকন 
পূর্বক কোন নৃতন চার্টর করেন তবে ভূরিং স্ত্রীলোকের জাতি এ ধম্ম রক্ষা পাইয়া তাহার 
পুর পৌত্রাদিদিগের আশীর্ববাদে নিযুক্ত থাকেন বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্্র রাজার হইতে 
পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৬ রামমোহন ঝায়েব একাস্ত মানস ছিল তাহার ইউরোপে 
গমনেতে নিতান্ত ভরস! ছিল যে এসকল বিষয় শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হজুরে প্রস্তাব করিবেন 
কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশত: শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কুলীন 
ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কন্তারি ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়! 
থাকে কোন স্ত্রী ভর্তার পিতামহীব বয়সী হন সে যে হউক । কন্ঠাগণের জনক একটি কুলীন 
আনিয়া আপনার বংশের মধ্যে যার ধত কন্তা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়! দেন 
তাহাতেও কুলীন মহাশয়দিগের আশা পূর্ণ না হইয়া মত্ত ভণ্তির ন্যায় দিগ বিজয়ী হইয়া নানা 
স্থানে এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন । ৫1৭ বৎসরের মধ্যেও ক্পীর মুখাবলোকন করেন না! 
যদিও ভাগ্য বশতঃ কস্মিন কালে আগমন করেন তৎ্কালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে 
দক্থার হ্যায় টাক] না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন না । সম্পাদক মঙ্ঠাশয় বিবেচনা করুন ষে 
এ হতভাগা স্ত্রীরদিগের কিপধ্যন্ত ক্লেশ ও মনস্তাপ বিশেষ কুলীন মহাশয়রা দর্প পৃব্বক গল্প 
করিয়। থাকেন যে আঘারদিগের সহম্র বিবাহ করণের বিধি আছে । পরস্ধ নলডাঙ্গা 
নিবাসি কোন ভদ্র এতদ্রপ কুলীনের কন্তাদ্ধয়ের যৎপরোন্াস্তি অপকীত্তি বিবরণ প্রকাশ 
কৰিতে অক্ষম হইলাম অতএব সম্পাদক মহাশয় ব্রা্মণের অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রার্থনা এই যে 
ধশ্মাবতার শ্রলশ্রীধুত গবর্নরু জেনধল বাহাছুর এমত কোন নিয়ম নির্ধাধা করেন যে কোন 
ব্রাহ্মণ কন্ত। ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক২ বিবাহের অধিক করিতে না পাবেন 
ইহা হইলে শ্রীলশ্রীযুতের কীন্তি চন্দ্র সুধ্যের চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে ইতি । 

কম্যচিৎ পাবনাজিলার দর্পণ পাঠকস্ত। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 


বালি।-_-সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক 
একজন কুলীন ব্রাঙ্গণ একশত পত্বীকে বিধবা করিয়! লোকাস্তরগত হইয়াছেন । 


(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪) 


শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েঘু ।-অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল 
কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাহারা এই সকল নান! বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পর্ভি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহারদিগের অহঙ্কার 
কিন্ত বিবেচনা! করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন 


লজ 
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ংশজ ব্রার্ধণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়! বলি 
আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাঙ্গণেরা কন্তা ক্রয় করিয়। বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে 
অনেক জাতির কন্যা! চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্তা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার 
থাকাতে বংশজ ব্রাহ্ষণ মোসলমানের কন্তাপধ্যস্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক 
প্রমাণ লিখিতেছি । 

১। এক সময়ে কন্তাবিক্রম়ি ছুই ব্রা্ষণ বর্ধমান দিয়! আসিতেছিল তাহাতে 
পথিমধ্যে এক স্থরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
পরবে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ত্রাঙ্ষণঠাকুর এইটি মোসলমানের 
কন্তা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমর1 মোসলমানের 
কন্তাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণের! কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা 
কি না তাহা বল অনস্তর জবনীকে ছয় টাক! দিয়! কন্তাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়। 
একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়! চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা 
দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে ন! পরে এ ধূর্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটাতে গিয়া 
অতিথি হইল তাহার ছুই মাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ 
ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দোখয়! অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন 
এ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মুল্যের ডাক আরম্ত 
হইল বিক্রেতান্দ। প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে 
তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়! লইয়1 সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া 
তাহার প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন 
করাইয়। এক বৎসরপধ্যস্ত এ স্ত্রীকে লইয়া স্থখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ 
পাঁক করিতে & স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ ক হিয়া! উঠিল যে “কছু ছে কেয়া ছালান হোগা” 
এই কথ শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়। কহিল “ওম! শুন আসিয়া! তোর 
বৌ কি বলিতেছে” তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্ত/ আপন জাতিকুলের সকল 
কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া! ফেলিল তাহাতে ব্রাঙ্ষণ চমৎকার ভাবিয়া স্ীকে পরিত্যাগ করিলেন । 

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ববাংশবাসি _ মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের 
হিন্দৃস্থানীয় উপপত্তী ক্রাহ্ণীর কন্যাকে বিবাহ করেন এ কন্যা সাহেবের গুরসজাতা পরে 
তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্য! এবং তাহাকে রাঢদেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ 
ব্রা্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন এ পঞ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ 
করিয়! বাটীতে গেলেন তিনি এঁ ভাধ্যাকে অনেক ব্নবপধাস্ত সহবাস করিয়াছিলেন 
এবং তাহার গর্ভে ছুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ 
করিয়াছেন কিন্ত পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কৃটুন্ধ অনেক আছেন সাহেবের কন্যা 
অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে । 


২৫৬ হওক্বাদঞ্ত্রে সেন্ষাবেলতা আহা 


৩। কাজলা পাড়াতেও ছুই ব্রাহ্ষণ ঘটকের .কথ! প্রমাণে কন্যা! কিনিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সম্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকের! 
প্রতারণাপূর্ববক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে | 

৪ | ভাটপাড়াতেও এক ত্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস 
করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এততন্তিন্ন কলিকাতা 
শহরের মধ্যে এইক্ধপ স্ত্রী অনেক আছে আমি লাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত 
হ্যায়বত্বের ও প্রধান২ বীঁড়,য্যের ঘরে যে তীহারদিগের পুত্র পৌত্রাদ্দির গৃহিণী সকল 
আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্া 
কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাঙ্গণের ঘরে পড়িয়! পবিত্র ব্রাঙ্ষণী হইয়া! গিম়াছেন এখন তীহারদিগের 
পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন ।--জ্ঞানান্বেষণ । 


(১৪ মার্চ ১৮৩৫ | ২ চৈত্র ১২৪১) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেযু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা 
ক্ষীণ এবং অবিবাহিতা কুলীনব্রাক্ষণের কন্যা । পতিঅভাবে আমাবদিগের যে বেদনাবেদন 
ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্ত । কারণ 
দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে২ ভূপতির শ্রবণ 
গোচরহওনের অসস্ভাবনাভাব ৷ 

প্রীযূত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় আ্ীলোকের বৈধব্যাবস্থা 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে 
বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থা এ ত্রাক্ষণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং 
কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না! হইলে বিবাহ হয় না। যগ্তপি এ স্ত্রীলোকেরা উপপতি 
আশ্রয় করে তবে যে কুলোস্তবা সে কু নষ্ট হয়। কিন্তু এ উভদ্ন বিশিষ্ট কুলোস্ভব 
মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্টালয়ে গমনপূর্বক উপস্তথ্ী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে 
কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তীহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধন্মে করে 
পৈতৃক আশ্রমে ধর্মবৎ ধন্মের ভাবাক্রাস্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রাস্ত নহেন। কেবল 
স্ীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের স্থ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শান্্রমতে এমত আছে 
যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহাত্র প্রমাণ আছে 
যাহার! স্বান্থর ও প্রধান২ পুরাতন রাজা তাহারদিগের পত্বী পতি অভাবে পুনঃন্বয়ন্বরা 
হইয়াছেন এবং ম্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া! সম্ভোগ কবিয়াছেন তাহাতে 
ধশ্মবিরুদ্ধ হয় নাই । অদ্যাপিও ভাহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয় । 
তৎ্সময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না! কিমাশ্ধ্য । করার রাজাদিগের এ সকল কন্ধে ধর্মবিরুদ্ধ 


এস 
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হয় নাই । এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ 
নিষেধার্থে কি ধর্শশাস্্র ও পুরাণ তন্ স্থজন হইয়াছিল । 

আমরা আমারদিগের শাস্ম অবলম্বন করিয়! সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের 
বেশভৃষা ও আকাঙ্ষীক্ন উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বঙ্জিতা হইয়া অহরহঃ 
অসহা বিরহবেদনায় বাহাজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার 
তাত্পধ্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই । যাহা] হউক অবলার অবল! মনোব্যথা শমতাকরণের 
কর্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধান্মিক বাজা ইঙ্গরেজ বাহাছর 
নানাবিধ ধন্ম সংস্থাপন করিতেছেন । আমারদিগের ধশ্ম শাপ্ে এই যাতনা নিবারণের উপায় 
আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ববক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত 
হইয়া শুদ্ধ সঘিচার করিয়া অন্গ্রহপূর্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট 
কুলোন্তব মহাঁশয়েরদিগের উপক্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারধিগের 
ধম্ন বলবৎ হয় এবং বাজার প্রধান ধর সংস্থাপন হয়। কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল 
পুরুষের দ্বার! যদ্যপি পুরুষনকল উপস্্রী বঙ্জিত হন তবে স্ীলোক কুলট1 হইতে পারে না। 
স্বভাবে ধশ্মে ধন্ম রক্ষা করেন । কাচিৎ শাস্তিপুব্নিবাসিনী । 


(২১ মার্চ ১৮৩৫1 » চৈত্র ১২৪১) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশম্ম বরাবরেষু। শাস্তিপুর নিবাসি স্বীগণ আপনারদের 
হুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমর পরমসন্তষ্ট হইলাম । তাহার! এইক্ষণে 
যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহ! অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্ব ছিল। কিন্ত 
সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পানি নাই এইক্ষণে সেই ভয় 
দুর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে ছুঃখসন্বেদক রোদন করিতে আমর মিলি। প্রথমতঃ 
আমারদের শ্পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি 
ফল হয়। 

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যাদেশীয় স্্বীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রুপ আমারদের 
কি নিমিত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও 
ধন্ম প্রতিপালন হইতে পারে না। 

২। অন্তান্য দেশীয় স্ত্রীলোকের! যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি 
করে আমারদিগকে তদ্রপ করিতে কেন না দ্রেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি 
আমারদ্ের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ 
প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহারে স্মাসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিতাগ 
করিতে অসমর্থ । 

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত হস্তান্তর করিয়! 

৩৩ 


২৫৮ মবওন্তাদ্ে পাত্রে" স্রেক্ষান্েক কথ 


আপনারা নির্ঘয়াচরণ করিতেছেন আমর! কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ধবক স্বামী মনোনীত 
করিতে পাবি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধশ্মা ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে 
হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচন1 করিয়া াহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা 
নাই এবং বি্যা কি কপ কি ধনাদি কিছুনাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল 
ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দ্বিতেছেন এবং যখন অতি বালিক1 অর্থাৎ ৪1৫1১৬।১২ 
বর্ষবয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের 
কি এই উচিত সময় । ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাঁও আপনাবর1 বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন । 
আমরা তাহার বিস্তার বৃতাস্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘ্বণ! জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে 
আমারদের স্থখ দুঃখের ক্ষতি বুদ্ধি সেই কর্দমেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা কৰিতে ভার 
দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্রম ও আমারদের সখের হানি হইত। 
ফলতঃ প্রার্থনা যে এই বিষয়ে আপনার! কেবল সাধারণ কতৃতত্ব করেন আমারদের প্রত্তি 
মনোনীত করণের ভার থাকে । 

৪। হে পিতঃ ওভ্রাতরঃ আপনারা কেহু২ টাক লইয়া আমারদিগকে বিবাহ 
দিতেছেন তাহাতে যাহার] মূল্য অধিক ভাকেন তাহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা 
তাহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই। তাহাতে যে টাকা পাওয়1 যায় তাহা যদি 
আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়। দেওয়া] যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথ। ছিল কিন্ত সেই সকল টাক 
লইয়া আপনার! নিজ ব্যয় করিতেছেন । অতএব ইহাতে আমারদ্িগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় 
করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাঁসনকর্তী এই ত্বণ্যব্যাপাবে সহিষ্ণুতা করেন 
তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কত কাল সহিবেন তাহ কহা যায় না তিনি 
আপনারদের অপরাধ মার্জন করুন । 

৫ ধাহারদের অনেক ভাষ্যা আছে তাহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ 
দিতেছেন। ধাহার অনেক ভাধ্যা তিনি প্রত্যেক ভাধ্যা লইয়। সাংসারিক যেমন রীতি ও 
কর্তব্য তাহ। কিরূপে করিতে পাবেন । 

৬। ভাধ্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির 
মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে । পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি: 
সির নাই | এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি ছুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও 
ভ্রাতুগণ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কুন দেখি যে আমারদিগকে 
আপনারা কিরূপ ছুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপূমানিতা দেখিতেছেন ।**.১৫ মার্চ ১৮৩৫ | 
চু'ছুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্তয | 
(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ | ৬ টবশাখ ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্পপৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনৃঢ়া পতিহীনা বিরহিণীর্দিগের মনের ব্যথা অনেক 


সমাজ ২৫৯ 


শমতাঁ হইতে পারে অর্থাৎ সগ্তণ নিগুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে 
আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়1 ষ্পি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির 
গোচবপূর্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্থে অর্পণব্যতীত 
হইতে পাবে না। | 

১৪ ত্র শনিবার শাস্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় 
প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চক্দ্রিকাপ্রকাশক নবদীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর 
বলিয়া যথার্থ শাস্ত্র দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচন! রচনাপূর্বক নানাবিধ 
ভৎ্পন1 করেন সে তাহার অজ্ঞানাদ্ধত। প্রকাশ করিয়াছেন । কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা 
ষেন দ্বিতীয় কুস্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্পুত্র যেমন গঙ্গাপুল্র এইক্ষণে ধরন্মসভাসম্পাদক 
কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুঞ্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে 
বিদ্য। প্রকাশ হইতেছে । শেষাবস্থায় বিড়াল খ্বন্ধে করিয়া সিংহের সহিভ শিকারে ম্বীকার 
করিয়াছেন । সে যাহ! হউক ধর্মপুত্রদিগের অধম্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধশ্মশাস্্াহযায়ি 
দেশাধিপতিকে মন্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও 
লম্পটেরদিগের লম্পটতা বাবণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে ছুয্যোগি ধশ্বপুক্র প্রতিবাদী । 
ইহাতে বাধ হইল যে ধর্মদপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল 
ভেকের স্তাঁয় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন । কিন্তু সঙ্গোপনে ভূঙ্গ আসিয়া 
রঙ্গে ভে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধন্মশালিনীর ধন্মখশালায় ধর্মের 
ছাল! বাঁধ! ঘায় তাহ! কথায়ও রহিত হয় না । কিম্বা তুলসীপত্রও করঘয় দিয়া আটক করিতে 
পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত 
বাবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর 
্বীয়ং মনোরগুনানযায়ি মৃলধর্শশাপ্তমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ ্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত 
হর্ভাকর্তী ধোজনকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভৃত্ব থাকে ন1। সে যাহা হউক 
বিবাহের প্রার্থন! তাহার অস্তে তাৎপধ্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের 
বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগুঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন 
অনুসারে প্রকাঁশ করেন কিন্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবজিত হন কেননা স্ীলোককে কুলট!- 
করণের কর্তী পুরুষসকল ' অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলট1 হইতে পাক্ষে 
ন। ব্বভাবে ধর্মে ধর্ম রক্ষা করেন । আমারদিগের ধণ্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে 
পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা! বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়। কুবাক্য 
সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবান্থরের প্রতি উপমা দেখিয়। লিখিয়াছেন যে দেবাস্থরের সহিত 
উপম! দেওয়া! সে উকীলের ঠাকুবালি। তাহার প্রমাণ দুটি করিবেন । যথা মহাভাবতীম়ং । 
অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তার! মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্তাঃম্মরেক্লিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে । 
ভেজে গৌত্মস্থন্দরীং ক্ুবুপতিশ্চন্ত্রশচ ইত্যার্দি এমত আর২ অনেক দ্বেবী ও দেবতার 


২৬০ 2ওল্রাদঞ্পত্রে সেক্ষাভ্েত্র কথা 


গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সেকি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুবেরদিগের ঠাকুবালি 
ইহ] বিবেচনা ন1 করিয়! কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দ্রিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন । 
সকল অনুঢ়া1 প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি বিধি নানাবিধ ধর্্মশান্ত্রে বিধান করিয়াছেন 
তাহা! প্রবিধান না করিয়! বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া ছুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা 
রাগগ্রস্ত তেমনি নিগুঢ়ধর্মের অবস্থা করিয়াছেন । 

পরস্ত রাজ্যাধিপতিকে অধার্টিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভত্পনাকরণে কি 
তাতপর্ধ্য । রাজ্যাঁধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধন্ম ধার্য করিয়া স্থবিচাধ্যমতে আজ্ঞা 
করেন যেহেতুক বাঙ্গল। ধর্মশান্ত্ে এমত আছে ষে জ্ীলোক পতি পরিত্যাগ কৰিয়! উপপতি 
লইয়া জবন ভূপতির হজুরে হাজির হয় তাহার আবরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে । 
তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত 
করান্‌। যেহেতুক আপনার! ধর্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যু 
হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও 
তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদান্বাদে বির্হযধ্রণ! নির্বাহ হইতে পারে না। 
আমর! অকুলে পড়িয়া! আকুলা হইয়া পুনঃ২ প্রণতিপূর্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি 
আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগুঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা 
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া! এ ছুঃখহইতে রক্ষা করেন তাহা ইইলে প্রাণরক্ষা 
হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাঁসিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতিব প্রধান ধন্ম 
স্থাপন হয়। কাপাং শাস্তিপুরনিবাস্তনেক বিরহিণীনাং | 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 
শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--আমরা কতক গুলিন বঙ্গ দেশস্থ হিন্দু 
জমিদারের ও ধনির কুলবাল৷ দুর্বল! বহুকালাবধি আত্তরিক অসহিষ্ণু যন্ত্রণা ভোগ করতঃ 
অতি ব্যাকুল হইয়1 মহাশয়ের নিকটে আপন২ অবস্থার কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি যাহাতে 
ইঙ্গলগ্ড বাসিনী আমারদ্িগের মহারাণীর এবং কলিকাতা স্থ স্ুপ্রেম কৌন্সেলিগণের কর্ণগোচব 
হইয়া আমরা যে ছুঃখার্ণবে মগ্র হইয়। ভ্রাহি২ করিতেছি তাহা হইতে পরিজ্রাণের কোন সছুপাম়্ 
হয় এমত মনোযোগ করেন। 
প্রথম । আমারদিগের দায়ভাগ আদ্রিগ্রস্থে পিতৃধনে কন্তার অংশ না থাকাতে বর্তমান 
রাজগণের1 স্থতরাৎ কন্যার অংশ একেবারে লোপ করিয়াছেন কিন্তু এই" নির্দয় নিশ্বায়িক 
ব্যবস্থা গ্রচলিতা থাকাতে আমারদিগের নৃপতি অবশ্তই ভূরিং পাপের ভাগী হইতেছেন 
তঘিস্তারিত নিয়ে লিখিতেছি। পূর্ববকালে আমারদিগের যখন কোন রাজকন্তা কি ধনির 
কন্যার! পাত্রস্থ হইতেন তখন কন্তার পিতা যৌতুক ম্বপ আপনং কন্তাকে এত ধন বদ্ধ ও 
গ্রামার্দি দিতেন যে পরমন্খে কাল যাপন হইত বরং কেহ রাজ্যের ও ধনের অর্ধেকাংশ 


সমাজ ২৬১ 


কেহুবা কিয়দংখ কন্যাকে বিভাগ করিয়। দিয়াছেন। পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ 
আছে। এইক্ষণে আমারদিগের বিবাহকালীন পাত্রকে যংকিঞ্চিৎ কৌলীন্য মর্যাদা দিয়া 
উত্সর্গ করিয়া দেন পাপ্রগণ প্রায় কুলীনের সম্তান যে পান্জের কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে স্বালয়ে 
লইয়! যান কোন মতে স্থখেছুঃখে কালহরণ হয় যতদিন মাতাপিতা1 জীবিত থাকেন মধ্যে২ 
তত্বাবধারণ করেন যাহার! নিজালয়ে লইয়। যানে অশক্ত তীহারদিগের পিতৃগৃহে বাস 
করিতে হয়। পিতামাতার জীবদ্ধশায় বসন ভূষণাদির কোন ক্লেশ থাকে না তত্রাপি 
পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্তাকে দেন না তাহার তাত্পধ্য পরের ঘরে ধন যাইবে । 
পিতার ন্বর্গলাভ হইলে যদ্যপি পিতায় কিঞিৎ ধন কি এক আদ খানি গ্রাম কিন্বা কিছু 
মাসিক নিয়মিত দিয়া যান তবেই দিনপাতের সম্বল হয় নতুব1 ভ্রাতার হস্তে পড়িতে হয় 
ভ্রাতাগণ পিতার বিপুল ধনৈশ্ব্্য পাইয়াও আমারদিগকে একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা 
করিয়া স্্ীর বশতাপন্ন হইয়া আমারদিগকে তাড়না করিতে থাকেন এবং আমারদিগের 
সন্তান সন্তভতির প্রতি নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন বরং আহার ও বস্ত্রাদির ক্লেশ হয়। অধিকন্ত 
ভ্রাতৃবধূগণ দিবারাত্রি বিষতুল্য অসহ্য বাকবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন যে তাহা ব্যক্ত 
করিতে বক্ত, ও লেখনী অশক্ত বিষ খাইয়া মরণের যে উপায় আছে তাহাতেও সন্দেহ 
হয় যে এই কালকুট বিষের জ্বালায় প্রাণ বাহির হয় না তাহাতে যে সামান্য বিষ খাইয় 
মরিব তাহারি বা নিশ্চয় কি বিশেষতঃ স্বামী ও পুত্রগণের মায়াতে ও অপস্ৃত্যুজন্ত পাপ- 
শঙ্কায় আবছ। রাথে কেবল রোদন করিয়া আপন২ অদুষ্টের প্রতি ধ্বিকার ও নির্শমায়িক 
দ্ায়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ এবং বর্তমান বাজার নির্দয়াচরণের প্রতি আক্ষেপ ও 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জীবন স্বৃত্যুবৎ হুইয়] থাকি সম্পাদক মহাশয় এক ওঁরসে ও এক গর্ভে 
জন্মিয়! আমরা এত ক্লেশের ভাগী কেন হইলাম রাজা কি আমারদিগের বাজা নহেন 
আমরা কি ভত্প্রজা নহি যে আমারদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছেন। অপর ভ্রাতৃগণের 
অবসানাস্তে আমারদিগের ছুর্গতির কথা শ্ুহ্নন। শ্রাতু্পুত্রগণেরা যখন ধনাধিকারি হইয়! কর্তা 
হন তৎকালীন তাহারদ্দিগের মাতুগণ আরো প্রবলা হইয়! ষপরোনাস্তি অপমান করে দণ্ডের 
মধ্যে চারিবার বাটা হইতে বাহির করিয়া! দিতে উদ্যতা হন ভ্রাতুষ্পুত্র কহেন কথকগুলা 
বাজেলোক বাটা হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই পরেই আমার সর্বনাশ করিল। 
হ1 বিধাতা আমারদিগের পিতৃধনে আমরা এমত বঞ্চিত। যদি বলেন ইহাতে রাজার 
দোষ .কি দেশাচার ব্যবস্থামতে রাজকার্ধয নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহার উত্তর 
আমারদিগের মন্থু মিতাক্ষর! প্রভৃতি গ্রন্থ সত্যযুগে প্রস্তুতা হয় তখন মনুষ্য সকল ধার্মিক 
ছিলেন কন্তা ভগ্নী আদিকে আত্যস্তিক নে হে করিতেন এইক্ষণকার মত স্ত্রী পুত্রের 
বসতাপন্ন বাগোন্সত অধার্দিক হইলে এমত অধুক্তি শাস্ত্র কদাচ করিতেন না বর্তমান 
ভূপাল আমারদিগের শাস্ত্রের মত কথক২ অধুক্তি বোধে ত্যাগ করিয়া নৃতন ব্যবস্থা 
স্থাপন করিয়াছেন তাহ! এই প্রথমতঃ আমারদিগের মনু ইত্যাদি শাস্তে প্রজাশাসন ও দণ্ড 


২৬২ ওব্রাদপ্পত্রে স্েক্ষাকেনত্র ক্রথা 


অতি কঠিন প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করিয়া ফৌজদারিতে জবনমত যুক্তি সিদ্ধ করিয়া! হিন্ুরদিগকে 
তন্মতে দণ্ডাদি দিতেছে । 

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূম্যাদি ছল বল করিয়া রাজা কি অন্ত কাহাকে লইতে 
নিষেধ সে মত হেয় করিয়া নৃতন মত আমারদিগের স্থাপন হইয়াছেন । 

তৃতীয় আমারদিগের পতির সহমরণ উৎকুষ্ট ধর্ম তাহা! অধুক্তি বিবেচনা কবিয়! স্থনীতি 
করিয়াছেন। 

চতুর্থ মন্ছতে যে সকল কণ্ম করিতে নিষেধ তাহা ব্রাঙ্গণআদি বর্ণ চতুষ্ট় উর্লজ্বন 
করিয়া অনেকানেক নৃতন মত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যে স্থানে প্রাচীন মতের 
বহুতর বিপরীত মতাচরণ হইতেছে অভাগীরদ্িগের কপালে যথার্থ বিপরীত মত যাহ! 
তাহাও বাজা বিপরীত বোধ করেন না ফলে ইহা অপেক্ষা গহিত কুবীতি আর নাই 
যাহাহউকু যদি আমারদিগের রাজা! উক্ত বিষের প্রতি কোন উপযুক্ত আজ্ঞা অচিরাৎ ? 
না করেন তবে আম।রদিগের সনাতন মত যে আছে অর্থাৎ পতির সহ মরণ তাহা পুনরায় 
সংস্থাপন 'করুন , যে চা মরিয়! এঁহিকের দুঃখ হইতে নিস্তার পাই পরকালেও ভাল 
হওয়ার সম্ভব আছে-.'। . আমারদিগের স্বং নাম সঙ্কেতে লিখিলাম পরমেশ্বর কৃপা করিলে 
ও বাজার কিঞ্চিৎ দয়] ঃ ব্যক্ত করিব সন ১২৪৬ তারিখ ২৯ পৌষ। শ্রীতাবিহক 
গশজম গৌ ইত্যাদি। | 


( ১৬ ভিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪) 

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমাদিগকে 
অঙন্গরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক 
এঁ বাবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। এ ঘ্বণিত ব্যবহার এই যেহিন্দু 
ক্ীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্যস্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত 
তাহারদিগের মনকে দাশ্তাবস্থায় রাখে এ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার চেষ্টা 
আমরা পাইতেছি কিন্তু স্্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে উহার! 
কদাচ এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ করি এই দাসত্ব : 
শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জান! যাইবেক যে বিদ্যা! আমারদিগের মধ্যে রোপণ 
হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং'যে স্থফলের আশা কর। গিয়াছিল তাহা 
ফলিতেছে। এ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে মানিতে হইতেছে 
কিন্ত এব্যবহার অতি কদধ্য । জগদীশ্বর তরী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখন মনে 
করেন নাই যে একজন অগ্য জনের দাঁস হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য 
করিবেক। বিধাতা ধিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাহায 
সষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অগ্ভের দাস হইবে কিন্তু মন্গয্যের শঠতাক্রমে এই সকল 


সমাজ ২৬৩ 


বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে । স্ত্রীলোকেরদিগের সখের নিমিত্ত 
শাক্্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্তক নাই । কআ্ীলোকেরদিগকে অবশ্ত মন্তষ্য 
বলিয়! গণনা করিতে হইবেক ইহার! সর্ধতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের 
ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাহারদের অবস্থা এপ্রকার নীচ করাতে তাহারা যে মনুষ্য 
নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাহারদিগের 
মন্ছষা বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদাপি কেহ ইহা কহেন যে স্রীলোকেরদিগের 
পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাহারদের অত্যন্প 
কুমম্ম করিবার সম্ভাবন! হয় কিস্ত আমর! এই কথায় বিশ্বাস করি না স্ত্রীলোকের! কিছু মাজ 
উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অধথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে 
তাহাবদিগের মন সৎপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই 
জান! যাইতেছে পৃর্ধবে আমরা ঘযেমত কহিলাম ইহাঁরও ভিন্নতা! কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু 
আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার কর। আমারদিগের 
অত্যাবশ্টাক কারণ ইহ! করিলে আমর] হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অঙ্ছচিত কম্ম 
করিতে পারি না। ইহা জগতের মধ্যে সর্ধববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে 
মূর্খতা প্রকাশ হয় আমারদ্িগের ভালমন্দ উভয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ 
রাখা কর্তব্য কোন পথে চলা আমারদিগের আবশ্তক তাহা উপদেশ ছার! জানা যায় এবং 
নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ কক্দি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে 
যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা! কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের 
সকল বিছা মন্দ বোধ করিয়া! পঙদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া থাকে উচিত কারণ 
আমরা ইচ্ছাপূর্ধবক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে গণ্য হই। 
কিন্তু হ্যাপি আমরা অনুমান করি যে বিদ্যাদ্বার! মনের দৃঢ়তা ও মতের বিচক্ষণতা এবং স্তায় 
অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তন্বারা আমারদিগের খ্যাতি ও অখ্যাঁতি হয় ইহা জানিয়! 
শুনিয়া আমর স্ত্রীলোকরদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমর] দোষী 
আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক আমারদিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে যাহার! বিদ্যা দ্বার। 
দাসত্বাবস্থাহইতে মুক্ত হইয়াছিল। যত জ্ীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যল্ল এরূপ 
হইয়াছে । এপ্রকার বিদ্যা পাইয়! কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকেরা 
নীচ সমভিব্য।হারে থাকিয়া অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ব্বদ। 
অতি হীনের সহিত হইঘ্া' থাকে আমবা! স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যাদ্ধারা কখন মন্দ ফল জন্মে ন! 
ও ইহাতে কাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না ষদ্যপি হয় তবে জ্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে 
এরূপ ব্যবহার তাহারও পক্ষে লঙ্জাকর হয় ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 
(২১ অক্টোনর ১৮৩৭। ৬ কান্তিক ১২৪৪) 
ভ্বীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েযু ।--৩1৪ বৎলর হইল আপনকার সমাচার পত্র 


২৬৪ সবওন্াদে গত চিলক্ষাতেলজ্র কথা 


পাঠ করিয়া আহ্লাদ্িত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের 
পুনর্বিবাহার্থ এক সভ। করিতে মানস করিদ্বাছিলেন দ্বী এবং পুরুষ উভম্নকে ঈশ্বর সমান 
স্থখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী 
বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পাবেন 'না কিন্তু জীলোকেবদের 
বন্ধু ধাহার! তাহারা স্ীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির 
করিতেছেন কিস্তু তাহারা এ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানি না আমি 
বোধ করি তাহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্বাত "হইয়া 
থাঁকিবেন প্রথমে যে নকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহ! আরস্তেতেই ভর 
হইয়াছে। 

আমি স্বয়ংও এবিষয় বিস্থৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া 
স্মরণ হইল যে বোশ্ষের কমিস্তনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু 
বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে এ সকল 
মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহার! পূর্বে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে 
মুক্ত করিতে যনস্থ করিয়াছিলেন তাহারা আলম্ত ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ 
করিতে চেষ্ট1 পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচন। পূর্বক এবিষয়ে যে 
প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা 
কুৰিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফর্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়ের! ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই 
দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি 
করিতেছি । আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়' যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত 
চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু 
মহাশয়েরাও বিধবাদিগের ছিতীয় বিবাহ না দেওয়! অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি 
জানি চক্দ্রিক সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্তেরও প্রমাণ 
দিবেন কিন্তু এ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যায্য বিচারে থাকিতে পারিবে না 
স্লীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে. কিস্তু এ নিষেধের তাৎপধ্য এই যে 
তাহারদের প্রথম স্বামী বর্তমান থাকিতে বিবাহাস্তর করিতে পারিবেক না আ্ীলোকেবদিগকে : 
এমত সুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে 
বঞ্চিত কর! উচিত নহে অতএব সম্পার্ক. মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন 
করুন এবং চন্দ্রিকাসম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি অগ্রসর 
হইব । জ্ঞানান্বেষণপাঠকস্থ্য | 

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ নিজ ১২৩৮) 

**দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার অতি- 

প্রাচুধ্য হইয়া! থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়! যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বাকোএয়ারি 
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পূজার প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল 
না যে বাবোএয়ারিক ঢোলের গোল ঢাকের জাক পাঠার ডাক গৌয়ারের হাক ন! হইয়াছিল 
তাহাতে কালাকাল বিবেচন। না করিয়া কালামুখোর! কালী পুজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। 
এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যুনতা হইয়1 প্রধান অল্প স্থানেমাত্র আছে । এবং কিছু দিন গত 
হইল নামসংকীর্ভনের বাস কেমন এতদ্দেশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সকলেই 
অবগত আছেন। মাঘ ও টৈশাখ ও কান্তিক মাসে কি শহরে কি গণুগ্রামে প্রতিপন্জীতে 
হিরাঁবলী ও নামাবলী অগ্রে খুস্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল 
কাহারো কেবল করতাল গলে লম্ঘিত তুলসীমাল পঙ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া 
প্রাঁতঃকালাবধি দেড় প্রহরপর্ধ্যস্ত নান! রাস্তা ও নান! গলিতে হরিনাম সংকীর্ভন ছলে 
পরিণাম কর্তন করিয়া ফিরিত কিন্তু এখন সে নাম' কীর্ভনের নামমাত্র আছে । এবং 
কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্বেবে ছিল এইক্ষণে তাহার 
অতিঅল্পতা হইয়াছে এবং ঝকৃষারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি 
ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্‌ 
কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায না ইত্যাদি অনেক বিষয় প্রথমতঃ 
কতক দিন প্রাচূর্যব্ূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয় ।"-*ধর্মদত্তস্ত । 


(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 

"লেখক অপর জিজ্ঞাসা করেন ষে রাজ! উপাধি বংশের তাবৎ সন্তান কি রূপে 
প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদের উত্তর এই যে দেশের এতদ্রপ রীতি দুষ্ট হইতেছে ভদ্রাচাধ্যের 
সন্তানমাত্রই ভট্টাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং যে সন্কাস্ত ব্যক্তিরা যে উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন- তাহার তাবৎ পুন্রেরাই তদছুপাধিবিশিষ্ট হইয়া! থাকেন এইক্রমে 
এজয়নারায়ণ ঘোষালের তাবৎ পুভ্রেরীই আপনারদের পূর্ব্বোপাধি রায় লিখিয়া থাকেন উহা 
যথার্থ বটে |... 

বাঝু উপাধির বিষয়ে কি কহা যাইবে ইঙ্গলণ্ীয় উপাধি ইসক্ষৈর ধাহারদের বিপুল 
ধন থাকে তাহারদেরি হয় এমত দৃষ্ট হইতেছে কলিকাতার মধ্যে ধিনি উষ্টকনিশ্মিত 
গৃহে, বাস করেন বিশেষতঃ এ অট্টালিকা যদি দোতালা হয় তিনিই বাবু খ্যাতি পাঁন। 
অতএব বাবু খ্যাতি প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু অন্ুগম নিয়ম নাই***। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১ । ২১ কাত্িক ১২৩৮) 
শ্বীধূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাববেধু।--যাহারা অনেক দোষ করিল্া গোপনে 
রাখিতে চেষ্টা পায় অথচ ভাহারদের অপেক্ষাকত অপরের 'অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিস! 
ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দ্রিকাসম্পারক লিবরালেবদের প্রতি 


৩৪ 


২৬৬ চনওব্াদে পাত্রে স্ক্যান কথার 


নিত্য বকাঁবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্মসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অদ্ধকারাবৃত 
করিয়! বাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু 
বাবুর? হিন্দ্শান্ত্রের বিধ্যুল্পজ্ঘন করিতেছেন তাহাবদিগকে তিনি কেন অব্যবহাধ্য না করেন 
হইতে পারে যে তাহারা সতীধন্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন এ ধনের ছারা 
তাহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধশ্মসভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়ের] ছুর্গোৎ্সবাদিতে অগ্য মাংসাগ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধ করেন 
তাহ! হিন্দুর বিধ্যজ্ুসারে কি না। গোমাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক 
দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক 
ও মটন্‌ চপ ও বস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরিইত্যাদি নানা প্রকার মদির আনয়ন 
করেন। অতএব হে প্রিষে চক্দিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন 
ব্যক্তি কি ধন্মসভাস্তঃপাতি প্রাঞ্ধ হওয়! যায় না। আপনি কনহুন গত ছুর্গোৎসবসময়েঃ 
কাহার বাঁটীতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি- 
ক্ন্বাদু মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল । নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর সাহেবেরদের 
স্থানে ভূরি২ খাছ সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক্‌ 
ভোজ প্রস্তত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল । হরিবোল২ অতিধাম্মিক শিষ্ট বিশিষ্ট 
ব্ক্তিরদেব মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে । 

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভাস্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু 
কহেন না ইহাতে তাহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পক্তের! পাথুরিয়! ঘাটাতে স্বং বাঁটাতে 
তদ্রপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহ অগ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ 
আছে অনুমান হয় যে তত্প্রযুক্ত তাহার মৌনাবলম্বী আছেন । 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 

দলবৃত্তান্ত ।- _-**শ্রীযুত বাবু নবীনরুষ্ণ সিংহের দলের এক বৃত্ান্ত লিখি আপন পত্রে 
স্থানদান করিয়া স্বীয় বক্তব্য যাহা তাহাও ব্যক্ত করিবেন । 

সিংহ বাবুদিগের দলভুক্ত এতন্নগরের তিলিজাতি প্রায় তাবততেই আছেন ইহার] 
অভিধনী ও মধ্যবিত্ত ও বদ্ধিষু গৃহস্থ অনুমান ১১৭ ঘর হইবেন ইহারদিগের ক্রিয়াকলাপের 
শৃঙ্খলা] কি লিখিব মেছুয়াবাজাবের মলিকদিগকে ধাহার। জ্ঞাত আছেন তাহার! জানেন অর্থাৎ 
ইহারা আপন ব্যবসায়করত: যে উপাজ্জন করবেন তাহ'তে সর্বদা ধর্মকর্মকরত কালযাপন 
করিতেছেন সংপ্রতি এ অবিরোধি ব্যক্তিদ্িগের জাত্যংশের বিষয়ে এক গোলোযোগ 
উঠিয়াছিল অর্থাৎ শিমলাগ্রামের যষ্ঠীতলানিবাসি শ্রীরামনারায়ণ শ্রীমাশি নামক এক ব্যক্তির 
ভান্রবধূ বিধবা হইয় গত বৈশাখ মাসে আপন গৃহহইতে পলায়ন করিয়া এক জাহাজে গিছবা 
ভিন দিবস ছিল পুনর্ধবার তাহার আতীক্গবর্গ তত্ব করিয়া তথাহইতে আনয়ন করিবাতে কোন 
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কারণবশত হ্ৃপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি শ্রীযুভ টর্টন সাহেবগ্রভৃতি তাহার নিকট আসিয়া 
জোবাঁনবন্দি করাতে এ অভাগিনী আপন জাতি নষ্টহওনের বিষয় তাঁবৎ স্বীকার করে পরে 
তাহার ভান্কুরকে সকলে স্থগিত বাখিল এবং তৎ্লমভিব্যাহারে আর ২০1২৫ ঘরও বৃহিত 
হইল কিছুকাল পরে এ স্ত্রীর মৃত্যু হইল কিন্ত তাহার আত্মীয়বর্গের৷ তজ্জন্য সমহ্বয়াদি কিছু 
কবেন নাই এ কারণ স্বজাঁতিতে চলিত ছিলেন না সংপ্রতি গত ২৮ অগ্রহায়ণ সোমবার 
যোড়াসাকোনিবাসি শ্রীধুত মধুক্ছদন পালের মাতার আছ্যকৃত্য হইয়াছে সিংহ বাবুর দলতৃক্ত 
এ জন্য তদ্লস্থ তাবৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দোষিদ্দিগের নিমস্ত্রণহওয়াতে তিলি 
জাতির মধ্যে । 

শ্রীূত রামকান্ত মল্লিক শ্রীযুত কষ্ণপ্রসাদ সেঠ শ্রীযুত বৃন্দাবন পাল শ্রীযৃত বলরাম পাল 
শ্রীুত গঙ্গানারায়ণ পাল শ্রীুত গোবিন্দরাম পাল শ্রীযুত মধুস্দন শ্রীমাণি শ্রীযুত বামজয় সেঠ 
শ্রীযৃত পঞ্চানন সেট শ্রীযুত হলধর শ্রীমাণি শ্রীযুত বৃন্দাবন কুণড শ্রীযৃত রামনারায়ণ কুগুপ্রভৃতি 
নৃন্যাধিক এক শত ঘর তিলি এঁ মধুক্দন পালের বাটীতে গমন করেন নাই । 

অপর উক্ত দলস্থ ব্রা্ষণ কায়স্থ অনেক যান নাই যদ্যপিও তীাহাবদিগের তাবতের নাম 
লেখা লিপি বাহুল্য তথাপি অগ্রগণ্য মহাশয়দিগের নাম লিখি শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ন্ুখদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযুত ঠাকুরদাস সিকদার শ্রীযুূত গীতান্বর মুখোপাধ্যায় শ্রীূত মাণিকাচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীধূত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীফুত রামলোচন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মধুস্দন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামরত্ব মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বৃন্দাবন 
ঘোষাল শ্রীযূত জয়গোপাল ঘোষালপ্রভৃতি প্রায় ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ এ সভায় গমন করেন নাই 
অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু বঙ্গলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর মিত্র প্রভৃতি কএক জনের গমন হয় নাই 
সিংহ বাবুরদ্িগের দলে কায়স্থ জাতি অল্প তাহারদিগের নিজ কুটুন্ব শ্রীযূত বাঁবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ 
গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার গুরু পুরোহিতের গমন হয় নাই অধিক লিখিলে লিপি বাহুলা হয় 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন সিংহ বাবু কি এই কর্ম উত্তম করিয়াছেন আপন দলের 
এত লোকের অমতে কর্ম করা কি দলপতির উচিত। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল। 

| কম্যচিৎ উক্ত দলস্থব্যক্তি ত্রয়স্য ।-_চন্দ্রিকা । 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ 1 ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 
লোকের উচিত যেমন বাহিরে লোকের নিকটে প্রকাশ করেন 'যে আপনে ধাশ্মিক 
ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপক্ন ভদ্রপ মনের কাছেও প্রকাশ করা কেননা অন্যান্য লোক ও মন 
উভয়ের নিকটে সমান থাকিলে কোন উদ্বেগ থাকে ন! নতুবা মনের নিকটে অধাশ্দিক হইলে 
লোকের সাক্ষাতে সেই অধন্মকে গোপন করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় । ইহার এই 
এক প্রষাণ প্রায় সকলেই জানিতেছেন অনেক প্রধানের গোপনে পরস্ীঘটিত ্থথে 


২৬৮" সংবাদ গত ম্লেক্যান্ে্স কথা 


সর্বদাই আসক্ত আছেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে যেপ্রকারে তাহা প্রকাশ ন। পায় ইহারি 
চেষ্টা সর্বদ করেন কারণ লোকেতে এ দুফম্ম রাষ্ট্র হইলে আপনার অধান্মিকত্ব প্রকাশ 
হইবেক এজন্যে অনেক মহাশয়ের! বিড়াল ব্রদ্ষচারির ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ আন 
করেন কেহ বা বাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিব্যা গরদগ্রভৃতি শুদ্ধব্ন্জ পর্রিধানপূর্ববক 
পূজা করিতে বসেন তাহাতে পুষ্প নৈবেগ্াদির আয়োজনও প্রচুর করিয়! বাহিরে ঘট! বিলক্ষণ 
করেন কিন্ত চক্ষু মুব্রিত করিলে পরক্পীর সহিতে যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিন্বা 
করিবেন তাহারি উদ্রেক হয় কিন্তু বাসনা এই যে লোকে জানুক আমি পরম ধাশ্মিক | 
তৎপরে চাকরকে কহেন এ নৈবেদ্য অমুকের বাড়ী নিয়! যা সেই আজ্ঞান্ুসারে চাকরে এ 
নৈবেগ্য মস্তকে লইয়া শহরে বেড়ায় লোকে জিজ্ঞাস! করিলে কহে অমুক বাবুর পুজার টনবেছ্য 
এতর্দেশীয় লোকেরা তাহাতেই বিশ্বাস করে যে ই1 অমুক বাবু পরম ধাশ্মিক বটে নহিলে 
পূজাতে এপ্রকার ভক্তি কিজন্যে হইবেক। এবং বাহিরে আপন শিষ্টত৷ প্রকাশের নিমিতে ॥ 
বাবুর! ধিরে২ কথাটি কহেন আর বিস্তর কথা কহেন না অন্যে দশ কথা কহিলে ছই এক 
কথার প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে জানে যে বড়ই ভারিলোক সামান্য লোকের 
হ্যায় পচাল পাঁড়। নাই । আর যগ্ঠপি কোনখানে চলিয়া! যাইতে হয় তবে ধিরে পাও 
ফেলেন অর্থাৎ এদেশের ব্যবহার শীত্র চলিলেই. সে লোক অশিষ্ট হয় এজন্যে ধিরে 
চলিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করেন অপর আপনার বিজ্ঞতা রক্ষার্থ লোকের সাক্ষাৎ 
বিবেক ও বেরাগ্য প্রকাশ করেন বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে তাহা 
প্রীয় অনেকেই জানেন যে এ সংসার মিথ্যা ধন ও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কোন 
সম্পর্ক নাই চক্ষু যুদদিলেই অন্ধকাময় লোকের সাক্ষাৎ এইরূপ গুদাস্তের বাক্য 
কহিয়। থাকেন । ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়ের! বিবেচনা করুন পরক্ত্রী সংসগি মহাশয়ের] বাহিরে 
যে কএকটি ব্যবহার করেন সে কেবন আপনার দোষকে ঢাকিবার নিমিত্তেকি না। যদি 
কহেন পূর্বোক্ত পূজাদি করিতেছেন অতএব তাহারা ধার্মিক । উত্তর ধার্মিক হইলে এ 
কুকন্মে প্রবৃত্তি কি জন্যে হইবেক আর লোকের নিকটে দোষ ঢাকিবার নিমিতেই ব1 প্রতারণার 
পূজ1 কি কারণ করিবেন । যদ্দি কহেন লোক সর্বজ্ঞ নহে তবে অন্যের মনে যে প্রতারণ। কি 
যথার্থ ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে । উত্তর আকার ও ব্যবহারের দ্বার! অস্থমান করিতে হয়. 
লোক যথার্থবাদী কি প্রতারক ইহ! যুক্তি ও শাস্্ সিদ্ধ। অতএব অন্মান হয় এপ্রকার 
দু্ষশ্মাপ্বিত লোকের পৃজাদিবিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না তবে যে পূজাদ্দি করেন সে কেবল 
দোষাচ্ছাদন করিবার নিমিতু-'যদি কহেন লোকের ম্বভাবসিদ্ধ এক২ দোষ, থাকে ইহাতেই 
প্রপঞ্ক হয় এমত নহে।- উত্তর তাহারা যন্তপি প্রতারক না হইবেন তবে এঁ দোষের কথা 
কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহ! লোকের নিকটে হ্বীকার না করিবার কারণ কি। এঁ কথা অন্তে 
জিজ্ঞাসা করিলে যছ্পি লোকের সাক্ষাৎ আপনার ছুষ্কর্শ স্বীকার করিতেন তবে জানিতাম যে 
ই! ইনি সত্যাবলম্বী নতৃব1 এ পুজা কেবলি প্রচ্তারণার কারণ যদি কহেন এ ছুফণ্ম ভ্রাস্তিক্রমে 


জমাজ ২৬৯ 


হইয়াছে কিস্ত লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় উত্তর এমত লজ্জাকে সর্বথ। পরিত্যাগ 
করণ কর্তব্য মন্্বার! মন্‌ সর্ববদ। উদ্বিগ্ন ও অজ্ঞানাবুৃত হয় মন উদ্দিগ্ন হইবার কারণ এই যে 
দোষ কি জানি প্রকাশ হয় এ জন্যে প্রাক্স সন্ধানে থাকেন যাহাতে প্রকাশ না পায় স্থতরাং 
এ ভাবনাতেই কাল যায় ইহাতে মনের স্্থৈধ্য কদাপি হয় না। অজ্ঞানাবৃত থাকিবার 
কারণ এই যে এঁ দুক্বন্ম প্রকাশ করিলে যদ্যপি ভ্রান্তিক্রমে হইয়। থাকে তবে জ্ঞানি লোকেরা 
সছুপদেশ প্রদ্দান করেন যে এ কনম্ম পাপজনক অতএব ইহ1 কদাপি কর্তব্য নহে এইপ্রকার 
ক্রমে উপদেশ পাইয়া আপনার মনে ধিক্কার জ্ঞান হয় যে জ্ঞানি লোকের! নিবারণ 
করিতেছেন অতএব এমত মন্দ কন্মে প্রবৃত্তি রাখা আমার কর্তব্য নহে স্থতরাং মনের 
মধ্যে এইব্ধপ আলোচনা করিলেই দুষ্বম্মহইতে বিরত হইয়! সকম্মে জ্ঞানের উদ্রেক হয়। 
যদ্দি কহেন এ দুষ্ষন্ম আপনি প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানি লোকেরা অন্যের উপলক্ষে কেন 
সছুপদেশ না করেন। উত্তর প্রা পণ্ডিতের ধনহীনপ্রযুক্ত ভাগ্যবস্তের অধীন ও 
খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই যদি বাঁ কাহাবেো! কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
হইয়াছে ত্াহারাও বাবুর্দিগের উপরে পড়ে এমত কথা কহিতে অপারগ হন কারণ 
বাবুরদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিলে রাগান্বিত হুইয়' মন্দ করিবার সম্ভাবনা অতএব 
জানিলেও ক্ষান্ত হইতে হয় কিন্তু বাবুরা এ সকল কথা প্রকাশ করিলে তীহারদ্দিগের 
রাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না স্কতরাং উপদেশ যাহা ভাল জানেন তাহা করিতে 
পারেন অতএব বাহিরে যেপ্রকার ব্যবহার করেন মনের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেই 
সর্বসাধারণের উপকার হয় ইতি । জ্ঞাং নাং 


( ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ১৮ ফাল্ন ১২৪১) 

'"*চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধশ্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও 
কএক মাস' অন্তান্ত কএকটা সমাঁচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাঁশ হইয়াছিল 
' তাহারা সতীঘ্বেধী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎ্প্রমাণ কৌমুদ্ী কাগজ মৃত 
রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থধাকর ঠাকুর বাবুদিগের 
অধীনে ছিল তাহারা কএক জন সতীঘ্বেধী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় 
কাগজ এক্য করাতে শ্রীশ্রীধুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দু 
দিগের আর কাগজ থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন 
. তবে ্্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন ষে হিন্দু সকল কি প্রকার 
মনঃপীড়ায় পীড়িত হুইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকের! যদি পক্ষপাঁতরহিত এমত 
অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
ইংলিসমেন কাগজের প্রোগ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্তা তিনি 
এইক্ষণে তাহ বাঙ্গাল হরককার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইগ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে 


৩ ওযা গতর ফ্রেক্াতেলত কথা 


আঁফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় কবিয়া হরকরার শামিল করিয়। দিয়াছেন আমবা এম্ত শুনিয়াছি। 
ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা 
কি এঁ কাগজ নির্বাহকেবাঁ অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। 
অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুব পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি 
লিখিয়া থাকেন কিন্বা নমক ব্যাপাবি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে 
এইক্ষণে ই নমক ব্যাপাবিবা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে 
অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যেষে পক্ষে থাকে সে সেই 
পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ 
নাই...।--চক্দ্রিকা। 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ শ্রাবণ ১২৪২) 7 
শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকের বিদ্যাঁভ্যাসবিষয়ে 
অনেকানেক আন্দোলনাস্তেও কোন ফলদায়ক দুষ্ট হইল না। যেহেতুক তছিষয়ে সমুদয় 
প্রধান হিন্দু ম্হাশয়দিগের সম্মতির এঁক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের 
পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভবসা, করি বিজ্ঞ বাঙ্গল। সম্বাদপত্রপ্রকাশক 
মহাশয়েরা ও সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সন্থম ও সৌষ্ঠবাকাজ্ক্ষি মহাশয়ের সছ্যক্তিবি শিষ্ট 
স্বং অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন! 
এতদ্দেশীয় স্্ীলোকের পরিধেয় -অতিস্থস্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহ! অনেক 
দোষাভামের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও দ্বণাহ এবং নব্য ব্যবহারই অন্থুভব হয়। যেহেতুক 
পুরাণ কাব্যাদি শাস্তে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীক্ম বশ্মের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে 
এতর্দেশীয় মহাশয়র1 উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া! কদধ্য নব্য ব্যবহার কেন 
গ্রহণ করিয়াছেন । 
যেহেতুক বর্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি হুশ সর্বাঙ্গীভাদর্শক বস্ত্রে স্ীলোকের' 
তাদৃশ সম্রম সম্ভবে না ঘাদশ উত্তরীয় তদুপরি সর্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। . কিন্ত এতদদেশীয় 
মহাশয়র এতদবস্থা' বিলক্ষণরূপ নিবীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্তাজসারে - 
নানাভবণে আ্ীলোকদ্িগকে স্থুশোভিতা করিবার প্রধত্ব রাখেন । অথচ যে স্থলে ব্বর্ণ 
মাণিক্য মুক্তাদি বছুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি তুক্্ম সাটী হচ্দ পাঁচ ছয় টাকা 
মূল্যের কি সথশোভিতা হয়।-'যদি বলেন শাটা বস্ত্র কি বহুধূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও. 
হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হম নাঁ। তখাছি 
চক্জিকালম্পাদকরুত দূতীঘিলাসে অনঙ্গম্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। স্বর্ণের গোল মল 
পরিয়্াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ' দেখা যায়। ইত্যাদি একি ভূষণান্যায়ি 
বসনের সুদৃশ্য তা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশক্বরা এই শ্বণিত ব্যবহার পবিবন্ভনে 


জমাজ ২৭১ 


মনোযোগ ককুন। যদ্দি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রান কি এই যে আপামর সাধারণ 
সকলই বন্ুমূল্যের বন্্ স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্স্রের ব্যবহার একদাই 
পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফল্গতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার 
জীগণকে দিতে স্থসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্মও পরাইতে অবশ্ঠ ক্ষম বটেন। এবং পুজা 
রন্ধন ভোজনকালীন সাটা পরিধান হিন্দু প্্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যন্দ্রপ 
হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে । এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেন্তাদার ও উকীল ইত্যাদি 
মহাশয়ের জাম! নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্কৃস্থানীয় পরিচ্ছদ সন্ত্রমার্থে ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। তাহারা স্ব কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র 
ব্যবহার করাইলে কদাচ ছুষ্য হইতে পাবে নাঁ। বরং সুদৃশ্ঠ! ও সলজ্জিতা দুষ্ট হইতে পারে | 
যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন ব্যবহার. একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা । উত্তর 
তাহার এক সছুপায় স্থলভ অন্রভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্রীগণ যাঁদ্ুশ পরিচ্ছদ 
ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রপই ইতম্ততঃ. সর্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্িস্তার এতদ্েশীয় 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্যক নাই 
অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ ধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিম্নাত্র 
মনোযোগের আবশ্ক। অপর ঢতোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। 
কশ্টচিৎ বিদেশিন: | 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩1 ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

সামাজিকতার নৃতন দল ।-_-আমর1 অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব 
সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্ত স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোজ্রিয় বংশজ রাট়ীয় বাবেন্দ্র বৈদ্দিক 'ব্রাঙ্ষণ এবং 
কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মোলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুন্ব আত্মীয় 
আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন স্বজ্জনসহিত নবশাক 
মিশ্রিত ভন্রসমূহ একত্র একা হইয়া! এক দল করিবাতভে এঁক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল 
তাহাকে দলপতিত্ব মধ্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর 
অনভিমতে সামাজিকতা! বাবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ ষেমন দলের 
প্রথা আছে। এই নৃতন দলহওয়াতে আমরা মহাহষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে 
বহুলোকের বাপ হইয়াছে টবকম্ম পিতৃকর্্ম সর্বদ! হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্তক 
হয় পূর্বের এই নগরমধ্যে ছুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ ন্বর্গায় মহারাজ নবরুষ্ণ বাহাছুরের এক 
দল আব বৈকুবালি বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ 
লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপবে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল. দলেরও উন্নতি ক্রমে২ 
হইতেছে । কিন্ত যত দল হইতেছে এ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতৃক 


২৭৭ শগন্া পাতে লেক শেলহত কথা 


এক্ষণকাঁর দলপতি মহাশয়ের! উক্ত দলছয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন 
দলপতি অন্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্ত ধিনি যখন কোন দলহইতে 
নিঃস্ত হইয়] স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হ্ইয়াই হইক্সাছে অর্থাৎ 
দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্‌ হন নিধন ব্যক্তি অন্য দলে 
প্রবিষ্ট হইয়া! থাকেন ধনবান্‌ দ্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে ততপ্রমাণ 
দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়াদ দত্তজর দলহইতে পৃথক্‌ হইয়৷ নৃতন দল করিলেন 
কিন্ত আশুতোব বাবুরদিগের ব্যবহারে আমর! সন্তষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় 'নৃতন 
দলপতিব] তাহারদিগের পূর্বের দলপাতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অনাত্সীয়তা বা অস্থজনতা কিছুই প্রকাশ পাঁয় নাই"""। 

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় -ততই মঙ্গল কেননা 
বছছুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আট আ্ৰাটি থাকিতে পারে তাহা হইলে 
লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধশ্মবিষয়ে সকল দল এঁক্য আছে এক দলপতি 
এক ব্যক্তিকে স্থগিত কবিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধম্মসভার এই 
নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বনু দল হইলে কেহই অসন্তষ্ট নহেন। এক্ষণে আমর! প্রার্থনা 
করি ধিনি যখন নৃতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্মশলভার রীত্ান্ুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া 
স্থখে উচ্চ মর্ধাদান্িত হইয়া ধর্ম রক্ষা করুন ।--চক্জরিকাঃ। 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু ।--ধর্্মসভাদলস্থ কন্যচিজ্জনন্য নিবেদনং। 
কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভত্রলোকে ধর্মসভা ও ব্রহ্ষসভ1 সংস্থাপন করিয় 
দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অন্ুগ্রাহ্হ একৈক 
জন অধ্যক্ষ আছেন । ইহার! দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ 
করিলে ধর্মসভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া ক্াহারদিগের শাসন করেন 
কিন্বা রহিত করবেন । কিন্তু অধাক্ষ মহাশয়রা আপনারা যে কম্ম করেন তাহাতে কোন 
দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীুত শল্তুচন্দ্র বাচম্পতি ভট্টাচার্য " 
শ্রীধৃত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ। বাচম্পত্ি পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে আগোরপাড়া সাকিমের 
শ্রীযূত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ব এই ছুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনলির দলস্থ 
ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া সভা! করেন এবং শ্রীুত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযুত 
নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযৃত কালার্টাদ বাবুর 'দলস্থ শ্রীযুত শ্যাম তর্কভূষণ ইঠারদের নিমন্ত্রণ 
করেন। শ্াম তর্কভূষণ বাচস্পতির বাটা গিয়াছেন এ কথা শুনিয়! শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির 
দলস্থ লোকের সহিত সভা! করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তর্কভূষণকে রহিত করেন । 
আশ্ততোব বাবুর দলাধ্যক্ষ বাঁচস্পতি ভট্টাচাধ্য শ্রীযূত বাবু বাধারঞ্ণ মিত্রের প্রিয়পাজ্ধ 


সমাজ ২৭৩ 


এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধরন্মসভাধ্যক্ষ ও শ্রীযুত বাজ। শিবরুষণ 
বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীযুত শ্রীকান্ত তকপঞ্চানন ভট্টাচাধ্য ইহারা ছুই জনে অধ্যক্ষতা করিয়া 
সকল দলস্থ ব্রাহ্ণ পণ্ডিত লইয়া সভা করিয়াছেন এবং হাঁটখোলার শ্রীযুত গোকুল গান্গুলি 
মভাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রীযৃত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রামধন তর্কবাগীশ ও 
শিবনারায়ণ ঘোষের দ্লস্থ প্রাণরুষ্ণ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে এ দলস্থ শ্রীযুত 
রাম তর্কবাগীশ এবং ্রীযুত ভবশঙ্কর বিচ্যারত্ব এবং ব্রঙ্গলভার বেদপাঠক শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ ইহারদিগকে পত্র ছার! নিমন্ত্রণ করিয়া সভা করেন তীাহারদের বিদায় করিয়। 
এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শ্রীধুত শ্রাকাস্ত তর্কপঞ্চানন 
ভন্টাচাধ্যপ্রভৃতি শ্রবণাহুত হুইয়া বিদায় হন। ইহাতে তীাহারদের কোন দোষ নাই । 
কারণ তাহার1 দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শ্রীযুত  কাশীনাথ ভর্কালঙ্কার এবং তাহার 
ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্ায়ালঙ্কার ইহারা ব্রতী থাকিয়া! সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ 
বিদায় হন তাহাতে তাহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীযুত তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য শ্রীযুত 
রাজা রাধাকাস্ত দেবের গুরুপুভ্রের অধ্যাপক । কিন্তু এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ 
তর্কীলঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত শ্রাুত বামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতির আগমন 
শুনিয়া! বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৬ রাজা গোগীমোহন বাহাছুবের শ্রা্ধে কালীনাথ 
মুনসীর দলস্থ নৈহাটী সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযূত কাস্তিচন্দ্ 
সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়া সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শভ্ভু বাচস্পতি শ্রীযুত রামছুলাল 
সরকারের শ্রাদ্ধে এ বিদ্যাভূষণকে নিমন্ত্রণপত্র দেন ইহাতেও তাহারদের দোষ নাই। 
দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্বজন হিতৈষী একারণ লিখিতেছি দর্পণে কএকটি 
পক্তি অর্পণ করিয়া ষদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের গোচর করেন তবে তাবৎ 
দলপতিরদের গোচর হইতে পারে । চক্দ্রিকাকার মহাশয় চত্দ্রিকাতে ইহা দিবেন না 
তাহার কারণ তিনি সতীঘ্েষির সংস্রব করিবেন না এই নিম্ম আছে । কেবল বাচম্পতির 
খাতিরে ও বাবু বাধারুষ্ মিত্রের খাতিরে শ্রীযুত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ লোক লইয়। 
ব্যবহার করিয়াছেন । ্‌ 
(৫ আগষ্ট ১৮৩৭ । ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেফু।-গত ২৬ আষাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে 
কম্তচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পঙ্জ উদ্দিত হয় । তাহার স্থুল মণ এই 
মৃতিলাল বাবুর দলভুক্ত কতক গুলিন কায়স্থ দত্তদদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া 
বাজকর্তক স্থগিত হন ইত্যাদি নানা ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রপ' লিখিয়া পত্র 
আলোক করেন তাহার উত্বর এক বর্ণ আমরা দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী 
ত্বল্পল ভাগের কিঞ্চিছুত্তর ১ শ্রাবণে প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্মদাদির জানত নহে 

৩৫ 


২৭৪ এনা পপত্রে লেকব্ষান্নে্র আচ 


এ বিষয়ে গত ১৫ শ্রাবণের দর্পণে আরবার দব কত গুলিন কটুক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত 
তাহার সহুত্তর দিতে প্রবর্ত হইলাম ভূত্যতুল্য ষে কৈবর্ত দত্ত তাহারদিগের প্রতৃত্ব আর 
সহা হয়না। 

সম্পাদক মহাশয় আমরা যাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপধ্যস্ত বাস করিতেছি 
আমারদ্দিগের পল্লিমধ্যে ৬তিলকরাম পাকড়াশির ৬হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬কালীচরণ 
হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও এ তিন দলভুক্ত ছিলাম এইক্ষণেও 
কিয়দংশ এ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভৃক্ত আছি । 
হালদার ও পাঁকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মৃতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যেও 
আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্কা ডিঙ্গাভাঙ্গ! জানবাজার বছবাজার নেবুতল! 
শাখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাঙ্গণের দলভুক্ত 
আছি। কায়স্থ দলপতি আমাবদিগের পূর্বে স্বীকার ছিল না। সংপ্রতি রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহাছরের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে যৎ্কাঁলীন সমুদায় দল এক্য হয় 
তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব দলপতির দলসহ রাজবাটাতে সভাস্থ হইয়াছিলাম 
এবং জলপানের দিবসে অক্রুর সারেজের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহাবাদি করিয়াছি 
এই অপরাধে যদ্যপি লেখক আমারদিগের দোষী করিয়া! থাকেন এমত হয় তবে 
“ব্বাধাকাস্ত দেব ও কালা্টাদ দর্ত এই ছুই গোষ্ঠীপতিও দোষী হইয়াছেন। উচিত 
চরণ ভায়ার ইহারদিগের সমন্বয় করিয়া জাতি দিউন। আমারদিগের দোষে তাহারদিগের 
পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধর্শ সভাসম্পীদক মহাশয় পক্ষপাতশুন্য হয়! ভায়াকে ব্যবস্থা 
দেউন তাহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমাবদিগের জাতি কুলের দায়ে ভূশুরপোকে 
দায়গ্রন্ত হইতে হইবেক না। 

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথা আমরা স্বীকার 
করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ত আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে স্ৃতরাং 
পরস্পর! সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিয় ভাগে লিখিতেছি দলপতি 
মহাশয়ের! জাতি নির্ণয় করিয়া! লইবেন। 

বদ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি মোন1 টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি: 
কৈবর্ত ছিল তাহার পাচ পুত্র । জ্যেষ্ট দুলাল সন্দার ধুনাকিত্বির দোকানদার । মধ্যম 
সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দর্পদাস পঞ্চম কন্িরাম খুস্কি। এই পঞ্চজনের 

ংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়ের। বিবেচনা করিবেন । 

তৃতীয় । কাস্তমাড় এই বংশে ্গ্রীতিরাম মাড় ও ৬রাজচন্ত্র দাস ও শ্রীযুত বাবু 
উমাচরণ দাঁসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জঙ্ষিয়াছেন ইহারা অতিধার্ষিক ও পুণ্যশীল 
যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ কবেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর অপেক্ষা 
ভাল গোঠীপতি হইতে পাবিতেন। 


সমাজ ২৭৫ 


চতুর্থ । কন্দর্পদাস ইহার সম্তানের! না কায়স্থ না কৈবর্ত যথা ত্রিশস্ক রাজার স্বর্গ 
অর্থাৎ না ত্বর্গ না ভূমি । 

মধ্যম সদ্দাশিব তৌলদার ইহার সন্তানের! কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্রাটিয়ান 
হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহার! মথুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আছ 
শ্রান্ধোপলক্ষে রামতনু তর্ককে লইয় গাঙ্গুলি টৈবর্তের যে দল বিচ্ছেদ সে এ পর্বে 
জানিবেন। 

পঞ্চম । কষ্টিরাষ খুস্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূর্ববক কুলীন হইতে চাহিয়া- 
ছিলেন সে অতি সুদূর পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে স্থৃতরাং 
সে আশী ত্যাগ করিয়া! গোয়ালা হইয়া বহিলেন। 

জ্যেষ্ঠ দুলাল সদ্দারের পুত্রকে অথল অথচ অক্রুর অতিধার্মিক দেখিয়] বামরুঞ্চ হাজরা 
আপন নিকটে চাকর বাখিয়াছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিত্তির দোকান ছিল। কএক বৎসর 
পরে -কিঞিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের স্দগোপের সমাজে এ ব্যক্তিকে 
হাজব] বাবুর! সংগ্রহ করিয়াছিলেন | হাজর]1 বাবুর! অবসন্ন হইলে কালীচরণ হালদারের 
দলভুক্ত হন কিন্তু আমরা উহাারদিগের বাটীতে কখন পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয়। 
কাশীষোড়ার ব্রাহ্মণের যাইতেন । বংশ দোধপ্রযুক্ত আপন নামের আছ্ক্ষর ত্যাগ করিলে 
পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে দলহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় দেখিয়া 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়! দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থ কি কৈবর্ত কি সদ্গোপ 
তাহার জাতি নির্দিষ্ট কেহই করিতে পারেন নাই । বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কান্ভিকে 
এ বৃদ্ধ দলিতাঞ্জন কালীয় কলুষ সারেঙ্গের মৃত্যু হয় এঁ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুর1 রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহাছুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাঙ্জার টাকা ঘুম দিয়! কতক গুলিন ব্রাঙ্গণ 
কায়স্থৃকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গওুঁষও করেন নাই উহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। 
ধর্মসভার তৈঠকে এই কথা উত্ধাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাহার পিতার 
আমলে এটাকা জমা হইয়াছে । শ্রান্ধের পূর্ব দিনে এ হৃদয়রাম বন্দোপাধ্যায় ও 
৬ছুর্গাচরণ চক্রবর্তির তহবিল হইতে হাঁওলাৎ লইয়! বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু 
রামচন্দ্র দত্ত এই ছুই জনে একত্র এ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট 
দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র এ টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভায়া 
একথা অন্যথা করিতে পারিবেন নাঁ। যেহেতু ভায়া এ সাবেজের পুত্র ও পুভ্রবধূদিগের টর্ণি 
হইয়াছেন সর্বদা সদর মফঃসলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন ছিতীয় মফঃসল তালুকের কাম 
যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সমন্বয়ের খরচ দেখিতে পাইবেন । এইক্ষণে 
ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি আমরা তাহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রীয় ছুই শত ঘর 
ব্রাহ্মণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়্াকে আর কি কহিব তিনি 
হর বাবুর বড় ভাই ইতি । 


৭৬ গওল্রাদঞগ্পত্রে স্লেক্কাব্নেন্ ক্র 


শ্ীপ্রেমটাদ ঘোষ শ্রীকামগোপাল ঘোষ শ্রীরামরত় বন্ধু শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্থ শ্রীগোবিন্দচন্তর 
মিজ্র। সর্ব সাং মলঙ।। 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 

্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদন মেতৎ্। 
সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযষোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় ষে মহাশক়বব1 এইদেশে 
চিনি প্রস্তুত করণের বাণিজ্যোৎসাহী হইয়! নান! স্থানে তাহার কারখানা করিয়া! এ বাণিজ্যের 
বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ তাহারদিগের 
কারখানায় প্রস্তত হইতেছে । এ মহাশয়রা হিন্দুধন্মাবলঘ্ি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের 
প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্বক স্ুললাভ ফলাকাজ্জী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য বৃক্ষমূলে 
অস্মদাদির ধর্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুরদিগের অনুচ্চাধ্যঃ 
দ্রব্যের দ্বার বাণিজ্য দ্রব্যের পারিপাট্য ও পরিফার করিতেছেন এমত বাষ্ট হওয়াতে প্রায় 
এতদ্দেশীয় তাবৎ সনাতন ধন্মীবলদ্ষিরা শর্কবোভ্তব প্রবাত্যাগী হইয়াছেন এবং এই প্রযুক্ত 
অত্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন 
অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশ! ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকারি মহাঁশয়েরদের 
দ্বারা হওয়! অসম্ভব নহে যে হেতুক তাহারা বাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন 
বটে কিন্ত অন্মদ্দেশাধিপতিরদের এতব্রপ দৌরাত্মা দুব না করা আশ্চর্য্য বোধ 
হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলগাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ 
হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাহারদিগের দোর্দগড প্রচগুপ্রতাপ 
মার্তগ্ড প্রখর প্রতিভা এরূপ ছিল না যেঅন্য কোন দেশাধিপতি তাহা নিবারণপূর্ধবক 
এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাঞ্ধ হন এবং ইহাঁও ব্যক্ত আছে ষে উক্ত জবনেরদের 
হিন্দু ধশ্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধন্মভূষণ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাছর ও 
মহারাজ রাজবল্লপভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্য 
স্বীয় ধন্মর্ক্ষণে অনন্তোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা 'প্রকাশে ইঙ্গলপ্তীয়দিগের 
শরণাঁপনন হইয়া বিবিধ ফৌশলে ছলে এই স্ুবিস্তার স্থসম্দ্ধ রাজ্য এই আকাজ্কায় 
তাহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাহারা এই দেশের রাজা হইয়া বাজধন্মান্সসারে 
সর্ধ্বধন্ম প্রতি সমলেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধশ্মের প্রতি সর্ধদাই যত্ববান 
থাঁকিবেন যেহেতুক উক্ত »মহাশয়রা কেবল ম্বীয় ধন্মরক্ষার্থে শাস্্সি্ধ জবনেরদের 
বিরুদ্ধাচাবটী হইয়া ছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা 
হিন্দুরদের প্রতি সে ন্েহছ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইক্প অত্যাচার অর্থাৎ 
হিন্দুরদিগের প্রধান খাছ দ্রব্য শর্করাদিতে গে অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞা 
করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্পণে চিরবাধিত 


| সমাজ হণ৭ 


করিয়া উক্তাত্যাচার বাঁজাপ্রজা উভয়ের স্থগোচর করাঁইবেন । বহবাজার নিবাঁসি 
কতিপক্ব দর্পণপাঠিকন্ত | 


(১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কান্তিক ১২৪৪ ) 

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েযু।-_চবিবশ পরগনার মাঁজিপ্্রেটের সরহদ্দের মধ্যে 
থড়দহু গ্রামের হিন্দুরদিগের রাসযাজ্রার সময়ে প্রতিবৎসর যে অন্যায় কর্মমকল হয় তদ্বিষম্নক 
মল্লিখিত কএক পংক্তি অপনকাব পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। 

বিষ্ণুমতাবলদ্বি ধাহারা তাহারা এই রাপযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাহারা এই 
বাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষয় হন তাহার! যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহর্হইতে সেই 
স্থলে বাস দর্শন করিতে যান । খড়দহ শ্যামন্থন্দর, বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্তয 
কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তির! এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা! অনেকেই এই বিগ্রহের 
রাসলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ 
নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়। যান যে কএক দিবস রাস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে 
অনেক আহুলাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলার1 যাহারদিগের এই গ্রাম 
রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদ্দার এবং এই বিগ্রহের সেব1 করিয়া! থাকেন যে 
সকল গোস্বামী ইহার] নকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্ত প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের 
খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকম্মকারিরা মহোৎসবের 
কএক দিবস ক্রমাগত জুয়াখেল! করিয়! থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের এ খেলায় এলাকা 
আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম 
স্বাক্ষরিত করিয়। প্রকাশ করিতে পারিলাম ন1। 

পূর্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটানামক এক ক্ষুজ্র গ্রামে শ্রাযুত বাবু প্রাণকষ্ণ 

রায়চৌধুরীর রাসবাটাতে এতদ্রপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে । 

এই সকল বিষয় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাখ্পধ্য এই ষে বিচারপতির! 
এই সকল কুকম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় 
আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরে! ভাল হইতে পারে । গ্রামবাসিনঃ | 
চিৎ্পুরের রাস্তার কোন স্থানে । 

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল । 


(১৮ নবেশ্বর ১৮৩৭1 ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 
খড়দহের জুয়াখেল। ।- শুনিয়া অত্যস্তাপ্যায়িত হইলাম যে. গত বঝাসযাক্রা সময়ে 
জুয়াখেলা নিবারণার্থ চবিবশ পরগনান্ শ্রীযূত মাজিস্ত্রেটে সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
সেই স্থানে এতদ্দেশীয় .যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাহারদের মধ্যে কেহ আমার- 


২৭৮ স্বওল্রাদ পাত্রে লেবানন কথা 


দিগকে কহিয়াছেন যে এ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বম্বং তথায় উপস্থিত হইয়া! পোলীস আমলারদিগকে 
তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পুর্ববাহ্ে ও মধ্যাহ্ছে ও সায়াহ্ে 
ঢেঁড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ত্রেট-সাহেব জুয়াখেল! করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞ৷ যে উল্লজ্বঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে । পরে সরকারী 
আমলারা বরকন্দাজ লইয়া বাস্তায় ইতন্ততো৷ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং এ হুকুমক্রমে 
ষে গোস্বামিরা সামান্যতঃ এঁ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ অংশ পাইয়া থাকেন তীহারাও 
তাহা! বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন । যে চীনীয়ের! দলে এ স্থানে রীতিমত 'মেজ 
সমেত আসিয়াছিল তাহার! হতাশ হইয়! কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের 
বাঝ্স বন্দ কুরিয়! রিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুনা! গেল যে বাটীর 
মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুস্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব 
এই কুকম্মের সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বখসরে আরো 
কঠিন কড়াঁকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাহাকে ম্মরণার্থ আমরাও 
কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না। 

যগ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও 
তচ্চতুদ্দিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ ন্র্গ হইবে । এই উৎসবসময়ে দেশীয় 
নান! দিকৃহইতে মহাজনত উপস্থিত হয় । ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি 
তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। এঁ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে 
লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্ট একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। এ 
বার্ষিক উৎসবে এইপধ্যস্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই এ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । 

শ্রীবামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্ববে কলিকাতারাজধানীহইতে বন্তর লোক 
আসিত কিন্ত যদবধি ৬ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়! দ্রিলেন তদবধিই এই রাসের 
জাক ভাঙ্গিয়াছে। 


(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ । ৪ অগ্রহায়ণ ৯২৪৪) 

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীুত মহাবংশ্ত গোন্বামিদিগের ৬তীশ্রী 
শ্যামনুন্দর ঠাকুরের রাস যাত্রা ম্বোৎসবে কান্তিকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন ব্যাপিক়! দিব! বাতি 
চতুদ্দিক ন্যনাধিক ২* ক্রোশু হইতে নানা স্থানীয় স্ত্রীপুকুষ সাধারণ ব্বছতর লোকের 
সমাগম: হইয়া থাকে । অতএব এ মহোৎসব এতদ্েশীয় লোকের পক্ষে একপ্রকার 
আনন্দজনক বটে কিন্তু মহা খেদের বিষয় এই তাহাতে যে ছুইট1 মহানিষ্ট ব্যাপার অর্থাৎ 
অনেক লোঁকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতৃক এ মহোৎসবের . জাকের প্রধানাঙ্গই 
ফড়খেলা। তাহাতে এতদ্দেখীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্বনাশ হইয়া যায় ইতোর লোকের 


“স্টক 


সমাজ ৃ |] ২৭৯ 


বিষন্ন বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় এ উৎসবের সময়ে, এবং তাহা সমাঁপনের 
পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশেষত: অধিকাংশই 
স্্রীলোক এক২ খান পাবাবারের পানসিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ জিগুণ নাবিকেরা 
লইয়া পার করে। তাহাতে প্রতিবৎসরেই ছুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া অনেকের 
প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্ত এই মহানিষ্টের 
মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্রীযৃত সন্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের সম্বাদ পত্রে 
বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্তারদের দৃক্পাত হইয়া এই বৎসরে প্রায় রহিত 
হইয়াছে । প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সম্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত হইবে এমত 
দৃঢ় তর ভরলা আছে । ষেহেতুক আপনার1 যখন যে বিষয় ধরেন তাহা তখনই হউক বা 
কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেয় করিয়াই থাকেন ।.".কেষাঞ্চিংৎ জুয়ারি পুন্রাপহ্ৃত 
সার্ববন্বনাং | 


আমোদ-প্রমোদ 


(১৭ সেপ্টেপ্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

এতদ্দেশীয় নর্তভনাগার ।--কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক 
নর্ভনাগার গ্রস্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে । তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্গরোধে 
এতদেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাঁশ্য়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আ্ষ্ঠানিক 
কর্সকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা৷ কমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুত বাবু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীধুত বাবু রুষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু 
গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মলীক ও শ্রীুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। এ নর্তনশালা 
ইঙ্গলগ্ীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে 
সকলি ইঙ্গলপ্তীয় ভাষায় । 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮ ) 
হিন্দু নাট্যশাল1।-_হুরকরা! পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্বব২ বুধবারে হিন্দুর 
নাট্যশালায় নাটা ব্যাপার আবরুভ্ত হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিগ্যাঁধ্যাপনবিষয়োৎ সক 
এক মহাশয়কতৃক রচিত অনুষ্ঠান্পত্রের পাঠ হইল । 
তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকতৃক সংস্কৃত রামচরিজবিষয়ক ইক্গরেজীতে 
ভাষাস্তবীকৃত স্ুসঙ্জ যাত্রানুষ্ঠায়িকতৃক উচ্চারিত হইল। এভাদৃশ অন্যান্য কাব্যও 
তৎসময়ে পঠিত হুইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাবোর শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। 


২৮০ সংক্বাদগ্াত্রে সেক্কাবেনব্র কথা 


দিদৃক্ষ ব্যক্তিরদের মধ্যে স্ত্রীযুত সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্ মান্তা বিবি ও 
সাহেবের ছিলেন তত্দষ্টে তাহার। পরমাপ্যায়িত হইলেন । অপর হরকর1 পত্রে লেখে শ্রুত 
হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহম্নাটাশালা প্রস্তুত হইবে এবং এততকম্ম সম্পাদনার্থ 
যাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ভারতবর্ষমধো প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 


মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক যহাশয়েঘু।--.গত .১৪ পৌষ বুধবার 
[২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ ] রঙ্জনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি 
একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনেক 
আত্মীয় এ রামধাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়1 গিমাছিলেন তদ্দাবা অবগত হইলাম...রামলীলা 
নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেবা তরজমা ভাষাভ্যাসঃ 
করিম্বা সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ববক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন 
তাহাতে কে কোন্‌ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে 
লিখিব ।..-এদেশে পূর্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তত্প্রমাণ নাটক 
্রস্থনকঙ্গ বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন. রামযাত্রা চণ্তীষাত্রা যাহা! রাঢদেশীয় 
ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখ! যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সম্ভানের! 
এ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্তই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্ত স্থখের 
বিষয় ইঞারা ধনিলোকের সম্তান ইহারদিগকে 'প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না 
কালিদমূনের ছোঁড়াগুল1 সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আছুলি 
না পাইলে দর্শক্দিগের নিকট আসিয়া! অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না 
স্থতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে 
আপদ নাই । 

ই্ছারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয় নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তত করিয়াছেন এবং এক জন 
ইঞ্জবরেজ শিক্ষক বাখিয়া এ বিদ্যাভ্যাপ করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 
বেশকারী বেটার! চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল«্থরকাটা প্রেমাদ কতকগুলিন 
বাইআন বেশের স্থ্টি করিয়াছে মাত্র ই্রেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্গ্ুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে 
সন্দেহ কি তাহার! যে সং সাঙ্গাইয়! দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য 
কথা ।*১৫ পৌষ । কম্যচিৎ পাঠকম্ | ্‌ 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ 1 ২ মাঘ ১২৩৮) 
শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অন্মদ্েশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক 
বার্তা শ্রবণে এবং যাত্রা! কি পধ্যস্ত প্রশংসা ও উৎসাহক্ষপে, হইয়াছে তশ্শ্রবণে নাট্যাসক্ত 


লাজ ২৮১ 


বাক্তির1 অত্যস্তামোদী হইয়াছেন । ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রেপ সভ্যতা ষে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহ! আমরা শ্লাঘ্য করিয়া 
মানি। ইঙ্গলণ্তীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্টাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়! থাকেন যে তাহারা যাণুশ 
সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পান্সিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত তাবলোকের 
মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হুইম্াছে তাদুশ গুণ কদাঁচ হিন্বুরদের মধ্যে নাই কিন্ত এ কেবল 
হাস্তাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় দ্রন্বদর্শি ব্যক্তিবাও দেখিতেছেন ঘষে জশ্বর পক্ষপাতী 
নহেন। যদি ইহাতে এ শ্রেষ্ঠটাভিমানিব! ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশাল! এবং 
হিন্দুর এরচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিনূপে তত্তৎ্কন্দ সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। 
অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু এচ্ছিক যাত্রাকাবিরা চৌরঙ্গীর এঁচ্ছিক যাত্রীকারিরদের তুল্য 
হইবেন । যগ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চক্দ্রিকা ও বত্বাকর সম্পাদকের! হিন্তু হইয়া] 
হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং এচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের 
অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন ভাহার উত্তর অভিসহঙ্দ। 
প্রকৃত নাটোর ব্যাপারে তাহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প 
কেবল গালাগালি দ্রিতে সমর্থ সেই বিদায় নিপুণ এ অযুক্তধশ্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে 
আসক্ত সম্পাদকের! নাটা পদার্থ যেকি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের 
উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়1 তীহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন 
অতএব তীাহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযষোগধোগ্য নহে । 

অপর এ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষের ভুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়র কোন 
কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারস্ত না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতর্দেশীয় উত্তর 
রামচরিত্রবিষয়ক' কথা লইয়া নাট্যারস্ত করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদাপি তাহারা জলের 
সিজর বা সেক্সপিয়রের কথা লইয়া আরস্ত করিতেন তবে এ অযুক্তধর্টি ও স্বমতযাত্রাসক্ত 
সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল শা যেহেতুক তীহারা উক্ত কাব্যাসকলের 
কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে 
ইহ] শ্রবণে তাহারা রাম্যাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন 
সে যাহউক অন্মদ্দেশীয়কতক কত নাট্যশালাদর্শনে আমবর1 পরমামোদী হইলাম এবং 
তৎসংস্থাপক মহাঁশয়েরদের ও এঁচ্ছিক যাত্রাকারি মহাশয়েরদের কম্ম যে সফল হইবে এমত 
আমাবরদের ভরস1 । কম্যচিৎ বুলবুলন্ত । 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 
শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । শ্রীশ্রী ৮ শিবনগরীতে শ্রীন্ী ৬ শারদীয় 
পৃজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যান্গন্দরের যাত্রা শ্রীযূত 
৩৬ 


২৮২ স্ওম্তাপ পাতে স্েক্ষা বেন কথা 


তাত্রিণীচরণ কবিরাজের বাটাতে সর্ধ মনোরঞ্নার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প 
দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব হইবেক আমারদ্িগের ন্বপ্লের অগোচর আবালবুদ্ধ ললনা 
কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ববশর্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন 
হইয়া যাপন করিয়াছিলেন । কিয়দ্িবস পরে শ্রীযুত রামরতন দ্বিজবিচক্ষণ মহাশয়ের 
বাটাতে যাত্রাহওয়াতে ধলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞান্ছসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর 
কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তম্নিমিতে এ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া 
দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত 
সধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে এ বাবুর ৫০০০ পাঁচ সহশ্র মুদ্রা ব্যয় 
হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তছিষয়ে পাচ পয্রসাও খরচ হয় নাই অনুভব 
হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা! শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নবঅঙন্গরাগে 
নির্ভর করিয়! স্বং অভিলাষ পূর্ণার্থে এ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে 
কাবু করিতে না পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার ম! বাপ 
কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র ।:. কম্যচিৎ তীর্থযাত্রিণঃ | 


(২১ এপ্রিল ১৮৩২ । ১০ বৈশাখ ১২৩৯ ) 


জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রুপ ।--এতন্নগরে কিছুকাল পূর্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায় 
সখের যাত্রার দল হইয়াছিল তৎপরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে |পল্লিগ্রামে 
গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহ অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংগ্রতি এই 
নগরের ধনাঢ্য লোকের সম্ভানেরা ইজরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় 
রাষ্্হওয়াতে কোন স্থরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রস্থের পাঁওলেখ্য আমারদিগের নিকট 
পাঠাইয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এ বাবুর! যদি উক্ত নাটক মতযাত্রা করেন তবে লোকের 
আশু আনন্দ জন্মিতে পারে ।... 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫ ) 


যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি 
আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া! দ্বিগকে অপকার করিতেছে । বহুক্ষণে কলিকাতানগবে দেখ! 
যাইতেছে যেকতক গুলিন নুত্যকর উড়িষ্য! মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়! রাম লীলা! নামে 
এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে 
তাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল লোক সাহুষ [ যাহার! ] বুঝিতে পারেন আনন্দ 
প্রাপ্ত হইবেন | 


সমাজ . ২৮৩ 
(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
আখড়া সংগ্রামবিষয়ক 1 _কশ্যচিৎ চক্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন 
যে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে 
সন্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ 
রবিবার বুল্‌ বুল্‌ লড়াই হুইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সেযাহা 
হউক গত নমাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুম়াবাজারের 
বাটাতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহুনাদ বস্থ এবং যোড়াসণকোস্থ শ্রীযুত কাশীনাথ 
মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিবেন কি না যদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিম়! দিবেন | 
আমরা ঠাকুর বাবুর কৃত যাত্রার স্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ এ 
বিষয় এদেশে নৃতন হইয়াছে বুল্বুল্‌ লড়াই মনিয়া লড়াই আখড়াগান এতন্নগরে বনু কালাবধি 
হইতেছে অতএব তাহার বৃত্বান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে এ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন 
ও স্বকর্ণেতে শ্রবণ করেন তাহাবি স্থখানগভব হয়। যাহা হউক চক্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের 
অঙ্ুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমর! যাহা জ্ঞাত হুইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
মল্লিক আপন বাটাতে তাহারদিগের পূর্বপুরুষ স্থাপিতা ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী 
পিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘট। করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
্বশ্রেণীয় ব্রাহ্ষণদিগকে ভোজন করাইয়! বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিমন্ত্রিত 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাক! আর ববাহৃতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি এ 
সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ স্থরসিক গায়কর্দিগকে 
আহ্বান করিবাতে তাহারা উভয়দলে সসঙ্জ হইয়! আসিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতান্ুসারে 
বিবিধ যন্ত্রের বাছ্করত অপূর্ব স্থস্ববে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইগ্নাছিল কিন্তু 
ইহ প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বল যাঁয় না এজন্য অনেকেই কহেন 
নিম আখড়া অথব1 কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহারদিগের 
গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও স্থস্বরের প্রশংসা 
অনেকে করিম্াছেন যোড়ার্সাকোনিবাসিদিগের স্থরের কারিগরি এবং উচ্চন্বরের গ্রশংসাও 
হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনঠাদ বন্থু প্রথমে গলায় ঢোল বাদ্ধিয়। নিশান 
তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃছে গমন করেন পরে যোড়াসাকোনিবাসির আর এক গীত 
অতিউচ্চৈঃস্থরে গান করিয়া ঢোল বাদ্ধিয়! বড় এক ধ্বজা তুলিয়া! বড় রাস্তায় বেড়াইয়] 
স্বস্থানে গমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমবা জ্ঞাত ছিলাম তাহা 
লিখিলাম ।স্পচন্দ্রিকা | : 


২৮৪ হবে পাত্রে লেক্কাজ্লেব্র কথা 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩২1 ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ ) 

পরী শারদীয় পৃজ। স্থপ্রতুলক্ধপে স্থসম্পন্না ।-.-এতক্লিকটবস্তি স্থানসকলেতে শ্রীশ্রীমহা- 
মায়ার মহাপূজ মহাঘটাপূর্ববক স্প্রতুলক্ধপে সুদম্পন্না হইয়াছে এই পুজোপলক্ষে নগরমধ্যে 
নৃত্যগীতাির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাছুবরের 
উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপধ্যস্ত নাচ তামাসা হইয়াছে 
তদ্বশনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া- 
ছিলেন তত্তিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদবধি নবমীপধ্যাস্ত নাঁচ হয় তথায় 
' নেক্কীগ্রভৃতি নর্তকী নিযুক্ত ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারবেন তঘিষয়ে 
কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে । পরস্ত শ্রীযুৃত মহারাজ হরিনাথ 'বায় বাহাদুর শ্রীশ্রী” পুজার 
সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অন্বথিকাচ্চন করিয়াছেন 
যছাপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্রিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কম্মের কোন 
প্রকারেই ক্রর্টি হয় নাই কেনন। তিনি অতিধাশ্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অচ্চকম্ত 
তপোষোগাদচ্চনস্তাতিশারনাৎ । আভিরপ্যাচ্চ বিশ্বানাংদেবঃ সানিধ্যসচ্ছতি ইত্যবধানে 
অপূর্বরূপে প্রতিম! নিশ্দাণপূর্বক এবং নানা শাস্তরবিশারদ স্থব্রাক্ষণদিগকে অচ্চনাদি কনে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন: এবং প্রব্যাদির আভিশিয্যের সীমা কি। অপর এখানকার 
ধ্মপভাষতাবলগ্ছি প্রায় যাঁবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ 
বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসজ্জনকালে ৬ গঙ্গার উপরে নৌকা 
শ্রেণীবদ্ধপূর্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার ভামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল 
তাহাতে ধাহারা২ অস্থখী হইয়াছিলেন তাহার্দিগেরও সে ক্ষোভ দুর হইয়াছে। শ্রীশ্রী৬ 
পৃঙ্জার সময়ে যেপ্রকার ঘট! কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যুন হইয়াছে কেননা ৬ বাবু 
গোগীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ স্থখময় রায় বাহাছর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপপ্রভৃতি 
ইহার পৃজার সময়ে নাচ তামাপাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগের 
বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পুজার তিন বাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া৷ ভার ছিল 
যেহেতুক ইঙ্জরেজপ্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বছুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। 
উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্দিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যুন হয় মল্লিক বাবুদিগের পুজার ' 
পাল! আট অ.শ হইল তাহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বৎসবই পুর্বব- 
রীতি মত কম্ম করেন তথাচ রাজা সুখময় রায় বাহাছুবের পুজেরা ও ঠাকুর বাবুর সম্তানের! 
এবং শ্রীযূত বাবু দয়ালটাদ আড্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত 
মহাশয়ের। ক্ষাস্ত হইলেন কিন্ত শোভাবাজাবের বাঁজবাটাতে এবং যোড়াপাকোর সিংহ 
বাবুরদিগের বাটাতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর সিংহ বাবুর ক্ষান্ত হইয়াছেন 
ইহার কারণ আমর! কিছুই জাত নহি যাহা হউক ইদানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের 
বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুরধিগের বাটাতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ 


সমাজ ২৮৫ 


রায় বাহাছুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া চাবি পাদ 
পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা! রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হুইয়া এই মহানগরে 
বাসকবত ছুর্গোৎসবাদি কন্ম করিয়। এপ্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউন ।.. চন্দ্রিক1। 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩২ | ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ ) 

অবশ্ঠ পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানের মহরম 
উঠাইয়াছেন তন্দরূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসরে অনেক ন্যুনতা 
শুনা যাইতেছে পূর্বে এতন্নগরে ও অন্ঠান্ত স্থানে ছুর্গোৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতি নান্রূপ স্ুখজনক 
ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গবেজপধ্যস্ত নিমন্ত্রণ 
করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান 
করিতেন এবখসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান] হইয়] দেখিতে পায় এবং বাইজীর গলী গলী বেড়াইয়়াছেন তন্রাপি কেহ জিজ্ঞাস! 
করে নাই অনেকে এবৎসর পুঙজাই করেন নাই এবং যাহারদের বাড়ীতে পাচ সাত তয়ফ 
বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন২ স্থলে 
চগ্ীর গান ও যাত্রার দ্বারাই বাত্রি কাটাইয়াছেন ছুর্গোৎ্সবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ 
নাই যে লোকের! দেখিয়1 সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন 
তাহারাও প্রাক এতঘর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন অত্তএব ছুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্বে 
ছিল এবৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইনতে অনেকে কহেন যে এতর্দেশীয় লোকেরদের 
ধন শূন্যহওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের ক্ফুততি 
থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছ হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ধবদ 
পরিবারের ও আপনার ভরণপোষণ এবং অন্র বস্্াদির ভাবনাতেই উদ্ধিপ্ন থাকিতে হয় 
ধন যে কেমন বস্তু আর তাহ! না থাকিলে কিন্ধপ যাতনা পাইতে হয় তাহা এতদে্েশীয় 
প্রায় ভাগ্যবস্ত সম্ভানের1 পুর্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত 
করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে 
রসনেক্দডিয়প্রভৃতির স্থখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্বং ভবনে তাহারদিগের শাকান্দে পরিতোষ 
জন্মিতেছে ধনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ এরূপও কহেন যে 
বর্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে একারণ লোৌকেরদের 
তাদ্ুক চাকচক্য নাই ইহা সত্য বটে যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় 
বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমর! সাহসপুর্বক ইহা কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা 
এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্তায়হইভে মুক্ত হুইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাছুর টাক্স ইষ্টাম্প 
পরমিট ইত্যাদির ছারা অনেক ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজারদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর 
করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদধ্য ছিল যে লোকেরা 


২৮৮ নওন্বাদঞ্পাত্রে সোেক্কাবেলব্র কথা 


পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়! থাকেন শীতকালে 'এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ 
মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দ্রেবের বাটাতে এযুদ্ধহয় তাহাতে মহাসমারোহ 
হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাঁবু হরনাথ মল্লিকের 
এক দল পক্ষী এতছুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়ের এ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাহাবদিগকে তদ্বিষক়ে আহ্বান 
করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাহারা সোয়াকীনরূপে খাত অর্থাৎ তদ্বিযয়ঘটিত . স্থখে 
মহান্থুথি হন স্থতরাং এই ভ্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহার! এ যুদ্ধসেনার 
শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযূত মহারাজ বৈদ্যনাথ বায় বাহাদুর জয় 
পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন । পরে উভয় দলের পক্ষির1 ঘোরতর সমর করিল 
দর্শকেরা মলিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ কল্িলেন কিন্তু সর্বশেষে 


অর্থাৎ ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টার পর মূজিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল ।-॥ 
চক্দ্রিকা। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


নবীন কুস্তিগীর ।__শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক .মহাশয়সমীপেষু। বিহিত বিনয়পুরংসর 
নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৬ ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরবন্তি 
বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক ধাহার ভোজনের 
বৃস্তাস্ত ইহার পুর্বে শ্রাবণ মাপীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে 
প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুস্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয্জাছেন তছিষ্তার 
বর্ণন বাহুলা যে হউক কিন্তু এতদ্রপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বসাধারণকে বিশেষ 
এসকল বিদ্যাতে সুপণ্তিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্ঠ কর্তব্য । অন্মদাদির বোধ হয় যে 
এতত্প্রদেশস্থ অতিবিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুক্রদ্ধয এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান 
ও ধাহারা এমত কুন্তিগীরি কাধ্যে প্রকৃত দক্ষ এমত বাক্তিরদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে 
পরাঁভব করিয়! ছুই তিন বৎসর পধ্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে২ কাধ্য 
নিষেধ এবং যে সকল কম্ম বিধেয় তাহা তিনি প্রকুষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে 
কেহ উক্ত বিদ্য! শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা 
রাখেন তবে তিনি এ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথব' 
লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্ত তাবছত্াস্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতক্মহানগরস্থ 
তাবদৈশ্বধ্যশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অন্মদ্াদির বিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে যে কোন 
মহাশয় শ্বীয়২ বহিদ্বারে সমুহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপাঁলত্ব কাধ্যে নিযুক্ত 
রাখিয়াছেন যদ্াপি তাহারদিগের দ্বারা এ পৃর্বোক্ত নবীন কুন্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অন্ষগ্রহপূর্বক এঁ বালি গ্রামের দক্ষিণপন্নীস্থ -্রীযুক্ত 


সমাজ ২৮৯ 


জগন্নাথ চক্রবর্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুস্থদন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেন্ণ করিলে 
আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া! এ কুম্তিগীর ম্হাবল পরাক্রমকে ততক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের 
সমীপস্থ করিব।"**কেবাঞ্চিৎ বালিনিবানি ছিজাদি সমূহ সজ্জনগণানাং | 


জনহিতকন্প অনুষ্ঠান 


(৭ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭ ) 


শ্রীধূত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী সর্বসাধারণ উপকারার্থে যে পথ নিম্মীণ করিতেছেন 
তন্বার। ধদিও আমরা তাহারদের দ্বার! শ্রুত হই নাই কিন্ত পরম্পর1 শুনিতেছি ষে বর্ষাজন্য 
তন্জিম্মীণকরণ রহিত হইয়াছে হেমন্তকালাবধি পুনরারস্ত হইবেক এবং আগামি বৎসরে 
সমাধার কল্প আছে। [ কৌমুদী ] 


(২৫ জান্রয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


টাকি নিবাসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী । উক্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপর্যযস্ত 
প্রায় ১৮ ক্রোশ এক বাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এবান্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি 
সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রার ব্যাপার হইয়াছে এবং এ বাবু এক বিদ্যালয় সংস্থাপন 
করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন স্থৃশিক্ষিত ইংলশ্তীয় অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত আছেন ইহার 
অধীনে ছাক্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন । এবং এ অঞ্চলস্থ দীনহীন গণের উপকারার্থে 
বিনা বেতনে উধধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করণে মানস করিয়াছেন । 
এবং এই চিকিৎসালয়ে এক জন্‌ উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন। এই 
চিকিৎসালয় সংস্থাপনে এ স্থানের চতুক্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ লোকেরদিগের মহোপকার 
হইবে । উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল কাধ্য করিয়াছেন এখনপর্্যন্ত 
তদ্বিষয়ে গবণমেণ্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্ত আমরা বোধ করি যে তাহারা শ্রবণ 
মাত্রেই সাহায্য করিবেন ।-- জ্ঞানান্বেষণ । | 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাণ্তিক ১২৩৭) 


নৃতন ইষ্টকনির্মিত ঘাট ।_আমরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ সালে 
শ্রীযৃত লার্ড উইলিয়ম কেবেঙিস বেন্টিক্ক গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের দেশপ্রতুত্ব সময়ে 
শ্বীধূত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব্যয়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগ্বত্তিণী অখিল 
জন পাবনি মোক্ষদ্ায়িনী স্থবধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিম্বতলার ঘাটে সকল জন 
মলোরঞরনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ধব ঘাট নির্মিত হইয়াছে তাহার 
শোভা অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিড়ী তদুপরি বিস্তৃত 


৩৭ 


"২৪৩ *নংজ্বাদে পাত্রে স্েক্ষাব্লেত্র কথা 


চসমস্থলী তছুপবি স্তস্ত সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাহ্ছিত 

হইয়াছে তদ্দিধায় এ শ্রীযুত বাবু রাঁধামাধব বন্য্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ 
পাইতেছে এ ঘাটের এক পার্খে স্্ীলোকদিগের আানাদি ও অন্ত পার্খে পুরুষের স্নান 
পূজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব কীন্ডি 
প্রকাশ হইয়াছে । [ চন্দ্রিক। 7 


( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১৯ পৌষ ১২৪০ ) 

মুমূর্যু ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান ।__ই্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
যে যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা 
নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্তী এক ব্যক্তি মনোযোগ 
করিতেছেন । ইহার পুর্ব্বে এ মহাশয় গঙ্জাতীরে পাকা ছুই ঘাট করিয়া! দেওয়াতে আর্তি- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্তেম্বর মাসে এ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্রেটের 
দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখরচে শ্রীযুত বাবু বাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নিশ্বীপণে অনুমতি প্রাপ্ত 
হন যে আসন্নকালে গঙ্জাতীরে নীত ব্যক্তিরদের এ স্থানে থাকিয়া সেব! শুশ্রুযাদিরূপ উপকার 
হয়। এবং এই অতিহিতজনক কার্যে গবর্ণমেন্ট তত্ক্ষণাৎ অন্ছমতি দিয়াছেন এবং শুন! 
গিয়াছে যে অত্াল্পকালের মধ্যেই এ মট্টালিক! প্রস্ততার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে .এবং 
তাহাতে এ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে । অতএব বাবু রাজচন্্র দাস মুমূর ব্যক্তিরদের 
প্রতি দয়! প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় । 


( ২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

. শ্রীযুত দর্পণনিষ্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।-**পরমকারুণিক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড বেন্টাঙ্ন 
বাহাদুর ষে এক হহিন্দু হাসপিতাল্‌* পটলভাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি 
উপকারক কেননা বিচক্ষণ ডাক্তর নিযুক্ত ও গুণকারি গুঁধধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক 
যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষ! হইবেক।' 


(২৯ জুন ১৮৩৫ | ৭ আধষাঢ় ১২৪২) 
জরঝোগের চিকিৎসালয় ।-_-এতঙছগেশীয় যে ভূরি২ং জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাঁ- 
ভাবে মারা! পড়িতেছে তাহারদের উপকাবার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবন্তি 
কোন এক স্থানে জররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে 


সমাজ ২৯৯ 


তাহাতে ভরসা হয় যে আঁমারদ্ধের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্ত সাহায্য করিবেন । 
এতদ্দেশের মধো যে সকল বোগে লোক মার! পড়ে তন্মধ্যে জররোগেই অধিক । 

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচন! হইল । 
তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপন্্র প্রস্তুত করিয়া 
ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন । ত লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের 
আধিক্ প্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতা প্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
কর! অত্যাবশ্তাক । কলিকাতার নকৃশ! অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার 
নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
অট্টালিকা ও খড়ুক্না ঘরেতে একেবারে ব্াঞ্চ এই অভিআয়তন স্থানের মধ্যে গরানভাটার 
উষধালয়ব্যতিরেকে রোগোপশমের অন্ত কোন উপায় নাই এবং এ ওষধালয়ও মধ্যবষ্তি 
স্থানে নহে যদাপিও তাহা মধাস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বারা 
উধধ যোগান কঠিন । | 

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্তক. আছে তাহাতে শ্রীযুত ম্মিথ সাহেব 
কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে 
২২৯।৯ উদ্বত্ত থাকে । এবং কুষ্টরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহা! 
হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাঁকা সর্ধন্্দ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বত্ত থাকিবে । এবং এই 
প্রস্তাবিত জররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ এ টাক হইলে চলিতে পারে 
কেবল ভূমি ক্রম়করণ এবং উপযুক্ত অট্রালিকা নিম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্তক। 
তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহম্র২ ছুঃখি ব্াক্তিরদের স্বাস্থা ও 
উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়ের] কদাচ শৈথিল্য 
করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই 
চিকিৎসালয়ে শ্রীযূত নওয়াব উজীর ও শ্রীযূত বাজ্জা টবছ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র বাম 
ও শ্রীযৃত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্তান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্বক যে টাকা প্রদান 
করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবৎ এই মহাব্যাপারেতে যে 
মহোপকারসভ্ভাবনা! এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও 
মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউবোপীয় কি এতদেশীম় লোক সকলই এঁক্য হইয়া সাহাষা 
করিবেন কাহারে! শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না। 

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্ষমিবে এই বোধে 
আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি । 

প্রথম । নেটিব হাসপাভালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচন। যে কলিকাতা শহরে 
দেশীয় লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবস্তিস্থানে জরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত 
উচিত । 


২৯২ সওযআাদ পাতে তলক্যান্েল কথা 


দ্বিতীয় । নেটিব হাঁসপাতাল ষে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য 
চিকিৎসার দ্বারা দবিত্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের 
সঙ্গে বিলক্ষণ একা আছে। 

তৃতীয় । এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাঁওয়! যাইতেছে তাহাতে 
চলিত ব্যাপারের খরচলকল ধোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ব ভূমি ক্রম্ন ও 
অষ্টা'লিকা নিম্মীণোপযুক্ত টাকা হয় না। 

চতুর্থ । অতএব এই অবস্থাতে সর্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থন! করা উচিত। 

পঞ্চম । এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পঙ্জ প্রস্তুত হইয়া! ইঙ্গলপ্ীয় ও 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয় । এবং তাহা কলিকাতা. শহরে ও মফ্সলে প্রত্যেক 
নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয় । 

যষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা 
সবকমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইলেন । তাহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল 
হয় তাহা হাসপাভালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং এ অধ্যক্ষের! পরে বিহিত 
বিবেচনাপূর্ধবক আজ্ঞা দ্রবেন বিশেষতঃ । 

সর এড.বার্ড বয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব 
সভাপতি সি ভবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু বামকমল সেন বাবু বাজচন্দ্র দাস বাবু রাধাকাস্ত 
দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ভাক্তর এ আর জেকসন। 

সপ্তম । অগ্যকার কাধ্যসকল গবর্ণমেপ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায় । 

শুনিয়া পরমাপায়িত হইলাম যে গত বুহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় 
তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতঙ্গেশীয় মহাশয়ের! উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে 
এ নৃতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 
করিলেন । 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ শ্রাবণ ১২৪২) 
বর্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা ।-_-বাঙ্গাল হরকবা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জররোগের যে নৃভন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির 
হইয়াছে ভাহাতে বর্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহশ্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন । 
(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 
আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্বে প্রকাশ কবিয়াছিলাম বর্ধমানের 
শ্রীযুত খুবরাজ জরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহাধ্যার্থ দশসহম্র মুদ্রা বিতরণ কবিয়াছেন কিন্ত 
এইক্ষণে খেদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাদাতে কিছুই হ্বাক্ষরিত করেন 
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নাই পরস্থ আমর! তাহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন উপকার- 
জনক বিষয়ে অবশ্থ অধিক সহায়তা করিবেন । 

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম এ মহারাজ এতঘ্বিবঘ্নে শতসহন্র 
[৭১০০০] টাক! প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা করিয়াছেন ।...জ্ঞানান্বেষণ।। 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৭ ভাঁড় ১২৪২) 

জ্ররোগের চিকিৎসালয় ।_-টৌনহালে সংপ্রতি জররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি 
সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এড.বার্ড বয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর 
জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্ত কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির 
অধ্যক্ষ শ্রীধুত সি স্মিথ সাহেব টাদাঁর বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল 
যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বদ্ধমানের 
শ্রীযুক্ত মাবাঁজ ৭০০০ টাঁকা এবং মুবশিদাঁবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 
করিয়াছেন অতএব সর্বস্থদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে । অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত 
চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতর্দেশীয় প্রায় সর্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
ভ্রান্তি থাকিতে পারে । অতএব কমিটির সাহেবের অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীধুত ডাকত 
জাঁকৃসন সাহেব ও শ্রীযুত ভাক্তর মার্চগ সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এ ভ্রান্তি 
ভ্রান্তিই হইতে পারিবে ফেহেতৃক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে ষে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্নব্যক্তি তথাহইতে 
পরাডমুখ হইয়া যাইতেছে । অতএব হুকুম হইল যে এতদ্িষয়জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় 
ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ কর যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়ের 
জানিতে পারিবেন ঘে জ্বররোগের নৃতন চিকিৎসালয়েতে যাহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক 
তাহারদের কোন ধর্মের কি আচার বিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অতংপরে তাহারা এই 
বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কার্পণ্যক্ূপ আঘাতে এ মুকুলরূপ চিকিৎ্সালয় মুচড়িয়া না 
ফেলেন ।-_ইঙ্জলিসমেন । 


(২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
কটকে ছুঃখি লোকেরদের উপকার ।--সংগ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে 
যাহারদের অত্যস্তানিষ্ট হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থ টাদার টাকা বাখিতে শ্রীযুত মাকিপ্টস 
কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা অগ্ুমান করি অন্যপধ্যস্ত ন্যনাধিক ষোল শত 
টাকার চাদায় স্বাক্ষর হুইয়াছে। স্বাক্ষরকাবিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে। 
শ্রীযুত বাবু হাবকানাথ ঠাকুর । ,** ৫০০ 
শ্রীধৃত বাবু মথুরানাথ মলিক । -** ১০০ 


২৯৪ সনওক্বাদ পত্রে সেক্ফাকেনরা ক্ষথা 


শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । রঃ ১০ 
শ্রীযুত বাবু বাধাপ্রসাদ রায় । -ত। ৫০ 
শ্রীযূত জে সি আর্ট সাহেব । রি রি 
শ্রীযুত জন ষ্র্ম সাহেব । "০, ১০০ 
শ্রীযুত ডবলিউ আদাম সাহেব । ০৯, ৫০ 
শ্বীযৃীত আর সি জিন্কিম্ল সাহেব । ্ ২০ 
শ্রীযূত এ টকর সাহেব । ১০০. ১০০ 
শ্রীযূত রষ্টমজি কওয়াসজি | ডি বাবুর 
শ্রীযৃত জি জে গর্ডন সাহেব । রি ১০০ 
শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী । মু 
শ্রীযুত বাবু কালাচাদ বস্থ । রঃ 
শ্রীযূত টর্টন সাহেব । ৮" ১০৪ 

১৬৬৩০ 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 


কটকের ঝটকায় ক্ষতি ।--."'গত সপ্তাহের দর্ণে প্রকাশিত এতদেশীয় 
স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নৃতন নাম দুষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ | 
শ্রীযূত রাধমাঁধব বন্দ্য | 1 ১০০ 
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল | চু নয 
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত । ৫ ও 
শ্রীুত হরচন্দ্র লাহিড়ি। রঃ এ 
শ্রীযুত কানাইলাল ঠাঁকুর । রর রে 
শ্রীযুত বাবু গোপীচন্দ্র শীল। "** ১০ 
শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ মুখ । ৫ ৫০ 


(১১ জাচ্ছয়ানি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
কন্দনাশার শাকো।- আমরা অতিশয় আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে কলিকাতাহইতে বাৰাণসেপ্প রাজপথে নবাৎপুরের নিকটে কর্নাশ! নদীত্র উপরি সংপ্রতি 
অতিরৃঢ় এক প্রন্তরময় স'কো নির্মাণ হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুলাই মাসে তাহা! পথিক 
লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত মুক্ত করা গেল 1. 
**১৬২৯ সালের ৯ জুনে মথুবা! ও বুন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নিশ্মাণে অতিবিখ্যাত 
কাশীধামের বাঁজা রায় পটনিমাল নাঁনা ফরনবীসের আবদ্ধ সেতুর সমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক 


সমাজ ২৯৫ 


হইলেন এবং ষগ্ঠপি তৎকর্মকরণে আমারদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং অনেক টাঁকা একেবারে 
মিথ্য। যাইবে এই ভয়ে তাহার পরিজনেরা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তৎকর্দ আরম্ভ 
সময়ে রাজ্জীর লোকাস্তর গমনহওয়াতে লোকেরা তাহা ম্ষশুভাবহ জ্ঞান করিল বটে তথাপি 
রাজার দৃঢ় সন্ধতার ত্রুটি হইল ন। তাহার এ প্রস্তাবে গবর্ণমেন্ট পৌন্টিকতা করিলেন-.। 

'**রায় পটনিমাল লোকহিতার্থ এবং ধণ্মার্থ যে সকল উপকারক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন 
তাহার শেষ মহাকর্শ কর্মনাশার সেতু । অতএব তাহার বিষয়ে যথার্থ কহিতে হইলে অন্তান্ত 
যে সকল কন্ম তিনি করিয়াছেন তাহাঁও জ্ঞাপন করা উচিত যাহাতে স্বদেশস্থেরদের নিকটে 
তাহাকে আদর্শের হায় বোধ হয় । 

১৮০২ সালে মখুরাপুরীতে ৭০০০০ টাকা ব্যয় করিয়। দিরাগ বিষ্ণুর মন্দির পুনর্ববার 
্রস্থন করেন। এ বৎসবাবধি কএক বৎসরে মখুরাধামে সিতুয়াল প্রস্তরবদ্ধ এক বৃহৎ পুক্ষরিণী 
প্রস্তুত করেন তাহাতে ৩০০০০০ টাঁকার ন্যুন ব্যয় হয় নাই । 

১৮০৩ সালে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চা 
পুনগ্রস্থন করেন। 

১৮০৪ সালে তিনি অতিবুহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জালামুখি স্থানে নিশ্মাণ করেন । 
সেইস্থানে যাত্রিরদের জলাহরণ করাতে অনেক কষ্ট হইত। এ চৌবাচ্চা গ্রস্থন করিতে ছুই 
বৎসর লাগে ব্যয় ৯০০০ টাঁকা হয়। 

১৮০৫ সালে কুরুক্ষেত্রে এবং পাটিরালার নিকটে লক্ষমীকুণ্ডে তিনি ৩৫০০০ টাক ব্যয় 
করিয়। তিনটা ঘাট বাধেন। 

১৮০৬ সালে তিনি হবিদ্বারের অঞ্চলে কতক ঘাট ও মন্দির প্রস্তত করাতে ৯০০০০ 
টাকা ব্যয় করেন । 

বুন্দাবনে এরাধারাম ঠাকুরের মন্দিরের নিকটে যাত্রিরদের উপকারার্থ একট] প্রস্তরময় 
সরাই নিশ্মাণ করেন তাহাতে ৬০০০০ টাক] তীাহাব ব্যয় হয় । 

১৮১০ সালে দিপ্লীনিবাসি হিন্দুলোকেরদের গমনীয় কাল্কা জীনামক স্থানের অতিশয় 
শোভাকরণার্ধে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন। 

১৮২১ সালে গয়াধামে গমন করিয়া তথাকার নান] ধন্মস্থানের মেরামৎকরণার্থ ৭০০০ 
টাকা বায় করেন। : 

পরিশেষে ১৮৩১ সালে তিনি কর্মনাশার সেতু বন্ধন করেন এবং তাহার পূর্ববরূত ভূরি২ 
কন্মাপেক্ষা এই কর্মনাশার বন্ধনকশ্ম অতিহিত ও ষশস্কারক | 

আমর] শ্রবণ করিয়া অত্যন্তাহলাদিত হইলাম যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
পটনিমালকে প্রদত্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি মঞ্গুর করিয়াছেন এবং এ রাজা ১৫ অক্তোবরে কাশী- 
ধামে শ্রীযুত ক্রক সাহেবকতৃণ্ক ত্হুপাধিনিমিত্ত খেলয়াৎ প্রাপ্ত হইলেন। এবছিধ প্রশংসনীয় 
কর্মে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেশ্টঙ্ব স্বীয় সন্তোষজ্ঞাপক চিহ্ম্বরূপ আজ্ঞা করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের 


২৯৬ চাওন্াদ্গ্পত্রে সোক্ষান্ডেনক্র ক্রথা 


ব্যয়েতে নৃতন সাঁকোর এক নক্সা করা যাইবে এবং তাহ। অভিউপযুদ্ত বিজ্ঞ লোকতৃক 
প্রস্তবাধারে মুদ্রাপ্কিতহওনার্থ বিলায়তে প্রেরিত হইবে । পরে রাঞ্জার মিত্রেরদের এবং 
ভারতবর্ষস্থ তাবৎ মান্য লৌকেরদের মধ্যে তাহার নক্মাসকল বিতরণ হইবে । 


(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯) 

হুগলিক কালেজ ।---১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ ম্হাসিননামক এক জন 
এতদ্দেশীন অতিধনি. মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়! জিল1 যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে 
তালুকের এবং অন্যান্ত সম্পত্তির উপন্বত্ব ধশ্মার্থে ও দ্ানার্থে রাখিয়া লোকাস্তরগত হন। 
তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তীহার দানপত্রাঙগসারে কাধ্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন 
এবং তাহার পরলোকানভ্তর, তাহারা কএক বৎসর তাবৎ কাধ্য নির্বাহ কবিতে 
লাগিলেন । ঃ 

কিন্তু তীাহার। যেরূপ কাধ্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখ। গেল বাস্তবিক 
তাহার] দানপত্রের বিপরীত অনেক কাধ্য করেন এবং জিলা হুগলির সাহেবেরাও তদ্যাপাবে 
হত্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড বরেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কত 
কর্মের তজবীজ হওয়াতে তাহারা কম্মচ্যুত হইলেন . তৎ্পরে তাহার সরবরাহ কর্ম তৎস্থান- 
নিবাসি মুনলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খার হস্তে অপণ হয়। 

এতদ্রপ দ্ানকর। সম্পত্তির উপব্বত্বের দ্বারা এই সকল কম্ম হইয়াছে । বিশেষতঃ 

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অভিথিসেবার্থ এক 
শরাই। ৪1 এক মদগসা। ৫। ইঙ্গরেজী এক পাঠশাল]। ৬। এবং এই সকল 
কন্মনির্বাহার্থ এক নিরিশতা। এতত্তিন্ন তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়। 
যাইতেছে । 

কিঞ্চিংকাল পরে এ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়। যায় তাহাতে অনেক টাকা 
প্রাপ্ত হওয়! গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপন্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপধ্যস্ত টাক 
জমিয়াছে এতঘ্যতিরেকে এ তালুকে ও তাহার সঙ্গে বেহাট আছে তাহাতে বাধিক 
উৎপন্ন ৫০,০০০ টাকার ন্যুন নহে। : 

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার 
বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়। যান । 

ছুই অংশ সরবরাহকান্নকে তাহার এত ঘ্বিবয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে। 

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালা প্রভৃতির ব্যার্থ প্রদত্ত হইবে । 

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাহার চাকর ও মুলাহেরাভোগিপিগকে দেওয়া যাইবে । 

এই সম্পত্তির এতত্রপ বিলিকরণ একপ্রক্কার  গবর্ণমেণ্টের দুষ্টিগোচরহওয়াতে 
তাহাবদের এমত বোধ হইল যে ম্বত হাজির যে অভিপ্রান়্ ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য 


4. 
পু 4৮৮৮৭ 
১-৪৮ পা তত 
০১৪ 





হাজী মহম্মদ মহসীন কুস্তমজী কওয়াসজী 





মতিল।ল শীল কষ্ণচমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমাজ ২৯৭ 


হইতেছে না এবং এ টাকার উপস্বত্বহইতে যে পাঠশাল1 শরাই প্রভৃতির খরচ চলিতেছে 
সেই পাঠশালাপ্রভূতি তাদৃশ - ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যম্তধনের বার্ষিক 
উপন্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানুসারে বায় হইলে দেশের প্রত মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা । 
অপর পুর্ষের শরবরাহকারেরা এবং হাজির আম্মীয় কুটুগেরা এতদ্রপ ডিকব্লীকরণে অসম্মত 
হইয়া শ্রীযুত ইঙ্জলগ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে মাগীল করিলেন ।- পরস্ত শ্রীযুত 
বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপর্যযস্ত না পনুছিল সেইপর্যযস্ত এতদ্দেশীয় 
গবণমেন্টের কন্মকারকেরা কৃতরাং তদ্দিবয়ের কিছু করিতে পাবিলেন না। এ আগীল 
প্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশে ভিসমিস হইয়াছে । 

এ সকল ন্যস্ত টাক এইক্ষণে বিদ্যাধাঁপনার্থ কলিকাঁতার গবর্ণমেন্টের কমিটি 
সাহেবেরদের হ্ন্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং এ জমীপ্াারীর বাতিক উপস্বত্বের কিঞ্চিদংশ দেশের 
উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে । শুনা যাইতেছে যে এ নাস্ত 
ধনের উপশ্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্চিৎ বাজন্ব এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষান্ননার্থ 
নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঞ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় 
্রস্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রূপ তদ্রপ মুললমানেরদের বিদ্ভাশিক্ষায়নার্থ এক মদরসা এবং 
ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা নিযুক্তকরণেতে এ মৃত হাজির বদান্যত!। যেমন চিরস্মরণীয় হইবে 
তন্মত অন্য কোন ব্াাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিন্যনর সাহেব ও শ্রীযুত জজলাহেব 
ও শ্রীযুত কালেকৃটরসাহেব ইহার তত্বাবধারক কমিটাশ্ব্ূশ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত 
ভাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন । পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক 
চিকিৎ্পালয় ও এক শরাই পূর্ধাপেক্ষা স্ুনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার 
মালিক যিনি কমিটির মধ্যে গণিত আছেন তিনি এঁ চিকিতসালয়ের সাধারণ তত্বাবধারক 


হইবেন। 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসান হইল' /এমামবাটীর বিষয়সমুদায়ের কর্তা ৬ আগা 
মতহর বাহাদুর ছিলেন পরে তিনি মন্নজান বেগমনামক এক কন্তা সমন্ভততি রাখিয়া 
পরলোক প্রাপ্ত হই'লন। ৬ হাঁজি মহম্মদ মহসন খা উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা 
ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খা তাহার স্বামী ছিলেন ধাহার নামে ৬এমামবাটার 
জমীদাবী কাগজ পত্র ও হাটবাঙ্জারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা! এতন্লগণ্পে বিশেষ বিখ্যাত 
আছে। পরে কিয়ৎকালাতীত হইলে উক্ত খা বাহাদুর নিঃসম্তান লোকান্তর গমন 
করিলে হাজি বাহাদুর ততৎসহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন 
হুইয়! অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । পরে উক্ত বেগম 

৩৮ 


২৯৮ সংন্।দ পাত্রে সেবার ক্রথা 


স্বামির মরণীস্তর ৬ বন্দালি খাকে পোষ্যপুত্র করিয়। প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে 
উক্ত বেগম এ ভ্রাতা ৬ হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়! হষ্টাস্তঃকরণে 
বনুযত্ববিধাঁনে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ংপ্রাপ্তপধ্যস্ত তুমি 
৬এমামবাঁটার বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া! রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর এ মতে 
অভিমত হইয়া ৬ এমামবাটার কর্তী হইয়! কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানস্তরে 
বেগম মজকুরা এ বন্দালিনামক পোষ্যপুভ্রটি রাখিয়া! পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খা 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এ আপন মাতৃবিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিল! এবং সদর এবং বিলাতপধ্যস্তও 
মোৌকদ্দম। করিয়। এ বেগমরুত পোষ্যপুত্র ৬ মহম্মদের শাস্সাছসারে কোন স্থানেই গ্রাহ্থ 
ন1 হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই । তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাক! উড্ডীয়মানা 
করিয়! নিষ্ষণ্টকে ৬ এমামবাটার সমুদায়ের পূর্ব কর্তা থাকিয়া এমামবাটীর কর্তব্য 
কম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন । ততৎকালে ৬ রজব আলী খা ও ৮ শাকের আলী খাঁ 
ছুই জন তাহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাভীরদিগকে অতিপ্রত্যয়ান্বিত 
জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অন্রগ্রহ করিতেন। আর ৮ হাজি মহম্মদ খা বাহাছুর 
অভিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বত্সরপূর্ধেে এই এক বিবেচনা 
স্থির. করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর 
এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৬ এমামবাটার কর্তব্য কম্মসকল নির্বাহ করিয়া 
বিষয়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন । ইহা! ভাবিয়া ৮ এমামবাটার সমন্ত জমিদারী ৬ এমামের 
নামে রাখিয়! এক ওলিএতনাম! লিখিয়! উক্ত ছুই জন প্রধান মোসাহেবকে ৬ এমামবাটীর 
মতবলী নিযুক্ত করিলেন। এ তওলীএতনামামম ৬ এমামবাটার জমিদারী সমস্তের আয় 
ব্যয় নিদ্দাধা করিয়া! এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাকা রাজস্ব 
বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৬ এমামবাটার মহরমপ্রভৃূতির খরচ ও চারি অংশে 
আমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র 
ব্যক্তিরদিগকে প্রদান ও দুই অংশে তুই জনা যতবলীর মেহনতয়ানা নির্ধারিত করিয়। 
উক্ত দুই জনা মতবলীর কশ্মকাধ্য স্থন্দররূপে নির্বাহ করিতে দেখিয়া! সন ১২১৯ সালে 
লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৬ সাকেরআলী খ|। ও ৬ বজবআলী খাঁ ইহারা 
৬ এমাম্বাটীর বিষয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে 
পরমেশ্বর ক্রোধিত হুইয়া সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৬ সাকেবালি খাকে প্রচণ্ড যমদগ্দ্ধারা 
থণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীৰাকের আলী খা! আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হউয়! ৬ রজবআলী 
খাঁর সহিত এমামবাটার কম্ম কাধ্া নির্বাহ করিতে লাগিলেন । পব্ষে এ রজবআলী 
খাও বুদ্ধতায় জীর্ণত। প্রপ্ত হইয়া! আপন পুত্র শ্রী ওআসেকআলী খাকে শ্রীযুক্ত গবরুনর 
কৌন্সেলের বিনা আজ্ঞ! গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত কৰিলেন। পরে শ্রী ওআসেকআলী খা 
ও শ্রীবাকেরআলী খা আপন২ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়! এ বাটার কর্তব্যকন্শ সকল স্থদুরে দূর 


জমাজ ২৯৯ 


করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাৰ বাইনাচ গ্লীতবাদ্াপ্রভূতি অত্যাচার করিতে 
লাগিলেন । উহ্বারদের এরূপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবরুনর্‌ কৌন্সেলের 
আজ্ঞান্ছারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে ছুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খঁ। বাহাদুর আমীন হইয়া গবর্নরু কৌন্সেলের আজ্ঞাুসারে 
বেবিনিউ বোর্ডহইতে এমামবাটাতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খা ফৌত 
করেন ও বাকেরআলী খাঁ পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খা বাহাদুর আমীন হইয়া 
এঁ এমামবাটীর কর্্মসকল স্থুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবব্নর্‌ কৌন্সেল তুষ্ট হইয়া 
ছুই মতবল্লীর কর্মে উহ্ঠাকে নিযুক্ত করিলেন । শ্রীষুক্ত মতবল্লী সাহেব অব্যাব্ধ যথারীতি 
এ বাটার কম্দ সকল নির্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালঘাঁপন করিতেছেন 1... 

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন এ ৬ বাটাতে পূর্বের চিকিৎসালম়্ 
ছিল ন' সাহেবান লোকেল এজেন্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় 
স্থাপিত করিয়াছেন কিন্ত এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন ষে পুর্ববাবধিই 
স্থাপিত আছে এবং আম্লাগানাদি দধীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যেচারি অশ তাহারি 
দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে এ দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি 
বিমোচন হেতুক নির্বাহ হইয়া থাকে । অন্গমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন 
জ্ঞাত হইলে অবশ্যই লিখি'তেন যাহা হউক | উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত 
স্থানে অধুনা ও একটা ইন্গরেজী স্কুল আছে ভাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই । সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমর1 আপন গরজের কথ! লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন 
মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের কথ] তাহ কি 
বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কম্ম। আর লিখিয়াছেন ষে হাজিবাহাছুরেব উইলের মতান্ুলারে 
এঁ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পর্যাপ্ত হয় গববৃনর্‌ কৌন্দেলে এমত এক দরখাস্ত 
হইয়াছে । অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রসক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন 
যে এব্ষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহেবান লোকের এমত অভিমত 
হইয়াছে যে সংবদ্ধিতরূপে স্থাপিত কর] যাঁউক...। কেষাঞ্চিৎ প্রতাপপুরনিবাসী ছান্রাণাং । 
তারিখ ১৭ ভাদ্র । ্‌ 

(২ জুলাই ১৮৩৬ । ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 

ভুগলির এমাযবাটী ।-_ .. এ এমামবাটী ম্হম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ের 
নিমিত হ্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিম! যান। এ সম্পত্তি শোহর জিলাতে সৈয়দপুর পরগন! 
এঁ অধিকারের রাজন্ব দিয়াও লক্ষ টাকা, থাকে এতত্তিন্ন৪ও নিকটবর্তি জিলাতে কতক ক্ষুন্্র২ 
জমিদারী প্রদান করেন । পরে তিনি স্বীয় দান পত্রে এমত নির্দিষ্ট করিয়া যান যে জমিদারীর 
বাধিক উৎপন্ন টাকার নয় আলার মধ্যে সাত আন] ধর্মকম্মার্থ এবং যে কএক ব্যক্তিরদিগকে 
মুশাহেরা দ্রিতেন তাহারদিগকে দাঁনার্থ এবং এ এমামবাটীর ব্যয়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট 


৩০০ সহ্য লন লেব্কাতেলেত কথা 


দুই অংশ ছুই মতওলিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক মতওজির জিম্মায় এমামবাটা ও 
তন্নিকটবন্তি বিদ্যালয় থাকে । অপর মতওল্ি এ সকল জমিদারীর তত্বাবধারকত1 কর্মে 
নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওলি ১০০০ টাকা করিয়া মেহনত আনা পাইতেন অর্থাৎ 
এ বেতন জাইণ্ট মাজিন্ট্েটে ও ডেপুটি কালেক্টবের তুল্য । কিন্তুএর বেতনেতেও এ 
মতওলি তৃপ্ত হন নাই । সৈয়দপুর পরগনা যে মতওলির জিনম্মাক্স ছিল তাহার কাধ্যে 
গবণমেন্টের বিশ্বাস না হওয়াতে তাহাকে এ কম্মহইতে বিদায় করিয়! এ জমিদারী ৬।৭ 
বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পত্তনিদারের নিকটে পত্তনিক্ূপে 
বিক্রয় করিয়াছেন । গবর্ণমেন্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে স্তন করিলেন এবং যশোহরের 
কালেক্টর সাহেবকে পন্তনিদাবেরদের স্থানে এ জমিদারীর রাজস্ব আদায় করিতে হুকুম 


দিয়াছেন ।""" 


(১১ মে ১৮৩৩1 ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


কলিকাতাস্থ এতদেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার ।-_-কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
দরিত্রব্যক্তিরদের উপকারার্৫থ যে এক সব্কমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে 
পুরাতন গির্জাঘরে তীহারদের ঘে বৈঠক হয় ' তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়ের! 
উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় ' বাবুসক্ল শ্রীযুত 
বপময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত গোপীনাথ 
সেন ও শ্রীযৃত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গা্গুলিও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ । 
অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্য 'এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া 
কর্মে নিযুক্ত হইলেন । বিশেষতঃ শ্রীযূত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় 
ও শ্রীযুত কালা্টাদ বস্থ ও শ্রীযুত রাঁমকমল সেন ও শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত 
গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্বন্থদ্ধ ষোল 
জন মহাশয় । 

পরে শ্রীধৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর 
দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন 
বদ্ধিত হইয়া প্রত্যেক পল্লীর তত্বাবধারণার্থ ছুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং এ 
প্রস্তাব সফলহওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে । 

অপর ইগ্ডয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যস্তাহলাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি 
দিস্মিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বার ন্যনাধিক এতদ্দেশীয় ছুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা 
পাইতেছে। এ সমাজে এতদদোশীয় অনের ধনবান্‌ মহাশয়ের! চাঁদার দ্বারা ধন 
বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের এ সমাজের পৌিকতা 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 


সমাজ ৃ ৩০৯ 


(১ জুন ১৮৩৩ । ২০ জ্যেষ্ট ১২৪০) 
দিস্থিক্ত চারিটাবল সোসৈটি ।--কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিন্র লোকেরদের 
উপকারার্৫থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিষুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের কাধ্যের বিষয় 
কএক দ্দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই কিন্তু এ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বারা 
অবগত হওয়া! গেল যে এতদ্ধেশীয় যহাশযেখী! সংগ্রতি চাদায় স্বাক্ষর কবিয়াছেন ততবার! 
আরে! অবগত হওয়। গেল যে গত আশপ্পিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় 
তাহারদের সংখ্যা! ১৫৭। 


বাধিক স্বাক্ষরকারি । টাকা 
বাবু বষ্টমজি কওয়াসজি | “-* ২০০ 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । | 2 5 
বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । 5 ১০০ 
বাবু রামকমল সেন । “০, ৫০ 
দানকর্তা 
বাবু মথুরানাথ মল্লিক | ৮, ১০০ 
বাবু শ্টামলাঁল ঠাকুর । ক হু 
বাবু গোপাললাল ঠাকুর । ”** ১০০ 
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি । ৮ ১০৩ 
বাবু মতিলাল শীল । ১. ১০০ 
বাবু কালীকিস্কর পালিত । ০ ধু 
বাবু রসময় দত্ত । রঃ ৫৩ 
বাবু রাধাপ্রসাদ রায় । ”*" ৫৩ 


(২৮ সেন্টেম্বর ১৮৩৩ । ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_কিয়ৎকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতর্দেশীয় দীনহুঃখি 
লোকেরদের হুঃখ নিবারণার্থ দিস্সিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি 
স্থাপন হইলে ইগ্ডিয়া গেজেটসম্পাদ্দক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশাদ্ধে 
বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহ! ন1 করিয়া দিক্সিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা 
এ মুন্্রাসকল প্ররুত দীন দরিজ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় কৰেন এমত আমরা আশয় করি। 
এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম ষে শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎ- 
পরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন । এবং সংপ্রতি তাহার জনকের [ রামমণি ঠাকুবের ] ৬ পদ 
প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রান্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০* টাঁক। এ সোসৈটিতে উক্ত কাধ্যার্থ 
প্রদান করিয়াছেন । 


৩০২ স্গন্বাচগ্পত্রে স্বেক্ষাব্লেত্র ক হু 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২০ আশ্বিন ১২৪০ ) 

কলিকাতায় দিস্থিক্ত চারিটবল সোসৈটি ।-_-পর্ধবজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকানার্থ 
কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দ্রিস্ত্ি্ত চারিটাবল সোসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহা প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন । 

এ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পলীর নিমিত্ত সহকারি 
পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন। 

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবের! নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশোপ 
সাহেব ও স্থপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীষুত সাহেবেরা ও স্থপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ 
সাহেবের ও নানাপলীয় কমিটির অন্তঃপাতি লোকেরা । এবং যে মহাশয়ের! বর্ষে এ 
সোসৈটিতে ১০০ টাকা করিয়া প্রদান করেন তাহারা । 

যেলভ্যেব উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৬ প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন 
সাহেবের ও ৬ প্রাঞ্চ বারাটো সাহেবের ও ৮ প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার 
উপস্বত্ব এবং গবণমেন্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জীঘকে গির্জা হওনোতভর 
প্রাপ্ত মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেন্টাঞ্চ সাহেব মাসিক ৫০০ টাক1 ও শ্রীুত সর চার্লস মেটকাঁপ সাহেব বাধিক ১০০০ টাক] 
প্রধান করেন। 

গত বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা এ সোসৈটির দ্বারা বিলি হয়, এ 
টাক] প্রায় তাবৎ অতিবুদ্ধ ও জীর্ণ সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ 
হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন। 

শ্রীযুক্ত সর এড বার্ড বৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি । গত আপ্পিল মাসে 
এ সাধারণ কমিটি এই নিদ্ধার্যা করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীম় দরিন্্র লোঁকের- 
দ্িগকে মুশাহের। দেওয়া বা .উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির 
অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত 
কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন । এবং পাঁচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন 
এতদেশীয় মহাশয়ের কমিটির অস্তঃপাঁতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্স সাহেব সেক্রেটরী ও 
শ্রীযুত মরিসাহেব খাজাঞ্কী হইলেন । এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে কেহু২ অতিবদান্যতা৷ 
পূর্বক এ ঠাদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তীহারদের 
এই অতিপ্রশংস্ত কার্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও তদনুগামী 
হইবেন। এই চাঁদার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঞ্ধ ও অতিজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিরদের 
উপকার হয় । 

লিখিতপ্রকার দবিপ্র ব্যক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটবীসাঁহেব সততই 
প্রস্তত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়' 


সমাজ ৩০৩ 


অতিন্থঙ্গ্রূপে বিবেচনা করা যাইতেছে এবং অতিষযোগ্য ব্যক্তিব্যতিবেকে অন্য কাহারো 
উপকার করা যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ ধত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ 
কমিটি বুধবারাস্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত 
হন। এ কমিটি দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা নিযুক্ত 
হইয়াছে । 

এ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাঁশ করা! যাইতেছে । 

যোয়ান মর্দব্ক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্ত বিশেষ গতিকে তাহারদের 
দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে । 

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বুস্তিভোগিবাক্তি কমিটির 
স্থানে টাকা লইয়া! অন্তত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাঁম ফর্দহইতে উঠাঁন যাইবে যেহেতুক 
কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে । 

এতদ্েশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় কোন কুষ্টিব্যক্তি গমন 
করিতে অন্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না । এই কমিটির কাধ্যের এলাকার ষে২ 
সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং যে ব্যক্তি মুশাহের! 
পাইবে সে যদি এঁ সীমার বাহিরে বাস করে তবে এ এলাকার সীমার মধ্যে না আসাপর্যযস্ত 
তাহার মুশাহের। বন্দ হইবে । 

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্থ্য কাহারে! উপকার করিতে পারিবেন 
ন। কিন্ত দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে 
তাহ।তে এ অধিরদ্িগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে । 

মুশাহেরা দেওনের এই বীতি স্থির হইল । 

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের 
মুহুবির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আয়ুর বিবরশাদি সংক্ষেপে লিখিম়া তৎপল্লীর 
তত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি এ ভিক্ষাথির নিবাস নিশ্চয় করিয়া! এ ফর্দের 
উপরে আপন নাঁম সহী করিয়। এ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি 
তদিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাগাইবেন এবং এ রিপোর্ট কমিটির টৈঠকের ছুই দিন 
পূর্ব্বে সেক্রেটবীলাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং এঁ বৈঠকে এ ভিক্ষুক ব্যক্তির উপস্থিত 
হইতে হইবে । | 

সোসৈটির অস্তঃপাতি যে মহাঁশয়েরা নানা পলীর অনুসন্ধান করেন তাহারদের 
নাম এই২। 

শ্রীমৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । শ্রীফুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর | শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মতিলাল । শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রপাদ রায় । শ্রীুত বাবু রসময় দত্ত । শ্রীধুত বাবু রাধানাথ মিত্র । 
শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ । শ্রীযুত বাবু 


৩০৪ মগল্রাদঞ্পাত্রে সোক্কাকেনর্র কথা 


কওয়াসজী | শ্ীযুত বাবু কালার্টাদ বহ্থ। শ্রীযুত বাবু শ্টামলাল ঠাঝুর। শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত । শ্রীযুত বাবু গোঁপাললাল ঠাকুর । শ্রীযুত 
বাবু হবলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্্রীযুত বাবু রাঁজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু 
রামধন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু বরামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু কষ্জমোহন চন্দ্র। শ্রীযুত বাবু 
শ্যামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যে ৷ শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক । শ্্রীযুত 
বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুষ্যে | শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ | শ্রীযুত 
বাবু অভয়াচরণ বন । শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুযো | শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র । ' শ্রীযুত 
বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বীড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্থ। 
শ্রীধুত বাবু রাধানাথ মিত্র । 
কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত । এবং প্রত্যেক পলীনিবাসি সোসৈটির 

অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া ভত্তৎপলীর তত্বাবধারণকাধ্যার্থে নিযুক্ত আছেন 

সরক্কুলর রোভ অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্বদিকে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় 
স্থাপিত হইয়া শ্রীযুত জকৃমন সাহেবের কতৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতর্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে । দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগি সকল 
সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাঁস করিতেছে এবং তাহাবদিগকে স্বাস্ত্জনক যথোচিত 
আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহার] নিক্ষপ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ 
নিয়ত হইতেছে । নানা জাতীয়েরা1 ভিন্নং কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত 
ওধধদায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে | 
এবং তাহারদের পরিবারেরও এ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অঙ্কমতি আছে তাহাবাও 
আহারাদ্িপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্ত পোষণ এবং স্ৃতা ও 
রজ্ছুপ্রভৃতি প্রস্ততকরণরূপ যে কোন ব্যবপায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সছুপায় 
থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে এঁ অভাগা ব্যক্তিরদের কেবল অত্যন্প লোক এ 
চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্ত কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল লোনৈটির 
কমিটির সাহেবের! এ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা 
দুরকরণার্থ কোন উপায়ের ক্রি করেন নাই তাহাব। রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া! বেড়ানও : 
শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিত্বণ্য কৃষ্ঠটরোগিব1 বাঁজারে২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎ্সিত দৃষ্ট 
হয় তাহা লিখন অনাবশ্তাক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তত 
হইয়াছে এবং এ আশ্রয়ে তাহারদের আবগ্তঠকমত সকলই দেওয়1 যায় ই সর্বসাধারণ লোক 
অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন না। 

আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক এইক্ষণে লিখিতেছে যে শ্রীমতী লেডি উলিম্নম বেন্টাঙ্ক দিসি 
চারিটারল সোসৈটিতে যাহা প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানেরদিগকে 
মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুষী আছে। 


সমাজ ৩০৫ 


সদ্গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থশোভক পুম্প অতএব দীন ছুঃখি 
লোকেরদের বিষয় আমর যেন কখন বিস্বৃত না হই 1-_-পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত । 


(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 

দিপ্রিক্ত চাবিটাবল সোসৈটি ।--এই বনুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূবি২ 
দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অগ্তাপি পাইতেছে এইক্ষণে তৎসাহাষ্যার্থ সাধারণ 
লোকের প্রতি এ সমাজস্থেরদের পুনর্ববার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । শুনিয়া অত্যস্তাপ্যায়িত 
হইলাম ষে বিলক্ষণরূপই ভীাহারদের সাহায্য হইয়াছে । ৪৬০০ টাঁকা অগ্যপর্য্যস্ত প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং বাধিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাক] করিয়া 'প্রদানার্থ সহী হইয়াছে । 
স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীধতী লেডি উলিয়ম বেন্টাঞ্চের নাম বিরাজমান তিনি এককালে 
৫০০ টাক! প্রদ্দান করিয়াছেন । এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল 
দুষ্ট হইল । 


বাবু বিশ্বস্তর সেন ৮০০ মি 
__ 'রামরুষ্ণ মিত্র “** ৫০ 
_- দ্বারকানাথ ঠাকুর ১০, ৪ 
_- মর্দনমোহন আত্য *ত* ১০০ 
_-- ব্বামকমল সেন ৫০ 
-- প্রসন্নকুমার ঠাকুর টা ৫০ 
-_- রমানাথ ঠাকুর ৃ রি ৫০ 
-- গোবিন্দচক্দ্র ধর ই ৫৩ 
-- মাধব দত্ত *** ৩২ 
__ কালীশঙ্কর পালিত *** ২৫ 
_ হৃরিশ্ন্্র বন্ধ টি ২৫ 


(৭ মে ১৮৩৬1 ২৬ টেশাখ ১২৪৩ ) 

দিস্িস্ত চারিটেবল সোসৈটি ।---শ্রীধুত বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষের পত্রদ্ধারা অবগত 
হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীধৃত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও 
আবেদন পত্র প্রস্ততকরিতে উপযুক্ত খরচবার্দে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা 
অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্বি্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা৷ 
যাইবেক। কিন্ত কএক বৎসরাঁবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা 
জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবন তদ্বিযয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব 
হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না। 

৩৯ 


০ ঠ্যওন্রালঞগপত্রে সোেক্ষাব্নে কথা 


(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ ত্র ১২৪৩) 
দিস্তিক্ত চারিটেবল সোসৈটি ।--শ্রত হওয়1! গেল শ্রীযুক্ত বাবু হ্বারকাঁনাথ ঠাকুর 
অতিবদান্ততাপূর্ধবক এই সোসৈটির উপকারার্থ প্রতিবৎসরে যে টাক! দান করিয়া থাকেন 
তদতিরিক্ত বর্তমান বৎসরে আরো ৫০* টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(১৩ মে ১৮৩৭1 ১ জ্যষ্ঠ ১২৪৪) 

কলিকাতার অখ্সি নিবারণ ।--সংপ্রতিকার অগ্রিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ 
উদ্দযোগকরণবিষয়ে দিস্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্েশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ 
বিবেচনাকবণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে এঁ সোসৈটির বিশেষ বৈঠক 
হইয়া যে কাধ্য হয় তদ্বিবরণ ।*** 

অনস্তর ৪ তারিখের বৈঠকে নোসৈটির এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! নীচে লিখিত যে পরা্্শ 
স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচনা করিতে লাগিলেন |... 

৪। শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী মহাশয় অতিগুরুতরবিষয়ক যে লিপি বৈঠকে প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহাতে সভ্যেরা অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু এ লিপি সাধারণ ও 
চিরকালীন আইনসম্পকাঁয় এই নিমিত তদ্িষয়ে জ্রের চিকিৎসালমাধ্যক্ষ ও নগরীয় কমিটির 
বিবেচনাকরণার্থ বৈঠকে বিনীতি করেন |. *** 

কলিকাত। ৪ মে ১৮৩৭ । 
প্রতিকার যে অগ্রিদাহেতে নগর ভক্বীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি 
নিকটে ছিলাম তত্প্রযুক্ত যাহা! দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। 
বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্সি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে এ স্থলে জলের অত্যস্তাভাব 
ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্দারা কোন ফল হইল না 
নিকটে প্রায় পুর্ষরিণীমাত্র ছিল না তৎপ্রযুক্ত নির্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্নি 
অবাধে চলিয়া অতিবেগে সম্মুখবন্তি যে খড়ুয়াঘর বা! অট্টালিক পাইল সকলই ভম্ম করিল। 
আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেপ্টকে কমিটির জ্ঞাপন কর! উচিত 
যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুক্ষবিণী খননের উপায় হইয়াছে 
এমত উপায় পবে আর হুইবে না এইক্ষণে রাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের, 
অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ এ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই 
কএক বৃহৎ পুফ্করিণী খনন করা! যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে ততৎস্থানে নৃতন খড়ুয়া 
ঘরকরণের পূর্বের অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়! যাইতে পারে। 

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতঘ্বিষয়ে 
গবর্ণমেন্ট মনোষোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙীকার করিতেছি গবর্ণমেপ্ট যদ্যপি 
নিজ খরচহুইতে ভূমি খরীদ্ করিয়া দেন তবে. আমি নিজব্যয়ে বৈঠকথানা সবজাপুর 


সমাজ ৩০৭ 


মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চাঁরিটা বুহৎ পুফ্রিণী খনন করিয়া দিব এবং আমি 
নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্যান্ত ধনাদ্য মহাশয়েবাও তত্বল্য ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিতে 
প্রস্তুত আছেন । 

এই সুযোগে এইক্ষণে টবঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্রনিতে যাহারদের ঘরদ্বার 
পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎপরোনান্তি ক্লেশ হইতেছে । এই বেচারারদের মধ্যে 
অনেকেরই সর্ধন্ব গিয়াছে ঘর প্রস্ততকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে 
যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এপধ্যন্তও তাহারদের উপকাবার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি তাহান- 
দিগকে অবশ্থই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্বসাধারণ লোকেরই এই বিষয়ে উপকার করা উচিত। 
আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ কর! যায় তবে অনেকই প্রচুর দান করিতে 
সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি নিযুক্ত হন এবং 
তাহারদের নিকটে যাহারা ছরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থন1! করে তাহারদের অবস্থার বিষয় 
সত্যাসতা নির্ণয় করিয়। প্রকুত দায়গ্রন্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত দান করিতে ক্ষম হন এবং 
শহর ও শহরতলির তাবত্ৃথ্যবিষয় ধাহারা! জ্ঞাত আছেন এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের 
স্থপরিন্টেপ্ডেট সাহেবও এঁ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন । 

গবর্ণমেণ্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর 
কালে খাপবেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি কেহ 
বোধ কৰেন যে খড়ুয় ঘরঅপেক্ষা খাঁপবেলে অধিক খরচ হয় সেভ্রমমান্র বিশেষতঃ এইক্ষণে 
থাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতৃক তাবৎ খড়ুয়া! ঘর পুড়িয়। 
যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে । গড়ে অনুমান করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা 
খাপরেলে হদ্দমুদ্দ! দেড় বা ছুই টাকা অধিক লাগিতে পারে । কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর 
অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তণ্প্রযুক্ত গীড়া জন্মে কিন্তু মান্্রাজ ও বোম্বাইতে 
দেশী তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে 
এমত শুনা যায় নাই । 

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি 
বা অসম্মতি হইতে পাবে কিন্ত এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই 
্রক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকাবার৫থ অতিশীত্র কোন উপকার না করিলেই 
নয় ।--র 


দিশ্কিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেঘ্বর আমরা এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহার। দবমার বেড়ার খড়ুয়া! ঘরে বাস করে তাহারা তাহ! 
খাপরেল ঘর অপেক্ষা অধিক ভাল বোধ করে ন1 কিন্তু খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব 


৩০৮ চওন্রাদগ্পত্ডে সেক্ষাবেন্তে আম 


তাহারদের যোজ্োপযুক্ত বলিয়াই তাহা কবিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ লাগে 
বা অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ লাহাষ্য প্রাঞ্চ হয় তবে 
অবশ্থই মেটিয়। দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে তাহারা 
প্রায়ই মেটিয়! দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে । 

শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক। শ্রীযুত কালার্টাদ বস্থ। শ্রীযুত বাধানাথ মিজ্র। 
শ্রীযুত বষ্টমজী কওয়াসজী | শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর । শ্রীধুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রাযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর । শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । শ্রীযুত লক্্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ কর। যাইতেছে । 


শ্রীযুত আনরবল সর এড বার্ড বয়ন রঃ রব 
শ্রীযুত ডি মাকফার্লন না রহ 
শ্রীযুীত অনরবল এচ সিক্সপিয়র য এ ॥ 
শ্রীযুৃত অনরবল সর বি এচ মালকিন ২, ৫০০ 
শ্রীুত আর ডি মাঙ্গলস -*, ১০০ 
শ্রীযুত এচ উয়াল্টন ১০০ 
শ্রীযুত এফ জে হালিডে . মি ৪ 
শ্রীযুত কাঞপ্তান জি বিণ্ট রি ১৩৩ 
শ্রীযূত সি টকর *** ১০০ 
শ্রীযুত বাবু ঘবারকানাথ ঠাকুর রর নি 
শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজী "** ১০০০ 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর রি হি 
শ্রীযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু টুর 
শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর *** ১০৩ 
শ্রীযুত এ ভডবস ৮৮ ১০০ 
শ্রীযূত বাবু গোপাঁললাল ঠাকুর ০, ২০০ 
শ্রীযুূত বাবু বাজচন্দ্র মুখুষ্যে -** ১০০ 
শ্রীযুত বাবু বাধাকাস্ত মিত্র -*, ২৫ 
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুষ্যে ক ৫০ 
|] সর্ববস্থদ্ধ ৫১০৭৫ 


(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪) 
এতদেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপুর্বব বদান্যতা।--গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন 
সন্বাদ পত্রঘ্ধারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু ছ্বারকাঁনাথ ঠাকুর দিস্িক্ত চারিটেবল 


সমাজ ৩০৯ 


সোসৈটিকে লক্ষ টাক প্রদান করিয়াছেন। এ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন 
ব্যক্তিরদের আহার নির্ববাহ হয় এতদর্থ এ টাক। সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকম্বরূপ ভূমির দ্বারা 
দত্ত হইয়াছে । এই টাকা স্বতন্ত্র জম থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফগুনামে বিখ্যাত হইবে 
' যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাক! প্রদান কেন তাহার নাম এ মহাদানের 
সে চিরম্মরণীয় হইবে । 


(১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫) 

আমরা শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কাঙ্গালির 
প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেবিটিবেল স্থুসাইটিতে যে মুদ্রা আছে তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত 
করণে প্রবর্ত হইয়াছেন । তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিট!? কমিটি করিয়া এ সভার 
অধ্যক্ষের এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন এ সভা শুভ করণ জন্য 
মেন্বরের? কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয়! সাহায্য করিবেন এ কমিটির এতাদুশ শক্তি থাঁকিবেক যে স্বীয় 
ংশে তলব এ দীন ব্যক্তিদিগের বাটিয়া দিবেন পুর্ধে যাদৃশ গরিবের ছুঃখ প্রাপ্ত হইত 
তদপেক্ষা ইদানী কেবল ন্যুনতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্গিধানে এ তলব 
প্রাপ্ত হইবেন এ অধ্যক্ষেরা সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তঙ্জন্য আমরা 
তাহারপ্নিগকে প্রশংসা করি কিন্তু ইহাতে এ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে 
অপর এতর্দেশীয় লোকের! এতৎ বিষয় আন্কৃল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ 
দিবেন তাহা তাহারা স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরস্ত ্বহন্তে দানকরণে স্থতরাং প্রবৃত্তি 
হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীধুত বাবু মতিলাল শীল কুগী ব্যক্তিদিগের 
বাস নিমিত্ব ম্বজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং বোস্তমজি কায়াসজি এ নিমিভ 
খোলার ঘর নিশ্মাণ করণে উদ্যক্ত হইয়াছেন এ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্য 
সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিলে ধন্ম হয় এতৎ বিবেচনা! পূর্বক দেশস্থ লোকেরা 
অর্থদান করতঃ আনুকূল্য করিবেন। এঁ রোগী দীন বাক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে স্বৃতের 

ন্যায় রহিয়াছে এ অতি লঙ্জাকর। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভান্র ১২৪০) 

"বর্ধমানের শ্রীলগ্ত্রীযুক্ত মহারাজ ও তাহার পরিবারের ব্যাপারবিষয়ক সম্বাদ 
আপনার বন্ুমূল্য দর্পণে মধ্যে২ প্রকাশ হইয়! থাকে । তীহারদের অতুল সম্পত্তি ও দয়ার্জ- 
চিত্ততার বিষয়ে বিলক্ষণ স্থখ্যাতি হইয়াছে এবং আমারো অবশ্ত বক্তব্য যে তাহার1 সর্বত্র 
সকলেরই প্রশংন্ত বটেন। ইঈশ্বরকতৃ্ক ধনি প্রধান ব্যক্তিরা অন্ুগৃহীত হইয়া উপযুক্ত 
কার্যাকরত যে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাহারাই প্রাপণের যোগ্য বোধ হয় অতএব শ্রীযুক্ত 
মহারাজ ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু ও তাহার পুত্রেরা তদন্থরূপই বটেন যেহেতুক এই 


৩১০ চওন্বাদঞ্পাত্রে সোেক্তাব্নেল্র কথা 


স্থানের প্রত্যেক জন তাহারদের দানশোৌগুতা দেখিতেছেন এবং অনেকে তাহারদের দয়াতে 
সুখে কালযাপন করিতেছেন । বিশেষতঃ প্রতিদিন শত২ কাঙ্জালিরদিগকে ভক্ষণীয় তওুলাদি 
এবং তত্তিক্ন বিদেশীয় অতিথিরদিগকে উত্কষ্ট ভোজনার্থ গা ডাইল ত্বৃত লবণ তৈলাদি 
প্রদান করিতেছেন । | 

অপর সর্বসাধারণের হিতার্থ অর্থাৎ রাস্তার মেরামত ও সংক্রম গ্রস্থন এবং অন্যানা 
ফলজনক কাধ্য সম্পাদনার্থ সহশ্র২ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন । 

লোঁকেরদিগকে বিদ্য। প্রদানবিষয়ে মহারাজের যে মহোৎস্থকতা আছে তাহার প্রমাণ 
এই স্থানে তাহাকতুক সংস্কৃত ও পারস্য ও ইঙ্গরেজীর বিছ্যামন্দির স্থাপিত হইয়া তাহাতে 
ভূরি২ বালক অমুল্যে অমূল্য বিদ্যারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। 

তাহারদের দানশীলতার বিষয়ে আরো এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতব্য । এই 
স্থাননিবাসি মিসনরিসাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ এক ইঙ্গরেজী পাঠশাল। স্থাপনার্থঃ 
মনস্থ করিয়। শ্রীযুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্র বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করাতে 
রাজবাটাতে চাদ! হইয়া এ পাঠশালা স্থাপনার্৫থ সহমত মুদ্রা এ মিসনরিসাহেবের নিকটে অর্পিত 
হইল। অতএব ছুই শ শত ছাত্রধারি অত্যুত্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধ্যে অবিলম্বে 
দৃষ্ট হইবে। 

কএক বৎসরাবধি মিশনরি সাহেবকতৃণকি ই্সরেজী এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বিস্া! 
শিক্ষা হইতেছে কিন্তু উত্তম স্থান ও উপযুক্ত গৃহের অভাবে তাহার তাদশ সাফল্য হয় নাই । 
কিন্তু এইক্ষণে শ্রীলপ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাহার পরিবারের অনুগ্রহে এ সকল বাধকবিষয় দুরীকৃত 
হইয়াছে এবং ভরসা করি যে তত্রস্থ ও সর্বত্রস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরাও এতদ্প প্রশংস্য 
কার্ধোর অন্থগামী হইবেন । বঙ্গদেশাস্তঃপাতি তাবদাঢ্য মহাশয়ের! যদি এতদ্রপ সাহায্য 
করিতেন তবে যুবজনের বিদ্যা ও সদাচার বুদ্ধিকরণের উপায় কি পধ্যস্ত নাহইত। অতএব 
অস্মদ্াদির এতদ্রপ কাধ্যকরণ নিতান্তই উচিত। যেহেতুক সকলের সাহাধ্য প্রাপণের 
উপধুক্ত বিষম এততিন্ন অপর কি আছে। নিবেদন মিদং। কল্তচিৎ যথার্থবাদিনঃ | 
২৯ আগন্ভ ১৮৩৩ । 

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

বর্ধমান ।-_-অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিক্পা আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে 
শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী ও শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু যুবরাজের নামে সবকানী 
কাধ্যের নিমিত্ত ৪৫০০০ টাকা” গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। পূর্বে 
বাম্পীয় টাদাতে তাহার! যে পাঁচ সহম্্ মুদ্রা দান করিয়াছেন তাহার সঙ্গে এঁক্য করিয়া দেখ! 
গেল যে তন্দ্বার! দেশে মঙ্জলার্থ যুবরাজের সংসারাধ্যক্ষেবা অন্যুন ৫০০০০ টাক! ব্যয় করিতে 
অবধারণ করিয়াছেন । 

অতএব এই বদান্যতাস্চক প্রস্তাব দর্পণে অর্পণসময়ে তাহারদিগকে অসংখ্যক ধন্যবাদ 


সমাজ ৩১১ 


করা আমারদের অত্যাবশ্তক। বর্ধমানের জমীদারী যাদৃশ ভারি কি বঙ্গদেশ কি 
সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাঁজাব্যতিরেকে অন্য কোন বাজার তদ্রপ জমীদারী 
নাই। 

অতএব যখন দেখা গেল যে এতদ্ধেপে যুবরাজের অগ্রাঞ্তব্যবহারাবস্থাতে পরের 
মঙ্গলার্থ এ মহান্ুভব মহামহিম বংশ্যের অশেষ ধনের কিয়দংশ এতদ্রপে ব্যয় হইতেছে এবং 
যুবরাঁজকে উত্তম রীতির আদর্শ দর্শিত হইতেছে তখন উত্তরকাঁলীনবিষয়ক অস্মদাদির 
অতিগুরুতর আশাই জন্মিতেছে। দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু এইক্ষণে যুবরাজের মনে 
পরিহিতাকাজ্ফার যে বীজ বপন করিতেছেন তাহাতে যুবরাঁজ যখন স্বীয় সাংসারিক ভার 
স্বয়ং গ্রহণ করিবেন তখনই তাহার মধুর কল দুষ্ট হইবে । এবং বদ্ধমানের মহারাজা 
বঙ্গদেশীয় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিলার অধিকাংশের অধিকারী হইয়া! যদি পরহিতৈষিতাস্বভাব 
হন তবে কিপধ্যন্ত ভদ্রতা না| করিতে পারিবেন । এবং শ্রীযৃত দেওয়ানজী যুবরাজের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে ষেক্ূপ মহোদ্যোগী হইয়া ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউবোপীয় বিদ্যা তীহাঁকে 
অভ্যাস করাইতে যত্ব করিতেছেন ইহাও এ ভাবি সুমঙ্গলের এক প্রধান কারণ। এবং 
ধাহার আচারে প্রজারদের মঙ্গলামঙল নিবদ্ধ এমত যুবরাজের সদাচার বাাবহারকরণ বিষয়ে 
দেওয়ানজী যে প্রকার সচেষ্ট আছেন ইহাতে তিনি তাবৎ 'প্রজাগণের যে অত্যন্ত ধন্যবাদাস্পদ 
হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি। 

পুনশ্চ শুনা গেল যে শ্রীমতী মহারাণী এ এলাকার একটিং কমিস্তনর সাহেবের দ্বার! 
শ্রীলশ্্ীযুত গবব্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হঙ্জুর কৌন্দেলে এমত এক দরখান্ত দিয়াছেন ষে 
৬ প্রাপ্ত মহারাজের যে সকল উপাধি ছিল তাহা গবর্ণষেণ্ট অন্ধ গ্রহপূর্ধ্বক যুবরাজকে অর্পণ 
করেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাহলাদপূর্বক তাহ। স্বীকার করিয়াছেন এবং এতারদশ কম্মোপলক্ষে 
যে সকল প্রসাদনীয় খেলয়াৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হইস্া! থাকে তাহ এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে । 


(১৪ মে ১৮৩৪1 ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 
বাবু আশুতোষ দেব ।--কলিকাঁতার বাহিররাস্তার | সাকুলার রোডের ] ধারে অনেক 
দরিদ্র লোকের গৃহদাহ হুইয়াছে এ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব। 
আমর! অত্যন্তাহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু এ সকল প্রজারদের ছয় 
মাসের খাজানা ক্ষমা করিয়া প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্ততকরণার্থ € টাকা করিমা 
দিয়াছেন । 


(৪ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ২৩ চৈত্র ১২৪১) 
ফোর্ট উলিয়ম । ভ্ুিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেণ্ট । ৫ মার্চ ১৮৩৫ ।-- 
প্রীলপ্রীৃত গব্র্নর্‌ জেনবল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্বসাধারণ 
লোকের উপকারের নিষিত্ত ভিন্নৎ লোকের! নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর 


৩১২ চ্ব৫ব্বাদ, পত্রে সেক্রােনরর ক্রথা 


ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কম্ম করিয়াছেন তদ্দিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বসাধারণ 
লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে । 

ভিন্নং লোকের দ্বার! সর্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কম্মের বিবরণ পজ্জ ।-*" 

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনবল বাহাদুরের বাগ! ছিল যে ধাহার1 এতদ্রপে সর্বসাধারণের 
হিতজনক কণ্ম সম্পা্দনার্৫থ বিরাজমান হন তাহারদিগকে গবর্ণমেন্টের সম্ভোষজনক কোন 
বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্চিত বিষয় সফ্লকরণার্থ ১৮৩৪ সালের 
জান্ধআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট 
প্রস্তত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকের! নিজব্যয়েতে সর্বব- 
সাধারণের উপকারক যে সকল কন্ম করিয়াছেন তাহ! নির্দিষ্ট থাকে । 

এ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়! অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কার্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে 
মৃর্দিও তাহার মধ্যে কোন এক কাধ্য অতিবুহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতরঃ 
কাধ্য আছে যে তাহার সংখ্য। বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল হিতঙজনক ব্যাপার 
হইয়াছে বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বারা আবে! বৃদ্ধি হইল | 

উক্ত প্রধান২ কাধ্যের সংখ্য। বিবরণ এই । 

প্রথম ।_-৪ লৌহময় সাকো। 

দ্বিতীয় ।---৮৬ ইষ্টকনির্শিত সাকো। | 

তৃতীয় ।--৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোনং রাস্তা 

১২।১৪ ক্রোশ করিয়। দীর্ঘ । 

চতুর্থ ।---৪১২ পুষফকরিণী। 

পঞ্চম ।-+১১৩ চৌবাচ্চা। 

য্ঠ ।--১০৭ ঘাট । 

সপ্তম ।--পথিকেরদের উপকাবার্থ ১৫ সরাই এতদ্বাতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় 
পার্খে বুক্ষরোপণ । এবং পথিকের উপকারক ও সর্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা 
ব্যাপার। 

যে মহাছছভব মহাশয়ের! স্বদেশের উপকারার্৫থ এমত যত্ব করিয়াছেন উচিত হয় যে: 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুূত গবর্নর্‌ জেনবল বাহাছুর হুকুম 
করিয়াছেন যে পশ্চালিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ পায় কিন্ত প্রীলশ্রীযূত এই অতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি 
বিশেষ বাচনি করিয়! অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না! লেখেন তবে তাহার ক্রটি হইতে পারে। 
নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! এতঘ্িষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন । 

বর্ধমানের ভপ্রাপ্ত রাজ। তেজশ্চন্্র বাহাছুর । 

প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই । 


সমাজ ৩১৩ 


শ্রীমতী বেগম সমরু | 

৬ প্রাপ্ত রাজা ক্ৃখময় বায়। 

রাজা পটনি মল। 

রাজা শিবচন্দ্র বায়। 

রাজা নৃসিংহ রায় । 

হাকিম মেন্দীআলী খা । 

রাজা মিজ্রজিৎ সিংহ । 

রাজা কষ্তচন্দ্র | 

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ । 

বাজ! জয়প্রকাশ সিংহ । 

রাজা গোপালেজ্জ। 

পূরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা । 

টাকির শ্রীযৃত বাবু কালীনাথ রায়। 

যশোহরের শ্রীযূত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]। 

এতএব যে মহাচ্চভব মহাশয়ের! আত্মসম্রঘজনক অথচ স্বদেশের উপকারক 
কাখ্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রপে অগ্রগণা হইয়াছেন তীাহারদের প্রতি গবণমেন্ট 
বাধ্াযত। শ্বীকার করিতেছেন। ভরপা হয় যে তাহার! এতদ্রপ সদ্বত্মপেনিয়তই চলিবেন 
তাহাতে তাহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাহাবরদের মহাঙ্গভবের এক চিহ্ন প্রকাশ 
এবং তাহারা ইদানীস্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা! করিতে যে অগ্রসর 
হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রীলশ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদশন্বরূপ 
তাহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্তেরাও তত্পথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্বসাধারণ 
মহাঁমহোঁপকারক কন্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও 
ভিন্ন২ লোকেরদের বদান্যত এক্য হয় তবে এই প্রপান দেশের যেমন হিত সম্ভাবন1 তদ্দরপ 
অপর কোন ব্যাপারের দ্বার! নাই । 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ১৩ টবশাখ ১২৪২) 
শ্্রীযুত ডেবিড কারমাইকল স্মিথ সাহেব বরাববেষু ।--আমরা হুগলি জিলানিবাসি 
জমীদ্দার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন 
করিতেছি । আপনি তের বৎসরপধ্যন্ত এই জিলাতে থাকিয়া! অতিসস্ত্রান্ব ও বদান্যতাপুর্ববক 
যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমরা বিশেষ বাধ্য হইয়াছি এবং 
মাঁজিস্ত্রেট জজ প্রভৃতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে 
উপকার কবিম়্াছেন তাহাতে আমরা পরমকৃতজ্ঞত1 স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর 
৪৩ 


৩১৪ হাওন্বাদে পাতে লেব্কাবেনভ্র কথা 


কার্ধ্য অতিসতর্কতা ও নৈপুণ্যরূপে নির্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্ববে যে সকল 
অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গ্রজারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে । 

এবং নানাবিধ উপকারারহ্হ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নিশ্বাণকরণ দ্বারা গমনাগমনের 
ক্ছগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দধ্য ও সমুদ্ধতাঁর বুদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর 
পুফরিণী খনন করাতে আমারদের ক্রেশ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কাধ্যেতে অস্মদাদির 
ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমর! আপনকার নিকটে অত্যন্ত 
বাধ্যতা স্বীকার করি। এবং আমারদের- আরে। এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশাল! স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহাতে এই জিলার মহোন্নতি ও চিরকালীন সন্ত্রম হইবে এবং যগ্যপি আমারদের বাধ্যতা 
স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক 
উপকারের দ্বারা চিরম্মবণ থাকিবে যে আমরা কিপধ্যস্ত আপনকাঁর নিকটে বাধ্য 
হইয়াছি। 

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে স্কপ্রিম কৌন্সেল আপনকাঁর মহা২ গুণ বিষয় 
অবগত হইয়া আপনাকে ঘে মন্বোচ্চ পদাভিঘিক্ত করিয়াছেন এবং তন্দার! পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমত৷ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরম্সস্তোষ 
জন্বিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি 
নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থ্যপূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি 
লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপধ্যস্ত অতিসম্ত্রাস্তর্ূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি 
উপকারের দ্বার] অন্তান্যস্থানীয্স লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন । 

ব্রজনাথ বাবু। '্রাণচন্দ্র বায়। নবকিশোর বাঁড়ুয্যে। প্রতাপনাবায়ণ বায়। 
শিবনারায়ণ বায়। গঙ্গানাবায়ণ রায়! যুগলকিশোর বীডুযো । নবেন্দ্রনাথ বাবু। 
ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল। কালীনাথ চৌধুরী । বৈকুনাথ চৌধুরী । 
ছ্বারকানাথ ঠাকুর । 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর | বাঁধাপ্রসাদ রায় । শিবনাবায়ণ ঘোষ। বামধন 
বাড়ুফ্যে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু । অন্গদ্রাপ্রসাদ বাড়ুয্যে । নবকৃষ্ণ মিংহ। ইন্দ্রকুমারী দেবী | 
জয়রুষণ মুখোপাধ্যায় । সৈয়দ আহম্মদ খা বাহাছুর । নীলমাধব পালিত। 

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রায় ২০* জনের নিবেদন । 

অস্যোত্তরং । হুগলি জিল! নিবাসি জমীদার ও অগ্ঠান্ত লোকের প্রতি আগে 1 

আপনকাবা অন্ুগ্রহপূর্ধবক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বার! পাইয়া আমি পরমসন্তষ্ট হইলাম । এই সর্বসাধারণ 
সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহলনাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই 
পরমাহলাদক অনুভব হইল ষে বনহুকালপধ্যস্ত আমি এ জিলাতে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলাম 
তাহা! লোকের সস্ভোষজনক হইয়াছে এবং এ সকল নিয়ম এঁ স্থানীয়েরদের কিঞিৎ উপকারক 
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হইয়াছে । কিন্তু আপনকার! অন্ত গ্রহপূর্ধবক আমাকে যে প্রশংসা করিয়াছেন আমি তাহার 
যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংসা হইতে পারে যে আমার অবশ্য কর্তবা যে 
কাধ্য তাহা প্রাণপণে নির্বাহ কর] গিয়াছে । যদ্যপি আমার আমলে কোন বিবয়ে 
রুতকাধ্যও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্যান্য মান্ত যহান্ুভব অর্থাৎ 
প্রজালোকের স্বাভাবিক প্রভূ মহাশয়েরদের নিয়ত সাহাধ্ক্রমেই তাহ1 সম্পন্ন হইয়াছে । 

এ জিলার উন্নতি ও তন্নিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি 
নিয়তই ইচ্ছ! করি। ' 

আপনারদের পরম মিত্র। ডেবিড কারমাইকল স্মিথ । 
রি (৪ জ্বলাই ১৮৩৫। ২১'আষাঢ ১২৪২) 

কুষ্টির চিকিৎসালয় ।---নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষের জররোগির নৃতন চিকিৎসা- 
লয়ের বিষয়ে পৌঁ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া' দেওনের 
প্রস্তাব করিতেছেন কিন্তু এই অতিকন্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাক অত্যাবশ্তক বিষয়। 
অতএব গত সোমবারের দিস্থিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্িষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অন্থরাগ জননার্থ শ্রীধুত বাঁবু 
দ্বারকানাঁথ ঠাঁকুর ও শ্রীযুত বাবু. রসময় দত্তক্গ কুষ্টির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত 
হইলেন । এ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাক! ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় 
হইতেছে যে এত টাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি এ 
মহাদুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তির যাহাতে কলিকাতাঁনগরে ইতস্ততঃ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ না 
করে ইহা অবশ্য কর্তব্য | 


(৫ মার্চ ১৮৩৬ । ২৩ ফাল্কন ১২৪২) 
শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাদ ।_ শ্রীরাম্পুরের চিকিৎসালর স্থাপনেতে যে মহাশয়েরা 
অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত মতে আমরা অত্যাহলাদপূর্ববক প্রকাশ 
করিতেছি । এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্ততা দেখিয়া পরমসস্তোষ 
জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরস! হয় যে টাদাতে ধাহারা স্বাক্ষর করেন নাই তাহারাও এ 
আদশশদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন । 


স্বাক্ষরকাবিরদের নাম দাত! বাষিক মাসিক 
শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট ৫০৩ 
আনরবল কর্ণল জে রিলিং ১২০ 


ডাক্তর মান্যমেন ৫০ ৫ 


৩১৬ বাদ পাতে গেেহ্াবেসরা কথা 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাত বাষিক মাসিক 
জে সি মান্যমেন ৫৩ 
বাবু প্রাণকৃষণ বায় ৫৩ ২৪ 
বাবু পেয়ারিমোহন বায় ৫০ ২৪ 
শ্রীমতী শ্ঠামাস্থন্দরী দেবী ৫০ ২৪ 
বাবু গৌরমোহন গোশ্বামী ১৫০ রঃ 
বাবু গুরুপ্রসাদ বন্থ ৫০ ২৪ 
বাবু গুরুদাস দে ১২ 


বাবু রঘুরাম গোম্বামী ১।২ বা ৩ বৎসরের 
নিমিত্ত বিন ভাড়ায় এক বাটা দিয়াছেন 


স্ট্টতী 


বাবু বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১২ 

বাবু পীতাশ্বর বায় ১২ 

বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ১২ 

বাবু বিশ্বস্তর দত্ত ও ্ 
জগমোহন দত ১২ 

বাবু তারকনাথ চৌধুরী ১২ 

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ১৬ ১২ 

বাবু রাজকুষ দে ২০০ ৩৬ 


(১৯ নবেম্বর ১৮৩৬ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 
মুত মিটফোট সাহেবের দান ।_-কথিত আছে উক্ত সাহেব মরণকালীন ঢাকা শহরের 
শোভাকরণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরকে তাহার সকল সম্পত্তি দিয়া 
গিয়াছেন এ সাহেবের অনেক লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল ইহাতে বোধ হয় তাহার উইলের 
বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইবে | [জ্ঞানান্বেষণ 7 | 


(৬ মে ১৮৩৭। ২৫ বৈশাখ ১২৪৪) 
সআশ্চধ্য বদান্যতা ।-_ শ্রুত হওয়া গেল যে পাটনার মহারাজ শ্রীযুক্ত চতুধু'রীণ সাহ 
সংপ্রতি বিদ্যাবর্ধন সাধারণ কমিটিকে ৫,০** টাক! প্রদান করিয়াছেন । ভরসা হয় যে 
এতদ্গেশীয় অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়বর্গও স্ব পাধ্যানুপারে বিগ্যাধ্যয়নার্থ ধন দান করিবেন । 
এতাদৃশ ধনি ব্দান্য মহাশয়েরদিগকেই রাজ! বাহাছুর খ্যাতি প্রদান করা অতি পরামর্শ সিদ্ধ। 
আরো শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ১৮৩৪ সালে ২৭ বুরুল পরিমিত অতিন্থচার 
সম্পূর্ণরূপে প্রস্ততীরুত বর্ভ,লাকার খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিষ্ব দান করিয়াছেন । 
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তৎপরে শুনিলাম যে উক্ত বাবু এমত বদান্যতাপ্রযুক্ত বাজা বাহাদুর খ্যাতি 
প্রাপ্ত হন । 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।--জিল! হুগলিব বালিগ্রামের মধ্যে বহুমান্য 
বহু দিনের প্রাচীন বাসী ৬ জগৎত্রাম পাল তাহারদিগের ব্যয়ের বারা এ স্থানে শ্রীশ্রী৬ ভাগী- 
র্থীর পশ্চিম তীরে নীরে যুগছয় স্থদৃষ্ট সোপান সহিত দিব্য পাক ঘাট নিশ্বাণ আছে এ 
ঘাটের উপরি স্থাপিত স্বদেশী বিদেশী গঙ্গাধাত্রিকদিগের তিষ্ঠনার্থ এক পাকা বাসগৃহ ছিল। 
পরে এঁ ঘর পুরাতন হওয়াতে দৈবাৎ পবনোত্পাতে পতিত হয় তাহাতে কতিপয় লোকের 
ক্লেশ জানিয়া এ স্থানাধিপতি বিচারক প্রহারক পরোঁপকারক মাজিস্ত্রেট প্রীলগ্রীযুত সামুএল্স 
সাহেব মহাশয় পরক্রেশ নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে কিম্বা অন্যের দ্বারা সে যাহ? হউক এইক্ষণে 
তাহার সাহাঁষ্যের দ্বারা এ স্থানের পূর্ব্বোস্ত ভগ্ন গঙ্গাযাত্রিকের ঘর পুনস্থাপন করিয়াছেন 
তাহাতে স্বদেশী ও ভিন্ন দেশীয় শত২ ব্যক্তি ন্বর্গস্থ পিতার স্থানে তাহার এই রাজা চিররাজ্য 
কার্ণ প্রার্থব! করিতেছেন ।---কম্তচিৎ বালিনিবাসি প্রকাশকন্ত । 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩) 

বীরভূমের অস্তঃপাতি কিউগ্রামনিবাসি শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল ।--অতিবিখ্যাত 
শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাঁল যে সাধারণের বিদ্যাভ্যাসার্থ বুসংখ্যক ধন বিতরণ করিয়াছেন 
তাহা সর্বসাধারণ লোকের অগোচর নাই এবং এই কারণ আমি পূর্ববাবধিই তাহাকে অত্যুত্তম 
ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম পরে বীরভূমে গিয়া আরো শুনিলাম এ মহাশয় সর্বসাধারণের 
উপকারার্৫থ নিজ ব্যয়ে সিযুবিঅবধি কাটয়াঁপধ্যন্ত বিংশতি ক্রোশ ব্যাপক এক পাকা রাস্তা 
প্রস্তুত করিবেন এনিমিত্ত বীরভূমের মাজিস্্রেট শ্রীযুত মণি সাহেবের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন এই বাজ্তার মধ্যে যদ্যপি নদী খাল পতিত হয় তবে রাজার মানস তাহার 
উপরেও সাঁকো করিয়া দিবেন এইক্ষণে মাজিত্্েট সাহেবের নিকট প্রার্থনা কম্ধনির্ববাহার্থ 
সাহেব কয়েদি লোকেরদিগকে আজ্ঞা করেন তাহারা যত দিবস কম্ম করিবে রাজাই 
তাহারদিগের আহারাদি প্রদান করিবেন । 

এই বিষয়ে কমিশ্যনর সাহেবের মত জানিবার নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব তাহার নিকট 
রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে কমিস্তনর শ্রীযূত ওয়ালটর সাহেব আহলাদপূর্ববক রাজার 
প্রার্থন! গ্রাহ্থ করিয়া তাহাকে ধন্তবাঁদ পত্র লিখিয়াছেন। 

আমার বোধ হয় রাস্তা নিশ্নমাণ আরস্ত হইয়া ক্রমিক চলিতেছে এবং ভরসা করি 
শীঘ্রই শেষ হইবে । 

আমি আরে! এক বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছি শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক এক 
আইন করিয়াছিলেন ধাহারা খাল রাস্তা সাঁকো ইত্যাদি করিতে প্রস্তত আছেন তাহার- 


৩১৮ চওব্বাদ পত্রে স্েক্কানেলক্ কথা 


দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত মফঃসলের সাহেবের! গব্ণযেণ্টের নিকট এ সকল ব্যক্তিরদিগের 
নাম লিখিয়! পাঠাইবেন কিন্ত এ ব্যবস্থার পুস্তকেই লেখা রহিয়াছে মফঃসলের সাহেবের 
এপধ্যস্তও তদনুসারে কাধ্য করেন নাই ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ১৪ ফান্ন ১২৪৪) 

শ্্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু ।--একবৎসর গত হইল রেবিনিউ বোর্ডের 
এক সাধারণ বিজ্ঞাপন পত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল এতর্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা দেশের ' মঙ্গলার্থ 
অর্থ দান করিবেন গবর্ণমেণ্ট ভাহারদিগকে রাজা বাহাছুর উপাধি দিবেন তাহাতে আরো 
লেখা ছিল রাজ] বাহাছুর উপাধি প্রদানের যে২ কারণ হইবে উপাধি প্রদদানকালীন তাহাও 
প্রকাশ করা যাইবেক। তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি এ উপাধি পাইয়াছেন কিন্ত গবর্ণমেন্ট 
তাহারদিগের উপাধি প্রাপ্তির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এবিষয়ে আমার বক্তব্য এইই 
যে গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন কারণ প্রকাশ করিবেন তাহা না করণেতে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
হয়। এবং লোকের! মহা সন্বমের পদ প্রাপ্তির কারণ জানিয়া যে এরূপ কম্মে অর্থ দান 
করিতেন তাহার বাধা জন্মে অতএব গবর্ণমেণ্টের এ অঙ্গীকার স্মরণ করা! উচিত আর 
ইহাঁও জানিতে বাঞ্ধচা যদি কোন ব্যক্তি কেবল কুকম্ম দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়! দেশের 
মঙ্গলার্থ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদ্দান করেন তবে কি তিনিও বাজ বাহাঁছুর উপাধির যোগা 
হবেন। যাহ! হউক এবিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্য এই 
যে দেশের মর্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাঁজা বাহাছুর পদ প্রাপ্তির পাত্র হয়েন 
তবে শ্রীযুত বাবু ছারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন । 

এঁ বাবু পূর্বে কিরূপ সতকর্শেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানিনা কিন্ত 
হিন্দুকীলেজের স্থষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫ মাঘ তারিখ পধ্যস্ত বলিতে পারি ষখন যে বিষয় 
উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্বাগ্রে অধিক দিয়া বসিয়! থাকেন বিশেষতঃ 
সম্প্রতি তাহার পশ্চিম যাত্রা দিনে দিস্স্িক্ত চেরিটেবল সোসৈটিকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছেন 
আমার বোধ হয় এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এরূপ মহা দান কম্মিন কালে করেন নাই । 

আমি এ বাবুর সততার কার্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত 
হইতে সতী দাহ নিবারণের চূড়াস্ত হুকুম আসিলে পর যে দিব ব্রহ্ম সভাগুৃহে এতদ্দেশীয়- 
লোকেরা সভ1 করেন সেই দিবস বাবু কটকের দুভিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং টাদার প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন । এবং যে কয়েক সহল্স টাকার চাদ হইল আপন ভাগার হইতে বাহির করিয়া 
পর দিনেই তাহা কটকে পাঠাইয়! দিলেন কিন্তু পরে এ টাকা সকলও আদায় হুয় নাই। 

ধর্মী সভা নিয়তই ত্রদ্দদভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাহারা যে গোময় লিপ্ত 
পবিত্র স্থানে ভোজন পাত্র বাখিয়! পীড়িতে বসিয়া ভোজন করেন আর পুম্পবিন্বপত্রাদি 
বছুমূল্য ভ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধার্িক 


সমাজ ৩১৯ 


কিন্তু ধন্মশসভ1 প্ররুত ধন্মার্থ কিঞ্চিদ্বিত্তব্যয় করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি 
কহেন সতী ভিক্ষার চাদায় তাহার অনেক ধন দিয়াছেন একথ] যথার্থ বটে কিন্তু সে টাকা 
বেখি সাহেবের ও চন্দ্রিকাঁকাবের উদরায় স্বাহা হইয়াছে । তাহার এক মুদ্রাও প্রকৃত ধন্দার্থে 
ব্যয় হয় নাই। গত বৎসর আমার অনেক মিত্রের! বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৌস 
আর থাকে না অল্পদিনের মধেই ৫দউলিয়! হইবে । কিন্তু আমি তাহ বিশ্বাস করি নাই 
এইক্ষণে এ বদ্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই বাবু হৌসকে ্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়। দি্তিক্ত 
চেরিটেবেল সোসৈটিকে লক্ষ টাক! দিয়! বাম্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন কবিলেন আমি 
শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণৌতে কিঞ্চিৎকাল 
থাকিয়া গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন । বদ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্ত | 


(৩ মার্চ ১৮৩৮ । ২১ ফাক্তন ১২৪৪) 

পশ্চিম দেশীয় দুভিক্ষের প্রতিকার ।--সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে হুর্ভিক্ষ হইয়াছে 
তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরান্ছে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ 
অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান সাহেব লোক ও 
এতদ্দেশীয় বতর সঙ্গাস্ত ধনি মহাঁশয়ের। সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ 
সাহেব সভাপতি হন ।-.. 

শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর কহিলেন যে আমার একজন ঘিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি 
দেব এঁ কষ্টের সম্াদ পাইয়। দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ ৫০* টাকা গবর্ণমেশ্টের নিকটে 
অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরও আজ্ঞ! করিয়া! যান যে এ ক্লেশোপশমার্থ 
কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার খরচেও ৫০০ টাঁকা দেওয়া যাইবে ।*** 
শ্রীধৃত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে চাদ] হইয়াছিল তাহার 
এক ফর্দ দেখাইলেন । এ ফর্দে এই সকল ভারি টাকার সহী ছিল । 


গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদ্িতরাম হিম্মত বাহাদুর **৮ ২০০০ 
শ্রীযৃত রষ্টমজি কওয়াসজি . -* ২১০০০ 
শ্রীধৃত রষ্টমজি কওয়াসজির পুক্র ” -- ৫০০ 
কাণ্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি “২. হা ৫০০ 
'শ্রীযুত ওয়ালজি বষ্টমজি ও কলনজি ৮, রি ৫০০ 
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস -.. "+" ২৫০ 
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ০. ও যু 


(১৭ মার্ড ১৮৩৮1 ৫ চৈত্র ১২৪৪) 
পরমপূজনীয় শ্রীযূত চক্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেযু।-২৪ ফেব্রুআরির দর্পণে 


৩২০ »গওন্াল পত্রে গেেক্ষাতেলত ক থা 


বর্ধমান বাসি দর্পণ পঠ$কশ্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় তাহার ভাৎপধ্য শ্রীযৃত 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুল্য দাতা এতদ্দেশে আর কেহ জন্মে নাই পরোপকার অনেক 
করিয়াছেন তথাচ তাহার বাজা উপাধি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কেন হইল নাঁ। দ্বিতীয় ধর্ম 
সভাস্থ ব্যক্তি সকল কেবল পবিজ্র স্থানে পবিভ্রান্ন ভোজন মাত্র করেন দেবদেবীকে ফুল 
বিন্বপপজর দেন আর সাঁধারণোপকার ইহার] কিছুই করেন না ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন এ 
কথা যদি কেবল বাঙ্গাল! সমাচার পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্যক থাঁকিত না 
কেনন! এতদ্দেশে বৈকুগ্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বর্দমানাধিপতি নাটোরের রাজা 
মহারাজ নবকুষ্ণ বাহাছুর দেওয়ান রামচরণ রায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যশোহর 
নিবাসী মহারাজ শ্রীক্থ রায় বাহাছর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বনজ বাবু মদনমোহন দত্তজ ও 
মহারাজ স্থখময় রায় বাহাছুর বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্ব শক্তি ও কু 
সকলেই জানেন গয়াধামের বামশিলা প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পর্বতের সোপান এবং 
কলিকাতা বধি শ্রীত্রীক্ষেত্রধাম পর্যান্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা বায় ইহার ইতিহাস কি 
এ পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। যদি বল বহুকাল গত হইয়াছে 
ইহা সতা কিন্তু তাহার উচিত ছিল না যে কম্মিনকালে কেহ কবেন নাই এমত 
লেখেন অতএব পূর্বের সঙ্গে তুল্য না হউক পরের কথা দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় 
এক২ কন্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মন্ুযুও অনেক হইয়া গিয়াছেন এইক্ষণে লক্ষ 
বা ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহ1 তত্ব করিলে অনেক 
পাইবেন। অপর ইঙ্গরাজদিগের ধারা মতে যে সকল টাদ] হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু 
ভিন্ন অনেক হিন্দু ধার্মিক টাকা দান করিয়াছেন পত্রপ্রেরক সেই সকল অন্রসন্ধান করিয়া 
দেখিলেই জানিতে পারিবেন। অপর ডিস্রিক্ট চেরিটেবিল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ 
টাক। দান করিয়1 গিয়াছেন ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে নগর মধ্যে অন্ধ অতুর 
সহায়হীন দীন ছুঃখীদিগের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান 
করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাক] দিয়াছেন কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন 
অভিপ্রায় লিখিয়া! গিয়াছেন মাত্র তীহার বিষয় নির্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাহবর! 
দিবেন কিন্ত কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা খোড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার 
নিশ্চয় হয় নাই । বৈকুষ্ঠবাসি বাবু রামছুলাপ সরকার ছুই লক্ষটাকা পুত্রদিগের নিকট 
স্বতন্ন রাখিয়া গিয়াছেন এ.ধনের বৃদ্ধি হইতে দীন দরিদ্রগণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর 
বা পল্লীগ্রামস্থের বিশেষ নাই আমি ক্ষুধার্ত বলিয়! বেলগেছিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলে 
ক্ষুধ! নিবৃত্তি করিয়া! দেন ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি এ মহাশয় জানেন 
না তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে ঘ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় 
আর এমত কেহ নাই ইহ! লেখা! উচিত ছিল ন11.**চন্দ্রিক!। 


সমাজ 


(২৪ মার্চ ১৮৩৮1 ১২ চচত্র ১২৪৪) 
এতদ্দেশীয় লোকের বদান্তত1 ।--আমর] শুনিয়! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ধনাঢ্য ছুই 
মহাশয় শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নৃতন রাস্তার নদ্দিম। 
কলুটোলার রান্তা দিয়া মাঝের বাস্তাপর্্যন্ত প্রস্ততকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । 


ও 
টিতে 
৪ 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ । ৭ আশ্বিন ১২৪৫ ) 

আমরা কোন বিজ্ঞ ও বিশ্বাসি বন্ধু্ধার অবগত হইয়াছি যে জেনরল কমিটি অব 
পব.লিক ইনিষ্টিটিউসন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ কতৃক কোম্পানিকে দন্ত যে ৫০০০৯ 
টাকা সেই টাকা দ্বারা চাপরায় আগামী ডিসেম্বরে এক বিছ্যালয় সংস্থাপিত হইবে । আমার- 
দিগের এতদ্বিষয় লিখিবার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় ধনিগণ বিদ্যাবিষয়ে যে ব্যয়াদি করেন 
কিম্বা চেষ্টা করেন আমরা তাহা প্রকাশ করণে ক্ষান্ত থাকিব না এবং অলসও কবিব না। 
[ জ্ঞানাম্বেষণ ] | 

(১২ ক্ান্ঠয়ারি ১৮৩৯ । ২৯ পৌষ ১২৪৫ ) 

সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দেন মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় তেমন 
অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাহার সন্যতা ৪ দানশক্কি দ্বারা অতিথ্যাতাঁপন্ধ ছিলেন তিনি 
অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণরমেপ্টকে যে সকল পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন তাহ! অতি প্রশংনা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা আমারদের 
সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পাবি না অতএব আমরা এই কাধ্য মাজে বলিয়া 
সন্ধষ্ট হই যখন আশগ্রাতে অতিশয় দুভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি অর্থ দ্বারা অনেক সাহাধা 
করিম্াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধো তিনি প্রথমে এ কথা উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন 
লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই । তিনি প্রত্যহ গঙ্গার ঘাটে ও 
কলিকাতা র প্রধান রাস্তাম্ম এই মনস্ত করিয়া যাইতেন যদি কোন রুগিকে বা! দবিদ্রকে 
দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃতে আনিয়া আহার দিতেন কিন্ত বৈদ্যও 
নিযুক্ত করিয়া দিতেন এ ব্যক্তির এই প্রকার প্রকাশিত গুণ ও কী্তি কি মন্তশ্তা সকলে স্মরণ 
না করিলে অমনি জুপ্ঠ হইবে । [ জ্ঞানান্বেষণ । ] 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫ ) 
৬প্রান্ত বাবু নীলমণি দে ।--বাবু নীলমণি দে জীবদ্শাতে অতি বদান্যতাতে প্রসিছ্ছ 
ছিলেন । জ্ঞানান্ধেষণ সম্বা্পত্রদ্ধারা অবগত হইয়। আমরা পরমাহলাদিত হইলাম ষে তিনি 
মুমুষুককালে যে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিশ্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যুন 
১৬ সহ্‌ন্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন । 
৪9১ " 


২২ গন ওক পত্রে হ্েক্কষাতেশক্ ভ্ুহা 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 

“প্রাপ্ত নীলমণি দেব বদান্ত] 1--সম্প্রতি যে নীলমণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন 
তিনি মৃত্যুর পৃর্ববে এতদ্দেশীয় সরকারী কর্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোষণার্থ 
পেনসিয়নের চাদ্দাতে ১০১২॥৯* টাঁকা প্রদান করিয়াছেন । এ মহাশয় নিজে আক্কৌণ্টাণ্ট 
জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি কম্ম করিতেন । 


(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যষ্ট ১২৪৬) 

অতি কীত্তিমস্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত্যু হওয়াতে এতদ্েশীয় ও ইংলগীয়দিগের 
অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমরা এক প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ত 
হইয়া প্রকাশ কবি কিন্তু বৌধ করি যে দনকলেই মনোযোগ পূর্বক তাহা পাঠ কবিবেন এবং 
প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদন্ছরূপ হউন। ঁ 

উক্ত বাবু সিক্কা' ১৬০ সাড়ে ষোল হাজার টাকার মুল্যের বাটী ঘর দীন হীন 
উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে এঁ বাটা ছ্বয়ের যে উপন্বত্ব তাহাকে থিটেরাল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ [ 58801) ০1 6116 02061090181 ] দ্বারা দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে | 
আরো নিয়ম করেন যে এ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিম্বা বিষয় 
বিক্রয় করিয়া তাহার! কোম্পানির কাগজ করিয়া আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন | এবং তাহার 
উপন্বত্ব পশ্চান্বত্তি লিখিত প্রকারে ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথ, দীন 
দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহশ্র মুদ্রা দেওয়। যাইবে অপর দীন হীন 
সহায় হীন বালক বালিকাদ্িগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহ মুদ্রা প্রদত্ত হইবে । 
আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবছীপ গয়। প্রয়াগ কাশী শ্রীবৃন্াবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল 
স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতত্তিন্ন পঞ্চ সহশ্র মুদ্রা স্বীয় ভার্যার ব্যয় উদ্দেশে 
রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের ম্ঙ্গলার্থ শ্রীবুন্দাবনবাপি দিগকে প্রদান্ন করিবেন 1-_ 
জ্ঞানান্বেষণ | 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


বিবিধ সন্বাদ ।-__সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যা- 
লয়ের সান্ায্যার্থ ২০০ টাকা স্বাক্ষ॥ করিয়াছেন । 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
নৃতন বাস্থা ।-শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্যাথালি পধ্যস্ত নৃতন এক রাস্ত। 
প্রস্তত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লোকেরদের মহোপকার হইবে । এঁবাশ্তা ছয় ক্রোশ দীর্ঘ 
হইবে তাহ।তে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [ কয়েদীর। ] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম করিতেছে আমরা 


সমাজ ৩২৩ 


শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু কালীকিস্কর পালিত ] 
উক্ত রাস্তা নির্্মাণার্৫থ অন্যুন ৬০৯০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৯৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 


বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায় হিন্দুকলেজের 
হ্যায় ১০ শত বালক উক্ত বাবুর বায়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন । জেনরল কমিটি 
ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ উক্ত পাঁঠশালাব হ্থনিদ্ধতা সন্দর্শনে এ পাটশালা কমিটির অধীনস্থ 
করত এক সেক্রেটরি নিযুক্ত করিয়াছেন । উক্ত পাঠশালা সংস্থাপনে আমরা কুতজ্ঞত। 
পূর্বক প্রকাশ করিতেছি ষে অতি প্রধান জিল1 হুগপিতে গত ৪ বধ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল 
না কিন্ত এইক্ষণে সাধারণ টাদার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় 
স্থাপন হইয়াছে ।---জ্ঞানান্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 


আমারদিগের পাঠকবর্গের শ্রবণ করিয়া আহলাদদিত হইবেন যে ভবানীপুরনিবাসি 
এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজার লোকেবদিগের জল ক দেখিয়। 
এক দীর্থিক1 প্রস্তত করণার্থ মানস করিয়াছেন এবং এ দীর্থিকার চতুর্দিগকে সোপান 
কিয়! দিবেন । এততদ্বযতিরিক্ত এ বাবু এক পাকা বাস্ত! প্রস্তুত করিতেছেন সেই বস্তায় 
সন্ন্যাসি ও জাঁপক পৃজার্থি ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কাঁলীঘাটে গমন করিতে পারিবেন 
তিনি উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকশ্নশ করিয়াছেন ইহাতে আমরা 
চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দর্শনে এ অঞ্চলস্থ ব্ক্তিদিগের এরূপ কাধ্যে 
প্রবৃত্তি হইবেক আর আমবা অনুমান করি যে এমত কাধ্যে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টিপাত হইবেক। 
[ জ্ঞানান্বেষণ ] | 


(১০ আগ ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬) 
যশোহর ।-_...গত ২২ জুলাই তারিখে যশোহর নিবাসি 'লোকেরদের এক বৈঠক হয় 
তাহার অভিপ্রায় যে এ স্থানের সৌষ্ঠব করণার্থ এবং এ অত্যাবশ্তক কাধ্য নির্বাহার্থ অর্থ 
গ্রহ করণের উপায় নিশ্চয় করেন । 
তাহাতে শ্রীযুত শাণ্ডিস সাহেব সভাপতি হইলে এই প্রস্তাব হইল যে জিলা ষশোহরের 
সদর স্থানের স্ুপ্রতিষ্ঠা করণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি ম্বরূপ নিযুক্ত হন 
বিশেষতঃ ৷ 


৩২৪ 2ওক্াপ পাত্রে মেক্যান্েত আথা 


শ্রীযৃত ই ডিডস সাহেব। শ্রীযূত এ টি স্মিথ সাহেব । 
শ্রীযুত টি সাপ্ডিস সাহেব । শ্রীযৃত রাজা বরদাক্ বায়। 
শ্রীফূত এফ লৌথ সাহেব । |যুত কালী পোদ্দার । 
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব । শ্রীুত হরিনারায়ণ রায় ও 


শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন। 

এবং ভাক্তর শ্রীযুত আন্দসন সাহেব এই কমিটির সেক্রেটরী ও শ্রীযুত টেরেনে 
£াঁহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্মে নিযুক্ত হন । আরো এই স্থির হইল যে এই সদর স্থান ব! 
অঞ্চলে প্রস্তাবিত সৌঠ্ব কার্যের উচিত্য!নৌচিত্য বিষয় বিবেচন! করণার্থ উ্রীযুত সেক্রেটবী 
সাহেব কমিটির সাহেবেরদিগকে বৈঠকে আহ্বান করেন এবং প্রতি মাসীয় কাধ্যের বিবরণ ও 
তদ্দিষয়ে কত খরচ হইয়াছে ইহার সন্ধা গ্রহণার্থ তৎপর মাসের প্রথম সোষবারে 
ধনদাতারদেব বৈঠক হয়। | ) 

তৎ পরে নানা প্রকার সৌষ্টবের পাওুলেখ্য ও প্রস্তাব গ্রাহা হইল বিশেষতঃ এই সদর 
স্থানস্থিত নানা ভূম্যধিকারিরদের বাশ ঝাঁড় ও জরঙ্গলাদি কাটিতে 'প্রবুত্তি দেওয়া যায়। এই 
স্থানম্ত তাবদ্যক্তির শ্বাস্থা জনক জল প্রীপণার্থ এক স্থানে বুহৎ্ পুষরিণী খনন করবা যায় । থে 
স্থানে খড়ুয়! ঘর থাকাতে লোকের উৎপাত জন্মে সেই স্থান হইতে তাহ! উঠিয়! লওয়] যাঁয়। 
এই সদর স্থানে রাস্তা নর্দমাদি করণ বিশেষতঃ যে স্থানে সাধ্য হয় পাকা বাস্তা প্রস্তুত করা 
যাঁয়। এবং বাঁজপথ সকল মেরামৎ ইত্যাদি হয় । এই সকল বিষয় প্রস্তাব হইলে পর এক 
চাঁদা হইল । আমরা দেখিয়া অতি খেদিত হইলাম ষে এ টাদাতে এতদেশীয় এক বাক্তির 
নামও নাই । 


দান মাস 
কোং টাক' কোং টাকা 
শ্রাযুত টি সপ্ডিস সাহেব ১০ ১০ 
শ্রীযীত এফ লৌথ সাহেব 5 ডি 
শ্রীযুত এচ পি হালকেট সাহেব পা রঃ 
শ্রীযুত ভাক্তব এগুরসন সাহেব ৫০ ৫ 
শ্রীযৃত জে এ টেরেনো সাহেব ২৫ ২ 
শ্রীযুত জে এচ রেলি সাহেব | ১০ ২ 
শ্রীযুত জি হরক্লাটুস সাহ্থেব ১৫ ২ 
শ্রীযুত জে এম সদরলেগ্ড সাহেব ৩২ | ১৯ 
শ্রীুত ভবলিউ সি ইষ্টাফোর্ড সাহেব ১৬ ২ 
শ্বীযুত এ টি শ্মিথ সাহেব ২৫ | ২ 


শ্রীযুত জি ভিড সাহেব ১০০ ২5 


সমাজ ৩২৫ 
(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯1 ৭ পৌষ ১২৪৬) 


এতদ্দেশীয় লোৌকেরদের বদান্তত' ।-_আমরা অত্যন্ত আহলাদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি 
যে সেতাবার নৃতন রাজ! বোম্বাইর নিকটবন্তি পর্বতের মধ্যস্থ মহাবলেশ্বর নামক অভি. 
সুখদ স্থানে এক পুক্ষরিণী খনন করণেতে দশ সহম্র মুদ্রা ব্যয় করিবেন। সেই স্থানে 
ইউরোপীয় সাহেব লোকের! স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়া! থাকেন । 

রঙ্গপুরের ভূমাধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাঙ্গণী নাক্মী এতদ্েশীয় এক জন স্ত্রী দিনাজপুর 
ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সণকে। নিশ্মাণার্থ অতি বদান্ততা পূর্বক দশ 
হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ২৭ মাঘ ১২৪৬) 
এদেশের হিতকারি লোককে বড় পদবী দেওন ।___মন্তষ্টে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাভার 
মন সত. পথেই পায় ইহ] বিদ্বান বাক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্তব্য 
যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকের। বিদ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা 
বুঝিয়াও তদ্ধারান্সসারে কম্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত হইতে সঙ্কোচ 
আছেন কিন্ত ইঙ্গরাজ মহানুভব যাহারা আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পুণতার 
অভাব ভাল জানিয়াছেন তাহারা স্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত অনেক ব্যক় 
করিতেছেন তদ্দারা দেশে বিদ্যা ব্যবসায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্তু ধাহারদের দেশে 
বিদ্যা চলিবেক তাহারা শিথিল হইলে কত দৃরপধ্যস্ত ইজরাজেরা করিয়া উ্ঠিবেন। 
আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা! দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে 
তাহারদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও যে হইবেক তাহ1 আমারদিগের 
অন্ুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাঁশয়েরদিগের ধন আছে তাহার! কেবল আপন 
নাম ও এরশ্বধ্য বৃদ্ধির নিমিতেই সদত চেষ্টাতুর তাহার। বিদ্যার্থ টাক দান করিলে সেরূপ 
স্থখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙগরাজ জাতি ধাহারদের হন্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের 
লোককে অতি মহৎ্২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় 
যে কুকর্ম ধন বায়্কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদ্দান আর না করিয়া যে২ ধনি ব্যক্তিরা 
নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজা বা অন্তান্ সম্্রমজনক 
উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা 
বড়নামাকাজ্জী তাহারা এ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং 
অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন 
ঘুচিবেক। | পর্ণচজ্ঞোদয় 
(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ১১ ফাল্গুন ১২৪৬) 
বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুত্রা বাধিক ব্যয়ে ভাক্তর ওসাগ্রসী সাহেঘের অধীনে 


৩২৬ নওল্বাদেগত্রে সোেক্ষাবেত কি 


গিণী স্ত্ীলোকদিগের উপকাবার্৫থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় আমার- 
দিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে । 

পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্ুলাকার এবং অতি মান্য জমীদারের পিজ্রাদি শ্রাদ্ধে 
এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুন্র] ব্যয় করিয়া! থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের ছুরবস্থার 
ন্যনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির 
দাঁনের মাহাত্য যাহা এইক্ষণে জনমগ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে । অনেক 
বিষয়ে জান! গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত 
বাঁবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক 
অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না । এই বাবুর এই প্রকার সৎকম্দ অতিশয় প্রশংসনীয় 
হইয়াছে এবং ইহাতে আমব! প্রত্যয় করি যে বিধবা গ্িণী শ্্বীগণের মহোপকার এবং তততিন্ 
স্্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত আছেন যে হিন্দু স্্রীগণেরী 
বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুশ্বাদির অতি অপমান হয় এবং সেই বিধবা 
চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষ। বরং প্রাণভ্যাগ করিতে উদ্ধত হয়। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


আর্ধিক অনন্থা 


(৮ মে ১৮৩০ । ২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 


শ্রীধূত বঙ্গদ্তসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।.*আমি কোন কন্মক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম 
কিন্তু গমনকাঁলীন তমোবিশিষ্ট ফামিনাজন্ত ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাঁগমন কাঁলীন 
দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিমতীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অষ্টালিক! দূর- 
হইতে এমত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না 
হইবেক যেহেতুক অতুযুত্তম উচ্চ অট্রালিক? উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নিশ্মিত হইয়! থাকিবেক 
অনস্তর বিশেষাবগত হইবার জন্টে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অট্টালিকাঁর নিকটবর্ভ 
হইয়। দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা! বাটা হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বার! 
অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট গ্লাষ্টর কেহ ব1 চড়া মাদারিস্পা কহে 
অথবা বাউড়্য। কহিয়। থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মি জেমস স্বাট 
কোম্পানির ইঞ্কার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখান। ছিল। এইক্ষণে 'ইংগ্সগুহইতে সুতা ও 
নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রঘধার! প্রস্তত হইয়া আপিয়া থাকে তত্রপ এক নৃতন যন্ত্র যাহা 
এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা স্তা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাঁতি 
বস্ত্রঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া 
কল দেখিয়া চমত্কৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরস্ত 


সমাজ ৩২৭ 


কলিকাতায় আপিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাঁতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও 
এব্ধপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে এউযন্ত্্ব প্রস্তুত হইলে আঁমারদিগের এপ্রদেশে 
বস্বার্দি অতি স্থলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্থান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাতে কেহ২ 
কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল 
স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং স্থুখজনক হইবেক সুতরাং 
দ্রব্যাদি স্থলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্ত অধিকাংশ লোক ধাহারা সকল 
জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে ভ্রব্যাি প্রস্তুত যে দেশে 
হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং ছুঃখদায়ক হয় ধাহার ইক্গরেজী ভাল জানেন এবং ইখগ্ণ্তীয় 
লোকের ছার! বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাহারা কহেন বে মেঞেষ্টর গ্লাসগে। এবং অন্তান্ 
অনেক দেশ যে২ স্থানে কলের দ্বার] দ্রব্যাদি প্রস্তুত হু সেই২ দেশ পণ্চাৎ অবশ্যই 
অম্ঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদান্তবার্দে আমি অত্যন্ত সন্দিপ্ধ হইয়া আপনকার 
নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক ম্হাশর যিনি 
এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইতগ্রতীয় মহাশয়দিগের 
সহিত সর্বদ! সহবাস আছে তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বার! 
দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঙ্তনকরণে বাপিত করিবেন ।- কম্যচিৎ 
চত্দ্রিকা পাঠকন্ত | বং দৃৎং [ বঙ্গদৃত ] 


(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৬ শ্রীবণ ১২৩৭ ) 

শ্রীধূত সম্ধাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--- প্রথমতঃ আমারদের দেশহইতে 
অনেক মুদ্রা নান] প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে ব্যম্মাধিক্য 
হেতু পূর্ববাপেক্ষা কিপধ্যন্ত রাজকবের বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা! সীমা করা ষায় নাষর্দি কহেন 
ভূম্যধিকারির! পূর্বেবেই বা কি ব্যয় করিতেন আর এক্ষণেই বা তাহারদের কি ব্যয়াধিক্যের 
প্রয়োজন হইয়াছে উত্তর একখানি গ্রাম অধিকার করিবার মানস করিলে প্রথমে মূল্যাধিক্যে 
ক্রয় করিতে হয় গ্রামে ছুই জন কর্মচারি ভিন্ন কর্ম চলে না তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে 
প্রবৃত্ত থাকেন অন্য জন রাত্রে গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করেন গ্রামে ছুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে 
ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা স্থৃতরাং পূর্ববাপেক্ষা অধিক দ্বারি 
নিষুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতেই হয় আদালতহইতে কখন কি আদেশ 
প্রকাশ হয় তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয় অভাব পক্ষে তাহার 
বেতন পাচ মুদ্রার নান হগ না কিম্বা জনেক পরিবারকে স্বতন্ত্র বায়ে জিলাতে বাস করিতে 
প্রয়োজন করে সথতরাং ইহাকে ব্যয়াধিক্যভিন্ন কি কহা যাইতে পারে । অপর কোন প্রজা 
অঙ্গীকৃত কর ন1 দিলে প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিন। বিচারপতিকে জানান 
যাইতে পারে ন। ঘদিও বা তাহার সঙ্গতি হয় পরে করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজ৷ 


৩২৮ নগযাদ গপত্পে সেকান্লেত কথা 


বন্দিগৃহে যায় কিন্বা বিভবহীন হুইলে শপথপূর্ধক জানাইয়া কিছু কাল বন্দিগৃহে থাকিয়া 
স্বচ্ছন্ৰে ভূম্যধিকারিকে নৈবাশ করে । প্রজার পূর্ধের সদৃশ সবল হয় না পরিশ্রমও করিতে 
পাঁরে না সময়ে জলেরও অত্যন্ত অভাব এমতে পূর্বববৎ শশ্ত জন্মে না৷ কর অধিক লাগে স্থতরাং 
প্রজারা সাচিব্য মূল্য শশ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না পূর্বের স্বদেশ উৎপাদিত শঙ্য ভিন্ন দেশে 
এতাদৃক প্রেরিত হইত ন1 দেশেই অধিকাংশ থাঁকিত অস্মদ দেশে এ তাবৎ ভিন্ন দেশীয়েরদের 
বসতি থাকে নাই অধিক লোক জন্তে অধিক শশ্যাবশ্তক করে কিন্তু শশ্ত উতৎপন্নের একে এই 
ননতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই আধিক্যতা সথতরাৎ ছুর্মল্যের অভীব কি 
পূর্বহইতে লোকেরদের স্থুখেচ্ছা অধিক হইয়াছে তাহাতে ব্যয়াধিক্য করে কিন্তু আয় অল্প 
স্থতরাং দুঃখের অধিক কারণ হয় যদি কেহ কহেন যে পুর্ববীপেক্ষা! সুখেচ্ছ! অধিক কিমতে 
হইয়াছে উত্তর এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত পরিপাটী হইয়াছে পূর্ব 
বস্সের মুল্য এক মুদ্রা যথেষ্ট ছিল এক্ষণে দশ মুদ্রার বক্ষেও মনঃপ্রশস্ত হয় না পূর্বে কেবল? 
শঙ্ধালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণা ছিল এক্ষণে রজতের শঙ্ঘে৪ মনোমালিন্য সংপ্রতি বিবেচনা 
করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন এক্ষণে বিষয়ি লোক অধিক কিন্তু ঞশ্ম 
স্বল্প স্থতরাং সকলের দিনপাঁত দুর অধিক লিপিবাহুলা অপর যখন যে বিষয়ে বত্ৃতা 
হইবেক কৌমুদীতে প্রেরণ না হইবেক এমত নহে নিবেদন মিতি। 
কম্ঠচিত বঙ্গহিত সভাধ্যক্ষচ্ছাত্রস্তয 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কান্তিক ১২৪০) 

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [ টাউন-হলে ডিগ্রিক্ট 
চ্যারিটেবল সোলাইটির অন্তভূক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত ] নীচে 
প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রাথথনা 
করি। তন্মধো বাবুজী যে প্রত্যেক কথা লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমবা 
স্ুসম্মত বটি এবং এ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোছ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে 
উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা ম্মাছে। ফেহেতৃক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা ষন্রপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষ! অধিক 
অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কম্মাদ্দির উপলক্ষে তাহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ 
করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিক্ধপে 
হইতে পারে তাহার! স্ব২ বাটা ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহ্ুকষ্ট পায় কখন২ 
কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা দুই বাত্রিপর্যযস্ত বনহুকষ্টে 
বসিয়া২ কখন ব! মেষ পঞ্তর গায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বসিয়া 
যে উপার্জন করিতে পারিত তত্তল্য যৎ্কিঞ্চিং পাইয়া কখন বা তদ্দপেক্ষা নান অকিঞ্িংকব 
কিঞ্চিন্সান্ত্র পাইয়া! বিদায় হয়। এবং ব্রাঙ্গণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে 


সমাজ ৩২৯ 


কহু৷ যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্ষণের। নিষ্ষন্দে বসিয়া২ দান ভোজ্যাঁদি খান যগ্তপি তাহার! কোন 
উত্তম স্বীয় ব্যবলায় করিয়! উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি 
ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহ! উত্তমরূপ জীবিকা বল। ধাইত কিন্তু এতন্রপ অপব্যয়েতে ধাহাবা 
ধন পান তীাহারদের উপকার নাই কিন্ত ধাহারা। উক্তরূপণ দান করেন ভীহারদের বংশ্থের 
অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষর যগ্তপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারে! সন্দেহ থাকে 
তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ পনি বংশ এতত্ধপ অপবায় করিয়া 
একেঁবানে নিদ্ধন হইয়াছেন তখন তাহার এঁ সন্দেহ দূৰ হইতে পারিবে । এতদ্দেশীর এক 
সন সন্দাদ পন্ত্রসম্পাদক মহাশয় স্বীর পত্রে সংগ্রতি লিখিয়াছেন যে লাড কর্ণগয়ালিসের 
চিরকালীন বন্দোবন্তের সময় অবণি অর্থাৎ গত চলিশ বহসন্ের মধো এই বঙ্গাদি প্রদেশের 
প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্তাস্তর হইয়াছে । ফলত: এই অত্যাশ্চধা বিষয়ের 
আমরা এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদাবের। কিঞ্চিন্মাজ্জ বিবেচনা ন! করিয়। 
কিঞ্চিম্নাম যশঃ প্রাপণাকাক্ষ্ী হইয়| অপরিমিতবূপে স্বীয় ধন অপবায় করিয়া ফেলেন । যে 
জমীদারাতে গবণমেণ্টের বাগন্য ধরা আছে এবং মে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপন্বডব হইতে 
কর অল্প সেই গলে জমীদারের 'অনবধান ন। থাফিলে কখন রাজন্ব বাকি পড়িতে পাবে না, 
কখন২ অকারণ দুদশাতেও কোন২ বহশ্ত যে বিলুপ্ণ হইয়াছে তাহা ও আম্রা অপহ্ৃব করিতে 
পারি না কিন্ত অতিসাহসপূর্বক আমরা কহিতে পারি যেস্কানে তদ্রপ দৈবঘটনাতে এক 
জমীদারী নীলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত 
অপরিমিত ব্যয় প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতেও 
পারিবেন না। কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভূত্যবর্গ অবিরত অপব্যয়' 
করিতে তীাহারদ্িগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহারদিতে অনেক 
বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরস্তর শুনাইতে 
থাকেন অতএব তীাহারদের এ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডূবিয়। 
যান। এ সকল উৎসব কন্মে বত টাকা বরাওদদ থাকে তদপেক্ষা নিতাই অধিক বায় হয়। 
ষেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার এঁ সকল উৎসবাদি কর্মে প্রবর্ত হইলে খরচের সীম1 থাকে না। 
স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব্ধ এক কশ্মের মধ্যেই 
কত নৃতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্‌ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে 
পারে ।. ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্টের রাজন্বের কিল্তির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ 
পরিবর্তন ক্রমে আসিয়া! পড়ে । কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শৃন্ত স্থতরাং কিন্তির 
দাওয়া শামলাইতে ভাবি হ্থদ দিয়! কর্জ করিতে হয়। তৎপরেও পুজ! শ্রাদ্ধ বিবাহাদি 
কর্শের ন্যুনতা। হয় না তাহাতে আরো কর্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ' ব্যয়ব্ূপ পাত্র 
পরিপূর্ণ হয় তখন তাঁহার জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হুইয়। 
যায়। এবং যে অধাত্যেরা তাহাকে নিরর্থক ব্যয় করিতে প্রবোধ দিয়া তদুপলক্ষ 
৪২ | 


৩৩০ ংব্বাদ পত্রে সেক্াব্লেল্র কথ . 


আপনার! বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তাহারাই এঁ জমীদারী আপনারদের নামে 
ক্রয় করেন। 


(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ১ পৌষ ১২৪০) 

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাববেষু --আমর1 কএক জন বঙ্গদেশীয় 
এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্তানে বাঙ্গালি- 
দিগের প্রধান কন্মাপ্ি প্রাপণে তর্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের 
নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেনন। সাহেবলোক প্রান বাঙ্গালি দিগকে 
প্রধান কম্ম দেন না ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ 
আপন২ এলাকার কমিশ্তনরসাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শতং হিন্দস্থানি লোক বাঙ্গলা 
ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অন্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান কর্ম করিতেছেন 
বাঙ্গালিগণের কি ছূর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কান্থুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল 
যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল ন। এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি 
কোন সরকারী আফীসে কশ্ম খালি হইলে তচ্ছেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎ্সময়ে কোন অক্ষম 
ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে এ খ্রষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে. কন্ম পায় যাহ! হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় 
তুল্য এবং সর্ধবজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু 
অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কাচ দেন নাই তবে অকারণে 
আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যগ্চপি কহেন যে পূর্বকার বোর্ডের 
সাহেবের! হুকুম দিয়! গিয়াছেন সেই হৃুকুমান্থসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে 
প্রধান কশ্ম দেন না উত্তর উক্ত এ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকম্ম 
করিয়। থাকে কিম্বা! তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথব। অন্ত কারণবশতঃ 
হুকুম দিয়! থাকেন এ হাঁলতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদ্দিগের অপরাধে দেশের তাবৎ 
লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ত্রিটিন গবর্ণমেণ্টের কর্ম 
পাইতে পাবেন না আপনি কপাবলোকনপূর্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয় 
গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যন্সারে সর্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেট গেজেট ও ইত্ডিয়া 
[ গেজেট ] হরকরাপ্রভৃতি সম্বাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্দুম্বানে বাঙ্গালি কি অন্যান্ত 
জাতির কোন কন্শ পাইতে নিষেধ নাই ইহা! হইলে আমর! সর্বতোভাবে আপনার নিকট 
পরমোপরুত আছি ও হই-এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক শান আছেন তাহাও 
আপনার দয়। প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ । 
শ্রীকমলাগ্রসাদ রায়। শ্রাহরিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । শ্রীচন্দ্রকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । শ্রাগোবিন্দচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় । মোং কলিকাতা । 


সমাজ - ৩৩৯ 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 
এইক্ষণে সর্বসাধারণে যেরূপ বাবহার করেন তদ্দারা পরে তাহারদিগের যে উত্তমতা 
হইবে উহা! আমাবরদিগের বোধ হয় না বলিয়া এই সময়ে আমরা তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ 
কহিবার নিমিত্ত মানস করি বর্তমান শাসন কর্তারা অতিশয় সভা ও ধনাঢা প্রায়ই 
হইয়াছেন সভ্যত1 ও ধনাঢ্যতা কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার 
কিছুই অন্বেষণ না করিয়া! আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ 
করিয়া ক্ৃখসভোগ করেন ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে 
সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ধসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্ত 
এতদোশীয় মন্চষ্যাগণ এমত লীচাবস্থায় আছেন যে তঙ্দারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন 
না ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কাধ্য করিয়াছেন তা! এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও : 
স্বান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু 
তদ্তাব এতর্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয় এ পায় না । এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির 
সৌভাগ্য কেবল সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে 
না। ইউরোপীয়দ্িগের যেসকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা 
এমভ অনুপম সভ্য তাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিঘিত্ত তীাহারদ্িগকে প্রশংসা 
করি। ইঙ্গলপ্তীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহাধ্যতা হেতু যে ধনাঢাতা উহা সর্বসাধারণ 
জনকে অবশ্ঠ স্বীকার কবিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনর্দিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য 
হয় এমত তাহারা বলেন না বাণিজ্যার্দি সহকাঁরে সৌভাগ্যাদি হয় । তন্সিমিত্ত আমর! 
বলি ষে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বার্ভাবিক অলস ও নিন্দা প্রভৃতি ষে দ্োষবর্গ তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত বাণিজাদিরূপ অন্ধ্র শস্ত্র ধারণপূর্ববক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে 
জয় করিয়! সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্বর ভূমি প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহ পাইয়া! কি উত্তমরূপে ব্যবহার কর! 
উচিত হয় না] এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের 
উচিত ষে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল-সহুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সছুপায় 
সদা আচরণ করেন । 
আমাদিগের এই বয়ংক্রম পধ্যস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্ত দেশীয়দিগের দাহাতে 
ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়রা তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় 
যাহারা টৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 
গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুত্র কাধ্যের ভার লইয়! তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া! বৃথা 
জল্লনায় বুথ কাঁলক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাঁদ্দিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না৷ 
আর ক্রমেং নানা কার্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি যে এ ব্যক্তি 
হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন 


৩৩২ সংন্বাদ পীত্রে সেক্ষাতেলতা ভ্হা 


আমাদিগের এতদেশীয় কত জনকে এতন্রপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি 
ছিল। | 

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাহারা বলেন যে ধন নাই 
আমরা! কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইনবূপ নিরোধের বাক্যের আমর! উত্তর 
দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ঘ্বণাই ভাল। তাহার সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে 
সাহেবকে কি টাকা দেন না আর এ সাহেব আপদ্গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়! কি সেই 
কুঠীর মান রাখেন না এবং এ মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে 
নিধন সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর ধাহার] কিঞ্িৎ সুদ গ্রাহি তাহারা জানে না ষে আমার 
টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহ] জানিয়াও কিব্ধিৎ স্থদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা গ্রদান 
করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতন্রপ কুতকাধ্যতা তাহা বলিবাপ প্রয়োজন নাই কিন্ত 
এতদ্েশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনাঁঢা হউন আর যে কেবাণির প্রভৃতি কাধ্য পরিত্যাগ 
করুন ষে সেইনকল কাধ্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক । অতএব আমরা বলি যে 
ইহাতে তাহার! লৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্বসাধারণের স্থুখ 
সৌভাগ্য হইবে । [.জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২০ নবেম্বর ১৮৩০ | ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 

বেজকী পয়স1 কড়িবিষয়ক 1-_এতদেশে পূর্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ 'সিকি 
দোআনী আনী আধআনীপ্রভৃতি সোণ! রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় 
বিষয়ের স্থুবিধ! হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি 
সকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল/; হওয়াতে সে 
সকল কম্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর | পয়সার 
ভাও সর্বদ| সর্বত্র সমান থাকে না? অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৪ গঞণ্ডজা কখন ১৫॥ গণ্ড কখন 
বা ১৫। গণ্ড! হয় ইহাতে আন দুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া! দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ 
ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদর! দেন! দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে 
হয় যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য 
বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে অত্যষ্ল লোকের পাওন! হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদ্দির কর 
এবং পরমিটের হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মানলে প্রায় সর্ধবদাই অনেক লোককে পয়সা! দিতে 
হয় ইহাতে পয়সা! বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরস্ত পুর্ধে কড়ির অধিক আমদানী 
হইত এবং অনেক কর্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ববদেশে কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজাবী 
করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকাঁরক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য 
বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে কেহ এক কাহুন আট পণ ছয় পণ চারি পণইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে 
প্রেরণ করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিতেন এবং ভ্রবাবিশেষে মুল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন অর্থাৎ 
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১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যুন এক পণের মৃত্স্ত ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচ! দশ 
কড়ার বস্তা আট কড়ার চুণইত্যা্দি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে. পয়সার 
বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃষ্ঠ হইয়াছে যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে 
তাহা প্রায় দেওয়! নেওয়া হয় না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার ন্যন কোন 
দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যুন কহিলে তাহা 
গ্রাহ্া করে না ষদ্যপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক 
পয়সা দিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর ষদ্দ আট কড়া দশ কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় 
তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্ত বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক ফি লিখিব এক কড়ার 
ভিক্ষারির। এক পয়সা চাহে স্থতরাৎ কড়ি না থাকিলে কাষে২ পয়সা দিতে হয় অথবা ভাহাফে 
রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে "প্রার্থনা! মিণ্ট কমিটার অর্থাৎ টাক্সালের 
বিবেচক সাহেবের। বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে ভাঁল হয় আমারদিগের মতে 
পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসাইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই '্রস্তত 
করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুণিভে অতিসামান্ত 
বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহ বিশেষ অঙ্ুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ 
জ্ঞাত হইতে পারিবেন । সং চং 


(৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৪ শ্রাবণ ১২৪০ ) 

এতদ্দেশীয় মুদ্রা ।--কলিকাতার টাকার উপরে .-.হামিয়েদিনে মহম্মদ অর্থাৎ মহম্মদের 
ধম্মপোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে । অতএব ইহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়া 
লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইন্গলপ্তীয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাহারা মুসলমান কি শ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। বোসম্বাইর নৃতন টাকার উপরে যে কথা মুন্রান্িত 
আছে তাহার অর্থ এই যে এই বাঁজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম 
বাদশাহের শুভ সিংহাসন প্রাপ্তির ৪৬ বৎসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে 
এ মুদ্রা বোশ্বাইতে প্রস্তত হইয়া থাকে । এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদ্দশায় কয়েদ থাকিয় 
বহুদিন লোকান্তরগত হুইয়াছেন। অতএব ইঙ্গলগ্ীয়েরা আপনারদের মুদ্রার উপরি এতব্রপ 
কথা মুদ্রান্কিত করেন এ অত্যাশ্ধ্য বোধ হয় যেহেতুক ইঙ্গলণ্তীয়েরা নিয়ত সত্যবাদিত্বরূপে 
আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহ! অপ্রকৃতও নহে ।--বোস্বাই দর্পণ 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ৬ আশ্বিন ১২৪০ ) 
পয়সা ।--১৭ তারিখের হরকবা পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বঙ্গদেশে চলিত নানা- 
প্রকার পয়সাবিষয়ক বুত্তাস্ত লেখেন তাহা! পাঠক মহাশয়েরদের মনোরঞ্জক বোধে প্রকাশ করা! 
গেল। অর্ধবন্দ্ধ নয় প্রকার পয্মসা চলিতেছে । প্রথমপ্রকার . পুরাণ সিকা পাই পয়সা তাহ। 


৩৩৪ ভনওয্াদ গাতজে চেলক্ষা নেনে আহা 


মাত্তারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে । দ্বিতীয় নৃতন সিক্ক পাই পয়স! 
যাহ বিট্‌ বলিয়া খ্যাত। বিট কথা কেবল ইঙ্গরেজী “মুক্রিত' এই শব্ষের অন্ছবাদ। এবং 
তাহ বাঙ্গাল ও পারশ্য ও যাত্রাব্যতিত্সিক্ত নাগর অক্ষরে মুন্দরিত। 

তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি অর্থাৎ ত্রিশূলাকারাক্কিত পয়স! ত্রিশুলাহ্ক অর্থাং মহাদেবের 
পূজাধারের চিহ্ন এই পয়সার জরব বারাণসীতে হয়। এ ত্রিশূলি পয়সার মধ্যে এক প্রকার 
বড় ব্রিশূলি পয়সা আছে তাহা মান্রারহিত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্দিত। চতুর্থপ্রকার 
গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোটি ত্রিশূলি পয়সা। গুটলি এই তুচ্ছ নামে খ্যাতির কারণ এই যে 
ফলের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় তাহার আকার । তাহা মাত্রাশূন্ত নাগর ও পারশ্যাক্ষরে মুক্ত । 
পঞ্চমপ্র কার পয়সা! গুটলি পয়সার ন্যায় মাত্রাব্যতিরেকে দেবনাঁগর ও পারশ্য অক্ষরে মুদ্দিত | 
ষষ্ট প্রকার পাটনাই পয়স৷ অর্থাৎ যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে । 
এই ছয়প্রকার পয়সাত্তেই এই কথা মুক্রিত আছে যে প্রথিবীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের 
৩৭ বৎসরে এই ছয়প্রকার পয়সার জবব হয়। 

সপ্তম প্রকার ত্রিশূলি পয়সার হ্যায়ই মাত্রাযুক্ত নাগর ও পারশ্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে 
অথচ এ বাদশাছের রাজত্বের ৯ বৎসরে তাহার জরব হয় । 

অষ্টমপ্রকার কমারিয়া ভ্রিশূলি পয়সা । কমারিযী অর্থাৎ কর্্মকারজাতীয় কতৃক নিশ্মিত 
হয় তাহারা এক ছিলিম তামাকু খাওয়া! যেমন সহজ তেমনি কৃত্রিম পয়স] প্রস্তত করার 
অপরাধ সহজ বোধ করে এই পয়স! কুত্রিমহওয়াতে অন্যান্য প্রকারাপেক্ষা পাতলা ও ওজনে 
কম আছে । এবং তাহা মাত্রাশৃন্য নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত এবং সে সকল অতিকদক্ষর 
অথচ অতিক্ষুদ্র যেহেতুক এ পয়সা! প্রস্ততকারিব1 লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে | 
নবমপ্রকার কমারিয় অর্থাৎ কম্মকাবের নিশ্মিত রুত্রিম পয়স। তাহা ওজনে কম এবং পারস্য 
বাঙ্গল। ও নাগর অক্ষরে মুত্রিত থাকে । 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ 1 ১৬ ফাল্গুন ১২৪) 

নৃতন টাকৃশাল।--...ক্লাইব শ্থিটনামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকৃশালের 
মেজের ২৬।* ফুট নীচে গঙ্গাহইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্মাণের অধাক্ষ অথচ 
তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকরতৃঁক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে এঁ গৃহের ভিত্তি 
স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃতিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। 
ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কম্ম সম্পন্ন হইয়াছে । 

তাহার মধ্যে বাম্পীয় পাচ কল আছে বিশেষতঃ ছুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব 
ও এক কল ২* অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যঙ্ত্রের দ্বাব1 দিবসে লাত ঘণ্টার মধ্যে 
৩৯০,০০০ থান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে। 

গত বৎসরের ৩০ আপ্রিল লাগাইদ নূতন টাকৃশালের সমুদয় খরচ ২৪ .লক্ষ টাঁকা 


সমাজ ৩৩৫ 


হুইয়াছে তন্মধ্যে কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নিশ্নমাণবিষয়ে ১৩ লক্ষ । সম্পূর্ণরূপে কল 
চলিলে প্রতিমাসে ১৮,০০* টাকা খরচ হয়।--গত জান্আরি মাসের আসিয়াটিক 
[ সোসাইটির ] জর্নলহইতে গৃহীত । 


(২৯ আগ ১৮৩৫1 ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 
নৃতন মুদ্রা ।-_নৃতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্েম্বর তারিখঅবধি 
জারী হইবে । এর তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দিষ্ট মুদ্রা 
বাতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিরুত দেশের মধ্যে প্রস্তত 
হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভাবতবর্ধের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা 
চলন হইবে । এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতৈ পারে ষে এতদ্দেশে পূর্বে জবনেবা 
বাক্জা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহু এ মুদ্রাতে থাকিবে না| 


(২৭৯ জুলাই ১৮৩৭1 ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

পয়সা ।--বাজারে ১ টাকার পয়মাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপধ্যন্ত যাইতেছে । পোদ্দাবেখ! 
টাকাতে ঘস1 পন্নসা ১৬ গণ্ড! করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কম্মের নহে। কল্য 
আমারদের এক জন বেহারাকে ॥” আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে এ প্রকার ঘসা 
পয়সা দেওয়াতে সে কহিল থে ঘপা পয়স। কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা 
লুড়ি তুল্য মূল্যই । কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচস1 করা গেল তখন কহিল যে বরং 
নৃতন পয়সার অর্দেক আমাকে দেউন। 

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোন্দারেরা নিতান্ত অকম্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার 
পয়স! দিতে চাহে তাহারাঁও তদ্জরপ পয়সাও সেই দবে দিতে চাহে অতএব এ বেটারদের 
নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাক ঘরভাড়। দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢাল। 
হইতেছে। 


(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈভ্র ১২৩৭) 

দায়ানানামক বাস্পের জাহাজ ।--গত সঞ্চাহের অবসানে দায়ানানামক বাস্পের জাহাজ 
পূর্বব্দেশ হইতে এই নদীতে পহুছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এ ক্ষুদ্র বাস্পের জাহাজ প্রথম 
আগত হয়। বন্মার যুদ্ধারস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে এ জাহাজ নিম্মিত হইয়াছে । পরে গবর্ণমেন্ট 
কতৃক ক্রীত হইয়! এঁরাবতী নদী দিয়া! গমনাগমন করে এবং এ জাহাজের দ্বার বশ্মার 
যুদ্ধে মহোপকার হয় অতএব ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এ বাস্পের জাহাজ দৃষ্ট হয় কেবল 
ইহ1 নহে কিন্তু ভারতবর্ষে এঁ বাস্পের জাহাজ প্রথম যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হয় ইহা বলিয়া 
লোকসকল তাহার উল্লেখেতে উল্লসিত হয় । 


৩৩৬ সনগওক্তাদ পত্রে শসলৈক্াবেলল কথা 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫) 

. এণ্টর প্রায়িজ জাহাজ ।--যে বাম্পীয় জাহাঙ্গ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভাবতবর্ষে পনুছে 
সে এণ্টর প্রাঞ্িজ জাহাজ কিন্তু এ জাহাজ এইক্ষণে অকম্মণা হইয়াছে অতএব তাহ বিক্রয় 
করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সফল হয় নাই প্রথমত এ জাহাজ ২. হাজার টাকায় 
ধর] গিয়াছিল তাহাতে কেহ ভাকে নাই তৎপরে ১৩ হাজার টাকায় ধরা গেল তথাপি কেহ 
ডাকিল ন৷ এইক্ষণে এই নিশ্চয় হইয়াছে এ জাহাজ খণ্ড২ করিয়া! তাবং ভ্রব্যাদি পৃথক রূপে 
বিক্রয় কর যায় । 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ €বশাখ ১২৩৮) 

ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ।--ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীধৃত ওআন্টস” সাহেব... 
লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অন্গমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা ? 
শহরের লোকের অত্যন্ত হাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স- 
নিযুক্তহওনকালে এ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়! গেল এবং ঘরপ্রতি ৮% করিয়া লওয়াতে 
আট শত জন চৌকীদাবের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩৭ সালে কেবল ১০১৭৮ ঘরের উপর 
টাঞ্স নিদ্ধার্য হম্ম এবং তাহাতে কেবল ছুই শত ছত্ত্িশ'জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব 
ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অদ্ধেক ন্যুন হইয়াছে । ইনার 
কারণ এই অচ্ছভব হর যষেঢাকায় অনুপম অতিহ্ৃন্দর তুলাস্ছত্রের যে বস্্ব প্রস্তত হইত তাহ। 
ক্রমশঃ নান হইতেছে । ১৮০১ সালের পূর্ধবে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন২ বণিখের! 
ঢাকার মক্মলের নিমিত্ত যে টাকা দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো উর্ধ কিস্তু ১৮০৭ 
সালে তাহার অর্ধেকে ছিল না। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনের এ বস্ত্রের ব্যবসায়ি 
লোকেরদিগকে ২০৫,৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরে! তভ্‌,ল্যমাত্র। পরে 
১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা 
রকমের কাপড় প্রস্তত হইতেছে । কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বদ্দ সুমূলো নিশ্মিত হম 
তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বস্ত্র প্রস্ততকবণের আবশ্যক থাকিবে না। 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাব্র ১২৩৮) 
ঢাকার বিবরণ ।__.*'উক্ত শহরের"'*তৃুলার উত্তম শিল্পকর্ম যাহাতে ঢাকা শহর 
জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পণ্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুপ্রাপ। ঢাকার কারবারের 
প্রথম পত্তন ১৮০১ নাল ইহার পূর্বে শ্রীযৃত কোম্পানির বাধষিক দাদন এবং সাধারণ 
মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির 
কাপড়ের দরাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্ত২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে 
মহাজনদিগের কারবার ২৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ 


সমাজ : ৩৩৭ 


অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলপ্তীয় কারবারসম্বন্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং 
ওলেন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসব পুর্ব বন্ধ হয় মলম্ল কাপড় প্রস্ততকরণে 
ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ সুতাঁকাটন অতিআশ্চধ্য অঙ্গুলির দ্বার! 
অন্প বয়স্ক জ্ীলোকসকল পোলাতনিম্মিত টেকুয়ার দ্বার! স্ত। কাটে তাহার সময় কেবল 
প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে । এরূপ সে স্থতা সুক্ষ ষে সুধ্যোদয়ে কাট! যায় না। 

এক রতি তৃলাতে এরূপ কাটা যায় যে তাহাতে আশী হাত লম্বা সুতা হয় যাহা! 
কাটুনীর1 এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত রিফ্কুকরসকল শিল্প বিচ্যায় এমত 
পারদর্শী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই স্যতা বাহির করিয়া পুনর্বার সেই 
হুতাখেই থানে লাগাইত । এই উত্তম সুতা জন্মিবার স্বান ঢাকার অস্তঃপাতি বিশেষতঃ 
সোণার গা এমত আশ্চধ্য বপ্ত প্রস্ততকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষয় 
অতিভত্তম মলমলকবণের বিছ্যা লোপ হইল এবং এ সকল ক্ত্র নিশ্বীণকারি স্তরীগণের এবং 
উক্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি ব। কি হইবে । কশ্ঠচিৎ নগর্বাপিনঃ ।--লং চং 


(২৩ জুলাই ১৮৩১ । ৮ শ্রাবণ ১২৩৮) 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।__-গত ১৪ বুহস্পতিধার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক সাধারণ 
সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ব্রুস ও শ্রীযুত কলন্‌ ও শ্রীযৃীত হরি ও শ্রীযূত সটন্‌ 
সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দোপাধায়ের এ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে 
অতএব ভাহারদের পরিবর্তে শ্রীযুত আর ব্রণ ও শ্রীযুত আর 'এচ. ব্রণ ও শ্রীযুত সাগড ও 
শ্রীযৃত ম্মিথসন সাহেব ও শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ততপদে নিযুক্ত হইলেন । 


( ২৩ জাচুম্বারি ১৮৩৩ । ১২ মাঘ ১২৩৯ ) 
কমরম্যল বাস্ক ।-_-প্রীধূত ঘারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন 
যে কমরস্তল বাক্কের ষে সকল নোট আছে এবং এ বাক্কের ভপর যত দাওয়া আছে তাহা 
তিনি পরিশোধ কত্তিবেন এবং এ বাস্ষের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন । শ্রীযুত 
ভ্বারকানাথ ঠাকুর । কলিকাত1 ১৮৩৩ ৫ জানছআরি । 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬ ) 
এতন্হানগরস্থ ব্যাঙ্ক [ অফ বেঙ্গল ] শাখা ব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ শ্রীযূত দেওয়ান রামকমল 
সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মবজাপুরবহইতে এতমগরে আগমন 
করিতেছেন দিন ঘক্» বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন । সংপ্রতি সম্বাদ জ্ঞাত 
হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহন্র মুদ্রা লভ্য থাকে । 


৪৩ 


৩৩৮ সন৩ম্বাল তে সেবক বে খা 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ | ২৭. পৌষ ১২৩৯) 
মাকিন্টন কোম্পানির কুঠী বন্দ।--আমর। অত্যন্ত খেদিত হইয়! প্রকাশ করিতেছি 
যে কলিকাতা বাঁজধানীব অন্য এক মহ্াকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে । শ্রীযূত মাঁকিন্টস 
কোম্পানি শনিবার পূর্ববাঙ্ছে [ ৫ই জানুয়ারি ] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন **। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২৯ মাঘ ১২৩৯) 

বাণিজ্যবিষয়ক ।-_এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকম্ম ইহা অবশ্ঠই 
সর্ধজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক 
পূর্বেব অর্থাৎ জবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসাঁয় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের 
গমনাগমন ছিল না ইঙগরেজ বাজার অধিকারহওনাবধি অথব। কহ টুপিওয়াল। এদেশে 
আসিয়াছেনঅবধি সওদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেননা ইস্ছারদিরগের 
আগমনেই জাহাজ দেখা গেল যে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য 
হয় অতএব সওদাঁগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। এ ইঙ্গরেজদিগের 
মধ্যে ধাহার! বাণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন 
ইহাতে বোধ হয় ভতজ্জাতিব ছারা সওদাগরি কন্মের কুঠীর বাহুল্য আব সংপ্রতি সম্ভবে ন৷ 
অতএব বাঙ্গালা বেহাঁর উড়িষ্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়ের আপন২ 
জমীদারীর মধ্যে যেং ভ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল সেই সকল দ্রব্যের কুগ্ী করিয়া! বাণিজ্যকম্ম 
করুন তাহাতে তাহারদিগের মহোপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল 
কান্তান লোক এদেশে নান দ্রব্য ক্রয়ার্থে আপিয়। থাকেন তাহারা! ষদি জানিতে পারেন যে 
পূর্বমত ভ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাহার! অবশ্তই আগমন করিবেন । যদি জমীদার 
মহাশয়ের এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গরেজ লোক সওদাগরি করিয়া! দেউলিয়। হইয় 
গেলেন আমর1 তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় জমীদার লোক 
এগ্রকার বাণিজ্যকুচী করিলে ত্াহারদিগের ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই 
প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্মের গতিকে কখন ন্যুন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচন! 
হইবেক তৎ প্রমাণ ষে সকল জরমীদাবেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন 
তাহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদাচ ক্ষতি হয় নাই যে বসব তাহারদিগের নীল অল্প 
জন্মে অথবা অল্প মুল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন ইল্ররেজ লোকের 
কুঠীতে যে ব্যন্ন হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেইমভ তৎপরিমিত ভ্রব্য এতদেশীয় 
লোককতৃণক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের... যদি তাহারা উদাস বা 
আলম্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাহাবদিগের কর আদায়হওনেরও 
ব্যাঘাত হুইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল পূর্বে কি-বাজকর আদায় হইত ন]। 
উত্তর বর্তমান সময়ে যেপ্রকার ভূমিসকল হাপিল হইয়াছে পূর্বে এমত ছিল ন1 অনেক ভূমি 


সমাজ ৩৩৯ 


পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল 
দেখাইতে পারিবেন না তাহার এক প্রধান প্রমাণ পত্তনে তালুক। দেখ জমীদাবের 
মুনাফান্দ্ধ তাবৎ মালগুজারী সন২ আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যন নহে পণদিয়! পতনে 
তালুক লয় তার পর দরপতনে সে পত্তনে চাহার পঞ্চম পত্তনেপধ্যন্ত তালুকদার হইয়াছে 
ইহার কারণ কেবল ভূমি হাসিলহওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ 
তাবৎ পত্তনে উঠিয়া গিয় পুনর্ববার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পত্বন করিতে হইবেক 
অতএব আমর। বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম 
মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিংকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপবে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক 
আবাদকরণার্থ নানা দিগ দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস | বিবেক এবং জমীদার হইবেক 
অধিক কি লিখিব ।- চক্দ্রিক! । 


(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৩ মাঘ ১২৪০) 
ভ্রুটিগুন কোং ।-_অতিখেদপূর্বক জ্ঞাপন কর! যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ 
কুঠীর যে শেষ এক কুঠী ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে । গত শুক্রবারে ক্রুটেগুন মেকিলপের 
ইনলালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল । 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬শ্রাবণ ১২৪১) 

পত্রপ্রেরকের স্থান হইতে প্রাপ্ত ।_ আমরা আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতক মধ্যাদাবস্ত মহাশয়ের এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের 
কুঠী স্থাপন করিয় ঠাকুরান কোম্পানি [118০70 8450 097707087% ] নামে এ কুঠীর কাধ্য 
চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাতিফ লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই 
অত্যাশ্্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই 
ৃষ্টাস্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্মে প্রবর্ত হইয়। বাঁণিজা কারা 
করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসম্দ্ধ ও মধ্যাদাশালী করিবে ধাহারা প্রথম ২ নম্বরের 
জ্ঞানান্বেবণ পাঠ করিয়াছেন তীহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে ষে আমরা কতকতবার 
লিখিয়াছি অভাগ। অনিচ্ছাপ্রযুক্তই এদেশের ধনি লোকেরা বাণিজা কাধ্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত 
হন না কিন্তু এইক্ষণে বড় আহলাদিত হইলাম এ লোকেরা ষে অবশ বুদ্ধিতে এবিষয়ে নিদ্রিতের 
ম্যায় ছিলেন তাহা সারিয়! আপনারদের কর্তব্য অথচ উপকার জনক কর্মে মনোযোগ দিলেন 
একন্ম ষে তাহারদিগের কর্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যান্গসারে দেশের উপকার করাতে 
সৎ লোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্বৃস্থানীয় লোকেরদের শিল্পা নির্মিত বস্ত ক্রয় বিক্রয় 
করাতে আাপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন হিন্দুরদের উচিত আর উপকারজনক 
বলিবার কারণ এই যে অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্যকানি লোকেরদের সহিত সমান ভাবে কন্ম 
কর। ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হিন্ুস্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হয় না এবং আর২ 


৩৪০ স্গন্লাপপপত্রে লেক্কাব্লনেত্র কা 


দেশাপেক্ষা আমারদিগের দেশের যে উর্বরতা গুণ তাহাতে অনা দেশীয়ের সহিত বাণিজ্য 
করাতে বিস্তর উপকারের সম্ভব মাছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপার্জনার্থ এদেশে 
আমিয়! অত্যল্পকাল বাস করেন কিন্তু যাহাতে তাহার] দেশে গিয়া পরিবারের সহিত ম্বচ্ছন্দে 
কালযাপন করিতে পারেন তছ্পযুক্ত ধন এ অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই প্রকারে 
এদেশের ধনের কূপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকের ঘ.কালে ভুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্য 
দশায় পড়িপ্না রোদন করেন তখন দূর দেশীয়ের! স্বদেশে বদিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের 
জমীর উপশ্বত্ব নিকষ! স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ তয় এদেশের দুরবস্থা 
পরিবন্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং প্রথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত 
হিন্দুস্থানেবো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুবেরা যে পথ 
দেখাইবেন এই দুষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক 
ব্যাপারে গপ্রবর্ত হন এবং হিন্দ নাষেতে যে এই কলক্ক ছিল তাহারা নির্বেবোধ ও নিক্শ্নী তাঠ। 
দুর করেন ইতি ।_জ্ঞানান্বেষণ | 


(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ | ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

কার ঠাকুর কোং ।-কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য 
আরম্ভ হইল । এ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পুর্বে সাণ্ট বোর্ডের দেওয়ান 
ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকাধ্য ও এজেন্টী কার্যে প্রবর্তহগনার্থ ন্যনাধিক ছয় মঞ্চাহ 
হইল এ দেওয়ানী কাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন । এতদ্বিষয় মনোৌযষোগকরণের যোগ্য বটে 
যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও 
বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্বের 
বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রপ বিদেশীয় বাণিজ্য কাধ্য অনেককালাবধি করিতেছেন । 
সাণ্ট বোর্ডের দেওয়ানী কাব্য বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের এজেপ্টের 
দেওয়ানী কার্য ত্যাগ করিয়! ইহা গ্রহণ করিলেন । 


(১১ জুন ১৮৩৬ । ৩০ জ্যেষ্ট ১২৪৩) 

টগ সমাজের মুনাফা ।--মামারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত 
সমাজের নাম পরিবর্তন করেন । আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া! ঠগের 
সমাজ কহিয়া থাকে । সেযাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ বে ফরবিপ বাম্পীয় জাহাজ 
ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল করন্দে চলিছে। এ জাহাজ মাকিণ্টস 
কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খবুচ। পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতাবদের হস্তে 
পতিতহওনঅবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে । ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি 
৩০ আপ্রিলপর্ষ্যস্ত গড়ে ১৮৮০০ টাঁকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে 


সমাজ ৩৪১ 


অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যন। গড়ে ৪,০০০ টাক? লাভ হইত কিন্তু এ 
জাহাজে যে দৈবঘটন হয় তাহাতে ১১৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে । 


(২৫ মার্চ ১৮৩৭1 ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 

সিম টগ সমাজ অর্থাৎ বাম্পীয় জাহাজেব দ্বারা সামান্য জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ 1-- 
বাম্পাকর্ষক জাহাজীয় সমাজের প্রথম বাধিক বৈঠক গত সোমবার পূর্বাহ্ে কার ঠাকুর 
কোম্পানির দঞ্চরখানায় হইয়া! সমাজের হিসাবপত্রসকল অংশিরদিগকে দর্শান গেল তাহাতে 
দৃষ্ট হইল যে গত ছয় মাসের মধ্যে মূলধনের উপরে শতকরা ১৫॥০ টাক করিয়া লভ্য হইয়াছে । 
কিন্তু সামাজিকের! স্থির কবিলেন যে ছয় মাসের নিমিত্ত শতকর1 ৭ টাকার হিসাবে ডেবিডেগু 
দেওয়। যাইবে এবং অবশিষ্ট লভ্য কলিকাতাঁবন্দরে ' সামান্য জাহ'জের উপবকার নিমিত্ত 
নৃতন বাম্পীয় জাহাজ ক্রয়করণার্থ হস্ত থাকিবে । তাহাতে সমাজ প্রথমঅবধি যে কল্পনা 
করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবেন অর্থাৎ জাহাজাকর্ষণের ভাড়া ন্যন করিবেন। 
এ বৈঠকে আরে! এই স্থির হইল গবর্ণমেন্টের নিকটে এক দরখাস্ত করা যায় যে তাহারদের 
এরাবতীনামক বাম্পীয় জাহাজ উপযুক্ত মূলো বিক্রয় করেন কি না । 


(২৩ মাচ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫) 
বাম্পের দ্বার1 জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ ।--গত সোমবারে বাম্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয্ব 
সমাজের অংশিরদের এক বৈঠক সেক্রেটবী শ্রীযৃত কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তর খানায় 
হইল । তাহার অভিপ্রায় ঘষে এ সমাজের গত ছয় মাসের কারধ্যের রিপোর্ট পাঠ হয় তাহাতে 
বাষিক শতকরা ২০ টাকার হিসাবে ডেবিডেও দেওনার্থ স্থির হইল | 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬ | ১৮ মাঘ ১২৪২) 

জন পামর ।--আমর অত্যন্ত খেদিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে পূর্বে কলিকাতার 
মহাজন সাহেবেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য যে জন পামর সাহেব তিনি গত শুক্রবারে 
[ ২২'জানুয়ারি ] কলিকাতা নগরে ৭* বৎসর বয়সে লোকাস্তর গত হইয়াছেন। সাহেব 
ভারতবর্ষের মধো পঞ্চাশ ব্খসরেরে! অধিক বাঁস করেন তন্মপ্যে অধিককাল পামর কোম্পানির 
কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় অন্তান্ত সাহেবেরদের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে, 
তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয়াদি ছিল। পূর্বেব এমত সময় গিয়াছে যে পামর সাহেব স্বাক্ষর 
করিলেই বাজারে যত টাঁকা চাহিতেন তাহাই পাইতেন কিন্তু নিরস্তর ক্ষতির উপর ক্ষতি 
হওয়াতে ১৮৩০ সালে তীহার কুঠী দেউলিয়া হইল এবং এ কুঠী দেউলিয়া! হওনের পরে 
কলিকাতাস্থ অন্যান্য কুঠীসকলও দেউলিয়। হইল। পামর সাহেবের ধনবত্তা সময়ে এমত 
দানশোৌণ্ডতভা ছিল যে তন্দ্রপ অপর ছুর্ণভ ফলতঃ তাদৃশ বদান্ততাতে তাহার ক্ষতিই হইয়াছে 


৩৪২ জ্ওল্রাদ গ্পত্রে চ্লেম্কান্নত ক্রহা 


কহিতে হইবে এ বিতরণীয় টাঁকাদকল একত্র কৰিলে এইক্ষণে পর্বতাকার টাক! হইত। 
অনস্তর বিভ্রাট সময়ে তিনি ধৈধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত সক্কটাবস্থাতেও তাহার মন 
অবসন্ন হয় নাই । অপর দেউলিয়! হওনের ছুই তিন বৎসর পবে পুনর্ধার ব্যবসায় আরম 
করিলেন তাহাতে লাভের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ রাখিয়! অবশিষ্ট কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে 
ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ কিছু২ করিয়! দিলেন। এ বিপদসময়েও তাহার 
এতদ্রপ বদান্তত। প্রকাশ হইল । এতদ্দেশীয় অনেক ও ইউরোপীয় সাহেবের! তাহার দ্বারা 
ধনবান হইয়াছেন কিন্ত তিনি চরমাবস্থাতে অভিবিপন্ন হইয়! নিংম্বতাতে ইহলোক 'ত্যাগ 
করিলেন । বহু সংখ্যক মিত্রগণ এবং তাহার গ্ুণগণেতে আকুষ্টাস্ততকরণ এমত বহুতর 
মহাঁশয় ব্যক্তি তদীয় কবরের সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 


(৪ জুন ১৮৩৬1 ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

গত ৬ ফেব্রুআরি তারিখে মৃত জান পামর সাহেবের সন্ত্রমার্থে এবং তাহাকে চিরস্মরণ 
রাখিবার নিমিতে তাহার সুহৃদ অমাত্যবর্গ এতন্সহানগরের টৌনহালে এক সভা 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল বিটসন সাহেব সভাপতি হওনাস্তর এই 
নির্ধারিত হইল ষে ৬ প্রাপ্ত সাহেবের বন্ধুবর্গকর্তক একটা চাদ! হইয়া তাহার প্রতিযৃদ্ভি সী 
করিয়া কোন এক নির্ধারিত স্থানে সংস্থাপন হয় এই কথা সভাস্থ সর্বজনকর্তৃক গ্রাহু হইলে-.. 
অবশেষে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীধুত বাবু রাঁমরত্ব রায় এবং কতিপয় 
ইজলগ্ীয় মহাশয়েরদিগের অন্ুমত্যন্ধসারে ইহা নিদ্ধারিত হইল যে এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে 
একট। চাদ হইয়া মো কলিকাতা! কিম্বা ইহার অন্তঃপাঁতি কোন গ্রামে যে স্থানে দরিদ্র 
প্রজাগণ জলের নিমিত্তে অত্যন্ত কষ্ট পায় সেই স্থানে উক্ত সাহেবের পুণো একটা 
পু্ষবিণী খনন হয় তাহাতে উক্ত বাবুরা অন্ুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে সিক্কা ১০০ টাকার 
হিসাবে চাদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন ।**১৬ টজাষ্ঠ সন ১২৪৩ সাল। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ 
মজুমদার । 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারায়ণ পাল ও কাশীনাথ পাল ধাহার1 কলিকাতায় 
৭* বৎসরাবধি সথখ্যাতিপূর্ব্বক, বাণিজ্য করিতেছিলেন তাহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়। 
হইয়াছে। কথিত আছে যে তাহার! ২৫ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্ত আমরা 
শনিয়াছি তাহারদিগের ছুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবৎসর আফীন 
বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাহার ভ্রাতা বিবাদ 
করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। 
স্জ্ানাম্বেষণ।। 


জনাজ ৩৪৩ 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২ ভাদ্র ১২৪০) 

বাম্পীয় সভার নিয়মপত্র ।--ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে 
টৌনহালে নিউ বেঙ্গাল ট্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাপ্পের জাহাজবিষয়ক ধন 
ব্যয়কারণ চাদায় শ্বাক্ষরকারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে যে কথোপকথন হয় 
তাহার তাৎ্পধ্যের বাঙ্গলা তরজমা । 

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্/লশ্রীধুক্ত রাইট রিবেরেগ্ড লার্ড বিসোপ টানি কলিকাতার 
লার্ড পাদরি সাহেব সকলের এঁকাতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নিদ্ধাধা করেন । 

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাম্পের জাহাজদ্বাব] ইঙ্গলণ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজন্য 
এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোকের নিকট নিবেদনকরণার্থে কলিকাতানিবাসি 
লোকেরদিগের এক সমাজ হয় এ সমাজে যে২ নিয়ম নিদ্ধার্ধ্য হইয়াছে এই বর্তমান সমাজ 
সেসকলের পোষকতা করিবেক এবং অন্য২ উপায় যাহ! এ বিষয়ের সফলজন্য আবশ্যক 
হইবে তাহাঁও এই সমাজে স্থির হইবেক। 

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাঁদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত 
ভন্র লোকের! কমিটাতে নিযুক্ত হইবেন এই কমিটীর নাম নিউ বেঙ্গাল টিম ফণ্ড কমিটা 
রাখা যাইবেক। ণঁ 

মেং ডি মেকফার্লন। কাঞ্চান ফাবস। শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । মেং 
ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মলিক। মেং জেমস প্রিন্সেপ। মেং 
সিবিগ্রীনলা। মেংবি হেরডিং। মেংজে উইলিস। মেংসিজে মিদণ্টন। মেংটি 
ই এম টারটন। €মং জেমস কিড। কান্তান ঠিল । মেং কাক্রেল। মেং আর এস তামসন। 

৩। চাদার টাকা প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঞ্কে জমা হইবেক এবং পনরশত মুদ্রা 
হস্তগত হইলে তাহাব এক সহজ মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক এ ব্যাঙ্কেতে কখনও 
পাচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না।"*- 

৫1 হিউলিগুসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাম্পের জাহাজে ইঙ্গলণ্ড গমনাগমন 
রুদ্ধ হইয়াছে এ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বারা পুনর্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটীর 
অন্তঃপাতি লোকের! অতি শীত্র করিবেন। এবং তাহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গবব্নর্‌ 
জেনবরূল কৌন্দেলের এবং ইঙ্গলগ্ের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কমিটীর আহন্গকুল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইবেন এবং ধখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাহারা স্বাক্ষরকারী 
অর্থাৎ টার্দাকারেরদিগের লাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন 1-*---. 

এতদ্েশীয় এবং অন্ান্ত স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল টিম ফণ্ডের চাদায় 
প্রদত্ত মুত্রার ফর্দী। 

শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । ৫৯৬ 
শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন। ১০০ 
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শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । 
শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর সেন । 

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল । 

শ্রীযূত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও 
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর । 
শ্রীধুত বাবু বাধামাঁধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযূত বাবু হরচন্দ্র বসু ও 

শ্বীুত বাবু গদাধর মিত্র 

শ্রীযীত বাবু বোস্তম্জী কাওস্জী । 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 
শ্রীধৃত বাবু রাধা প্রসাদ রায় । 

শ্রীধৃত বাবু দক্ষিণারগ্ন মুখোপাধ্যায় | 
শ্রীযুত বাবু আব জি জি [ রামগোঁপাল ঘোষ ?] 
শ্রীযুূত বাবু মথুরানাথ মলিক 

শ্রীযূত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী | 
শ্রীযূত বাবু হবিহর দত্ত । 

শ্রীধৃত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীধৃত বাবু বামলোচন ঘোষ । 
শ্রীফৃত রাজ অযোধ্যালাল খা । 
শ্রীযুত বাজ! রামটাদ খ!। 

শ্রীযুত কাজি গুল মহম্মদ 

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বস । 

শ্রীধৃত মহবুব খা । 

শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন । 

শ্রীধৃত কষ্চমোহন চৌধুরী । 

শ্রীযৃত মহম্মদ আসকরী । 

শ্রীধূত জগন্নাথ ভগ্জ । 

শ্রীযৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুর । 
শ্রীযুূত আগাকরবলাই মহম্মদ । 
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক । 
শ্রীযুত ক্রিমিশা সাহেবের চাকরেরা | 
শ্রীযূত বাবু এস সি জি | 
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সমাজ ৩৪৫ 
€ ্* জাঙ্ছিয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০) 
নৃতন লাইফ অস্থরেন্স সাজ ।_গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদ- 
পত্রের দ্বাৰা অবগত হইয়া আমরা পরমাপ্যাধিত হইলাম যে গবর্ণমেন্টেব কতৃর্তাধীনে 
কলিকাতায় এক লাইফ আস্থরেন্দ সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তান্পযুক্ততাঁর বিবেচনাপূর্ববক 
রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ এ কমিটির 
অন্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডবস 
সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডভি সাহেব ও কাণ্রান 
হেগডর্সন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন । 
বন্ৃকালাবধি গবর্ণমেন্টের কম্মকারক মাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়।ছে এবং 
লাভবল মোসৈটির অতিথ্বশীরহ্বিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেনও এমত মানস হইয়াছে যে 
এতদ্রপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্টকতৃুকি এমত দ্ঢ়নির্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে সর্বসাধারণ 
লোকের প্রত্যয় জন্মে। এতৎসময়ে লাঁডবল সোসৈটির বিষম্ে পুনর্ধার বিবাদ আরম্ত- 
হওয়াতে & মানস আরো দৃীভূত হইয়াছে । এবং আমারদের ভরসা হয় যে শ্রীলশ্রীযুত 
গববুনর্‌ জেনরল বাহাদুর অন্তান্য বিষয়ে যেরূপ অত্যুৎসাহপূর্বক মনোযোগ করেন তন্রপ 
এতঘ্বিষয়কও করিবেন । অপর এ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীফুত বেগসা সাহেবের নাম 
দেখিয়া আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিরাছে যেহেতৃক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
আছেন এবং গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ে ভিনি এক জাইন্ট ষ্টক সোনসৈটির 
পাগুলেখ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন অতএব তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে সকল সম্বাদ 
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে স্থাপন করিষা কমিটির কাধ্যের অনেক স্বগম করিতে 
পারিবেন | 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ৬ বৈশাখ ১২৪২) 
গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনক্থরন্দ আপীস ।--হরকনা। সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্মদ আপীস আগামি মাসের প্রথম সঞ্জাহে স্থাপিত হইয়া 
কম্মারস্ত হইবে । 


(৭ মার্চ ১৮৪০1 ২৫ ফাল্ন ১২৪৬) 
আমব]1 অবগত হইলাম যে কএক ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্বু- 
দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস ' করিয়াছেন এবং 
অতাল্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তত্দষ্টে উক্ত সভাদ্বারা অস্মদাদির যে 
লভ্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 
৪৪ 


৩৪৬ স্ব ৩ষ্বাপগশত্রে দেবকে বেলে কথা 


(১৬ জালয়ারি ১৮৩৬ । ৪ মাঘ ১২৪২) 

ফলল।-_বর্তমান বৎসরে বঙ্গদেশীয় ধান্যের ফসলসকলই এইক্ষণে প্রায় কাঁট? গিয়াছে 
এবং সকলই অবগত আছেন যে এই বৎসরে যেমন বানুল্যরূপে ফসল জন্ষিয়াছে প্রায় এমন 
বহুবৎসরাবধি হয় নাই । লোকের প্রাণধারণের এই প্রধান উপায় শশ্ত দূর২ দেশে কিরূপ 
মূলো বিক্রয়' হইতেছে তাহা অবগত হইতে পারা যাষ নাই কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত 
ইতন্ততঃ 'প্রদেশে টাকায় ধান্য ৪ মোন এবং তওুল ২ মোন করিয়া বিক্রয় হইতেছে ইহাতে 
অস্মদাদদির বোধ হয় যে পূর্ব্ব পঞ্চাশ বসরেও এতাদুশ সুমূল্য হয নাই । এতদ্দেশীয় লোকেরা 
ঈশ্বরের এই দয়! শ্রীলশ্্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অল্পকলীন রাজশাসনের সঙ্গে 
এঁক্য করিয়া এতদ্রপে সাহেবের রাজ্যসময় চিরম্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। এতদ্রপে 
তাহার নাম ও চরিত্র বর্ণনকরণ অত্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে যেহেতুক কি ছুঃখি কি সামাজিক 
০১৬ ঁ শ্রীলপ্রীযুক্ত সাহেব ঘেমত টাকা বিতরণ করিয়াছেন সে রাজারই অনুরর্প 
র* অতিরিক্তও কহিতে পারা যায় অতএব তাহার রাজাসময়ের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা 
ই উপযুক্ত কি কহ। যাইতে পারে ঘেতীহার রাজাশাসন ষে বৎসরে সে বৎসরে 
সর্বাপেক্ষা জীবের জীবন শস্ত অতিস্থমূল্য ছিল। ঢাকার এক জন নবাবের বিষয়ে এমত 
কথিত হইয়াছিল যে শস্ত সুমূল্য করিয়া তিনি একট।"দ্বার বন্দ করিয়া! এই হুকুম দিলেন থে 
আমার আমলের পর ইহাঅপেক্ষা যে নবাব আপন আমলে শস্য অধিক স্থমূল্য করিতে 
পারিবেন কেবল তিনিই এই দ্বার খুলিতে ক্ষম হেইবেন এ অত্যুত্তম কথা বটে এবং ইহার 

ভাবও নিয়ত লোকের স্মরণ রাখ! উচিত। 


(৭ মে ১৮৩৬1 ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 

বাণিজ্জা কার্যের রীতি পরিবর্তন ।--শুনিয়! আপ্যারিত হওয়া! গেল ষে নীোন্রী 
বণিক ও মহাঁজনেরা আপনার্দের তাবৎ হিসাব কোম্পানির টাঁকাঁতে রাখিতে স্থির 
করিয়াছেন তেমনি ওজনেধ বিষয়ে আশী তোলার সেবের চল্লিশ সেরী যে নূতন মোন হইয়াছে 
&ঁ মোন ব্যবহার করিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে অপর যে এক প্রস্তাব হইয়াছে তাহা 
আমর! ভদ্র কহিতে পারি না । সকলই অবগত আছেন যে বহুকালাবধি এমত ব্যবহার 
আছে যে ভারি বিক্রয় হইলে নগদ টাকাতে হয়। তাহার বিলের উপরে তিন চারি মাসের 
মিয়াদ দেওয়া যায় কিন্ত সে নামমাত্র যেহেতুক ক্রেতাব্যক্তি সম্রম থাকুক বা না থাকুক জিনিস 
লওনসময়ে বিল ডিসকৌণ্ট করিয়া! টাকা দ্েয়। তাহার এই ফল দুষ্ট হইয়াছে যষ্যপি জিনিসের 
মূল্যের অনেক ন্যনাধিক্য হুইয়াছে তথাপি বোশ্বাই ও শিশঙ্গাপুর অঞ্চলে ধাতু ও কাপড়প্রভৃতি 
ব্যবসায়িরদের মধ্যে যেমন দেউলিয়া হইয়াছে তদ্ধপ কলিকাতায় হয় নাই অতএব কলিকাতার 
বাণিজ্য স্থির নিয়মান্ুসারেই হইতেছে । কিন্তু তথাপি এ রূপ. হিসাব কিতাব বিলের 
'ডিসকৌণ্ট ইত্যাদি অনর্থক করিতে হইত । সংপ্রতি এই নৃতন নিয়ম হইয়াছে যে নীল 
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ও অন্যান্য দুই এক দ্রব্য ভিসকৌণ্ট ব্যতিরেকে নগদ টাকাতেই বিক্রয় হইতে লাগিল । 
সকলেই বোধ করিতেন যে এমত স্কনিয়মেতে সকলের সম্মতি হইবে । কিন্তু শুনিয়। বিস্মিত 
হওয়া গেল যে কোন২ কুঠী পূর্বকা'র নাম মাত্র বিক্রয়েতে পুনর্বার কাধ্যে প্রবর্তহইতে চাহেন 
কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য ইচ্ছা করেন যে তিন মাস মুদ্দত ও ডভিসকৌন্ট শতকরা ৮ টাকার 
অধিক না হয়। 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬1 ১৩ ভাত্র ১২৪৩) 

গতবৎসরের কলিকাতার বাণিজ্য ।--কলিকাতার বন্দরে যত দ্রব্য আমদানী হয় 
তদ্বিষযয়ক এক গ্রস্থ কষ্টম ভৌসের শ্রীযুত বেল সাহেব প্রতি বৎসর প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
সংপ্রতি আমরা গত বৎসরের বাণিজ্য কার্যাবিষয়ক তাহার রচিত হিসাবের গ্রস্থ প্রাঞ্ধ হইয়া 
তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থল বিবরণ পাঠক মহাঁশয়েরদের গোচরার্থ দর্পণস্থ করিলাম." 

কলিকাতার বাণিজা পূর্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে । আমদানী 
ও রফ্তানীতে ন্যনাধিক এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে । পাঠক 
মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাভাছুবরের বাণিজ্য ত্যাগ 
করাতে ও বড়২ বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে বাণিজোর অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবেক ও 
প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে এ অনিষ্ট বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে । 
এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বাহুল্যরূপে চলিতেছে এমন কখন দৃষ্ট হয় নাই। 
এবং পূর্বে কেবল ৬৭ কুী বড় ছিল কিন্তু সংপ্রতি ন্যনাধিক ৫০৬০ কুঠী হইয়াছে 
হ্তরাং তাহাতে এতদ্েশীয় অনেক লোক কনম্ম পাইতেছেন। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে 
ইন্গলগুহইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক দুব্য ও বোশ্বাইহইতে ন্যুনাপ্রিক ৯1১০ লক্ষ টাকার অধিক 
লবণ আম্দানী হয় কিন্তু দুষ্ট হইতেছে যে পশমী বস্বের আমদানীতে « লক্ষ টাকা কম 
হইয়াছে । এবং ইঙ্গলগুদেশজাত কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী কএক বৎসরাবধি ক্রমেই ন্যুনই 
হইতেছে কিস্ত তদনুক্রমে স্থতার আমদানীরও বুদ্ধি হইতেছে । গত বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ 
টাকার কার্পাসীয় স্তার আমদানী হয়। এতদ্দেশে স্থতার আমদানী হইলেই তন্রবায়েরা 
তাহাতে কন্ম পায়। কিন্ত কাপড়ের আমদানী হইলে তন্তবায় ও স্থতাকাটনীয়ার! উভয় কর্ম 
শূন্য হয়। আরো] দেখ! যাইতেছে যে এক্ষণে অনেকেই ইঙ্গলপ্তীয় তাত ব্যবহার করিতে 
অনুরাগী । তন্ত্রবায়ের কহে যে আমারদের দেশীয় তাতে যত কর্ম হুয় ইঙ্জলপ্ীয় তাতে 
তদপেক্ষা ছিগুণ ত্রিগুণ হয়। 

আমরা খেদপুর্বক লিখিতেছি যে গত ছুই বৎসরের মধ্যে উগ্র সরাপ- দিগুণাপেক্ষাও 
অধিক আমদানী হইতেছে । গত বৎসরে সমুদ্রপথে যত টাকার উগ্র সরাপ আমদানী হয় 
তাহার সংখ্যা ৫১৫৭১৮৪৫ | ইহাতে শঙ্কা হয় যে এ সরাপের অধিকাংশ এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার হইতেছে । 
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গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার ব্প্তানী ভ্রব্যেতে দেড় লক্ষ টাকা বুদ্ধি হইয়াছে । 
পাঠক মহাশয়েবা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে এতদ্দেশের কিপধ্যস্ত ম্জল 
হইয়াছে । গত বৎসরের রপ্তানী আফীন পূর্ধববৎসরাপেক্ষা ৭ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে । 
গত বৎসরে সর্ধ্বস্থদ্ধ যত টাকার আফীন রপ্তানী হয় তৎসংখ্যা ২ কোটি টাকার ন্যন নহে। 
রেশমী বস্ত্রের রধ্ধানীরও অনেক বুদ্ধি হইতেছে । এই রাজধানীর অধীন দেশে যত টাকার 
রেশমী বস্ত প্রস্তত হইয়৷ রপ্তানী হয় তৎসংখ্যাও ৩২।॥০ লক্ষ ইহাতে এই দেশে কত দরিদ্র 
লোকেরা কম্দ পাইতেছে বিবেচনা করুন। কেহ অনুভব করিয়াছিলেন যে কোম্পানি 
বাহাছুর রেশমের বাণিজ্য ত্যাগকরাতে এ বাণিজ্যের নযানত। হইবে কিন্তু বোধ হয় না যে 
তন্্রপ হইয়াছে । ১৮৩৪ সালে কোম্পানি বাহাছুর ২০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা 
৯ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত বৎসরে কোম্পানি বাহাঁছুর ১১॥০ লক্ষ 
টাকার ও সাধারণ মহাজনের ২০ লক্ষ টাকার অধিক রেশমী বস্ত্র বগ্তানী করেন। গর্ত 
ছুই ব্থ্সরে রপ্ঠানী প্রায় তুল্যই হইয়াছে । 

পূর্ববৎসরাপেক্ষা নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়। চিনির বাণিজ্যেরও কিঞ্িৎ২ 
প্রাছুর্ভাব হইতেছে ৷ পূর্ববৎসরে ইছগলগ্ডে ২২ লক্ষ টাকার ও গত বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার 
চিনী রপ্ত হয়। 

পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে এই বাঁজধানীর অধীন দেশস্থ কার্পাসের 
বাণিজা পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহা আগ করিয়াছেন তথাপি 
এ বাণিজ্যের উন্নতিই দুষ্ট হইতেছে যেহেতুক ১৮৩৪ সালে সাপারণ মহাঁজনেরা চীন দেশে 
২৭০ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্ত করেন গত বৎসরে যত রপ্ত হয় তাহার মূল্য ৪৪ লক্ষ টাকা । 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ২৭ ভাদ্র ১২৪৩) 

কলিকাতায় নৃতন গুদামবাটা নিম্দীণ ।_ ব্হুকালাবধি কলিকাতাস্থ বাণিজ্যকারিরদের 
এমত বাসন? আছে যে কলিকাতার বন্দরে দ্রব্য ্থান্ত রাখণার্থ গুদাম বাটী নির্মিত হয়। এবং 
যে সকল ত্রব্য পুনর্বার রফ তানী হওন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা বিনা 
মাস্থলে এ গুদামযাতকরণ ও তাহাঁহইতে বহিফরণার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন । ইহাতে 
কলিকাতার বাণিজ্যবিষয়ে অবশ্যই অধিক উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু তদ্ধিষয় সফল করণার্থ ইহা 
আবশ্যক হইবে যে পুনশ্চ রফ তাঁনী হওনার্থ যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা 
গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্মকাঁরকের অ্ীন থাকে । তাহা হইলে তাহার দৃষ্ট হইবে যে 
এতদ্রপে বিনা মাস্থুলে যে সকল দ্রব্য আমরানী হয় তাহ! বাজারে গোপনে বিক্রয় হইতে 
পারিবে না। অতএব তৎ্প্রযুক্ত বড় এক গুদাম বাটা প্রস্ততকরণ আবশ্যক হইবে । 
কিম্ৎকালাবধি এই বিষয় বাণিজ্যসমাজের বিবেচনাধীন আছে । সংপ্রতি এ গুদাম গাথানের 
যে প্রকার নকশার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা এই যে এ গুদাম বাটা ক্লাইব স্্িটনাঁমক 
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রাস্তাবধি গ্রথিত হইয়া! গঙ্গাতীরস্থ বান্তাপধ্স্ত ৫৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং গঙ্গার সম্মুখ দ্িগে ২০০ 
ফুট প্রস্থ হইয়া তন্মধ্যে পঞ্চ শ্রেণী গুদাম এমত হইবে যে প্রত্যেক গুদাম ৪৮ ফুট চৌড়া 
হইতে পারে। অধিকস্ত তাহা দোতাঁলা করণার্থ প্রস্তাব হুইয়াছে। তাহার নীচের তালা 
১৯ ফুট উপর তালা ২৪ ফুট উচ্চ হইবে এবং তাহার স্তস্ত ও কড়ি সকল লৌহময় করা 
যাইবে । এ বাটা নিশ্মাশীর্থ ৪ লক্ষ টাকারো! বরং অধিক লাঁগিবে এমত অন্থুমিত হইয়াছে 
এবং অতন্মধ্যস্থ কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ মোনেরো অধিক মাল থাকিতে 
পারিবে । 


( ২৬ নবেশ্বর ১৮৩৬ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 
কার্পাসের কষি ।_-বোশ্বাইর শ্রীলশ্রীযুত গববুনরু বাহাদুর হজ্বর কৌন্সেলে পুণ্যনগর 
জিলা ও সোলাপুরের ডেপুটি কালেকুটরের এলাকার মধ্যে ও আহম্মদনগর জিলার মধ্যে 
কার্পাসের কৃষির বাহুল্যকরণেচ্ছু হইয়া এমত হুকুম দিয়াছেন যত ভূমিতে জলসেচন হউক বা 
ন1 হউক বর্তমান ব্সরে এবং তৎপরে পাঁচ বৎসর্পধ্যস্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৫১ সালপধান্ত 
তাহার রাজস্ব লওয়া যাইবে না। 


(১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩) 

এতদ্দেশীয় উত্তম কার্পাস জন্মান উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট আমেরিকীয় কার্পাস 
উৎপাদনার্থ শরীয়ত কর্ণল কালবিন সাহেব যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণ রূতকাধ্য 
হওয়1 গিয়াছে এইপর্যস্ত কার্পাস জন্মানের যে সকল উদ্বোগ ও পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে 
তাদুশ ভরসা ছিল না যেহেতুক সাধারণ বাক্তিরদের বোধ ছিল যে উতৎরুষ্ট কার্পাসের বীজ 
এতদ্দেশে বপন কৰিলে ক্রমে এমত মন্দ হইয়া! যাইবে যে পরিশেষে তাহা অত্যপকুষ্ট কার্পাসের 
তুল্য হইবে । কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত কালবিন সাহেব আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটিকে আমেরিকাহইতে 
আমদানী করা বীজজাত পঞ্চমবর্ষীয় কার্পাস প্রদান করিয়াছেন এবং এঁ কার্পাস সোসৈটির 
কএক জন স্থৃবিজ্ঞ মেশ্বরেরদের নিকটে উতৎ্কর্ষাপকর্ষ বিবেচনার্থ প্রেরণ কর! গিয়াছিল তাহাতে 
শ্রীযূত ভাক্তর ই্য়র [ 707. 9০178 ] সাহেব স্ুপ্্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ষে এতদ্ধেশীয় 
উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা তাহার আশ কিছু লম্বা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ছোট 
তআ্াশের কার্পাসও আছে ন্তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব কহিলেন যে এই কার্পাস 
যাহার] তুলিয়া থাকে তাহারা কিছু২ দেশীয় কার্পাসও ইহাতে মিশ্রিত করিয়াছিল । ফলতঃ 
শ্রীযূত ভাক্তর যর সাহেব কহিলেন যে ক্ষুদ্র আশের কার্পাস ব্যতিরেকে আর২ কার্পাসের 
আশ আমেরিকীয় কার্পাসের ঝআশের তুল্য লহ্বা সুস্্াংশও তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ কম জোর । 
শ্রীযুত উলিস সাহেব লেখেন যে ইহ! নিতাস্ত অপ্লাণ্ড জজিয়া কার্পাস এবং উত্তরামেরিকার 
উৎকৃষ্ট কাপাস অপেক্ষাঁও উত্তম এবং তাহার বোধ হয় ষে পশ্চিম প্রদেশে যে সামান্য কার্পাস 
জন্মে তদপেক্ষা এই কার্পাসের শতকরা ২০।২৫ টাঁকা অধিক মুল্য ইঞ্গলণ্ড দেশে হইতে পারে। 


৩৫০ হওন্বাদে পাত্রে স্লেক্ানেনক্র ক্যা 


ওটাহিটার অত্যাশ্যধ্য বৃহৎ ইক্ষ শ্রীযুত গ্লিষন সাহেবের উদ্যোগে জব্লপুরে উত্তমবূপ 
জন্মিয়াছে এবং এইক্ষণে পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপক ক্রমে তাহার কৃষি হইতেছে । এতদ্দেশীয় 
কষাণের! তাহা বঙ্ুমূল্য জ্ঞান কবে যেহেতুক দেশীয় সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা তাহাতে অধিক 
প্রাপ্তি হয় অতএব ভরসা করি যে এইক্ষণে এই অত্যুত্কুষ্ট ইক্ষু - তাবৎ পশ্চিম প্রদেশ ব্যাঞ্চ 
হইবে। এবং এতদ্দেশীয় চিনির উপরে ইঙ্গলগড দেশে যে ভারি মাস্থল নির্দিষ্ট ছিল তাহা 
উঠিয়া যাওনেতে এতদ্দেশজাত চিনি অত্যাধিক্যরূপে ইঙ্গলণ্ড দেশে বিক্রয় হইতে 
পারিবে । | 


(১ জুলাই ১৮৩৭ । ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয়েষু ।--ইঙ্গরাজ কোম্পানি বাহাছুরের রাজ্যে লবণের ব্যবসা 
একচেটিয়া না রাঁখিলে মুলুকের খাজন] হয় না রাজ্যের শাসন ও প্রজার পালন আবশ্যক এজন 
একচেটিয়া রাখা উচিত । শুনিতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক সাহেবেরা এ বিষয়ে সম্মতি 
দিয়াছেন সে ভালুই । পূর্বের শালিয়ানা পঞ্চাশ লক্ষ মোন নীলামে বিক্রী হইয়াও ব্যাপারির 
আড়ঙ্গে অকুলান হইত । তখন ব্যাপারের নানা স্থুখ ছিল লবণ নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট 
পাইয়া বিক্রী হইত এমত ছুই তিন হাত ফিরিলে .সকলে কিছু২ পাইত। যে সকল ব্যক্তি 
লবণ ভাঙ্গিয়া লইয়া আড়ঙ্গে বিক্রী করিত তাহারা ওজন সরফা! দরের তফাতি ওগয়রহ্‌ 
ব্যাপারে মুনাফা করিত। এখন সে সকল ব্যাপার তাবৎ লোপ হুইয়া ভারি ব্যাপারির লাভের 
বিস্তর কমতা হইয়াছে দালালের রোজগার বন্দ হইয়াছে । নিরিকদর হওয়াতে খুজর' 
ব্যাপারির পক্ষে ভাল। কারণ যাহারদিগের ১০০০/ মোন খরিদ করিবার সামথা নাহি 
তাহারা অনায়াসে ২৫০৮ মোন খরিদ করিয়া লইয়া মফ£ঃসলে মুনাফা করে কিন্তু যাহারা তাহ। 
অপেক্ষা গরিব তাহারদিগের কোন ভরস। নাই । অনেকে এমত আছে ৫০/ মোন হইলে 
খরিদ করিতে পারে কিস্তু তাহা কোম্পানির হুকুম নাই । এজন্য পারে না। হিজলি 
তমলুকের নেমক মহলে এমত কটকিন] হইয়াছে যে সেখানে সরফা ওজন পূর্ববম্ত পাওয়া 
যায় না। ২৪ পরগনার ও যশোহরের অনেক ঘাট উঠিয়া! গিয়াছে পরে ভাল কি মন্দ হয় 
বলা যায় না। . ভলু চট্টগ্রাম এদেশী ব্যাপারির পৈটমত লবণ ভাঙ্গিবার আড়ঙ্গ নহে । 
সালিখা অতিভারি ঘাট এখানে হরেক রকম নমক মেলে কিন্তু ষেপ্রকার দর চড়তা তাহাতে 
মুনাফা করা ভার এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রূুকম আছে । কিন্তু বলা উচিত নহে 
গায়ের জালায় না বলিলেও ভলে না। 'কটক বালেশ্বর ও খোরদাঁয় পাঙ্গার ভাঁও $৬৪।৪৬৫ | 
৪৬৯ | মান্দ্রাজে করকচের দর ৪০৫ টাকা নিরিক করিয়াছেন কিন্তু ত্র সকল নমক এওল 
দম সেম চাহরেম পঞ্চম আছে। গোলায় ছাড় রওয়ানা লইয়! গেলে & সকল নমকের উপর 
প্রধান কশ্মকারকেরদের আলাহিদা দর অগ্রে অমুক বাবুর মারফত রফা হইলে তবে ওজন 
পাওয়া যায় নচেৎ ৫1৭ দিন ছাড় পড়িয়া থাকে । কিস্তির গহরিতে অনেক নোকপান হয় যে 


সমাজ ৩৫৯ 


যেমন নমক তাহার মত বাট্টা না দিলে অতিময়ল নমক পাওয়া যায়। প্রধান 
কম্মকারকেরদের বন্দবন্তি আলাহিদ1২ দিতে হয় মুনাফা! তফাত থাকুক উল্টা ক্ষতি হয়। ইহ 
ভিন্ন আর২ অনেক আমলাকে যে যেমন যোগ্য তাহাকে তেমনি দিতে হয় । করকচ ও পাঙ্গা 
নমকের পূর্ব ও হালি আমদানির রকম পশ্চাৎ অবকাশমতে পরিক্ষার লেখা যাঁইবেক। 
কোন ব্যক্তি সৈম্ধব নমক তৌল হইলে বড় আহলাদিত হন। শ্তনা যায় তিনি যংকিঞ্চিৎ 
বাধিক পাইয়| প্রধানকম্মকাঁরক ও অমুক বাবুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন এখন তাহার প্রতি 
দিন২ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে ব্যাপারির প্রতি কড়া নজর রাখিলে তাহার কখন ভাল হইবেক না । 
বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাল লোঁকদার! শুনা আছে যে সন ১৮২৬ পালের জুন মাহায় 
বোর্ডের ও কৌন্সলের হুকুম আছে বে ময়লা করস! জুদ! বিক্রী হইবেক স্ৃতরাৎ তাহার দর 
আলাহিদা হইবেক তবে সে হুকুম বদ হইয়া গোলার ' আমলারদিগের নৃতন হুকুম বাহির হয় 
কেন। অতএব যদ্যপি ফরস! ময়লার নিরিক জুদ| করিয়া দেন আর আড়াই শত 
মোনহইতে কম মেক্দার করেন এবং আমলা লোকের জ্বলুমহইতে বাচান তবে গরীব 
বাপারিরা কিছু কাল ব্যবসা! করিতে পারে৷ ঘুসড়ির শীলন নমক সস্তা বটে কিন্তু আমলা 
লোকের খরচায় সস্তা ঘুচিম্া৷ উপ্টা! উৎপন্তি হয় ষ্ জুলাই মাহায় সাল বিবেচনায় দর কমিবেক 
কিন্ত এক গুদামে তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে যে যেমত বাটা দিবেক তাহাকে 
তেমনি লবণ দ্রিবেন এবং হালের লবণ ৮* সিকার ওজন পাইলে কি সম্তা পড়িবেক লাটেকে 
২৫/ মোন কমত। ।-_পূর্ব্বে মহাজন এইক্ষণে দালাল । 





(১৪ জুলাই ১৮৩৮ । ৩১ আষাঢ় ১২৪৫) 

বঙ্গদেশের বাণিজ্য ।__বঙ্গদেশের সমুদ্রপথে আমদানী বপ্তানীর বিবরণের এক২ ফর্দ 
প্রতিবৎসরে শ্রীধুত বেল সাহেব প্রকাশ করিয়। থাকেন তদ্দ্ারা আমরা এ বাণিজ্যের বৃদ্ধি বা 
হ্বাসের বৃত্তান্ত জ্াত হইতে পাবি । উক্ত সাহেব ১৮৩৭।৩৮ সালের বাণিজ্য বিষয় এইক্ষণে 
বাষিক এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক মভাঁশয়েরদের মধ্যে প্রায় অনেকই বাণিজা 
ব্যাপারে লিপ্ত এই প্রযুক্ত এ সাহেবের দ্বারা যে সকল বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা 
পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি । রী 

গতবৎসরে পূর্ববৎসবাপেক্ষা মাল ও নগদ টাকাতে আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি 
হইয়াছিল এত্ত এই বৃদ্ধি টাকার আমদানীতেই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক গত বৎসরে নগদ 
কোটি টাকা এই দেশে আমদানী হয় বিশেষতঃ গত বৎসরে নগদে ও নিসে সর্বন্দ্ধ আমদানী 
বাণিজ্য ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাক] হয় । 

কিন্তু গতবৎসরে পূর্বববৎসরাপেক্ষা ২০ লক্ষ টাকা কম রপ্ত হইয়াছে ।. এই ন্যুনতা- 
হওনের কারণ এই যে ইহার পূর্ব বৎসরে আবশ্যকের অতিরিক্ত মাল এতদ্দেশহইতে 
দ্বৈধভাবে প্রেরিত হইয়াছিল তদ্দ্ীরা ভিন্ন দেশের বাজার মালেতে পরিপূর্ণ হইল তাহাতে 


৩৫২ সওন্াদে পাত্রে চসক্রাভেনর্র ক্রথা 


মহাঁজনেরদেরও অত্যন্ত ক্ষতি হইল গতবৎসরে সর্বক্দ্ধ নগদে ও মালে যত টাঁকা এই 
দেশহইতে প্রেরিত হয় তৎসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি টাকা । 

আমদানী ও রপ্তানীতে কোন২ জিনিসের উপর বাণিজ্যের হাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহ 
পাঠক মহাশয়ের! জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা! করেন অতএব তাহা নীচে জ্ঞাপন করা যাইতেছে । 

ইঙ্গলগুহইতে গতবৎসরে তুলার কাপড় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা কম আমদানী হয় বনাত 
প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাক এবং কোন২ ধাতু ৩ লক্ষ টাঁক। সরাপ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা । 

অন্যপক্ষে তামা দস্তা সীসা লোহাতে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে 
স্থপারি প্রায় ৪ লক্ষ টাক] সুতা ৩ লক্ষ টাকা চা ১ লক্ষ ৭২ হাঁজার টাক। এবং সেগুন কাষ্ঠ 
লক্ষ টাঁক।। 

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে এই সকল জিনিস কম হইয়াছে রেশম ২৯ লক্ষ টাক কার্পাস 
১৯ লক্ষ টাকা রেশমী কাপড় ১১ লক্ষ টাকা তঙুল পৌনে ৪ লক্ষ টাকা সোরা সওয়া ২ লক্ষ 
টাক! কার্পাস স্থতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় ২ লক্ষ টাকা । চামড়া ও জ্ুথ ৪ লক্ষ ৮৭ 
হাজার টাক] তিল ও তিলটতৈল ২ লক্ষ টাঁক1। | 

রপ্তানীর বৃদ্ধি প্রায় দুই ভ্রব্যেতে হইয়াম্ছি আফীণ ৩২ লক্ষ টাকা চিনি ১৬ লক্ষ টাক! 
এবং বাউডিয়ার কলেতে যে সুতা প্রস্তত হয় তাহা পুর্ব বৎ্সপাপেক্ষা গত বৎসরে ১ লক্ষ 
৮* হাজার টাকার রপ্ত হয় । 

আমর! শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে প্রতি বখ্সরেই চিনির রপ্তানী অধিক হইতেছে । 

১৮৩৬।৩৭ সালে ধত টাকার চিনি এই দেশ হইতে রপ্ত হয় তৎসংখ্যা ৫১ লক্ষ কিন্তু গত বৎসরে 
তাহ1 ৬৭ লক্ষ টাকাপধ্যস্ত বৃদ্ধি হয় এই চিনির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার 
ইঙ্গলগু :দেশে রপ্ত হয় । অতএব ভরস1 করি যে ইঙ্গলগুদেশে যত চিনির খরচ হয় তাহার 
অধিকাংশ এই দেশহইতে প্রেরিত হইতে পারে তাহা হইলে এতদ্দেশের মহোপকারক হইবে । 

আমরা শ্রীফুত বেল সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা অবগত হইলাম আমদানী বপ্তানী 
জিনিসের দ্বারা সমুদ্র পথে গবর্ণমেন্ট যে মান্ুল প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা এমত ভারি যে এই 
দেশের রাভাদারি মাসল রহিত করাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই । 


(১০ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 
কুষিকর্মের বুদ্ধি ।-_মহানগর কলিকাতার মধ্যে ইগগরাজেরদিগের.পরম প্রয়ত্তে যে কৃষি 
বিষয়ক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবিরণ ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জীতীয় মহাশয়দিগের 
বিশেষ বিদ্িত হয় নাই কিন্ত আমরা তর্থিষয় সর্বদাই অবগত হইয়া থাকি। এ সভা 
কর্তৃক কৃষি কর্ম বিষয়ে ষেমত মঙ্গল হইতেছে তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্ুচক অন্তরাভিপ্রায় কেবল 
লিখন দ্বার! সম্পূর্ণ প্রকাশাসাধ্য কিন্ত এমত বিষয়ে অনভিজ্ঞতাজন্য যে লোকেরা তছুপকার 
লভিতে উদ্যোগী হইতেছেন না এই মহা খেদেপ বিষয় অতএব এ খেদ নিবারণোঁপায় এই বোধ 


সমাজ ৩৫৩ 


হয় এ সকলের গুণ লোকেকে বিদ্দিত করিলে তাহাতে মনাকর্ষণ হইবেক এ কারণ এ সভায় 
জুন মাসে কৃত কাধ্যের বিবরণ পুস্তক হইতে চুম্বক গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ে প্রকাশ করিলাম. | 
ইঙ্গরাজি ১৮২০ সালে যখন এগ্রিকলটুবেল ও হার্টিকলটুরেল সোসৈটি নামে এ সভা 
সংস্থাপিত হয় তদবধিই সভার প্রধান উদ্যোগ এই আছে যে চিনি রেশম তামুক তুল! ইত্যাদি 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ষে কোন অন্ত দেশে উত্তম জন্মে তাহাই ভারতবর্ষে জন্মাইয়া এদেশের 
ধন বৃদ্ধি করেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিলে রাজারও লভ্য আছে এমত রাঁজমস্্রিরদিগের 
অবগতি করাইলে এসভা নির্ববাহার্থ রাজ্যাধিপ সভাকে বিংশতি সহশ্র মুদ্রা প্রদান করেন ও 
তাহাতেই এঁ সভাকর্তৃক রুষি করের পরীক্ষার্থ এক চাষ বাটা নিম্মাশীর্থ ৪৫০০০ টাঁকা ও 
তাহার কর্ম নিয়মিত নির্ববাহহেতু বাধষিক দশ সহম্্র টাকা দাঁনাঙ্গীকার করেন। এই ধন সভার 
হস্তগত হওয়াতে তত্রাধ্যক্ষেরা এমত এক তালিকা প্রকাঁশ করেন যে যে ব্যক্তিবা পূর্বোক্ত 
দ্রব্যাদি উত্তম জন্মাইয়! সভাম্ব কৃতকাধ্যত। দর্শাইতে পারিবেন তাহারা খ্ুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন 
কিন্তুকি ক্ষোভের বিষয় যে ১৮৩০ লালে যখন এই বিষয়ক কম্মন উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল 
তাহার ছুই বংসর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই সভার পুর্ব্বোক্ত ধন যাহা৷ এক প্রধান বাণিজ্যালয়ে 
লিপ্ত ছিল তাহা দেউলিয়া! হওয়াতে সভাঁও ধন্হীন হইলেন তন্নিমিত সভা যেমত আশা 
করিয়াছিলেন তাহ! সিদ্ধ হইল না এবং চাষ পরীক্ষা স্থানের কম্ম অগত্যা রহিত করিতে হইল । 
এই সভাকর্তৃক কৃষি কর্মের যখন উত্তমালোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত কোট অফ 
উৈরেকটরেরা আমেরিকা দেশীয় অর্থাৎ অকলগু জিয়জিয়৷ সি আইলেও্ড এবং ডেমরের! নামক 
স্থানস্থ তুলার বীচ তুল! পরিঞ্ষারের এক যন্ত্র সম্বলিত কলিকাতার চাষ বাটাতে এঁ সভার 
অধীনে প্রেরণ করেন অপিচ ১৮৩১ সালে তদ্রপ বীচ আরো প্রেরণ করেন এ তুলার বীচ 
নাঁনা দেশে রোঁপণার্থ কলিকাতার কৃষি সমাজ স্থানে২ প্রেরণ করেন তাহাই নানা দেশে 
রোপিত হইয়া যেমত ফলিয়া! ঘে রূপ লভ্যকর হইয্মাছে তাহার বিবরণ ১৮৩২ সালের আগষ্ট 
মাসের এ সভার বৈঠকে বিজ্ঞাপ্তি হয় যে তুলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকার শ্রীযৃত উইলিস 
সাহেব এইমত কহেন যে কলিকাতার নিকটে শ্রীযুত হেষ্টি সাহেব পরনেন্বুকো নামক আসল 
বীচ যাহার মূল্য ৭। পেনি তাহাই . পূর্ববোক্ত বীচের দ্বারা উৎ্পতিতে ৬। পেশী পথ্যস্ত 
মূল্য হইয়াছে । দ্বিতীয়ত পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীযুত হগিন্স সাহেব লেখেন ঘে আমেরিকা! 
দেশীয় তুলার বীচ হইতে যে গাছ তদ্দেশে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার শিম মূল্য বীচের 
শিমাপেক্ষ। দ্বিগুণ বৃহৎ এবং তাহাতে যেমত উত্তম তৃলা জন্সিয়াছিল তাহা সভাতে পাঠাইয়! 
নিবেদন করেন যে সভ্যেরাই তদগ্ুণে চাক্ষুল হইবেন। তৃতীয়তঃ টেবর দেশ হইতে তথাকার 
কমিস্তনর সাহেব লেখেন যে পরনেম্বুকা যাহা তিনি স্বাধীনেই তদ্দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন 
তাহা তত্রস্থ লোকেরদের এত মনোরম্য হইয়াছে যে তাহাতে পুনর্ববার ঘে বীচ জন্মে তাহা। 
যত কুড়াইতে পাবিয়াছিল সে সমুদয়ই পুনর্বার রোপণ করিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা 
যে ইহ! এত প্রেরণ করিয়াছে তাহার কারণ এই কহে যে ইহাতে সার অধিক থাকে এবং 


৩৫৪ ওক পাত্রে জেলক্কযাবেল্র ভহা 


তুল! শিষ হইতে অবহেলেই ভিন্ন২ করা যায় এবং চারা শক্ত ও সবল ও বারমাস স্থায়ী 
হয়। চতুর্থত আমেবিকা দেশ হইতে আনীত সাগর উপদ্বীপে উৎপন্ন বীচ যাহা সিআই 
লেগু নামক উপদ্বীপে জন্মান যায় তাহার নমুন! শ্রীফৃত জেমস কিভ সাহেব সভায় উপস্থিত 
করেন এবং তাহা দেখিয়। দর্শকেরা কহিলেক যে বঙ্গদেশে এপধ্যস্ত ঘে তুলা জন্মিয়া সভার 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদ্রয়াপেক্ষা ইহ উত্তম এবং এই সময়ে বরদেশে উৎপন্ন উত্তম 
তুলার যে তুলা ছিল তাহাপেক্ষা ইহার মূল্য তিনগুণ অর্থাৎ ১ সিলিং অবধি এক সিলিং 
ছুই পেন্সি পধ্যন্ত নির্ধারিত হয়। পঞ্চমত সভায় চাষে ও ততৎকালে বিদেশীয় বীচে তুল। 
জন্মাওনার্৫থে মহান্সিদোগ হইতেছিল এবং ১৮৩২।৩৩ সালে তথায় ৪৭০০ পোঁন তুল1 ও ১৪৪০০ 
পোঁন বীচ উৎপন্ন হয় তাহা উইলিস আবধল কোংঘারা লিবরপুল নগবে প্রেরণ করা ঘাঁয় 
ততৎ্কালে সভ্যেরা এমত অন্রমান করেন যে এ তুল! ন্যনাধিক ৭ পেনির হিং পোন বিক্রয় 
হইতে পারিবেক ফলগ্তঃ ও গড়ে 'প্রায় ৭ পেনির হিসাবেই পোন বিক্রয় হইয়াছে কাক 
সেই সময়ে তুলার মুল্য তদ্দেশে অতি স্থুলভ ছিল নচেৎ এক্ষণকার ভাওয়ে তাহার প্রত্যেক 
পোন ৯ পেনি পধ্যস্ত বিক্রয় হইতে পারিত এমত স্ুখজনক সম্ধাদ এদেশে আসিবামাত্রে 
অবশিষ্ট যে তুলা এখানে ছিল তাহা' শ্রীযূত কোর্ট অফ ডাইরেকটরদিগকে সভা প্রেরণ করেন 
তাহা তম্মহাশয়ের। প্রাপ্ত্যনস্তর তদ্বিষয়ক যে সম্বাদ পাঠান তন্বারা আমারদের দৃষ্টি হইল 
যে অপলেগু জিয়রজিয়ার সিটির তুল! প্রত্যেক পোঁন ২৫ পেন্স পধ্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে । 

এঁ রূপ বীচ ভারতবর্ষের স্থানে রোপিত হইয়া ক্রমেই আবে! মূল্যবান ও উত্তম 
হইয়াছে তাহা দর্শাইতে আমারদের পত্রে স্থান সঙ্গীর্ণ হওনাশঙ্কায় তছিষয়ে নিরস্ত হইলাম 
কিন্তু তদ্বিষয়ক ক্রমে২ যে উন্নতিপূর্বক দণিত হইল বিবেচক লোকেরা তত্দারাই অন্গভব 
করিতে পারিবেন যে তৎপরে ক্রমে২ অবশ্যই তুল! উত্তম উৎপন্ন ও তাহা মূল্যবান হইয়াছে । 
অপরন্ত অদ্যাপিও যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরের। এবিষয়ে যথা সাধা উদ্যোগ করিয়াছেন 
তাহ দর্শাওনার্থ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ক্ষণেক মনোষোগ প্রার্থন1 করি । 

গত ফেব্রুআরি মাসের শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরদিগের এক পত্র যাহা ভারতবর্ষের 
গবর্ণর জেনরল বাহাছুবের নিকট সংপ্রতি আসিয়াছে তাহার প্রতিলিপি তত্রস্থ সেক্রেটরি শ্রীযুত 
প্রিন্সেপ সাহেব রুষি বিষয়ক সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ভাৎ স্প্রাই সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন 
তদ্দ্বারা অবগতি হইল যে কোর্ট অফ উৈরেকটরেবা এদেশের গবর্ণমেন্টের প্রার্থনাচসারে 
বিলাতের ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দেশের ছুল্লভ ও আশ্চর্য চার ও বীচ সকল ভারতবর্ষে 
রোৌপণার্থ প্রেরণ করিবেন এবং সংপ্রতি তাদৃশ কতক'চারা ও বীচ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন 
তাহা শীত্র এইছেশে উত্তীর্ণ হওন প্রত্যাশা আছে যদ্যপিও সে সমুদ্রয়ের নাম আমরা এ লিপির 
মধ্যে দৃষ্টি করি নাই তথাচ এই জানিলাম এ চারা ও বীচ আহারে এবং ওষধের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য জন্মিবে এবং আরো এ পত্রে উল্লেখিত আছে যে ১৬ প্রকার বীচ শ্রীযুক্তেরা বোস্বাইস 
গব্র্ণমেণ্টের অধীনে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহা সাহরণপুরের উত্ভিছ্িদ্যার উদ্যানে 


সমাজ ৩৫৫ 


রোপিত হয়। অপরম্ধ কহিয়াছেন ঘে এদেশের যে সকল ছুষ্প্রাপ্য চাঁরা ও কীচ তরদ্দেশে 
জন্মিতে পারে তাহা বিলাতে প্রেরণ কর! যায়। 

ভারতবর্ষের কৃষি কর্মের প্রতি কোম্পানি বাহাছুর ও তাহারদের বিলাতীয় কর্তীরদের 
যে রূপ উদ্যম উপরে উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমরা আহ্লাদিত ভইয়াছি ও সাহস পূর্ববক 
কহিতেছি যে তাহারা ভবিষ্যতে অল্প দিবসের মধ্যে বিলাতীয় দ্রব্য যাভা এদেশে দুশ্প্াপ্য 
তাহা এখানে জন্মাইবেন এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য যাহা তদ্দেশে দুপ্পরাপা তাহ! তথায় জন্মাইবেন 
ইহাতে উভয় দেশের মহোঁপকার স্বীকাঁধ্য এই মহোপকার জনক কর্খে ইতরাজ মভাশয়দিগের 
বিশেষ মনোযোগ ও সংক্রব আছে অতএব ইহার চাঁরা যে লভ্য সম্ভব্য তাহার অংগ্গী 
তন্মহাশয়েরাই হইবেন তাহাতে সন্দেহকি কলতঃ তাদুশ হইলে প্রাণ ধারণের ঘাহা 
প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং ওষধ যাহার অধিকার কেবল ইৎঝাজেরাই হইবেন 
তাহারদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু যদ্যপি ভারতবর্ষের লোকের] এ 
সকল দ্রব্যের অংশি হইয়া তদ্দিযয়ে লাভাকাজ্ষা করেন তবে এক্ষণাবধিই 
কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করুন অপরস্থ স্পষ্ট কখনাবশ্যক যে এই রুষি কর 
কলিকাতা! নিবাসি মহাশয়েরদের প্রথমত মনোযোগ হওয়া দুরহ বোধ হইতেছে কেন 
শা তাভারদের কণ্ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাহারা কেবল চাকুরি ও ধনের বাঁজই 
উত্তম বুঝিয়া ততৎ প্রতিই নির্ভরে অন্য বিষয়ে নিঃসম্পর্ক আছেন কিন্তু প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারি 
যাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনেক নির্ভর রাখেন তীহারা কৃষি বিষয়ক সভার 
সভ্য হউন তবে অনায়াসে এ ভসণর মধ্যে নানা দেশ হইতে আনীত বীচ ও চারা 
প্রাপ্ত হইয়া! আপন২ ভূমিতে তাহাই উৎপন্ন করাইয়া ধন্য হইতে পারিবেন ।-_পূর্ণচন্দ্রোদয়। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

নীলকর সাহেবেরদের সমাজ |--কলিকাতাস্থ বাণিজ্য সম্পর্কীয় কুঠি ও বাণিজ্য- 
কারিরদের সমাজ ও ভূম্যধিকাঁরি সমাজের ন্যায় কলিকাতায় নীলকর সাহেবেরদের এক সমাজ 
স্থাপন করণের কল্প হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্যান্য সমাজস্থ ব্যক্তিরদের স্তাঁয় 
তাহারা এঁক্য হইয়া আপনারদের নিজ বিষয় রক্ষা করেন। এবং এ কল্পনাকারিবদ্িগকে 
এমত পরামর্শ দেওয়1 গিয়াছে ষে এতদ্রপ সমাজ স্থাপিত হইলে ভূমি ও নীলগাছের নিমিত্ত 
নিকটবত্তি নীলকুঠিপতি সাঁহেবেরদের পরস্পর যে বিবাদ হইয়া রক্তপাতাদি হয় সেই বিবাদ 
নিষ্পত্তি করণার্থ সালিসি কমিটি স্থাপন করা যায়। এতদ্রপ কমিটি স্থাপিত হইলে যেমন 
উক্ত সমাজস্থ লোকেরদের উপকার তেমন সাধারণ দেশস্থ লোকেরদেরও উপকার । . 


(৮ আগস্ট ১৮৩৫ | ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড ।--কলিকাঁতাঁর মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন 
গোলাম ক্রয় বিক্রয় কবিয়া থাকেন অতএব তাহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোস্বাইতে 


৩৫৬ ৯ওব্বাদ পাত্রে দেক্কারেলে্র কথা 


এ ব্যাপার নিমিত যে মোকদ্দমা হয় তাহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাঠ করিয়! নিতাস্ত 
সাবধান থাকিবেন যে এ অপরাধেতে কিপধ্যস্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্বে গোলাম 
ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিক্চিম্মাত্র। কিস্ত সংগ্রতি 
এ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলগড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে 
শিষেধিত হইয়াছে । গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে 
ইজলপ্তীয়েরদের পতাকা উড্টীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে ন!। 
বোম্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই ষে। 

মহম্মদ আমীন আবছুল রহিম এবং পীর খা হাজি খাঁর নামে এই নালিস হয় যে 
বোম্বাই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় 
করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। এই মোকদ্দমাঁবিষয়ে অনেক লোকের বিলক্ষণ 
অঙ্রাগ জন্মিল যেহেতুক উভয় আসামী বিদেশীয় লোক এবং এ বালক বালিকা বিক্রুয় 
হওনার্থ বো্ধাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল । 

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব 
বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি এ বালিকা পীর খা! হাজি খাঁকে এই নিমিত্তে 
বিক্রয় করিলাম যে তাহার নিকটে যে এক ছোকবা.কাকফ্রি থাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে। 

পীর খা হাজি খা উত্তর করিলেন যে কান্দহার দেশী এক জন বাণিজ্যব্যবসায়ী 
আমি অশ্ব বিক্রয়ার্থ বোষ্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পহুছনের কিঞ্চিৎ পরে এ 
মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি 
এঁ বালিকাকে ক্রয় করিয়! নিদ্ধাধ্য মূল্য দিলাম । আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করা 
আঁইনবিরুদ্ধ কন্ম নহে অস্বব্রয়বিক্রয় যেমন এক ব্যবসায় তদ্রপই গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের 
ব্যবসায় । আমি ইঙ্গলপ্তীয় ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ ইহার পূর্বের আর কখন বোম্বাইতে আসি নাই। 
আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঙ্গলগুদেশীয় ব্যবহার ও আইন অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে । 

পরে অতিবিশিষ্ট ছুই জন আররীয় বণিক উপস্থিত হইয়1 পীর খা হাজি খাঁর শিষ্টতা 
বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল সংগ্রতি বোশ্বাইতে 
আসিয়াছেন ইহার পূর্বেবে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই স্বদেশে ইনি এক জন ওমরা 
অতি প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাহার এ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন 
অন্গমতি তদ্রপ গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়েও আছে। তাহারা শপথ করিয়া কহিলেন 
যে ইনি অতি শিষ্ট ভব্র ব্যক্তি । 

পরে জুঙ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের ছারা 
উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্থ হইল তাহার অভিন্ম্থাগসথত্্ররূপে গুরুত্বলঘুত্বের 
মীমাংসা করিয়া জুরীরদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে ইহাঁরদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার 
আপনারদের প্রতি । 


সম1জ ৩৫৭ 


তাহাতে জুবীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া! অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন 
যে উভয় আসামীই দোষী । 

পরে শ্রীযৃত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি 
৭ বংসরপধ্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং পীর খা হাজি খা 
৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রম যুক্ত হরিণ বাটাতে কযেদ থাকুন। [ গেজেট, জুলাই ১৫] 


( ১১ জাচ্ুয়ারি ১৮৪০ । ২৮ পৌষ ১২৪৬) 
আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার এক জন জমীদাঁর বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন 
কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। 
এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাঁসী প্রায় ২০২৫ জন বিক্রয় 
হইয়াছিল। [ জ্ঞানান্বেষণ] 


(৯ জান্য়ারি ১৮৩৬ | ২৬ পৌষ ১২৪২) 
রাণীগঞ্জের কয়লার আকর ।-_আলেকজান্দর কোম্পানির ইঞ্টেটসম্পকাঁয় রাণীগর্জের 
কয়লার আকর গত শনিবারে নীলামহওয়াতে বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে 
তাহা ক্রয় করিয়াছেন। এ আকর পৃর্ববে অত্যুৎ্সাহি জোন্স সাহেবের ছিল। এ সাহেব 
প্রথমেই এতদ্দেশে কয়ল! বাহিরকরাতে ভারতবর্ষায় লোকেরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন । 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১৮ মাঘ ১২৪২) 
চূ'চুড়ায় বরফ ।- স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দুষ্ট হইতেছে যে 
জান্আরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপধ্যন্ত চু'চুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মৌন বরফ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এ বরফ মোন করা ১০ টাঁকা অবধি ১৩ টাকাপথ্যস্ত বিক্রয় হইতেছে । 


(১৮ মার্চ ১৮৩৭1 ৬ চৈত্র ১২৪৩) 
ধন প্রাপণার্থ মৃত্তিকাখনন ৷” সকলই অবগত আছেন দ্িলীনগরের আট অংশের 
একাংশ লোকেরদের এতদ্রপে দিনপাত হয় যে এ সকল লোক স্ব২ গৃহহইতে অতিপ্রত্যুষে 
গিয়া! দিল্লীর প্রাচীন২ ভগ্ন অট্রালিকা স্থান খনন করিয়া যাহা পায় তাহা লইয়া দিবাবসানে গৃহে 
আইসে এবং যগ্যপি তাহারা তাহাতে ধনী না হউক তথাপি অনায়াসে গুজরান করিতে পারে 
কিন্তু কখন২ এমত বহুমূল্য বস্তও পায় যে তত্দারা একেবারে ধনী হয়। [ দিল্লী গেজেট - 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭1 ১ আশ্বিন ১২৪৪ ) 
বাবু প্রসন্নকুমাঁর ।-__...মেদরিনীপুর জিলায় ভুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
ছ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বাঁধষিক রাজত্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া যায় ।-.. 


৩৫৮ চবওব্বাদপ্পত্রে স্ক্ষাতেনত ক্রথা 


(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আবাঢ় ১২৪৬ ) 

কলিকাতাস্থ ঠিকা বেহারা ।__সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা 
আছে তাহার এক হিসাব হইয়াছে তাহাতে দুষ্ট হইল যে ১১ হাজার কএক শত বেহারা 
আছে তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে নগরের মধ্যে কত ঠিকা পালকি আছে 
তাহার সংখ্যাও অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা ছুই হাজার € শতেরো। অধিক । এই 
বেহাবারা প্রায় সকলই উড়িয়া ইহারা! উপার্জন করণার্থ কলিকাতায় আইসে এবং প্রছর 
টাকা লইয়া দেশে ফিরে যায় । কএক বৎসর হইল হিসাব করা গিয়াঁছিল যে উক্ত 'বেহারারা 
প্রতিবংসরে যত টাকা কলিকাতাহইতে লইয়া যায় তাহা ৩ লক্ষের ন্যুন নহে অতএব যদি 
প্রত্যেক জন বেহাবা মাসে ২ টাকা করিয়া রোজকার করে তবে এই হিসাব প্রকৃত বোধ হয়। 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) . 8 
্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ।-_উক্ত ধাবু মেডিকেল কালেজের নিপ্ুণতম সুশিক্ষিত 
ছাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ইনি ১ শত মুদ্রা বেতনে ও পথ খরচে মৃহিষাঁদলের রাঁজবাটীতে 
চিকিৎসা কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াঁছিলেন ইহ! কিছু দিন গত হইল হরকরা পাত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল উক্ত যুবক ব্যক্তিকে তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু অধিক ব্যয় 
ভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন । [ ইংলিশম্যান ] 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬) 

নূতন ও্ধধাগার ।-_ধাহার বিদ্যা ও চিকিৎসা নৈপুণ্য বিষয়ে আমরা পূর্ব প্রকাশ 
করিয়াছিলাম অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের একজন পূর্বকার ছাত্র শ্রীূত বাবু দ্বারকানাথ 
গুপ্ত এবং ঞ&ঁ কাঁলেজের ইদানীস্তন ছাত্র বাব গৌরীশঙ্কর মিত্র অনেক কালপব্যন্ত থে 
উষধালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা এইক্ষণে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং উক্ত মহাশয়ের! 
কাখেল কোম্পানির সাহেবেরদের সাহায্যে উইঞ্জর নামক জাহাজের দ্বার৷ ইর্জলগুদেশ হইতে 
নানাবিধ উত্তমৌধষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এতদ্েশীয় নিঃস্ব লোকেরা যে ইঙ্জলপ্তীয় উত্তমৌষধ 
অনায়াঁসে প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাহারা কলিকাতাস্থ অন্যান্য ওষধালয়ে ওধধের ঘে মুলা 
নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষ। অল্প মূল্য স্থির করিবেন । 


(২৮ মার্চ ১৮৪০1 ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 
আমবা শ্রুত হইয়াঁছি চিকিৎসা! বিষ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ওপ্ত এতদদেশীয় এক উষধালয় স্থাপন করাতে এবং এ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় হইয়াছে 
তদ্দারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া! অন্য ছুই জন ছাত্র তদ্দ্রপ বাহুল্যমতে অপর এক স্বতন্ত্র 
উষ্ধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । এই নৃতন ব্যাপার শ্রীযুত বাবু রামকুমার দত্ত 


. সমাজ. . ... ৩৫৯ 


না 


ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কর্তৃক নির্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত কলিকাতায় চিকিৎস! শিক্ষালয় 
স্থাপনাবধি তথাকার চিকিসালয়ে ওঁষধ প্রস্ততত করণ কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা পর 
কর্মে অতি নৈপু্য ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আবস্ত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা 
উপার্জন করিয়াছেন। তাহারদের এ ওষধাঁলয়ে নানা প্রকার ওধধ থাকিবে এবং তদতিবিক্ত 
তাহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় পানীয়ের কারখানা আরস্ত করিয়াছেন যেহেতুক 
এতদ্দেশীয় লৌকেরদের ইউরোপীয় দ্রব্যের প্রতি পূর্ববাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে এ পানীয় 
ব্যবহারে অধিক চেষ্টা হইয়াছে । আমরা ইহার পূর্বেব এতদ্দেশীয় উধধালয়ের প্রস্তাব লিখন 
সময়ে কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনের] গব্মেণ্টের কন্মে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের 
মধ্যে উৎসাহ বদ্ধনের এমত যে নানা চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের দ্বার! 
প্রবৃত্ত বাক্তিরদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগ আরম্ত হওনের সোপান 
হইতেছে । কলিকাতার মধো দুই উধধালয়ের কাধ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত 
মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ তাবৎ উধপালয় অপেক্ষা! নিভাঁজ ও প্রকতৌধধ অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে 
তাহাণরদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বার! সফল হইবেক যেহেতুক তাহারা এতদেশীয় অতি 
দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় ওুঁধপ্ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় 
লোকের এইক্ষণে বারশ্থার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় 'উধধ দেশীয় 
গুধধাপেন্গ1! অতুযুত্কুষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে স্থুশিক্ষিত হইয়া! বিদ্বান হইয়াছেন 
তাহার! দেশীয় যমোৌপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা এ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান 
করিবেন । | ক্যালকাটা কুরিয়ব” পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা! ] 


শাসন 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 

হিন্দুদিগের ছুরদৃষ্ট বিষয়ে কিঞিৎ, লিখি পাঠকবর্গ অবশ্যই পাঠ করিবেন প্রথম 
হিন্দুরা! রাজ্যচ্যুত হওয়াতে রাজনীতির ব্যতিক্রমে ধর্ম কম্ম ] রীতি বর্ম সকল ছিন্নভিন্ন 
হইল পরে ঘবনরাজার অধীন হইয়া! কালযাপন করেন তাহাতে যে প্রকার ছুঃখভোগ 
করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কতকত পুন্তকাদিতে বণিত আছে এবং অস্মদাদিকতৃকও বন্ৃতর 
বর্ণন। হইয়াছে তাহা প্রায় তাবতেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে পপ্রায় শাস্থ লোপ পায় 
বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ ছিল বিষয়ি লোক কিতাব আর পারপী ব্যবপায়ী হন এবং হাকিমের 
কদ্নবোসী অর্থাৎ পদচুম্বন করিয়াছেন হিন্দরদদিগকে দীন.হীন ক্ষীণ করিলে পর তাহারদিগের 
রাঁজয অবসান কালে একেবারে ধন্দ কণ্টক হইয়াছিলেন তজ্জন্য এতদ্দেশীয়ের! পরস্পর কহিতেন 
ধন মান যায় ষাউক ধর্ম রক্ষা কর২ হিন্দুস্থানের লোকেরা কহিত বাবা ধরম্‌ রাখ ২ 


ডঃ চত্বওব্যাদগাত্রে লেক্কা ক্লে ভি 


এই ভয়ানক সময়ে মহাঁরাজাধিরাঁজচক্রবন্তি ইংলগাধিপতির এপ্রদেশ অধিকার হুইবায় 
কেমন হইল যেমন তৃণকাষ্ট নিশ্িত গৃহদাহ হইতেছে এমত সময়ে এ গৃহোপরি মুষলধারে বারি 
ব্ষণ হইলে এ গুহস্থিত ব্যক্তিদিগের ষেপ্রকাঁর আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন । অর্থাৎ 
পূর্বেবোক্ত ছুংখ সকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাঁশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য 
ব্যবসায়ে কালযাপন হয় । বাজ। কে কখন কেহ দেখে নাই লোকেরদিগের এমনি সংস্কার 
হইয়াছিল বাজার নাম শ্রীশ্রীফুত কোম্পানি বাহাছুব পল্লীগ্রামে অছ্যাপি অনেক লোকের এমত 
বোধ আছে এজন্য সন্বিচারাদিতে স্থুখপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং ধার্ষিক 
নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের উচিত কন্ম প্রতিদিন রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন 
তাহার! অগ্ঠাঁপিও কহিয়া থাকেন কোম্পানি দীর্ঘাফু হউন আমারদিগের দেশে কোম্পানি 
বাহাছুর চিরদিন রাজত্ব করুন-_ 

যগ্চপিও কোম্পানি ইজারাদার বটেন কিন্ত রাজার ন্যায় প্রজাদিগের পালনের নিমিশ্ 
যত্ব করিয়াছেন কাহারও ধন্ম হানি ন| হয় স্বব্বধন্ম যাজনপূর্ববক ব্ষয় কম্ম বা রাজাদি দত্ত 
বিত্তভৃমি ভোগ করত কালযাপনের কোন বাধা জন্মান নাই এবং বিগ্যাচচ্চা যাহাতে হয় 
তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে সকলেই স্বখী অপর বর্তমান গবরনর জেন্রল 
শ্রীশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেষ্টিঙ্ব সাহেবের এপ্রদেশে শুভাগমন হইলে জনরব হইল যে এ বড় 
সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে পরম দয়ালু যাহাতে ইহারদিগের ধন মানের বৃদ্ধি হয় তাহা 
করিবেন তাহার প্রমাণো কতক২ং দেখা [ শুনা ] গিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকাশ হয় যাহার 
ইচ্ছ! বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে অতি কঠিন 
ছিল অর্থাৎ অত্যন্ন লোকের সহিত বড়সাহেবের দেখা হইত এবং ইংবাঁজের অধিকারাবধি 
নিষেধ ছিল এতদ্দেশীয় হিন্দু কিম্বা মোৌছলমাঁন পাঁলকী ইত্যাদি যানারূঢ হইয়! গড়ের মধ্যে 
গমন করিতে পারিতেন না শ্রীশ্রীযুতের অন্ুজ্ঞামতে এক্ষণে অনায়াসে যানবাহনারোহণপূর্ববক 
সকলেই গমনাগমন করিতেছেন । অপর শুনা! গিয়াছে যে এতর্দেশীয়দিগকে জজের বর্দে 
ভাবার্পণ করিবেন বিশেষ বেতনও দিবেন ইত্যাদিবপ কত প্রকার দয়ার কথা উখিত 
হইয়াছে-__ 

অভাগ! হিন্দুদিগের ভাগ্যহেতুক এঁ পরম দয়ালু কোম্পানি বাহাছুর একেবারে নির্দয় 
হইয়। নিফর ভূমির উপর করস্থাপনের আইন করিলেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পধ্যস্ত 
ধনহানি হইবেক তাহা! বিবেচনা কে না করিতে পারিবেন ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্মহাঁনির 
সুত্রপাঁত করিলেন অর্থাৎ সতীধন্ম একেবারে লোপ করিবার আজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন... 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯1 ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
লাখেবাঁজ ভূমি 1--আমরা পরমাহলা'দ পূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তর কালে কোন নিষফর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার 


সমাজ . ৩৬১ 


উপস্বত্বের অদ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না। অতএব ভূম্যধিকারিরদের সনন্দ কৃত্রিম 
হইলেও যদি তাহার! অর্ধেক উপস্বত্ব ভোগী হন তবে বোধ করি যে ভূমি বাজেরাপ্ত করণেতে 
তাহাদের প্রতি যে নির্দয়াচরণের ভয় ছিল তাহা দূর হইবেক। 

কিন্তু এই আজ্ঞা প্রকাশ হওনের পূর্বে যে সকল ব্যক্তিরদের ভূমিতে অধিক কর নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে কি করিতে হইবে । আমর! বিলক্ষণরূপে জানি যে তীাহারাও 
গবর্ণমেন্টের নিকটে এমত দরখাস্ত করিবেন যে এইক্ষণে অন্যান্য ভূম্যধিকারিরা যেরূপ 
ভোগবান হইবেন তদ্রপ অনুগ্রহ আমরাও পাইতে পারি। গবর্ণমেন্ট য্দ্যপি তীাহারদের 
প্রার্থনা সফল! করেন তবে আমারদের পরম সন্ভোষ জন্মিবে। এইক্ষণে ভূমির কর ন্যুন 
করণ বিষয়ক আজ্ঞা আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম | 

“আমার প্রতি নিফর ভূমির উপস্বত্বের অর্ধেক কর বসাওন বিষয়ক এই আজ্ঞা প্রকাশ 
করণের হুকুম হইয়াছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কৌন্সলের প্রসিভেন্ট সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনব 
জেনরল বাহাছুপের সম্মতিক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও বিহার ও উড়িষ্যার দেশের 
মধ্যে বাজেয়াপ্ত করণের হুকুম অনুসারে যে সকল নিক্ষর ভূমি কর বসাঁওনের যোগ্য এবং 
চিরকাঁলীন বন্দোবস্তের উপযুক্ত হয় সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত যগ্যপি পূর্বকার লাখেরাঁজ- 
দারেরদের সঙ্গে হয় তবে রাম়তেরা ষে খাজন। দেয় তাহার অর্ধেক কর স্বরূপ বসান যাইবে 
কিন্ত দি পূর্ববকার লাখেরাজদার অপনি এঁ ভূমিতে রুষি করেন তবে তাহার উপস্বত্ের 
অর্ধেক কর বসান যাইবে । 

“কৌন্সলের শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রসিডেণ্ট সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে গত জুলাই মাসের 
১৫ তারিখে আমার যে পত্র তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এমত হুকুম 
ছিল যে যেপধ্যন্ত এই কল্প সম্পন্ন না হয় সেই পধ্যন্ত এই২ প্রকার ভূমির উপরে উপস্বত্বের 
অদ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না সেই পত্র তোমারদের প্রাপ্ত হওনের তারিখে বঙ্গদেশের 
শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব কর্তৃক যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত মঞ্জুর হয় নাই সেই 
ভূমির বিষয়ে উপরি লিখিত হুকুম চলিবেক 1” 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৪৩ | ৬ মাঘ ১২৪৬) 
নিষ্ষর ভূমি ।-_কিয়ৎকাঁল হইল পাঠকমহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে 
গবর্ণম্টে অভি বদান্যতা পূর্বক এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের পর্‌ 
অবধি যত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার উপর কেবল অদ্ধেক কর বপান যাইবে । এই 
অন্রগ্রহেতে ষে সকল লোকের ভূমির উপরে কোন কর স্থাপন হয় নাই তাহারদের মহা! সস্ভতোষ 
জন্মিল এইক্ষণে শুনা গেল যে এ সন্তোষ সর্বসাধারণের হয় এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয্সাছেন ষে ১৮২৮ সালের ৩ আইন ক্রমে ধত নিষফর ভূমির উপর কর নিদ্ধার্যা হইয়াছে সেই 
তাবৎ ভূমির উপর অদ্ধ কর নিরূপিত হইবে । ইহা হওয়াতে আমারদের বোধ হয় যে 
6৬ 


৩৬২ স্যওব্যাদ প্পত্রে ক্র জেন কথা 


নিষ্ষর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যাপার অতি শীন্্র নিষ্পতি হইতে পারে। যেহেতৃক বোধ 
হয় যে প্রায় সকল লাখেরাজদারের1 নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দম! 
না করিয়া বরং লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্ধ কর 
স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন । 


(২৯ মে ১৮৩০ । ১৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 

মফঃসলে দারোগার স্থুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা 
লিখি । কোন গ্রামে ষ্ঠপি ডাক্বইতি কিন্বা চুরি অথবা খুনি ব৷ দাঙ্গা হঙ্গামের স্থুরতহাল 
উপস্থিত হইল তবেই দারোগা! বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় 
উপস্থিত হয় প্রথমে স্ুরতহালে চাসার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের 
কি হাল করিবেক তাহ। স্থির করিতে পারে না শেষ হাঁড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থ 
সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমধ্যার্দাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি 
জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়! 
দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে 
তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমীণ হইল ইত্যাদি 
লিিয়! হুজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দাবরোগাঁকে শাঁজা দিয়া কর্শহইতে 
দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্নিয়ম হইলে ভাল হয়। 
_ চক্ড্রিক । | | 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬1 ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 

যে অবধি পোলীসের নৃতন বন্দোবস্ত মৃত কর্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার 
শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ 
প্রবেশ করিতে পারে নাই সে সকল বাটাতে অনায়াসে সিধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং 
অগ্যাপিও হইতেছে কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না । 

দ্বিতীয় । বাহাজানির জাল! কি কেহ কখন জানিতেন এইক্ষণে টাকা লইমা রাস্তা. 
দিয়! দিবসে যাওয়া কি ভয়ানক হইয়াছে তাহা তাবৎ ধনী লোক অনুভূত আছেন কতশত 
লোকের স্থানে রাস্তায় টাকা কাঁড়িয়! লইয়াছে ও লইতেছে বেণিয়ারা টাকার দোকান করে 
রাস্তার ধারে ছ্বের দ্বারে টাকার তোড়া এবং কতক ছড়াইয়! রাখিয়া! কায়বার করে কোন 
কালে কাহারো টাকা কেহ কাড়িয়া লয় নাই এইক্ষণে তাদৃশ ভাকাইতীর সংবাদ মাসের মধ্যে 
কত শুনা যায়। 

তৃতীয় । বস্তা ঘাট 'গলি ঘুজিতে দদ্ধ্যান্ন পর কি মন্ষয নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে 
পারে বিশেষতঃ শীতকালে এক জন বা ছুই জন গমন করিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র 


সমাজ ৩৬৩ 


হরণ করে তাহাতে শাল রূমাল হউক আর স্থতার কাঁপড়ই বা হউক তৎক্ষণাৎ কাঁড়িয়া লয় 
এমত প্রায় প্রতি দিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সন্বাদ পাওয়া যায় এসকল সম্ণচার 
পোলীসে বড় রিপোর্ট হয় না যেহেতু পথিক উদাসীন বা ভদ্রলোক এপ্রকারে দ্রায়গ্রস্ত হইলে 
ক্ষান্ত হইয়া থাকেন ক্ষান্ত না হইলেই বা কি হইতে পারে কেন না কাহারে! বাঁটাতে চুরি 
হইয়াছে সি'ধ মহানায় বাটার মধ্যে চোর ধরা পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের আইন মতে 
তাহার! নিরপবাধী হইয়া খালাস পায় এমত শত২ লোক খালাস হইয়াছে ও হইতেছে অতএব 
রাহাজানি যাহারা করে এআইন মতে তাহার! পরম সাধু সর্টিফিকট পাইয়া! খালাস পাইবেক 
ইহার সন্দেহ কি ইত্যবধাঁনে কেহ কোন স্থানে বস্ত্াদি অপহারককে ধৃত করিতে পারিলেও 
ক্ষান্ত হন । 

চতুর্থ। পথিক বা দীন ক্ষীণ ব্যক্তির উপর বলবান লোক দৌরাত্ম্য করিলে তাহার 
নিস্তারের কোন উপায় নাই যেহেতু কেহ কাহাকে মারিপিট করিলে পোলীসে যাইয়া নালিশ 
করিতে হয় উদাসীন লোক তাহাতে পারক হয় না এই সাহসে যে যাহাকে মনে করে অনায়াসে 
মারিপিট করে ইহাতে রক্ত পাঁত হইলেও প্রহারিত ব্যক্তির পক্ষে কেহই কথাটি কয় না 
এজন্য কত লোক রাস্তায় মারি খাইয়। বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ধক পলায়নপরাঁয়ণ হয় ভাহা কি 
পোলীসের মাজিস্ত্রেট সাহেবের? জ্ঞাত নহেন । 

পঞ্চম । গোরা বা ইহুদি আরবাদি জাহাজি খালাসি ও বাবুচি সোকনিপ্রভৃতি মূর্খ 
ফিরিঙ্গি লোক রাস্তায় কিকি দৌরাত্ম্য না করে ভদ্রলোকের জানান! সোয়ারি যাইবার সময় 
কতবার দুর্ঘট ঘটনার সম্বাদ পোঁলীসে হইয়া মোকদ্দম! হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে 
পারেন তত্ভিন্ন রিপোর্ট হয় নাই এমত কত আছে অনেকেই আপন মানরক্ষার্থ তাহাতে নিরম্ত 
হইয়া থাকেন। . 

ষ্ঠ । খুন বিষয় পূর্বে কি এত খুন খারাবী হইত এবিষয় মাজিস্ত্রেটে সাহেবদিগকে 
সাক্ষি মানি তাহাবাই ষথার্থ কুন যদি তাহারা না! কহেন তথাপি রিপোর্ট ব্হী দেখিলেই 
সকলেই জানিতে পারিবেন । এসকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না! নিখিয়া অন্গমান সিদ্ধ কথাই 
লিখিলাম আপত্তি উৎপত্তি হইলে সপ্রমাণের আটক কি। 

এইসকল উৎপাত ঘটিয়াছে কেবল নৃতন বন্দোবস্ত হওয়াতে ইহা কি হরকরার লেখক 
অস্বীকার করিতে পারিবেন ষদি স্বীকার করেন তবে বাজ। বাহাদুরের, পরামর্শ অপরামর্শ বলায় 
বালকত্ব প্রকাশ কর! হয় কি না।- চন্দ্রিকা । 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ১৮ পৌষ ১২৪৩) ৰ 
পোলীসের দারোগার। চুরি ভাকাইতির এবং মাজিস্ত্রেট সাহেবর্দিগের আজ্ঞাপ্রামীণিক 
তদধারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পল্রপ্রেরকের 
লেখ! প্রমাণে আমর! তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ, হয় 


৩৬৪ ৪২ গানে স্লেব্ষা তেলে আক ু 
মফঃসলের পোলীসের যে নৃতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল 


মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক। 
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-জ্াানান্েষণ। 


(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭ | ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

শ্রীযূত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু।-প্রিয় সম্পাদক মফঃদল সম্পর্কীয় পোলিসের 
কাধ্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেনট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষম শ্রবণে 
পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাৰধি আমার প্রার্থনা! ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা 
জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিত্র প্রজার! যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেন্ট কৃপাবলোকনপূর্বক 
তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্বে শুনিয়াছি মফঃসলের 
পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকন্মই নাই বিশেষতঃ বদ্ধমানে 
আপিয়! পোলীসের হন্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম । সম্পাদক মহাশয় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্ন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসস্তকুমারী ফৌজদারী 
সম্পকীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বদ্ধমানে থাকিয়া 
তাহার কর্ম নির্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাহার পরিবারেরা 
আমার বিপক্ষ স্ৃতরাঁং তীহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হুইল। একারণ আপন 
সন্ত্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে 
তদুপযুক্ত সম্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন 
আমলা লোভেতে উন্মত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয় পাঠাইল “আমি এক দিবস বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” কিস্ত পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ত্বণ। আছে। 


2 '- 'আমাজ, ২ ৩৬৫ 


অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ ছুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার 
নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি & পরবানাহুরূপ কাধ্য করিব 
না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্বমার ভয় দেখাইয়! আমার স্থানে বিলক্ষণ ভাত মাবিবে। 

এ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়! বাসা করিয়া 
রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাঁকিম জিলা এবং বাসাতে কত 
লোক থাকে আর কখন .কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং এ বাবু 
কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে 
হইবে যদ্দি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় খন যে লোক আসিবে তাহার 
আপিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়! খানায় পাঁঠাইতে হইবে । আমি তাভার এইরূপ অসম্রমের 
লেখ। দেখিয়া একেবারে ক্রোথে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ :আমলাকে 
প্রতিফল না দিয় জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্তীয় শ্রীমতী মহারাণী 
বিকটোরীয়ার প্রজা তাহার অধিকারের মধ্যে যথা ইচ্ছ! স্বেচ্ছাপূর্ধক বাস করিতে পারি 
তাহাতে পালিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধো নিষেধ নাই । 
তবে এ আমল! আমাকে এপ্রকার অসম্রমের শব কি কারণে লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এই 
বিষয় মাজিজ্প্েট সাহেবের নিকট লিখিয়] পাঠাইলাম কিন্ত বিজ্ঞবর মাজিস্প্েট সাহেব এবিষয়ে 
আমার প্রতি সদ্যবহার করিয়াছেন । পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার 
এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব । 
তাহাতে এ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল 
কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই । 

কোন২ আমলা অত্যন্ত দুরাঁচার বদ্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাঁকাইতির গন্ধ পাইলে 
গরীব প্রজারদের শবীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ 
মাসে এক ঘরে তিন্ট! স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে এ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ 
শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং এ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় 
তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাক। নিয় ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার 
দুফন্দের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ক্রেটে সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য 
জ্ঞাত করিব ।-_-শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ | 


( ২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ | ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 
শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু।--অদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
ইতিম্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন 
তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি 
উক্ত দাবোগার প্রতি স্থদ্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে । যেহেতুক এ দারোগা! বাবুর 


৩৬৬ হওব্বাদ পাত্রে সেক্াবেনেল্র কথা 


প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনরূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে 
নহে কিন্তু ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে 
অতএব তাহার প্রতি অন্যায় দোষ উদ্ধার করা আমার উচিত । এবং এ দারোগা বাবুর 
নামে যে পরবান! দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেটে সাহেব যে তাহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে 
এ সাহেব যে আইনমত কর করিয়াছেন এমত বলিতে পাবি নাঁ। যেহেতুক বাবু এ 
নগরের মধ্যে আগন্তক লোক বটেন এবং দারোগ। তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা 
করেন তাহা উক্ত আইন অন্সারে তিনি জিজ্ঞানা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের 
বোধে আরো তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী 
মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিষিত্ত প্রবেশ করেন তাহা! আমি যেমন অবগত 
তেমন এ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন । কিন্তু ইউরোপীয় মাজিস্ত্রেট সাহেব দ্াবরোগার 
প্রতি যেরূপ হুকুম করিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত না হইয়াই করিয়া 
থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দ্।রোগা আমলা বলপূর্বক টাকা ঘুল লইতেছেন 
তাহা এততন্রপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও এ উতৎকোচের সম্পর্ক ছিল 
কিন্ত তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহই তেও টাকা লইয়1ছে । 
আমি জানি যে তাহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাহার 
' উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না। 

কথিত আছে যে বাবু এ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপৃক্ষ 
হইয়াছেন। যদ্যপি এ পত্রলেখক এ সকল গ্রপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে 
আমি করিব তিনি তাহা অপহ্নব করিতে পারেন করুন। সে যা হউক লেখক আপনাকে 
তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদুরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে 
পারি যে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সম্বাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন । অতএব কোন- 
প্রকারেই তাহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদ্দি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
না করিতেন তবে তাহার মঙ্গল হইত ও সন্ত্রম বজায় থাকিত। এবং আমারে এই বিষয়ে 
এপর্য্যস্ত লিখন আবশ্যক হইত না। 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ ।- ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) ূ 
"আমি শুনিতেছি শ্রীয়ুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিক কষ মল্লিক 
আমলারদের কন্দেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাই তাহারদিগের ইচ্ছা! যথার্থ বিচার 
করেন অতএব "আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন ।-- 
কল্যচিৎ বদ্ধমানবাসিন। 


ফামাজ - ৩৬৭ 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৫ মাঘ ১২৩৯) 

আমরা শুনিয়। অত্যান্তাহলাদিত হইলাম থে ইগ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল 
শ্ীযুত বাদশাহ অনুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর 
কাধ্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কাধ্য এবং যে মোকদ্ম।তে খ্রীষ্টীয়ানের। লিপ্ত এমত মোকদ্দম। 
নির্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাঁশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে 
পালিমেন্টের এই ব্যবস্থা ও অন্তান্য ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবব্নর্‌ জেনরল 
বাহাছুরকতৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত 
পরাক্রম অপিত হইয়াছে তত ইঞ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবাধ হয় নাই। এইক্ষণে 
আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ পদাভিষিক্ত এ সকল মহাশয়ের! 
কেবল স্বার্থবিবয়ে না খাটাইয়া দেশ হিতার্ধে খাটান | 


(২ মার্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯ ) 

গবর্ণমেণ্টকতৃ্ক এতদ্দেশীয় লোকেরদের কম্মে নিয়োগ 1-_পাঠক মহাশয়ের অবশ্য 
অবগত হুইয়! থাকিবেন যে এতদেশীয় লোকেরদের তিন রাক্গধানীতে মাজিস্স্েটাকশ্ম 
নির্বাহকরণ এবং গ্রান্দজ্বরীর কম্মে নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় শ্রীস্টীয়ান লোক 
পক্দ এমত মোকদ্দমার বিচারকরণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পালিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় এ 
ব্যবস্থার প্রন্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোর্ট অফ ডেরেক্তর্স সাহেবেরা যথাসাধ্য 
তদ্বিষযয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু এঁ ব্যবস্থাতে তাভারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও 
বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চার্লস গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত এ ব্যবস্থা 
পালিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলগ্রীযুত গবব্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌববাস্বিত পদে নিযুক্ত 
হইলেন মেই নিয়মে কোর্ট অফ উৈবেক্তর্স সাহেবেরা স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত্ত এই 
নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা. করিলেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না। যে 
মোকদ্দম! ইহার পুর্ব্বে মফঃদলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই 
সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাহারা অবশ্য 
গ্রান্দজুরীর কন্ম নির্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলন্ধি হয় যে 
নৃতন, ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উখ্বাপিত হুইয়্াছিল তাহা! এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন 
সম্রম বা বিশ্বাসের কর্দে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্প সাহেবেরদের মধ্যে যে 
অল্পসংখ্যক মহাশয়েরা এতঘ্বিষয়ে আপনারদের পূর্বকার অবিবেচনা ত্যাগ বি পারেন 

নাই ঈদৃশ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে । 
১৭৬৫ সালে ইঙ্গলগ্ীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণাবধি এতদেশীয় 
লোক্েরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চলিয়া আলিতেছে। তন্মধ্যে বন্তমান নিয়ম তৃতীয় । 


৩৬৮" গ্য্বাপে পাত্রে স্েক্যান্লল্র কথা 


ইঙ্গলণ্ীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণষেণ্টকর্তুক এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রপ পরাক্রম ও 
বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য । তৎকালীন ইঙ্গলণ্ীয় কর্তা মহাঁশয়েরদের এমত বোধ 
হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক 
দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলপ্তীয়েরদের বাঁজ্যের স্থ্যসভাবনা । দেশীয় মুখ্য শাসনকশ্খ কৌন্দেলি 
সাহেবেরদের হস্তে অপিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ সাধারণ 
ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই অর্পণ 
হইল। তিন স্থবাসম্পকীঁয় তাবৎ আদালতের কাধ্য বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও বিনাশাধঘনরূপে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতট্দেশীয় প্রধান কম্মকারক সাম্*ংসরিক ৯ লক্ষ 
টাকার ন্যুন বহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাছুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক । 

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে এ নিয়মের সমূল পরিবর্তন হইল এবং 
গবর্ণমেপ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূুর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ 
পরাক্রমই অপিত ছিল পরে বিশ্বান্ত ও ঝুঁকির সমুদাঁয় কাধ্যহইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন । তৎ্সময়ে কর্তা মহাশয়েরদের মনে এমত 
জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকাধ্য নির্ববাহার্থ যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন 
তদস্ুসারে প্রজাগণের ছুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দানশৌগুতার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া তাহারা অতিসঙ্কৃচিত কার্পণ্যবত্মর্শবলম্বী হইয়া সম্ভ্রম ও লাভজনক সমগ্র কম্মহইতে 
দেশীয় লোকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় ষে কর্মকারক সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
তাহাকে ৫০০ টাকার ন্যুন বেতন নির্ধাধ্য করিলেন। এতদ্রপে দেশীয় লোকেরদিগকে 
বহিষ্ষরণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পকীয় সাহেবেরদের অপূর্ব ব্ূপ বেতন বৃদ্ধি হইল এ 
বুদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীধুত কোর্টনি স্মিথ সাহেব 
পালিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকন্ুত কহিলেন যে অন্যায়রূপে টাকা লওনের 
কোন ওজোবর ন1 থাকে এইনিমিত্ত বেতন বৃদ্ধি হয় । 

এইক্ষণে সরকারীকাধ্যের নিমনমের পুনর্বার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বংসরাবধি 
এতদেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেন্টের কাধ্য স্পর্শ কবিতেও ন1 দিয়! এইক্ষণে দৃষ্ট হইল . 
যে তীাহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয়' নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে থে 
পূর্ববাপেক্ষা তাহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ধতোভাবেই 
উচিত। অতএব এই বিবেচনা সফলকরণার্থ তাহার! বিচারাসনে উপবেশন করিতে এবং 
ইউরোপীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগুরুতর.. মোকদ্দমীসকল 
নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাঁবিশিষ্ট হইলেন । নিয়মের এতদ্্রপ পরিবর্তনহওয়াতে আমারদের 
পরমাহলাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমমঙ্গল হইবে এমত, প্রত্যয় 
আছে। আমারদের আবে! এই (প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববং বিরুদ্ধবত্বলম্বন করিয়। 


সমাজ ৩৬৯ 


যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কাধ্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন 
এবং জন্্রমজনক উদ্যোগের তাঁবং পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্যকাধ্য যে 
হয় নাই এমত অবশ্য কহা যাইতে পাবিত। এ মহান্ুুভবকাধ্য নির্ববাহার্থ যত বুদ্ধি ও 
দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্তে এমত আমারদের 
নিতান্তই বোধ আছে । যে মোকদমায় কোন স্বার্থ নাই এমত মোকদ্দম1! যদি এতদ্দেশীয় 
কোন বিজ্ঞবর স্থৃশিক্ষিতের হস্তে অর্পণ করা যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় জজসাহেবেরা 
যদ্রপ ন্যায় ও বিধ্যন্ুসারে ততকাধ্যের নির্বাহনিষ্পত্তি করিতেন তদ্রপে এতদ্দেশীয় 
মহাঁশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই । 
পরস্ত আমর! এতদ্রপ রীতিপবিবর্তনে উল্লসিত বটে কিন্ত সামান্যতঃ দেশের মধ্যে 
লোকসকল তাদ্ৃশ আহলারদ্দিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফঃসলের 
ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় 
তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক স্কগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে 
এতদ্দেশীয় লোকের! যে নৃতন আদালতের কর্শে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের 
নিতান্তই মোকদ্দম। করিতে হইবে তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতা প্রযুক্ত 
উৎকোচের ভয় ত্রাহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে । কম্মকাঁরিরা ভাবি বেতন পাইয়াও 
অন্তায়রূপ টাঁকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্পেও উদয় হয় না 
বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহারা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের 
লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদ্দপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রপ যে লালসা 
জন্বিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌবব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের 
দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই । অত্তএব তাহারদের এই বোধ যে ধাহাবর! 
কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ কৰিয়াছেন এবশ্িধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমর! 
বদ্ধহত্তপদ্ হইয়া একেবারে অকুলসমুব্দে নিক্ষিপ্ত হইলাম । 
ডাকের দ্বারা ঈদৃশ আর্তনাদস্চক লিপি আমরা নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি এবং 
ধাহারা এ মুনসিফপ্রভৃতি পদাকাজ্ষ নহেন তাহারদের দ্বারা এমত আক্ষেপস্থচক উক্তি 
প্রায়ই আমারদের শ্রবণগোচর হইতেছে । কিন্তু যদ্যপি এতদ্বিযয়ে আমারদের স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত করা স্থকঠিন তথাপি কহি যে আমাদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর 
আমীনপ্রতৃতি বিষয়ক আইন যে দিবসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক জারী করেন 
তদ্দিবসপধ্যস্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্তায়রূপে ধনোপার্জনের লালসাতেই 
সরকারী কাঁধ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যত লোকের হস্তে পরাক্রম ছিল তাহারা 
তৎপরাক্রমই কেবল ধনোপার্জন্র উপায়বিনা আর কোনরূপ জ্ঞান করিতেন না এবং 
ধাহার যে কন্ম তিনি তৎকমশ্মের দ্বার! অন্তায়দ্ূপে ঘত উপার্জন করিতে পারিতেন তত 
উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্মাবিরদ্ধ নহে এষত তাহার দৃঢ় জ্ঞান এবং ষে ব্যক্তি উভয় 
9৭ 


৩৭০ ঠ্গযাদে গাতে স্ক্যান কথা 


পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তিকে পুনর্বার এ টাকা ফিরিয়া দিতে ক্রুটি 
বা বিশ্বাত হইতেন কেবল এবকিধ ব্ক্তিরই মানহানি হইত । কাধ্যের এই গতিক আমরা 
যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ ছিল যে এতন্দ্রপ 
ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মৃূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা সর্বসাধারণ লৌকের মধ্যে 
এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তি আফ্মুপধ্যস্ত তাহা উৎপাটন হওয়! 
দুঃসাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা যে কি স্থফল জন্মিবে 
তাহা কালে প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তিরা সরকারীকাধ্য প্রাপ্ত হইয়া তত্বারা অন্যায় 
লাভ গ্রহণ কখন অন্থুপযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি 
যে ভারি বেতন পাইয়া অথবা অপমানের ভয়ে ষে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে 
কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত । 

কিন্তু যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীন্প্রভৃতির আইনের দ্বারা এ কুৎসিত নিয়মের 
কুধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লোককে কন্মে বহিষ্কৃত বাখণের পূর্বব নিয়ম যে পৰিবন্তিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সন্তোষ আছে যদি লোকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় 
এবং তাহারদের প্রতি খুব চৌকী দেওয়া যায় তবে সারলারূপে কন্মনিব্বাহের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু ভীহারদের প্রতি ষদি নিত্যই অবিশ্বাস করা যায় তবে তীহারদের দ্বারা যথার্থ 
কাধ্য প্রাপ্ত হওয়া ভার হইবে । কালক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ও স্বভাব পদ্দিবর্তন 
হইবে। এই নূতন যে কশ্শকারকসাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের উপর গবর্ণমেন্টের 
নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাহারা যদি দোষ করেন তবে সম্বাদ পত্রের ছারা তাহা ব্যক্ত "হইয়া 
তাহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্ধসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমেং স্নীতির 
পক্ষেই হইয়া আসিবে । পরে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসোষ্ঠব হইয়া এবং 
ইউরোপীয়েরদের পূর্ববাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়! এতদেেশীয় কশ্মকারকেরদের স্বভাবের 
নৈর্মল্য ও মানবৃদ্ধি হইবে । ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলগুদেশীয় জজেরাঁও উৎকোঁচামিষচক্রের 
বহিভূত ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতরেশীয় ব্যক্তিরা যেমন উপাসক 
তেমন ইজলগ্ড দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান জজসাহেবও ছিলেন এমত দুষ্ট হইয়াছে অতএব 
যে নান! উপায়ে ইঙ্গলণ্ীয় জজসাহেবের1 সন্ত্রম ও হ্যাধ্য বিচারের বিষয়ে অপুর্বরূপ 
খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন তছুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তত্তল্য ফল কিনিমিত্ত হইতে 
পারে না। 


(৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪০) ও 
সুপ্রিম কোর্ট এই বৎসরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং 
গ্রান্দজ্ুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে 'লিখিত মহাশয়ের নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু 


সমাজ .. ৩৭১ 


বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বাধারুষ্ণ মিত্র ও শ্রীযূত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত 
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড বৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার 
গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিষুক্তহওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কাব্যসকল অতিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে স্প্রিষ কোর্টের বিচারের কম্ম নির্বাহার্থ ইউরোপীয় 
প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্দেশীয় প্রজারদ্দিগকে কাধ্য করিতে দেখিয়া ধাহাঁরা অতিসস্তষ্ট 
হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্যান্য 
কাধ্য নির্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কাধ্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে । ইহার পূর্বে 
তাহারা গ্রান্মজুরীর কার্যে নিযুক্ত হইতে এবং শ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদ্দম! উপস্থিত হইলে 
ক্ষদ্রজুরীর কার্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন তদিষয়ে আমার খেদ পূর্বে জ্ঞাপন করিয়াছি 
এইক্ষণে এ নিয়মের পরিবর্তন হওয়াতে যথেষ্ট আহ্লাদ যেভেতুক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় 
সাহেবেরদের সহযোগহওয়াতে দেশের উন্নতি ও গবর্ণমেণ্টের কাধ্যনির্ব্বাহার্থ সছুপায়সম্ভীবনা-*-। 

বর্তমান গ্রান্দিজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম দেখিয়া আমারদের বোঁধ হইল যে 
অতি গৌরবাদ্িত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে এ কাধ্যে নিযুক্ত সাত জনের 
মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে 
পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার 
মধ্যে যেমন পরাক্রাস্ত তাদৃশ অপর ছুর্লভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে 
প্রায় সর্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীযুত বাবু ন্বাধামাঁধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ত্রাস্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান ফলত ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 
ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্েশীয় যে মহাশয়ের! প্রথম 
গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন তাহারদের মধ্যে যে ঈদূশ ব্যক্তি আছেন ইহা! দর্পণে টুকিয় 
রাখিতে অস্মদাদির মহাসস্তোষ আছে ।. 


(২০ জুন ১৮৩৫ । ৭ আষাঢ় ১২৪২) 


শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাঁজিজ্্রেট সন্ত্রমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ 
শ্রীযৃত কিভ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত 
হইয়াছেন। ইহারদিগকে এতদ্রপে নিযুস্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিমেন্ট এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পীসী কর্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন এ 
আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্েটেরদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে । 


৩৭২, হনংব্বাদ পত্রে (ক্যান শা 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 
কলিকাঁতার মাজিস্ত্রেট ।+_এতদ্দেশীয় ও ইস্টিগ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ত্রেটা 
কণ্মধে নিযুক্ত করিতে পালিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপাঁলনার্থ গবর্ণমেপ্ট নিশ্চয় 
করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কলিকাতার মাজিস্ত্রেটা কন্মে স্থুকতিকরণপূর্বক 
নিযুক্ত হইলেন । বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর ও ০ বাবুরাধাকাস্ত দেব 
€ শ্রীযুত জেম্স ক্ষিড সাহেব । 


(৮ মাচ ১৮৩৪ । ২৬ ফাল্ধুন ১২৪০) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু ।-_...পুর্ব্বে এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙজগদেশে 
লোকসকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে 
মনুয়্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে পাবিত না পরে যদবধি শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজ্যাধির্গাঁতি 
অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাদুর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও 
শীসনকরাতে অনেক নিবারণ হইয়া যদ্যপিস্াঁৎ গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্কা প্রায় রহিত 
হইয়াছিল তথাচ জিল! মুরশিদাবাদের নিকটবন্তি পলাসিনামক প্রচরদ্রুপ বিখ্যাত এক স্থান 
আছে তৎস্থানস্থ দন্থ্যভয় ব্যাপককালপধ্যস্ত সম্যক্গ্রকারে নিবারণ হয় নাই তদন্ুরূপ জিল! 
কষ্ণনগরের শামিল বাগের খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কলিকাতার সাঙ্ষিধ্য কোঁন্নগর 
আড়িয়াদহ টিটেগড় এবং চাপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে শঙ্কা ছিল কিন্তু 
বিশেষরূপ ব্যাপককালপধ্যস্ত জিল! হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরন্রপ স্থান এ 
স্থানঅবধি গুপ্তিপাড়াপধ্যন্ত ইহার অস্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে যে সমস্ত 
স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্ষিদ্বে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যছ্যপি 
রাঁজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ এ দৃরাত্ম। নির্দিয়দিগের নিষুরতা 
ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় 
মহোৎসব শ্রীশ্রী শারদীয়া পূজার প্রাকৃকালে ছুরাত্মাদিগের কুকর্শ ক্রমিক প্রকাঁশ হইয়াছে 
এই স্থূল লিখিলাম ৷ যদি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ভাষাস্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় 
মুদ্রাঞ্ষিত করিয়! দুষ্টদিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার স্থগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ 
করেন তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমজ্ত বিষয়- 
শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার টাটনর্ হয় তবে গ্রান্থ 
করিলেও করিতে পারেন । « 
.. তদ্ধিশেষ এ ছুরাত্সাসকলে শুন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ 
বাজশাসনের দ্বার! অবশ্য নিবারণ হওয়া কোন্‌ বিচিত্রকথ! পূর্বে যেমত অত্যন্ত অত্যাচার 
ছিল তাহাও বাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতছর্ষে উভয় পার্থ 
রাজধানীঅবধি স্থানে এ সকল কুকম্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাছুর্ভাব অত্যন্ত 


অমাজ | ৩৭৩ 


বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ ঘাটে পরমিট ও 
নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই সকল স্থানে ভাগীর্থীর উভয় 
পার্থে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রহ 
স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর মধ্যে চর আছে উভয় পার্খে পথ 
এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর ছুই পান্সি নিযুক্ত দুই২ চৌকীর 
পাশ্সি নিযুক্ত থকিলে উভয় পার্খের চৌকীর পান্সি আপন২ সরহদ্দপধ্যন্ত দক্থ্যভয়নিবারণার্থ 
ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন এ কুকম্মশালিদিগের স্বীয় ধন্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না 
এবং এ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগবাদ্বারা বাছ্যোগ্যম করিলে সকল লোকেই 
চেতন থাকিবেক পরে ষে গ্রামে ছুষ্ট লোকসকল বাস করে অবশ্ঠ তদগ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে 
অবগত আছেন অতএব রাঁজসম্পকাঁয় অথবা জমীদারসম্প্ীয় লোঁকদ্বার৷ এঁ সমস্ত গ্রামস্থ 
ভদ্রলোক লইয়া স্ুরতহাল করিয়! ছুষ্ট লোক যে গ্রামের মধ্যে বাঁস করে তাহ৷ 
নির্দিষ্ট হইলে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত্র 
তলবার ছড় বল্পম এবং তির ধন্কপ্রভৃতি যাহা পাওয়1 যাইবেক এবং তাহার বাটার নিকটস্থ 
পুক্ষরিণী অথবা ডোব! কিম্বা কোঁন জঙ্গল থাকে তাহা অন্থসন্ধানের দ্বারা যদি কোন অস্ত্রাদি 
প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পর্কীয় লোকের নিকট কিন্বা জমীদারের তরফ লোকের নিকট 
প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত ছুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লওয়া উচিত 
যে সেই সকল ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্থানাস্তরে গমন করিতে না পারে. 
যাপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের 
কারণ বাত্রে তাহার যাঁওনের প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার 
দিয়া যেস্থানে এবং যাহার নিকট ষাঁইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া! লেখাইয়| দিয়া যাইবেক 
এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত দুষ্ট লোক গ্রামের মণ্ডল 
ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া এঁ কুকর্মে পুনরায় প্রবর্ত হয় তবে মণ্ডল ও পাইকের 
স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহাঁরদিগের সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে 
জলে কিন্বা স্থলে কোন মন্ষ্যাদির ছুষ্ট লোকের ছ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় 
তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত হইতে হুইবেক আর চৌকীর পাদ্সি বেশী: রাখণের 
যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে ফগ্যপি ইহাতে রাজার কিছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ 
হয় তবে তাবৎ লোকের প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার 
আছে এবং লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পাবে না এবং লোকসকল 
নির্বিক্ে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীরৃত হইবেন এমত বোধ 
হয় না যদি হন তবে রাঁজশাসনের নিমিত্তে অবশ্ হ্বীকার করিতে হইবেক আর এ চৌকির 
পান্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনাচুসারে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়! উচিত যে 
তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে ষস্পি কোন মন্ুস্কাদি হিংসা! অথব! আঘাত কিম্বী কাহার ক্ষতি 
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ইত্যা্দি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের 'প্রতি অর্পিত হইবেক এবং এ গমনাগমনের 
কোনস্থানে যন্চপি কোন লোকের প্রতি আঘাত হয় তবে তাহাতে এ জলপথের চৌকীর 
পাদ্ির নিযুক্তকর! লোৌকসমস্ত এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকপ্রভৃতি এমত 
কুকর্শহওয়াঁর বিষয় অস্বীকৃত হইয়া! এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই 
দণ্ডী হইবেক আর আপন২ সীমা সরহদের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের 
নিবারণার্থ শহর কলিকাতার মাজিস্স্েট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া 
উত্ভমব্ূপ নিয়মসকল তাহার মন্ত্রণাদ্ধারা নির্ধারিত হইতে পারিবেক কার্ণ পুর্ববে এতদ্রপ 
দৌরাত্ম্য এ সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত 
হইয়াছিল আর পূর্বে এই রাজধানীস্থ অনেক সন্ত্ান্ত ও বদ্ধিষু এবং বুদ্ধিমান লোকসকল 
ছিলেন তাহার! অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজ! রামমোহন রায় এক ব্যক্তি 
উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা এবং জিজ্ঞাস্য 
প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজ! গোপীমোহন দেব বাহাছুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও নিয়ম অব্ধারিতের 
বিষয় স্থন্দররূপ ধার্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাবা ১৭৫৫1 কম্তচিৎ 
কলিকাতানিবাসি পথিকন্ঠ । রর 
(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্যোষ্ঠ ১২৪১) 

জিলা হুগলি । সরদার ডাকাইত গ্রেফ তার । শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
সকলে জ্ঞাত আছেন যে বাধা চঙ্গনামক এক জন প্রধান ভাকাইত থানা বেণীপুরের 
মোতালক এক্তারপুর মুশরিয়া গ্রামে পূর্বে বসবাস করিত তৎকালে তিন চাবি ডাকাইতি 
অপবাধে গ্রেফতার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হেনরি উকলি 
সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়াছিল একালপধ্যস্ত যে সকল 
মাজিস্ত্রেটসাহেব এ জিলাতে শ্ুভাগমন্‌ করিয়াছেন এঁ রাধার গ্রেফতারির বিধিমত 
স্থচেষ্টাকরাতেও সফল না! হইয়! বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া 
এ জিলা ও জিল! নদীয়! ও বদ্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল ও অনেকাঁনেক প্রাণি হিংসা 
করিষ্বা ইতস্ততো। দস্থ্যবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল 
ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্যান্য ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফতার হইয়! 
সমুচিত সাজা পাইয়াছে এ কল ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট 
সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা বদ্ধমানে অনেকাঁনেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ 
হইয়া তাহাকে গ্রেফ তার করিলে দুইশত টাঁকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশতেহার আছে 
তণ্তিন্ন শ্রীযুত ক্ষপরিন্টেগ্ডেট্সাহেবের পোলীলের হুকুম বাঁধার গ্রেফ তারিবিষয়ে বারন্বার 
ছাদের হইয়াছে কোনমতেই ছুক্ষর তস্কর গ্রেফ তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর 


সমাজ ৩৭৫ 


মাসে থানা বাঁশবেড়িয়ার সরহদ্দে কবিরহাঁটীর গঞ্জে রাজরুষ্ণ দের গোলাতে ভাকাইতি করিয়া 
রূপটাদদ চৌকিদারকে বল্পমের খোচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্জিমন 
বেরাওনলু মাজিস্্েটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানানুসন্ধানে নিশ্চিত এই 
ডাকাইতী বাঁধারুত জানিয়া অশেষ বিবেচনাপূর্বক কর্মক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে 
নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ নাঁজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের 
মধ্যে ছুই জনকে আনাইয়া অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহার! 
বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী হইয়া রাখা সরদারকে থান! পাওুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে 
এক জন ধমি মোৌসলমানের বাঁটাতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর 
গ্রামে বপঠাদ চ্গ মগুলের বাটীতে প্রধান চেল! মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে সম্বাদ 
করিবাতে ১৮৩৪ সালের ৯ জাচআরি দিবসে 'সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী 
সমভিব্যাহাবরে পনুছিয়! রূপষটাঁদ চঙ্গের ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার 
ধরিঘা ইয়া আলী বলিয় বিক্রম করিয়! নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়! পড়িতেই জীবন সামান্জ্ঞানি 
হিন্দৃস্থানি মন্ন খানামক মহাবলপরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া 
মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসিরা বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্বক হুগলির কাছারীতে 
আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে ধন্য২ শব্দপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের শুভাগমনে দুষ্কর 
তক্করদমনে দেশ রক্ষা হইল কহুত উচ্চৈঃ্ববে কোলাহুলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্ববাদ করিয়া 
এইক্ষণে এ. দেশস্থ তাবল্লোকে বাত্রিকালে কুভূহলে নির্ভয়ে স্থুখে নিদ্রা যাইতেছে । যে 
বাধাকে পুর্বে ১৮২২ সালে থান। বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগা প্রায় চাবি 
শত লোক জম্বদ্ধিতে চিতারমার পুফরিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধা সরদার কাতান 
ধরিয়া পৰাক্রম করিয়া ন্বচ্ছন্দপূর্বক এ ব্যহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া নদী সম্ভরণ করিয়া 
পলাইয়! গিয়াছিল সেই বাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়া পক্ষির ন্যায় 
ধরিয়া আনিয়া পিঞ্রে বদ্ধ করিয়াছে পরে এঁ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাজিপুর- 
নিবাসি সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংলার সিংহ ইহারা! পূর্বকার সক্কেতানুসারে এ 
মোঁসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সই মাহমুদ্পুরে আসিয়া ধৃত 
হইয়! ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে বাঁধা সরদারের পুর্বরূুত তাবৎ দুশ্চরিত্র বিবরিয় 
অর্থাৎ একবার করিয়া কহিবাতে জানা গেল যে অদ্য দশ বাঁর বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে 
রাধানাথ বাবু বলাইয়া জিলা গাঁজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাঁস করিয়া এক বিবাহিতা 
স্ত্রী দ্বিতীয়া পরশ্্ী লইয়া থাকিয়া! প্রতিবৎসর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়! দলবদ্ধ করিয়। 
দস্থ্যবৃত্তিদ্বারা বহুধনাঁপহরণপূর্ববক পুনরায় গ্রীক্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত 
কাঁলযাঁপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের 
কাঁরণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার মেসন আদালতে সোপর্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন 
জজসাহেব স্থবিচারক প্রজাপালক ছুষ্টনাশক ধন্মাবতারের বিচারে দুষ্টের দমন ও প্রজার 


৭৬ ঈ্নওত্াদ পত্রে ঠিলক্রান্লেল্র কথা 


রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিভি 
তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কন্তযচিদ্দর্পণপাঠকম্ত । মোকাম হুগলি । 


(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ | ২৯ ভাদ্র ১২৪১) 

-*-শ্রীযুত ডেবিড ক্রেমিকেল স্মিথ সাহেব সাবেক সেসন জজ ধশ্নমাবতারের বিচারে 
বাঁধা সরদারের বিধিমত দুশ্চবিত্তর বিশেষতঃ পূর্বোক্ত কবিরহাটীর গঞ্জে রাজরুষ্ণ দের গোঁলাতে 
ডাঁকাইতী করিয়া রূপটাদ চৌকিদারকে বধকরা মোকদমা বাধার উপর নিশ্চিত 'সাব্যস্ত 
হইয়া চূড়ান্ত হুকুম সাদের জন্য সন হালের ৭ জুলাই তারিথে শ্রীযুক্ত হাকেমান আলিসান 
সদর নিজামতের হুজ্জবুরে মিছিল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে হাকেমান ধন্মাবতারেরদের 
স্ুক্মবিচারে সেসন জজসাহেবের রায় এক্য হইয় ছুষ্টের দমন ও প্রজাবর্গের আপদ নিবারণজন্য 
বাধা সরদারের প্রাণদণগ্ডকন্ণ ও তৎসঙ্জগিগণের মধ্যে মঙ্গর ও সেবক চামারকে ছ্বীপাস্তর 
প্রেরণ এবং মধু মালা ও গোপাল চঙ্গকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধরাখণ ও বাঁধার কালাস্তক 
সেখ গোলাম হোসেন নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাশবেড়ের দারোগা গোলাম আলীকে ১১০ 
এবং তৎ্সমভিব্যাহারি বরকন্দাজপ্রভতিকে যথাসম্ভব পারিতোঁষিকে পুরস্কতকরণের হুকুম 
আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ আগম্ত মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভান্র সোমবারে দশ 
ঘণ্টাসময়ে উদ্বন্ধনে বাঁধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে । সকলের আনন্দজনক ছুষ্ট দুরাত্মার 
প্রাণদপগুদর্শনে যাদৃশ লৌকের সমৃদ্ধি হইয়াছিল বোধ হয় মহা২ বারুণীযোগে ত্রিবেণীতে 
৬ ভাঁগীরখীক্সানে এবং ৬ দফর খা গাজী পীবের মেলাতেও তাদুশ সমারোহ হয় না ।-"-.-" 


(১৪ জুন ১৮৩৪ । ১ আষাঢ় ১২৪১) 

প্রীধূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

জিল! চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্েটসাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও 
বেোদগন্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগবা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল 
চৌকীর্দারদ্দিগকে এক২ নাগবা ও তিব ধন্গুক ও বল্পম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং জমীদারের 
আমলা ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রৌদগন্তি করিতে এবং 
সকল ঘাটাতে এক২ ঘর করিতে দফা পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম 
মাফিক জমীদারের আমলা মগ্ুল ও প্রজা ঘাটা ও রৌদগন্তি করিয়া রাত্রিজাগরণে 
প্রাণাস্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্থ্যভয়নিবারণ ও প্রজাবর্শের ধন 
প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্থ্যরা সঙ্গোপনে ডাকাইতি করে না অকুতোভয়ে মশাল 
জালাইয়! দ্বার ভাঙ্গিয়া ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকারশব্দে 
গ্রামস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে শ্রামের লোক নাগরার শব্দে একজ হইয়া কি করিতে পারে 
তৎকালে দক্থ্যরদিগের নিকটে যাওয়া যমালয় গমনকর। সমান সহশ্স ছাগল এক ব্যাপ্তকে কি 
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দমন করিতে পারে । দস্থ্যরা দায়মল্হবস হইয়া লৌহ্যুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের 
প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তৎসময়ে 
সহন্রণ্ডণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা! কৃষিজীবী 
অস্্রধারণে অপারগ বুথ! বাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুদ্দের খলল সপবিবারে 
অল্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়। 
শিশিরে জলে আর্্র ও পীড়িত হইয়া! হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কন্বমে থানার আমলা 
ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও 'প্রজা মালের কন্মে নিযুক্ত পৃথক কম্মে 
পৃথক্‌ ব্যক্তি উপযুক্ত ছুই কম্ম এক ব্যক্তিহইতে স্ুশৃংখলরূপে হইতে পারে না ভাভাতে উভয় 
কন্দের ব্যাঘাত হয় থানার আমলাবা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ধারী তাহাবা অস্ত্রবিদ্যায় পারগ 
চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি কনে দরমাহা! পায় তাহার! ডাকাইতি- 
হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎ্পরদিনে থানার আমল! তদারকের নিমিত্তে 
তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া ধন 
হবণ করে থানার আমলার প্রজার সর্বনাশ করে দক্থ্য রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা 
উপস্থিত পায় তাহা লইয়। যায় থানার আমলার দিবসে ভাকাইতি করে প্রজার ঘবে 
যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিশা থানার আম্লাকে 
প্রচর না! দিলে সপরিবারে নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া 
লয়। তাহাতে জমিদারের আমল আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি 
কল্পনা করিয়। রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার 
জরিমানা হয়। দ্ারোগ! অতি দাগাবাজ প্ররুত ডাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়া 
অন্য বাক্তিকে গ্রেফ তার করিয়! তালিমী সাক্ষিসমেত হজ্জুর চালান করিয়া আপন জাকে 
সানি জাহের করিয়া সফতরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা 
গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্বন্ধ হরণ করে । দ্ারোগারৰ লোক প্রজার বাটাতে কোন 
জিনিস ফেলিয়া মেই প্রজার খানা তলাঁশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ তার করিয়া আপন 
মতলব হাঁসিল করিয়া খালাঁস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে 
পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নান! মত উৎপাতে 
জমীদাবরের আমল! ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে এবং নাঁজিরের উৎপাতে জমিদারানের 
জেববারী নানা প্রকারে হইতেছে তাহার এক দৃষ্টান্ত বর্তমান ব্্পবে বৈশাখ মাহাতে চৌকি 
পহরার তদদীরকের নিমিত্তে প্রত্যেক জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ান! সাদের হয় 
ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের নামে ৩৬০০ কেতা পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পর়ওয়ানায় 
নাজীরের পেয়ার. মেয়াদ ৫ রোজ হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার 
অধিক এক মাসে নাজীরের লাভ ইহাতে নাজীরের ধনবুদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার 
বিষয় কি-। জিলার কাছারিহইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পহুছাইতে ছুই দণ্ডের 


৪৮ 
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অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া 
অতিঅসঙ্গত কাছারিতে জমীদারের মোফ তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ান৷ দিয়া রসিদ 
লইলে নাহক জেরবারী হয় না ভাকাইতদ্দিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমল! ও 
প্রজার সাধা নহে জমিদারি কাছারিতে ভাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আম্লা 
অপাত্রপ্রযুক্ত তৎকালে ভয়ে পলায়ন করে দস্ক্যরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে 
পল্টনের সারজন সিপাই রেশদগস্তি করিলে দক্্যরদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা 
হিন্দৃস্থানি বলবান্‌ সাহসি জৌয়ান জমাদার ও বরকন্দাঁজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি ' পহরার 
ও রৌদগন্তির বিহিত তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমধিকৎ বিজ্ঞেঘিতি | 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ | ২৯ কান্তিক ১২৪২) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু ।--..-জিলা নদীয়়ায় ইহার পূর্বে ১৮৩৪ সাঞ্জে 
সাবেক মাজি্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমরা 
নদীয়! জিলাস্থ তাবলোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দক্থ্যভয়ে 
এমত ভীত ছিলেন যে কেহ বাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না । বরঞ্চ কেহ২ 
সপরিবারে রাত্রিধোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্সাম্গ্রী, লইয়। আত্ম গৃহ পরিতাগপূর্বক দবিদ্র 
লোকের কুটীরঘরে জাগুতরূপে কাঁলযাপন করিত ও সর্বদা পথে ঘাটে বিশেষতঃ বাত্রিষোগে 
গ্রামাস্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না৷ বরঞ্চ 
হজুরের প্রধান২ আমলার এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের 
সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে 
সম্যক্প্রকারে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালন্ধজন্তই এমত ঘটনা 
হইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়া জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যান্ত সৌভাগাজন্য অতিস্থপণ্তিত 
পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযূত রাবর্ট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় 
শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দক্থ্যভয় এককালে রহিত হইয়াছে । দন্থ্যভয় কি ক্ষুন্্ুৎ 
চৌর্যাভয় যাহা কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা 
হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাঁতরহিত হাকিমের অবস্থিতি এ জিলায় হইলে' 
এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌসুফের এক প্রধান গুণ এই যে কোন 
আমলার কথা শুনিয়া কর করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার 
ভুকুম দেন ইহাঁতেই এমত হুশ্ৃঙ্খলরূপে দস্থ্যভয় নিবারণ হইতেছে । পরস্ত' উক্ত বিচারকর্তার 
রূপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা ও গোবরভাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা 
ও পন্থা ও পুলসকল বাদ্ধাইয়া দ্িতেছেন যে তদ্দ্বার! পরষ্পর গ্রাীমসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় 
লোকেরদিগের গমনাগমনের 'অতান্ত স্থযোগ হইয়া! ভ্রব্যাদির দুরূল্যতার দ্বিন২ লাঘবতা ও 
হৃটি বাজার গোলা গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে । সাহেবের গুণ এ ক্ষুত্র কত 
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লিখিবেক আমর1 বোধ করি যে নদীয়া জিলার পর২ উন্নতিজন্তই এমত হাকিমের আগমন 
হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাতপর্ধ্য 
এই যে দর্পপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পন কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনবল 
বাহাদুরের ও তম্ত কৌন্সেলি মহাঁশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট 
সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিস্ত্রেটা ও কালেক্টবীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে 
ছুষ্টপমন শিষ্টপালন হুইয়া' আমবা উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্ধেগে কালযাপন করিয়া 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব] প্রার্থনা করি । 

নিবেদনপত্র শ্রীশিবচন্ত্র সিংহ ওলদে ৬ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুক] চাঁকলে 
কুষ্ণনগর জিলা নদীয়! ইদানীং কলিকাতা! চোরবাগানে । কলিকাতা ১১ নবেম্বর । 


( ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাঁশয়বরাবরেষু ।_-.."সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি 
নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমিরনীমক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত 
গোবর ডাঙ্জানিবাসি বাবু কালীপ্রসন্গ মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আরং২ 
হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত হইলে তথাকার মাজিস্ত্রেট সাহেব এ বিষয় দাল। 
বোধ করিয়া! ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেল বাড়িয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দয়তারপে এ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতাহইতে অশ্বারূড ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া 
তিতুমির জবন এক কালীন নিপাত হইল । ইদানীং জিল৷ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর 
থানার সরহদ্দে বাহাছুর গ্রামে সরিতুল্লানামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যুনাধিক 
১২০০০ জোল1 ও মৌসলমান দলবদ্ধ করিয়া নৃতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্ষি 
লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোল1 কটি দেশে চন্মের রজ্জব ভৈল করিয়া তৎ্চতুদিগস্থ 
হিন্দুদিগের বাটা চড়াও হইয়! দেব দেবী পুজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে 
এবং এই জিল। ঢাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান 
মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসঙ্জন দিয়াছে এবং এ থানার 
সরহদ্দে পোড়াগাছ। গ্রামে এক জন ভদ্র লোকের বাটাতে রাত্রিষোগে চড়াও হইয়া সর্ধন্ধ হরণ 
কবিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভম্ম রাশি করিলে এক জন জবন ধূত হইয়া! 
ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে ।...আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত ছুষ্ট জবনেরা 
এ ফরিদপুরের অস্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তাবিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার 
দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটাতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকণ্ম 
উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া এ সকল 
দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্মেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে এঁ সাহেব বিচারপূর্বক কএক 


৩৮০ ' জনতবাছ পাত্রে সেক্সে ত্র কথ্য ' 


জন জবনকে কারাগারে বন্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান কবিতেছেন। 
হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌবাত্যে ক্ষান্ত না হইয়! 
বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া! গেল ফরিদপুরের মাঁজিক্মেট 
সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সবিতুল্লা 
জবনের মতাবলম্বি তাহারদ্িগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথা। অভিযোগ করিতে হয় 
তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়! মোকদদম। উপস্থিত করে স্থততরাৎ ১২৮০৭ হাজার 
লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ক্রটি কি আছে। শুনিয়া! পরমাপ্যায়িত হইলাম 
ফরিদপুরের বর্তমান মাজিস্ত্রেট ধশ্দাবতার শ্রীযুত বাবর্ট গ্রট সাহেব এমত প্রকার কএক 
মোকদ্দম! অগ্রাহা করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় 
উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই.) আমি বোধ করি সরিতুল্ল! ঘবন যেপ্রকার 
দলবদ্ধ হইয়! উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় 
হইবেক ৷ সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। 
অতএব আমরা! শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত 
উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ ত্র । 
| জিল। ঢাঁক1 নিবাসি দুঃখি তাপিগণশ্ত | 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাজ্ধন ১২৪৬) 


শ্রীধীত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।--বেহালা নিবাঁসি মান্ত বংশ্য সাবর্ণ 
মহাশয়েরদিগের যুব সম্তানের। বারোএয়ারি পুজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার 
করিতে ছিলেন তাহারদিগের দৌরাত্মে বেহালার নিকট দিয়! ডুলি পান্থীতে গমনাগমন 
অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাক্ী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র 
হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তীহাবরদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি 
ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত 
তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীল! কুলবাল৷ সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে 
বস্তালঙ্কারাদি পধ্যস্ত প্রদান করিয়া যুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া 
বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত 
অন্যায় দেখিয়া পত্র প্রেরকেবা সমাচার .সপজে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং 
চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেট শ্রীধৃত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন 
অনস্তর এ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়! ডুলি 
আরোহণপুর্্বক বেহালা চলিলেন এবং ডুলিবাহুক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন তাহারা বলে এঁ ভুলিতে কোন স্ত্রী জোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের 
বাৰোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইব! মাত্র বাকোএয়ারি পাগ্ডারা পূর্বাবধি যে রূপ কৰিয়' 


সমাজ - ৩৮১ 


আসিতেছেন সেই ব্ূপ অগ্রসর হুইয়া ভুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূুকে লইয়া যাউতেছে 
তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না! এবং তাহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহার! 
টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের 
বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়! 
বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া! দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক 
সাজিয়! বসিয়। রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং 
কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া 
বিচারকর্তা হইয়া ঈাড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন 
তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না৷ আমরা জানি এঁ মাজিস্ত্রেট সাহেব যে বিষয় 
ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাহার অধিকারের মধ 
ষে২ স্থলে দস্থ্য চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা! আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধন্মান্ুসারে চল! 
হইবে এবং সূর্ববসাধারণ লোকেরাও তাহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়া সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে 
পারিবেন |” ভাস্কর । 


(১১ জুন ১৮৩১ । ৩০ জ্ষ্ঠ ১২৩৮) 

বাজদণ্ড ।--আমরা অবগত হইয়া সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি 
যে গত বুধবারে ছুই জন খিদ্িরপুরনিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাস সরকার 
ইহারা ইষ্টাম্প কাগজ নিশ্মীণ করিয়াছিলেন তদপরাধজন্য শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব 
তজবিজ করিয়! উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্তে নিশ্চয় করিয়া! এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন 
যে ইহাঁরা সপ্ত বসরপব্যস্ত কারাগাঁরে-কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [. গর্দভের ] 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! তাবৎকে অবলোকন করান পরে তদাজ্ঞান্থসারে ভূতোরা এ দুই জনকে 
খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়1 হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর, খিদিরপুরপ্রভৃতি গ্রামে২ 
বেষ্টন 'করাইয়াছে এতাবম্মা্ত শুন। গিয়াছে । 


(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) ৬ 
দণ্ড গত সন্তাহে দুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া! গেল। 
প্রথমতঃ অপরাধিরদের মন্তক ও দাড়ি গৌঁপ ইত্যাদি মুগ্ডন করিয়া চটের কৌগীন 
পরিধান 'করাণ গেল। পরে তাহারদের মন্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে 


৩৮২ »ওব্বাদ পত্রে লেক্যাবেলর্র কথা 


চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মাল্যন্বর্ূপ জুতার মালা এবং মুখের এক 
দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময়ে গণ্দভে চড়াইয়া 
তাহারদের মুখ গর্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া! সহীসের ন্যায় ছুই জন মেহতর মস্তকোপরি 
চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে টে'ড়রাঁওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মৃথে২ 
জয়বাছ্যের হ্যায় ঢে'ড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ং লোক এ তামাসা দেখিতে 
আসিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দস্থ্যরদের কুকর্দবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল 
তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নানা কটুকাঁটব্য বলিয়া 
গালি দিল। স্ত্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। এই মহাযাত্রা আলিপুরের 
জেহলখানা অবধি আবস্তভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদ্িরপুরপধ্যস্ত গেল পরে 
খিদিরপুরের সাঁকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পনুছিল 
পরিশেষে জেহেলে গিয়! বিশ্রাম করিল । 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাঙ্র ১২৪৫) 

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-_-সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক 
সভাস্থাপন হইয়াছে এঁ সভাধ্যক্ষ মর্যাদাবস্ত পাচ জন ভত্র সন্তান তাহাবদিগকে এ গ্রামবাসী 
প্রায় সকল প্রজাবর্গে ই মানত করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক লোকদিগ্রু কোন আপত্তি 
উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রার্থনা করে 
তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা এঁ বিবাদিদিগকে স্বস্থানে আনিয়! প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ 
করত নির্পরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি ব্যক্ত হইয়া সর্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় 
অর্থাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি করে এবং এ অপবাধি ব্যক্তি বিচাবপতিদিগের গোচরে আপন 
দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা করে যদিস্তাৎ সামান্য অপবাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষম। 
পায় কিন্তু গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শান্তি দেন যে অপরাধি ব্যক্তি যেন 
কোন স্থানে হুকা খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। সম্পাদক 
মহাশয় ইহাতে অতিশয় শাস্তি বোধ করিয়া পুনর্ববার উক্ত পঞ্চ জনের নিকটে অনেক মিনতি 
করে এবং উপর উক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংস! হয় কিন্ত 
যদি কেহ এ পঞ্চাএত গ্রাহ করে তবে ষে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকর্তার কর্ণগোচর হয় 
তাহা এঁ পঞ্চজন করেন তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শান্তি পায় ও নান! প্রকার ব্যয় 
'ব্যসন হয় আর পঞ্চাএত মছাশয়গণ কোন২ সাংসারিক বিবাদও ভগ্ন করেন তাহাতে ভদ্র 
কন্যার! উক্ত মহাশয়দিগকে অতিশয় মান্য করেন যাহা হউক যদি এই প্রকার পঞ্চজনের 
পঞ্চাএত পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রীলশ্রীযৃত বিচারকর্তা মাজিস্ত্রেট সাহেবের -এতাদৃশ ক্লেশ 
কদাচ হইত না ও প্রজাগণের এতাদৃশ অর্থব্যয়ও হইত না কেন না তাহাতে যাহা হবার 
তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে এ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ ঠাকুরের 


পমাজ ৃ ৩৮৩ 


বিচার স্বাভাবিক লোকে পাঁচ ঠাকুরের দলও বলিয়া থাকে নিব্দেন মিতি। কম্তচিৎ 
ভাটপাঁড়ানিবাসিনঃ । 
(১৩ আগষ্ট ১৮৩১ । ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮) 

হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ।-_সম্বা্পত্রের দ্বারা আমর? অবগত হইলাম যে 
স্প্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় সর চার্লস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন 
যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুক্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দ্রিতে 
পারেন না। বোধ হয় যে শ্রীযুত চীফ, জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতবা ডিক্রীর উপর নির্ভর 
রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকক্্মায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী 
ও তাহার পিত। রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবি ষয়ে 
সদর দেওয়ানী আদালতে ফনম্বেল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার 
প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে এ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা 
আপন পুজ্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী 
ও বাতিল । উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতের ঘষে 
ব্যবস্থা দিলেন তত্থষ্টে কহিয়়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপধ্যন্ত সম্পর্ক 
আছে এবং তাহ1 লইয়া তিনি ষথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল কবিলে 
তাহা বেআইনী হয়। 

এতন্দ্রপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা। পুভ্রেরদিগকে এতজ্রপে 
পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত কিয়! দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর: রাখিয়া 
ভুম্যাদির বিক্রয় ও হস্তাস্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রপ বিভাগকরণ বহুকাল 
স্থাপিত ব্যবহার এবং অভিবিজ্ঞ ম্মার্ত পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে । 

ষে দুই পণ্ডিতের ব্বস্থাতে সদর দেওয়ানী আদাঁলতে ডিক্রী করেন তাহারদের নাম 
চতুভূজ ন্ায়রত্ব ও সুত্রন্গণা শান্্ী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্ববে এক মোকদমাঁয় বিশেষতঃ 
যে মোকদমায় রামকুমার শ্তায়বচিস্পতি ফরিয়াদী ও রুষ্তকিন্কর তর্কভূষণ আসামী সেই 
মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্ত বাবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতের দিয়া কহিয়াছিলেন যে 
পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুভ্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্তু 
শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চতুভূর্জ স্তায়রত্বের লোকান্তর গমন হইল। পরে 
সুত্র্মণ্য শাস্তিকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি 
প্রথম যে বাবস্থা দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অপ্ররূত । 

শ্রীযুত সর ফ্রাশ্পিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিঘকর । 

হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক । ১৮১২ সালে মান্দ্রাজের 
চীফ জুষ্টিস. শ্রীযুত সর তামস স্্রেঞ্জ সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাস! 


৩৮৪ স্ওব্বাল পত্রে নেক্হনল কথা 


করিলেন তাহাতে শ্রীযুত কোলবোরক সাছেব এই:উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে হিন্দুর্যক্তির! 
সোপাজিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত পৈতৃকবিষয় 
দান করিতে পারেন না । তৎ্পরে এলাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে লেখেন ষে আমার 
চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে অধিক অপর 
পুত্রকে অল্প দেওয়া! এমত দানপত্র পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল 
এবং শুনা যায় যে স্বোপাজিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকাবি ব্যক্তির স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণস্থচক 
অনেক উইল স্বপ্রিম কোর্টে গ্রাহা হইয়াছে । তাহার কিঞিৎ পরে এ পত্রে লেখেন যে বঙ্গ- 
দেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা পোপাজিত বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বারা 
স্বেচ্জাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যগ্যপি তাহার সম্পত্তির এতদ্তরপ স্বীয় পুত্র অথব। 
অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা! শাস্্রসিদ্ধ নয় তথাপি তাহা আদালতে গ্রাহ্য । 

অতএব পূর্বোক্ত উক্তিদ্বারা অন্কমাল হয় যে শ্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্য 
বিভাগকরা যগ্পি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্সসিদ্ধ নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ 
হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রপ সম্পত্তির হস্তান্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও ক্ুশ্রিম 
কোর্টে মগ্তুর হইয়াছে । হিন্দশান্ধে বিজ্ঞতম শ্রীযৃত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযুত সর 
ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই বাবহারের মপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের. 
এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দুষ্ট হইতেছে এবং এঁ ভিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতের! ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে ধিনি বিদ্ধমান তিনি কহিলেন ঘে আমার এ ব্যবস্থা প্রকৃত 
নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্‌ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের 
নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাহার যাবজ্জীবনমাত্র এ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত 
তবে এতদ্দরপ হইতে পারিত না । অতএব যদি ভোগবান্‌ ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক বাঁখিতে 
পারেন এবং পরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে অন্গমতি দিতে 
পাবেন তবে তিনি ঘষে ন্বেচ্ছক্রমে আপনার পুন্রেরদের মধ্যে বিভাগ করিয়া! দিতে পারেন না 
এ বড় অসম্ভব । ৰ 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১1 ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 
শ্রীপ্রাযুূতের শেষ ঘোষণা ।-_ সুপ্রিম কৌন্সেলে সম্প্রতিকার এক ঘোষণার দ্বারা এই 
হুকুম হয় যে উত্তর কালে সৈন্যেরদের গমনাগমনে যখন কোন শশ্যাদির হানি হয় তখন' 
সেনাপতি সাহেব তৎক্ষণাৎ যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহ! পূণ করিয়া দিয়! পরে সরকাধী 
ভিসাবে তাহা তুলিয়া! দিবেন+। | | 


(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২1 ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 
জিলা চব্রিশপরগণ1 ।--শ্রীযুত আনরবিল বৈসপ্রসীডেন্ট হজুর কৌন্দেলে গত ২০ নবেম্বরে 
এক আইন প্রকাশ করিম! তাহাতে এই আজ্ঞা করবেন যে কলিকাতা শহবতলী "অর্থাৎ 


সমাজ ' | ৩৮৫ 


হাঁওয়াঁলি জিলা এবং চব্বিশপরগনা জিলা এই ছুই জিলা স্বতশ্ত্রের ন্যায় গণ্য হইবে ন! 
কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার থানা চব্বিশ- 


পরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যে জিল নির্জিষ্ট হইল তাহা! উত্তর কালে চব্বিশপরগনা 
জিলা নামে খ্যাত হইবে । 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 

শ্রীযূত দর্পণসম্পাদক মহাঁশয়েযু।_-নিবেদনযিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, বড়পেটা, 
বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগনা ষাহা পূর্বে লোঅর আসামাস্তঃপাতি 
ছিল সংপ্রতি বর্তমান কযিস্তনরসাহেবের আজ্ঞান্সারে জিলা রঙ্গপুরের মোকাম 
গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অপ্বিকারভূক্ত হইরাছে-..ইতি ২২ দিসেম্বর সন ১৮৩২ । 

এ. 9. গুয়াহাটা আসাম। | 

(২৫ মে ১৮৩৩ । -১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০ ) 
ঢাক। জলালপুর জিলা ঢাঁকা জিলার শামিল হইল । 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ৬ ফাল্কন ১২৩৯ ) 

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্লেশমোচন 1-_এতম্মহানগরস্থ হিন্দ্রবর্গের শবসংস্কারক ব্রা্ষণ ও 
মর্দারফরাশপ্রভৃতিকতূক অধিক মূল্য গ্রহণজন্য অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহা সর্বজনহিতৈষি 
পরমদয়ালু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফার্লপন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ট্টিল সাহেবের দ্বারা উক্ত 
কেেশনিবারণহেতৃক হিন্দুবর্গ মহাশয়ের আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রআরি তারিখে বেলা 
তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে স্থগোচর করা 
গেল ইহাতে শ্রীলশ্রীষুক্ত মহারাজ কালীকষ্ বাহাছুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত মনুষ্যের সহী 
আছে ।- চন্দ্রিকা । | 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২০ আশ্বিন ১২৪০) 
এতদ্দেশীয় আসসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক 1--অতিবিশ্বাস ও সন্ত্রম ও লাভের পদ এতদ্দেশীয় 
লৌকেরদিগকে প্রদানকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ কি পধ্যস্ত গবর্ণমেন্টেক চেষ্টা 
আছে তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন। সংগ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ভেপুট 
কালেক্টর ও প্রধান সদর আমিনপ্রভৃতির কন্ধে নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের স্বমানসের এক 
সুস্পষ্ট প্রমাণ । এইক্ষণে আমরা অতান্তাহলাদপূর্বক আমারদের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নবূ .জেনরল 
বাহাদুরের পরমশিষ্ট ও 'য়ালু পরমহিতৈধিতাঁর অন্য এক চিহ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি । 
সৈম্তেরদের প্রতি সংপ্রতি যে এক আজ্ঞা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীুত হুকুম দিয়াছেন ৫ 
৪৪ 


৩৮৬ মং পাত্রে জলেক্যান্লেত্র কথা 


চিকিৎসাসম্পর্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে ষে এতদ্দেশীয় ছাত্রের! সুশিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় 
উত্তম সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্মে নিযুক্ত হইয়। ৫০ অবধি 
১০০ টাঁকাপব্যস্ত করিয়! বেতন প্রাপ্ত হইবেন এবং বেতনের বৃদ্ধিও তাহারদের সদ্গুণাচুসারে 
হইবেক | 
(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

অচিহ্ছিত কর্্মকারিদিগকে প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে.। 
বাবু হুর্গাচরণ বায় যিনি পশ্চিম বর্ধমীনে সদরঃসদুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে 
২৫ অক্তোববে সিবিল শেষণ জজের চলিত কন্ম নির্বাহ করিতে যেপধ্যস্ত ন! অন্ত হুকুম আইসে 
সেপধ্যন্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদেশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেন্ট ষে এতন্রপ ব্যবহার 
করিতেছেন তাহাতে আমরা আহলাদিত আছি । ইহাতে গবর্ণম্টে তাহারদের স্সেহ পাইবেন 
কারণ তাহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবাঁর এবং গ্রণ অবজ্ঞেয় বস্ত নহে ইহা! দর্শাইবার এই 
যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাহার! স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ 
বুঝিলে পর অনেক অদ্ভুত কশ্ম করিবেন যাহাতে তাহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে 
পাবিবেক ।- জ্ঞানান্বেষণ । 


(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্তন ১২৪৪) 
কটকের ডেপুটি কালেকটর ।--গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের ছারা অবগত 
হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ড্ডেপুটি কাঁলেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহার 
পূর্বেবে এ কর্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি ঘে সকল ব্যক্তি তৎকর্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় সুশিক্ষিত যুবজন এবং 
তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত । 


(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আধাঁঢ় ১২৪২) 

মুদ্রাযন্্ববিষয়ক প্রস্তাবিত বাবস্থাতে কলিকাতানিবাসি লোকেরদের নিবেদনপত্রের 
বিষয়ে গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের উত্তর 1-_টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি 
ব্ক্তিরদের প্রতি আবেদন | হে মহাশয়ের আমারদের কাধ্যবিষয়ে আপনারদের সম্ভোষের' 
চিহ্রূপ ষে পত্র প্রদ্দান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সকল মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন 
তশ্নিমিত্ত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্দেলি সাহেবেরদের বাধ্যত স্বীকার করি কিন্তু আমি 
যদ্যপি আঁপনারদের নেহ ও সম্ভ্রম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি আপনারদের এ আবেদনপত্র 
যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান কার না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের 
ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলাম্জল লিড আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ 
ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা এ পত্রে সর্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন । 


সমাজ ৩৮৭ 


এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যস্তাহলাদ জন্গিয়াছে 
' এবং উক্ত বিষয়ের আইন অত্যল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অনুরাগ তেমন 
আমারও আছে । 

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের 
নিকটে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি খগুনের আবশ্যক বোধ হয় না কিন্তু হইতে পাঁরে যে কেহ২ 
এই আইন অনাবশ্যক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিদ্ব সম্ভাবনা আছে এমত বিবেচনা করিতে 
পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্য বোধ হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে 
এই স্থুসময়ে ব্যক্ত করি। 

ধাহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অনুচিত বোধ করেন তীাহারদিগকে আমি কহি 
যে তাহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিদ্ব হইবে যে এইরূপ 
ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিদ্ব উপযুক্ত আইনের দ্বারাও দূরীকৃত হইতে পারে 
ন1 যেহেতৃক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় সকলকে কহা৷ প্রায় সমান 
কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং এ 
স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই । 

যদ্যপি তাহাঁরদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া 
উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাঁজশাসনের উচিত কাধ্য এই যে লোকের 
মন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন কর! যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
অমূল্য বি্যারত্ব প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কর্ম এবং লোকেরদিগকে 
অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাঁপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা প্রদানকরণের আর কোন্‌ 
বলবৎ উপায় আছে এ অন্গমতি দ্বারাই লোকের তাবৎ মানসিক শক্তি সতেজ হয়। 

যদ্যপি তাহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে 
ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তছিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা৷ ঘটে ঘটুক কিন্ত 
বিদ্যারত্ব লোকেরদিগকে দান কর! গবর্ণমেণ্টের উচিত কর্ম্মই । যদি লোকেরদিগকে অজ্ঞানে 
মগ্ন না বাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্গলগ্ডীয়েরদের রাজ্য থাকনের সম্ভাবনা না থাকে তবে আমারদের 
বাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল। 

কিন্ত আমি বোধ করি যে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই আমাবরদের 
রাজ্যের অধিক বি্ব এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে ষদল্সারে বিদ্যার প্রাচুধ্য 
হয় তদন্ছসারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে । বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অযুক্ত 
বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্ স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে 
উপকার আছে ইহা! লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং এঁক্যের দ্বারা রাজ ও প্রজারদের 
সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে তাহা! ক্রমে২ ত্রাস হইয়া 
পরিশেষে লুপ্ত হইবে । ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির 


৩৮-৮০ চলওষ্লাপঞ্পত্রে ্বক্কান্ন্ কথ 


করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত নাই কিন্ত আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত কার্য এই যে এতদ্েশীয় 
রাঁজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য লোকের মঙ্গলার্থ এ ব্যাপার ' 
নির্বাহ করিতে হইবে । অবাঁধে মুদ্রাকরণের অনুমতি দেওয়া বিদ্যা বৃদ্ধিকরণের এক 
মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের নিতান্ত উচিত কশ্মের মধ্যে । কি 
নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাহারা 
দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ্াবক্ষার্থ যেসকল কম্মকারকের আবশ্যক তাহারদিগকে বেতন 
দিয়া যাহ! বাকি পড়ে তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিগ্রায়েতে ঈশ্বর 
আমারদিগকে এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন যে ইউরোপের নান] প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও 
সভ্যতা এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং তদ্বার1 দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা 
করি এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রীকরণ ক্ষমত। দেওয়াই এক প্রধানোপায় । 

ধাহার1 এই বিষয়ে আপত্তি করেন তাহারদিগকে ইহাঁও দর্শাইতে হুইবে যে অবাধে 
মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং সরকারী কম্মকারকেরদের অপক্দের প্রতিবন্ধকতা করা 
উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া! কেবল আইনের শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা 
বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা কর] ভাল কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত 
হইবেন না। 


ইহার পূর্বে লোকেরা বোধ করিত যে মু্রীষন্ত্র ঘাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে অনুমতি 
থাঁকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না কিন্তু সেই অন্থভব দূরীকৃত হইয়াছে 
এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা! করেন যে ইউবোপীয়ের্দিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে তার 
ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাহারা বোধ করেন যে এতদ্েশীম্েরদিগকে তভল্য 
অন্থমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্ত আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় 
বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়! আইন করিলে অথবা স্বত্বাধিকার 
বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে 
প্রকারাস্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অধথার্থ কর্শ কর! হয়। মুদ্দরাযন্ত্র নিত্যই আইনের 
অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নৃতন আইনের আবশ্যক হয় তবে কর1 যাইবে। এইক্ষণে 
ব্যবস্থাপক কৌবন্সেল এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের কোন বিস্ব হয় তবে তৎক্ষণাৎ 
তাহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুন্রাকরণবিষয়ে হ্বচ্ছন্দত1] থাকাতে রা যে. 
সকল আপত্তি ছিল তাহা! এইক্ষণে দুরীকৃত হইল । 

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুমতি থাকাতে যে সকল 
কারণ দৃষ্ট হইল তত্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কাধ্য যন্রূপ অবস্থায় ছিল তর্দুষ্টে এই 
প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হুইয়াছিল। বহুকালাবধি মুদ্রা 
করণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি ছিল ফলতঃ সংপ্রতিকার গবর্ণর্‌ জেনরল লার্ভ উলিয়ম 
বেন্টাঙ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইবপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্মের প্রতিবন্ধক আইন 


সমাজ ৩৮৯ 


বঙ্গদেশে নিদ্দি্ই হইয়াছিল এবং যদ্যপি তন্বারা গবর্ণমেন্টের হন্তে অতিবড় পরাক্রম 
অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা সকলের দ্বশারই ছিল এ 
আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি শ্বেচ্ছাক্রমে কন্মকরণের অনুমতি ছিল এবং গবর্ণমেপ্টের 
এমত পরাক্রম থাক! ইঙ্গলপ্তীয়েরদের সর্ধস্থানেই দ্বণ্যাবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণমেপ্ট এ 
আইন জারী করিতেন তবে সর্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কন্শ করাই হইত । 
শ্রীফুত লার্ভ উলিয়ম বেন্টীঙ্ক কাধ্যবশতঃ ছাপার কম্মে স্বচ্ছন্দতাঁর অন্থমতি দেওনের পর 
কোন গবর্ণমেন্ট এ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হাস্তাম্পদ ও অপমাঁন 
হওনের বিষয়ে কিঞ্চিম্মাত্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা! জারী করিতে পারিতেন। 
অতএব যদ্যপি এ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহা অকন্মণ্য এবং এ আইনের ছার! 
গবর্ণমেন্ট কেবল দ্বণাপাত্র হইতেন এইপ্রযুক্ত এ আইন ব্জায়রাখণ কেবল উন্মত্ত] । 

এইক্ষণে এ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব এ আইন নির্ধাধ্যকরণ 
সময়ে গবর্নর্‌ জেনরল ছিলেন অর্থাৎ আদম সাহেব তাহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
এ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে তাহার প্রতি দোষার্পণ করেন কিন্ত তিনি 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা উত্তম ও সবলান্তকরণ ও হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন 
এবং তাহাবু আতর মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের 
ব্ষিয়েও তেমন সরল নিশ্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাঁকিতেন এবং সর্বাপেক্ষা 
উচ্চপদস্থ থাঁকিতেন তবে এ আইন রহিতকরণের বিষযে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন এ 
আইন তৎসময়ে অত্যাবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্তমান থাকিলে 
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দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। এ আইনের বিষয়ে কিপধ্যস্ত লোকের 
স্বণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ততন্বারা ৬ প্রাপ্ত এ আদম সাহেব 
অত্যস্তাপমানিত হইয়াছিলেন। এ সাহেব সর্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অত্যন্ত 
গুণশালী এবং সরকারী কাধ্যেতেও অতিসন্ত্রান্ত হওয়াতে তিনি সন্ত্রম ও সদ্গুণের 
আধার ছিলেন যত লোক তাহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই ন্সেহ ও প্রশংসা ও 
সমাদর করিতেন 1 কিন্তু সাধারণ. লোক তাহার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া কেবল 
এইরপে জানিল যে তিনি এই আইনের স্ট্টি করিয়াছেন অতএব এ আইনের বিষয়ে যত দ্বণা 
সে সকলই তাহার উপরে পড়িল। 

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা! কর্তব্য 
হইল যে এ আইন রাখি কি রদ করি এ আইন সকলের এমত স্বণার্হ যে তাহা জারী কর 
অসাধ্য । ফলতঃ এ আইন অব্যবহাধ্যই ছিল। বোশ্বাইর অন্তঃপাতি প্রদেশেও এঁ রূপ 
আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তান্ স্থানে তদ্রপ ছিল না অতএব আমারদের এই 
জিজ্ঞাসার বিষয় যে এ আইন যেং প্রদেশে চলন নাই সেই সকল প্রদেশে চলন করা যাইবে 
কিনা। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে 
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তাহার প্রতিবন্ধকতা! কর্তব্য কিনা । এবং আইনের পরিবর্তে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য পরাক্রম 
সংস্থাপন করিতে হইবে কি না অথবা ছাপাকরণবিষয়ে এমত অনুমতি দেওয়া উচিত যে 
তাহার উপরে কোন আইনের শাসন না থাকে । দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কশ্শ বিষয়ে কোন 
আইন নাই এবং সেই স্থানে যে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছ! তা ছাপাইলে তদ্দিষয়ে তাহাকে কোন 
দায়ীকরণের উপায় নাই । বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার 
প্রস্তাবিত বাবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি 
কোন আইন নি্ধাধ্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক স্থাপন 
করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইত । মান্দ্রাজে 
ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্ত তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না! অতএব সেইস্থানে কোন 
ব্যবস্থা! করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন করা! 
অনুচিত বোধ হইল অতএব আমাঁরদের বিবেচনাতে এই সিদ্ধ হইল যে আমরা তাবু 
ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি সেই বাবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তত্বার] 
ছাপা কর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণবপ অন্কমতি দেওয়া যাইবে এবং এ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের 
এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা ছাপাইবেন তিনি তাহাঁর দায়ী হইবেন । এইক্ষণে 
এই বিষয় যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকা. অন্গচিত এবং যগ্যপি মুদ্রাযস্ত্রবিষয়ের 
প্রতিবন্ধক কোন আইন আমরা নিদ্ধাধ্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা 
করণবিষয়ে কর্তার! পরাজ্ঞুখ হইয়! বর্তমান সময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন । 
ছাপা কন্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তাহা 
নিবারণার্থ আইন করা যে স্থকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমারও 
বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার । যগ্যপি মুদ্রাকরণ বিষয়ের 
স্বচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপকার জন্মে তাহা যদি 'আমরা' ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে 
তাহার সহগামি যৎ্কিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে । যছাপি ছাপাকরণ বিষয়ক 
স্বচ্ছন্দতাঁর অন্কমতি এবং মুদ্রীকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহা আমরা কাধ্যদৃষ্টে 
পৃথক্‌ বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বার! তদগত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীম! নির্দিষ্টকরণের 
উদ্যোগ করিলে ছাপার কাধ্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে । ছাপাকরণের দ্বারা যে 
অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলগু দেশে আইনের দ্বারাও অগ্যপধ্যস্ত নিবারিত হইতে পারে 
নাই অথচ ইঙ্জলগু দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কাধ্যের স্বচ্ছন্দতা 
একেবারে নিবৃত্ত হয় অতএব হ্থাপা কাধ্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে এ পরাক্রম 
ধাহারদের হস্তে থাকে কেবল তাহারদের সদ্বিরেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে 
হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। ধাহারা মুদ্রাযন্ত্রের ছারা 
আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ 'করেন তাহারাই এ ছাপ কর্মে পরম 
শক্র । যখন গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও. য্থার্থবূপে 
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আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রা্দির দ্বার মহোপকার হইতে পারে কিন্ত যখন লোকেরা 
ইহা দেখে যে সরকারী কাধ্যে লিপ্ত ন1! থাকিলেও তাহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে 
সম্বাদপত্রে তিরস্কার কর! যায় তখন তাহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিত। 
কন্ম কর! ধাহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন যে তাহারদের অতিবড় 
শক্র আছে এ শক্র গোপনে থাকিয়া তাহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের 
শক্রুতাচরণের কারণ তাহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শাস্তিকরণের 
কোন উপায় দেখেন না তখন ক্ৃতবাং তাহারা খেদিত হন কিন্তু যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার 
দ্বার! তীহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তীহ্ারা স্থৃতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন । 
তাহারা অবশ্য বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শক্রুত! ও অকারণ ঈর্ষাপ্রযুক্ত 
এবং ভ্রাহারদের কন্দ্দ ও আচার ব্যবহার অত্যুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে 
না। এইরূপে ছাপা কম্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহা বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত 
ঘটন। ঘটে যে যে দূষণ বথার্থবূপে হইলে লোকের মান্য হইত এবং যদ্দারা লোকের ভম্ব 
জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অযথার্থ দৃূষণও তাহার সঙ্গে 
মিশিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকন্মণায হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের 
উপস্থিত বিদ্ব দৃষ্টে যগ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিংকালের নিমিভতও 
নিবৃত্তকরণের আবশ্যক হয় তবে কেবল আবশ্যকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্দেল তাহা রহিত 
করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরুত মুদ্রাঙ্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রুপ 
চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ 
মতের এঁকা আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা কোন 
অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা কর্তব্য তাহ সন্ভাবান্ুসারেই করা যায়। 
আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্যাস্ত 
আমি গবরুনর্‌ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তন্রপ বাঞ্চ। আছে তাহার ছুই 
কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মন্ুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভীবনা তাহ! 
সিদ্ধকরণের অংশী হইতে স্ৃতর।ৎ আমার ইচ্ছা আছেই । এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি 
থাকিয়! এই আইন যে আমি নির্ভযে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই 
থাকে নৃতন গবর্নব্‌ জেনরলের উপর না থাকে এমত আমার ইচ্ছা । পক্ষান্তরে আবে! 
এক রিধেচনা আছে তাহাতে ষে মহান্ছভব সাহেব গবব্নরূ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া 
আসিতেছেন তাহ উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়া আমারও মানস। 
ইন্গলগুদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকম্মকাঁরকের1 সকলই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত 
আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি ম্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাষস্ত্রে 
বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্তযের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে 
মুত্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুতকুষ্ট ইহা! জানিয়া তিনি এই বিষয়ে অধিক 


৩৯২, ্যওবন্বাদ পাতে ক্মেকজানেনর কথা 


সপক্ষই হইবেন । অতএব এতদ্দেশে পনুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে 
সকল লোকের উপরে তিনি রাঁজশাঁসন করিবেন ইহার দ্বারা এককাঁলীনই তাহাঁরদের সঙ্গে 
এঁক্য হইবে । সিটি মেটকাঁপ। ২০ জুন ১৮৩৫ । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 

মুব্রাষন্ববিষয়ক আইন ।--আমরাঁ অত্যন্তাহলাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগম্ত তারিখে মুদ্রযস্্ববিযয়ক নৃতন' আইন 
কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্ত্রেরে কার্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা 
নাই। এই সাঁবল্যব্যাপার শ্রীলপ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অন্গ্রহেতেই সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা এই অতিশুভাবহ 
ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাহাকে অতিপ্রশংসান্চক এক পত্র প্রদান করিবেন। এ 
আইন ১৫ সেপ্তে্বর তারিখঅবধি জারী হইবে । এই বিষয়ে কেহ আপনারদের ভয়ও 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীলশ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া এ নৃতন 
আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন। কিন্তু তদ্িষয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ হয় না । 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৭ ভাদ্র ১২৪২) 

মুদ্রাষস্্র মুক্তহওনের উপকার ম্মরণার্থ বৈঠক ।-_শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব 
ও তাহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাধন্ত্র মুক্তহপ্তন উপকার যেরূপে 
চিরস্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে 
টৌনহালে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান 
বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের এঁক্য হইল। শ্রীযুত পার্কর সাহেব 
এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক চাদা হয় এবং এ&ঁ টচীদায় সংগৃহীত 
অর্থের দ্বার! পুস্তকের এক অন্রালিক! নিশ্মাণ করা যায় এবং এ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ 
পুস্তকালয় এই নাম থাকে । এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল 
ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাধন্্ব মুক্তকরণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে 
মহোপায় হইল ইহা চিরম্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন 
উচিত তেমন অন্য কোন কাধ্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযস্ত্রের ০৮৭৮৫ করা এবং 
আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ কর! একই কথা। 

এঁ বৈঠকে আরো! এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চালস মেটকাঁপ সাহেবের 
নিকটে মুদ্রাষন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে 
খোদিত করিয়! টৌনহাঁলের মধ্যে স্থাপিত করা যাঁয়। ইহাতেও আমারদের পরম সস্তভোষ 
আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্ডেম্বর তারিখে এ মুত্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা জারী হইবে 


-জমাজ -.. ; ৩৯৩ 


অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনো সাহেবের! এ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোঁজনাদি করিবেন 
এবং এ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে । 


্ 
(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্ছদকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । 
ফৌজদারী নৃতন আইন করণবিষয়ে গব্র্ণমেন্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা 
গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে । এ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানের শর! 
৭০ বতসরঅবধি উঙ্গল্তীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড করিতে 
হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপধ্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে সমুদয় এ 
আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে । 

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অন্নকালের মধ্যে নৃতন মুদ্রা চলিত 
হইবে এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিলীর জবন 
বাদশাহের মুদ্রা । ্‌ 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২) 
লেজিসলেটিব কৌন্সেলের অতিস্মরণীয় কাধ্য অর্থাৎ রাহাঁদারি মাসুল উখবাপনের 
চিরস্মরণার্থ গত বুহম্পতিবার সায়ংকালে এতদ্দেশীয় কতিপয় বরিষ্ঠ যবিষ্ঠ কর্তৃক 
[ চোরবাগানে ॥ জ্জানান্বেষণ ব্যাপারালয়ে এক ভোজ সম্পন্ন হয়। 


(২৯ অক্টোবর ১৮৩৬1 ১৪ কান্তিক ১২৪৩) 

আমরা আহ্লাঁদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে এমত নিয়ম 
হইয়াছে যে তীহারা হিন্দুদিগের পূজা সময়ে নাচ দেখিবার আহ্বানে তদভবনে গমন করিবেন 
না অন্থমান কবি এনিয়ম বৃথা নহে যেহেতু এ বৎসরে প্রায় ইংরাজেরা কোন স্থানে যান 
নাই. "পুর্বে চিরকাল রীতি ছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজর্দিগকে বড় দিনের সময়ে 
এবং অন্যান্ত কশ্মোপলক্ষে ডালি বা নওগত দিতেন লার্ড বেন্টীষ্ক .বাহাছুরের আইন হইয়া 
তাহা রহিত হইয়াছে যদি বল সে আইন কেবল সিবিল মিলেটরীর উপর মাত্র এস্থলে 
আমারদিগের সেইমাত্র প্রার্থনা কেননা উকীল কৌন্দেলীকে বাটাতে লইয়া! যাওয়া কাহাবে। 
দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে আর সওদাগর সাহেবেরা বাটাতে গেলেও কেহ আপনার শ্লাঘা জ্ঞান 
করেন ন। আর আইন হইলে একটা ধাবা পড়িয়া যায় সেইমতে সকলে চলে তাহারও প্রমাণ 
ডালি দেওয়ার বিষয়ে দেখ! যাইতেছে । [ চন্দ্রিকা ] 


গ৯৪ মঃন্রাদগ্ত্রে সেক্রমন্েনল্র কথা 


(২৬ নবেম্বর ১৮৩৬ । ১২ অগ্রহাঘ্ণণ ১২৪৩) 
বোশ্বাইস্থ গভিণী স্্ীরদের 'যান্থুল উঠান ।_-সংপ্রতি মফঃসলের এক পত্রে লিখিত 
হইয়াছে যে বোম্বাইতে গভিণী স্ত্রীরদের উপর মান্ল আছে €বাধ হয় ইহা সত্য না হইবে। 
ফলতঃ এঁ রাজধানীর মাসল অতিঅসঙ্গত বটে । সংপ্রতি পুণ্যনগরে এক ইশতেহার জারী 
হইয়াছে তাহাতে এঁ শহখেকর মধ্যে এইপধ্যস্ত যে কএক ক্ষুত্র বিষয়ে মাসুল লাগিত তাহা 
রহিত হইয়াছে এমত লেখে । ততঙ্ারা কোন্‌্২ বিষের উপর মাসল ছিল তাহা অবগম 
হইল । যাহার২ মান্ুল উঠিয়াছে সে এই চাউল ঝাড়িয়া কু'ড়া বাহিরকরণে এবং বিবাহে 
বাদ্যাদি লইয়া পথে২ গাড়েলনামক এক প্রকার গীত গাওয়াঁতে এবং ডাকনামক পূজা অর্থাৎ 
প্রেতেরদিগকে গুহাবিষয় প্রকাঁশকরণার্থ উৎ্সবকরণে এবং ত্বকছেদে ও বিবাহে ও বাত্তরি- 
জাগরণে ও মেষচ্ছেদন ইত্যাদি বিষয়ে এবং আরং যে বিষয়ে মাক্ছল লাগে তাহা লিখনের 
যোগ্য নহে তাহার মান্ল উঠেও নাই । কিন্তু ইহা মনে করিতে হইবে যে পূর্ববকার 
ম্হাদাস্্রীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়সকলে মাসুল বসাইয়াছিলেন এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
আমলেও এইপধ্যস্ত বজায় ছিল। কেবল এইপ্রকার ক্লেশজনক ২৬ট1 বিষয়ের মাস্থল 
বৃহিতহওয়াতে তত্রস্থ লোকেরদের পরম সখ হইয়াছে । 


€ ১৭ জুন ১৮৩৭। € আষাঢ় ১২৪৪) 
গৃহ নিশ্মাণবিষয়ক নৃতন আইন ।--উত্তরকালে কলিকাতায় গৃহনিশ্মীণ অর্থাৎ অদহনীয় 
দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে এ আইনের যে পাঁওুলেখ্য সপ্তায় হইল আমরা! প্রকাশ 
করিয়াছি তাহা এইক্ষণে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে জারী হইয়া! চলিত হইয়াছে । এবং নবেম্বর 
মাসের পরঅবধি করিয়া কোন ব্যক্তি ঘর বাঁটী বা উপবাটী নিম্মীণ করিবে তাহা যাহাতে শীঘ্ 
অগ্নি ন] ধরিতে পারে এমত বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে । 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫) 
প্রয়াগে ষাত্রিকের কর বারণ ।--আমর1 অভি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে 
শ্রীলশ্রীধুক্ত গবরনর জেনরল বাহাছুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কম্মকারকেরদের প্রতি এই. 
আজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্লানার্থ বখসরে২ যে সকল যাত্রিরা যাত্রা করেন তীাহারদের স্থানে 
এই বৎসরাবধি কোন কর লইবেন না। আমর! নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ শ্রবণে দেশীয় 
তাবখলোক অতি সন্তষ্ট হইবেন এবং তাহার! নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা 'লোকেরদের প্রতি 
বিটের গসেহের এই এক মধ্য চি হইল | 


€ ৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফ্লান্তন ১২৪৬) 
যাত্রিরদের কর ।--সম্প্রতি এক আইনের পাুলেখ্য প্রকাশ -হুইয়াছে. তাহাতে লেখে 
যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও. শ্ীপুরষোতমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা একেবারে উঠিয়া 


সাজ | % ৩৯৫ 


গেল। পুরীর মন্দিরের কতৃণতথ ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হুইল এবং তাহার প্রতি 
এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ববক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা 
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক থাহা দিবেন তথ্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না । এই যে 
নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্দেশীয় লোকের পরম 
সস্তোষ জন্মিবে। রঃ 
(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যাষ্ঠ ১২৪৬) 
বন্দুয়ানেরদের আহার ।-__কিয়ৎকাঁল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচন' 
করণার্থ ও তাহার স্থনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেন্টকরক এক কমিটি 
স্থাপন হইল । তাহাতে কমিটির সাহেবেরা নানা সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন 
এঁ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ 
করেন নাই কিন্তু শুনা গেল যে গবর্ণমেণ্ট উত্তরকাঁলে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে 
একসের তুল এক কীচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দক মাত্র যাইতে 
দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! এই হুকুম অতিশীঘ্র জারি হইবে । 


(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪ ) 

এতদ্দেশের তত্ব। শ্রীযুত দায়েরসায়েরী কমিত্যনর সাহেব বরাবরেষু।-_ভারতবর্ষের 
প্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি প্রদেশের মধ্যে 
দেশীয় তত্বনির্ণায়ক রিপোর্ট প্রস্ততকরণার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন । অতএব বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত 
গববুনর্‌ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে সরকারী অন্যান্য কশ্মকারকের- 
দের ন্যায় আপনি এই কাধ্য নির্ধবাহার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন। 

২। এতদ্রপে দেশীয় তত্ব নির্ণয়ের ভার চিকিৎসক সাহেবেরদের প্রতি অর্গণ হইল 
অতএব আপনার অধীন তাবৎ কম্মকারকেবা &ঁ সাহেবেরদের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন । 

৩। রেবিনিউ ও মাঁজিস্ত্েটা সম্পকীঁয় সাহেবেরদের বহুতর কাধ্য থাকিতে যে তাহারা 
উক্ত অভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থ কিঞ্িৎ২ সময় দিতে পারিবেন শ্রীলশ্রীযুত এমত অপেক্ষা করেন না কিন্তু 
শ্রীযুক্তের এই মাত্র ইচ্ছা যে যে সাহেবের! দেশীয় তত্ব লওনে নিযুক্ত হন তাহাদিগকে তাহারা 
সর্ধপ্রকার কাগজপত্র দেখিতে দেন এবং এতর্দেশীয় আমলারদের কর্তৃক সাহায্য প্রাপণার্থ 
তাহারদের প্রতি পরওয়ানা দেন এবং জমিদার ও এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি ব্যক্তিরদের প্রাতি 
সোপারিশ লেখেন যে তাহারা এ তত্ব জিজ্ঞাস1 বিষয়ে শীদ্র সুফল হয় এতদর্থ তাহারদিগকে 
স্থপরাম্শ দেন। শ্রীলম্তীফুত গবর্নর্‌ সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন যে ব্জাদি প্রদেশে 
এতন্দরপ দেশীয় তথ্ববিষয়ক সন্ধা পাওয়া অতিছুক্ষর কিন্তু তিনি এমত বিবেচনা করেন যে 
অতিবিজ্ঞ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন২ আম্লারদের স্থানে এমত স্বাদ প্রাপ্তিসস্তাধলা 


৩৯৬ চন ংন্বাদঞ্পত্রে সোনা ভেনর কথা 


যে তদ্বার! এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। জমিদারেরদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন 
করিতে হইবে যে এতদ্দ্রপ তত্ব লওন দেশের পরম মঙ্গল ও হিতজনক হইবে । এবং 
তাহার এক মুখ্যাভিপ্রায় এই দেশের মধ্যে রোগের ন্যুনতা হয় জমিদারেবদিগকে গবর্ণমেণ্টের 
এই অভিপ্রায় বিশেষ না জানাইলে কি জানি তাহার! এইরূপ তত্ব লওনের বরং ব্যাঘাতকও 
হইতে পারেন । 

৪। এতদেশের তত্ববিষয়ক বিদ্যা এইক্ষণে প্রায় দুর্লভ সুতরাং তদ্িষয়ক অন্সন্ধান 
ক্রমে২ পাওয়া যাইতে পারে । কিন্ত শ্রীলশ্রীফূত এমত বোধ করেন যে গবর্ণমেন্টের কাগজপত্র 
অন্বেষণ করিলে এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে এবং গ্রাম্য হিসাব ও 
বাজার হারের রেজিষ্টর ও চৌকিদারের টাক্সের হিসাবপ্রভীতি তজবীক্ঘ করিলে তদ্দারা এমত 
উপায় পাওয়া যাইবে যে নীচে লিখিতব্য হারের অনুসন্ধান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া! ধাইতে 
পারিবে। ট 

১। লোকসংখ্যা ৷ 

২। লোকের আহারের অপ্রতুল বা স্বপ্রতুলের কারণ ও ফল। 

৩) দরিদ্র লোৌকেরদের আহওয়াল অর্থাৎ উপজীবিক] ' সিন | 

৪। মজুরেরদের বেতন। 

৫। অপবাধের নিমিত্ত কারণ। 

৬। লোকসংখ্যানুসারে মৃত্যুসংখ্যা 

৭। সামান্যতং বিবাহেতে কত সম্তানোৎ্পত্তি। জিলার পরিমাণ ও ভূমির 
উর্বববান্তর্বরাত্ব। লোকের আচার ব্যবহার । হিন্দু ও মোঁসলমান প্রভৃতির জাতীয় সংখ্যা । 

৮। এই সকল বিষয়ে আপনি ও আপনার অধীন কশ্মকারকের! মনোযোগ না করিলে 
কিছু স্থিরহওনের সম্ভাবনা নাই । কিন্তু আপনি অবশ্য অবগত হইতে পারিবেন ষে আপনার 
অধীন যে সকল প্রজালোক আছে উক্তপ্রকার দেশীয় নানা তত্ববিষয়ক বিবেচনার দ্বারা 
। তাহারদের নিতাস্ত মঙ্গল হইবে । অতএব শ্রীলশ্রীযুতত নিঃসন্দেহই এমত বিবেচন1। করিতেছেন 

যে এতদ্রপ হিতজনক গুরুতরবিষয়ক তত্ব লণ্নে আপনি সাধ্যাছসারে উদ্যোগী হইবেন । 
ফোর্ট উলিয়ম ২৫ আশ্ত্রিল ১৮৩৭। শ্বক্ষিবীকৃত রস ডি মাঙ্গল্স 
বাঙ্গাল গব্্ণমেণ্টের সেক্রেটরী | 


সভা-সমিতি 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 
বহুবিধ সভা স্থাপনবিষয়ক ।-_-.-ধর্মসভা! স্থাপন বঙ্গবাগ বিচার সভা বঙ্গহিত সভা 
জ্ঞানসন্দীপননারী সভা ইত্যাদি কএক সমাজ স্থাপন হইয়াছে ইহা কালে প্রবল হইতে পারে 
ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবেক তৎ্স্থাপক্ষেরা এই অভিপ্রায়ে স্থাপন করিয়াছেন: 


সমাজ 24 ৩৯৭ 


(৬ আগষ্ট ১৮৩১ । ২২ শ্রাবণ ১২৩৮) 

বৈদ্য সমাজ ।-আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্বের 
ংস্কত কালেজের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন তিনি যত্ববান্‌ হইয়! ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা 
সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্বক যোড়াস কোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বস্থজের দরুণ বাঁটীতে 
তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন । তথায় ব্ুবিধ কবি কবিরাজ ম্হাশয়েরা সমাগত হইয়া 
সভা শোভাকরণ দ্বারা আদঘুর্বেবদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে 
অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ গুঁধধ ও কোন দ্রবোগ কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন-.. | 
[ চন্দ্রিকা ১৭ শ্রাবণ ] 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১ । ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 

বৈদ্য সমাজবিষয় ।-__গত ১৭ শ্রাবণের চন্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার প্রচার 
হইয়াছে এ স্থুসম্বা্ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অন্তবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে তদ্দিষয়ে 
যাহ! অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম । 

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহারে অনেকানেক 
চিকিৎসক বৈদ্যদ্িগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকতৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত 
হইল। সমাজের চিরস্থায্রিত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কম্ম সর্বদা স্থসম্পন্নজন্ত নিয়মপত্রের 
পাওুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন শুনিয়াছি শ্রীযুত 
বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিঘ্বাছেন যগ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন 
কিন্তু তাহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্ত সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্তব্যাকর্তব্য- 
বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি ষে এগপ্রদেশে 
এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাহারদ্িগের অধিকার নাই 
যাহা হউক যাহার যে স্বেচ্ছা তদন্থসারে কর্ম করুন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত 
যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক ওউঁষধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন না। 
এবং এ সমাঁজদ্বার! নানাবিধ উষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোঁন জাতীয়কে বিক্রয় 
করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশান্ত্র্থ তদ্দিবরণ 
লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ওষধাদির 
ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সঙ্জাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্্র ওঁধধাদিদ্বার! 
লোকসকল রোঁগহইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমাজের 
নিয়মাদ্দির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাঁও পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে 
বিলম্ব করিব না । | 

এই সমাজবিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখ! আবশ্যক এন্ন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ 
মনোযোগ করিবেন । চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধন্ন জাতি প্রীণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ 


৩৯৮ চনগব্াচগ্পত্রে সোেব্রা নেনে কক 


ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাক্ছে 
এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের গঁধধ কাচ মেবন করিবেক নী যগ্যপি কেহ করে 
আর সেই রোগে মুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য 
ত্বীকাধ্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহ! অন্য জাতীয়েরা ওষধসহিত 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহাবাদি দ্বারা ধশ্শ হানি হয় ইত্যাদি অনেক 
দোষ দর্শান যাইতে পারে । যগ্ধপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা । 
ওউধধার্থে স্থরাৎ পিবেৎ ইত্যাদি কিস্তু ইহার তাৎপধ্য এমত নহে যে গীড়া হইলে ব্রাপ্ডি 
কেলারটআদি মগ্য আনিয়া পান করিবেক এ বচনের তাৎপধ্য এই বুঝা যায় ওুষধার্থে নিষিদ্ধ 
ভ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈছ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন ভীহারা শাস্ত্রোক্ত 
ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত ব্যবসায়ি টবছ্যভিম্ন অন্যের ওষধধ কোন মতেই গ্রাহা 
নহে ইভার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য 
ধান্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্ণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাঁধিপতি মহারাজ কৃষ্চন্দ্র বায় বাহাদুরের 
নিকট সুগন্ধ! গঠর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
বৈগ্যশাস্ত্রে স্থপপ্তডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্‌ কিন্ত তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাহার 
স্বহস্ত প্রস্তুত ওঁধধ সেবন করিতেন না বৈগ্ঠদিগের সহিত ওঁষধের ব্যবস্থা বিবেচনা করাইতেন। 

যদি কেহ এমত কহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে স্ৃপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া 
যায় হাতুড়্যা বা পেঁতের বৈদ্যই অনেক তীহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই প্রাণ 
সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্যজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়। শ্রদ্ধা! হইতেছে স্থৃতরাং 
লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা! সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান হাকিম ও 
ইজ্বাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ভাক্তর সাহেবদিগের মহামান কিন্তু দীন 
দুঃখি মধ্যবুত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎস1 এ হাতুড়িয়৷ বা পেঁতের বৈছ্যদ্বারাই হইতেছে বিশেষতঃ 
পলীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাহারদিগের চিকিৎসায় দেশের 
উপকার স্বীকার কর! যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল এঁক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপন 
করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহেণপকার সম্ভীবন। বটে প্রার্থনা এ সমাজ চিরস্থায়ী হউক । 
অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্‌ মহাঁশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি 
বৈদ্য মহাশয়েরা কোন সাহাধ্য প্রার্থনা করেন তাহাতে মনোষোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ 
যাহাতে এ সমাজের উন্নতি হয়.তাহার চেষ্টা কঝেন। 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ-১২৪৩ ) 
শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকমহাশয়েঘু এই রাজধানীর মধ্যে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার 
পব বঙ্গভাষা প্রকাশিকানামক সভ। হইয়া থাকে আমার বোধ হয় তাহা! অবিদিত নাই পূর্ব 


সমাজ ' ৩৯৯ 


এই সভার লোক সংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহম্পতিবারে দেখিলাম তদপেক্ষা দশ গুণ 
বৃদ্ধি হইয়াছে এঁ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনান্তর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় 
ও শ্রীযুত বাবু রাঁমলোচন ঘোষ এবং পূর্চন্দ্রোদযূসম্পাদক ও প্রভাকর সম্পাদক প্রভৃতি 
অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কাধ্যারস্ত হইল অনস্তর সভাপতি শ্্রীযুত গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ বিবিধ বন্তৃতাপূর্ব্বক পূর্বব সপ্তাহে স্থিরীরৃত প্রস্তাব সকলকে জ্ঞাপন করিলেন সে 
প্রস্তাব এই যে ছুখ হইতে স্থখ জন্মে কি সৃখহইতে ছুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু 
রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পধ্যন্ত মানিয়া ধন্ম বিষয়ে বিচার 
করিতে হইবেক কিন্ত সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গজভাষা 'প্রকাশিকা সভাতে ধর্দ- 
বিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব ঘটিত বিচার না করিয়া 
নীতি এবং রাজকাধ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইঠ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে 
তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় 
ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা দৃষ্টান্ত দর্শাইয়৷ যেরূপ বক্তৃতা করিলেন 
তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বায় 
কহিলেন রান্জসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বারা স্থিরীকুত 
হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে 
রাঁজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা 'প্রকাশিকা 
মনোযোগপুর্ধক তাহা! করিবেন ইহাতে সকল সভ্য এ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ধবক স্ব সম্মতি 
জ্ঞ।পন করিলেন অনস্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্বস্থিরীরুত নিয়মাদি 
পাঠ করিয়া এ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন | 

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন ইঙ্গলপ্ীয় লোকেরদের সভাতে সভ্যেবা 
চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা গান্রোখানপূর্বক 
বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদকের 
সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন চৌকীতে উপবিষ্ট 
হইয়া গাত্রোখানপূর্ধক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি কহিলেন এই সভার 
আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিরদিগের মধ্যে 
অনেকে নির্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ 
রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বস্থ ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র মিংহ অতি সদ্বস্ৃতাপূর্ববক 
ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কাধ্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ করিবেন ইহার পরে অনেক 
বিষয়ে বহু সভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্তার! 
নি্ষর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি সভার বিবেচনার্ঘথ এই প্রশ্ন 
স্থির করা যায় যে রাজকতৃক নিফর ভূমির কর গ্রহণ উচিত কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু 
কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতান্্‌সারে সকল সভ্যই সম্মত হইলেন এবং সভার 


৪০০ চত৫ব্বালে গা স্েক্রাবেদর্র কথা 


নিয়মানসারে চাবি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভাবার্পণ হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর 
সভা ভঙ্গ করিলেন ।--জ্ঞানান্বেষণ । দর্শক । 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ১৮ পৌষ ১২৪৩) 

বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সমাজের প্রস্তাবিত নিফর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্তব্য বিষয়ে 
শ্রীযৃত বাবু রামলোচন ঘোষজ মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর 
প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর ষে প্রত্যুত্তর পত্রী প্রেরিতা করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশকরণে 
আমারদিগের অহ্যকার প্রভাকরের অদ্ধ ভাগ প্রদান করিলেও স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে। 
তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমন্্ সংক্ষেপে সঙ্কলনপূর্বক উদ্দিত না করিয়া সমুদয় উদয় 
করত হর্ষপূর্ববক যংকিঞ্চিৎ লিখিতেছি । বাঁমলোচন বাবু অতিসচ্চবিত্র কর্মক্ষম বিচক্ষণ 
বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ত্ান্ত কাধ্যে মান্যরূপে নিযুক্ত প্রযুক্ত সর্বত্রই বিশেষ প্রশংসা 
প্রাপ্ত হইতেছেন এবং আমরা অবশ্যই অন্থঃকরণের সহিত স্বীকার করি যে ঘোষধজ বাবু 
সর্ধববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী কিন্তু এইক্ষণে এতদ্বিষয়োপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাঁবলম্বনে 
তাহার পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল যেহেতু তিনি ভূপালের অধীন এতন্লিমি্ত নিফর 
ভূমির করগ্রহণকে অন্যায় জানিয়াঁও ভয় মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ 
দর্শাইয়াছেন যাহা হউক ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ ছৃষ্য করিতে পাকি না কেন না 
প্রতিপালকের বিক্দ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা । 

বামলোচন বাবু লিখেন যে অন্য২বূপে মাস্ুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জনীয় হইয়াছে নী 
ভূমির কর গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সছুপায়পূর্বক বিহিত ব্যয়ের স্কলন হইয়! অস্মদাদির দেশ 
ধণহইতে মুক্ত হইতে পারে । 

উত্তর । আমরা অনুমান করি যে বিশেষ লাভের অভাব অথবা অপর কোন নিগুট 
হেতু বশত এদেশে মান্ছলাদির বিষয় ভূপতিকর্তৃক রহিত হইয়া থাকিবেক। অতএব তদ্দারা 
বাজ্যের খণ পরিশোধের সম্ভাবনা কদাচ ছিল না। জাহাঁজি দ্রবোর পরমিটে অধিক লভ্য 
জানিয্া৷ তাহারি প্রবলতা করিতেছেন এবং সংপৃণণরূপে মাস্থলা্দির প্রথা বর্জনীয় কিরূপে 
হইয়াছে যেহেতু লবণ ও বাটী এবং ইষ্টাম্প প্রভৃতির মাসল অগ্যাপিও প্রজাদিগের বক্ষে শুলের 
স্বরূপ রহিয়াছে ইহাতে কি লোচন বাবু একবারো লোচন বিস্তার করেন নাই পরস্ত আমরা 
জিজ্ঞাসা করি যে এতদ্দেশের উৎপন্ন হইতে ইউরোপীয় পা্রি সাহেবেরা বসবে ১০।১২ লক্ষ 
টাকা কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হন তীহাতে আমারদিগের কি উপকার হইতে পাবে ইহার বিনিময়ে 
সেই টাক দেশের কোন হিতজনক কন্মে কিম্বা রাজার খণ পরিশোধে ব্যয় করিলে অনেক 
ভাল হইতে পারে যদি ন্ুপতির ধর্মশশাসক বলিয়া এদেশের উপস্বত্ব হইতে পাত্রিদিগের বেতন 
দেওয়া শ্রেয় হয় তবে আমারদিগের ধন্মোপদেশকসযূহের অশনবসনার্থে প্রাচীন ৃপতিদিগের 
কতৃক চিরোপকারন্বরূপ প্রদত্ত নি্ধর ভূমির কর নিদ্ধারিত কিরূপে ধাধ্য হইতে পারে। 


সমাজ ৪০১ 


7 অপিচ হিন্দু '৪ মহন্মদিয়ান এবং ইংবেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে যে ২০ 
বৎসরের অধিককাল হইলে স্থাবরাদ্ি বিভবের অধিকারিরা কাচ আপন অধিকারীয় সত্ত্ব 
বঞ্জিত হইতে পারেন না অতএব এই ক্ষণে পুকুষানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ 
বিষয়ে বঞ্চিত হন যদি তদ্ধিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পত্রের প্রত্যাশা করেন তবে তাহা কি প্রকারে 
সম্ভবে .কেন না এদেশে অনেক বার অনেক রাজবিন্রোহি দ্বার! এবং বন্ুকাল গত জঙ্ত 
অন্য২ কারণে সে নিদর্শন পত্রসকল নষ্ট হইয়াছে অতএব বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল 
প্রমাণ জানিবেন। 

দ্বিতীয় প্রকরণে বেতন কর্তনের বিষয় যাহ! লিখিয়াছেন তাহা এবিষয়ে লক্ষা কৰিলে 
অনেক আগুন উঠিবে । ূ 

তৃতীয় প্রকরণে লেখেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতীত নিষ্কররূপে ভূমির 
উপন্বত্বাদি ভোগ করায় স্বত্বাধিকারী নহেন উত্তর । নিক্ষর ভূমির উপস্বত্বাদির বলবৎ স্বত্বের 
শব্দার্থ বোধে আমরা অশক্ত হইলাম অতএব তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়! বাধিত করিবেন । 

অপর লেখেন যে দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব । উত্তর পৃথিবীতে সাধারণের 
তুল্য স্বত্ব যথার্থ বটে কিন্তু সে ভৌতিক লক্ষণে পঞ্চতত্বের প্রভেদ প্রকরণ সামান্য স্থাবর বিষয়ে 
অধিকার এবং ফলের অনেক তারতম্য আছে । 

চতুর্থ প্রকরণে ইং ১৭৬৫ সালের পূর্বের দত্ত নিফর ভূমির উপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহের 
নিকট ইষ্টইপ্ডিয়! কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপণে সন্ষিপত্রের বিষয় যাহা লেখেন তাহার উত্তর 
নিরুত্তরই সদুত্তর কৈন না দিলীর বরাঁজা! এবং মুরশিদাবাদের নবারের সহিত সদ্দিপত্রের 
অঙ্গীকার বিষয়ে পরিশেষ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা কি এপধ্যস্ত বিচক্ষণগণের 
অবিদ্িত আছে এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে । 

অপর লেখেন যে জবনেরা!৷ বলপুর্ববক দক্থ্যর স্যায় এদেশ আক্রমণ করিয়াছেন অতএব 
এ অপহ্ৃবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না উত্তর । জবনেরা 
যে বলপূর্বক দক্থ্যর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন এ অতিঅযুক্তি কেন না যুদ্ধকালীন 
বিপক্ষদমনে কোন্‌ বাজ! বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ না করেন অতএব তাহাকে কিরূপে দস্থ্যবৃত্তি 
বলা ধাইবেক এবং তাহার সহিত দানের অসিদ্ধতার পোষকতাই বা কিরপে হইবেক ইহাতে 
বোধ হম ষে এ বাবু বুঝি আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের ম্ঠনসে এরূপ সন্তোষজনক 
বাক্য লিখিয়া থাকিবেন । 

পঞ্চম গ্রকরণের অভিপ্রায় বর্তমানাবস্থায় অস্মদার্দির দেশীয় লোকেরা যেবধূপ অসভ্য 
তাহাতে তাহারদিগের নিফর ভূমির উপস্বত্ব কর্তৃক অশনবননের উপাক্ন থাকিলে কদাচ দেশের 
মঙ্গলেচ্ছু হইবেন না বরং পশ্বাদির ন্যায় ইন্ডরিয়ারদির অলীক সুখে অর্ধদা মৃত থাকিবেক। 

উত্তর । এতর্দেশীয়ের কিন্ধপ অসভ্য গুরুপরম্পরা প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি 
তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে এবং দেশের মঞ্গলেচ্ছ তাহারা নহেন এমত নহে যেহেতু 

৫১ 


৪০২ জওআাদে গে গলব্গাবেলত আহা 


নিফর ভোগি ক্রাঙ্মণের! প্রত্যুষে প্রতুষ্যে গাত্রোখানপূর্বক একান্তচিত্তে ভূপতির মঙ্গলেচ্ছা 
করিয়। থাকেন তবে আতপভোগি ব্রাক্গনের! যুদ্ধ বিষয়ে তীর ধনুক তলওয়ার বন্দুক ইত্যাদি 
ধবিয়া রাজার সহায়তা করিতে সংপূর্ণরপে অক্ষম হৃতরাং ইহাতে তাহার অসভ্য হইলেও 
হইতে পাবেন । 

পরস্ত ইন্জরিয়াদি স্থখের বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা সর্বসাধারণের পক্ষেই ন্যনাধিক 
জানিবেন অনেক সাহেব লোকেরাও তাহাতে আচ্ছন্ন আছেন। যদি ইক্দ্রিয়ের বশজন্য 
ভাহারদের স্থাবরাঁদি বলপুর্ববক হরণ করা শ্রেয় হয় তবে এদেশের মধ্যে ধনি ও মহাজন এবং 
অপরাপর জমিদার মাত্রেই ইন্জিয়স্থথে আসক্ত অতএব ত্বাহারদিগের বিভব সমুদ্ধয় বলঘ্ারা 
হরণ কবিলে ভূপতির দেন! পরিষ্কার হইয়া রাজভাগ্ডাঁর পরিপূর্ণ থাকিতে পারিবেক এইক্ষণে 
রামলোচন বাবু তাহারদিগের সেই পরামর্শ দেউন ইহাতে ভূপালের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় 
হইতে পারিবেন এবং এততস্তিম্প নুপতির খণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় দেখি নাঁ। 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩) 

শ্রীযুত বঙ্গভাষাপ্রকাশিকাসম্পাদ্ক মহাশয়সমীপেষু । 

প্রশ্ন । 'বাজকর্তৃক নিষ্ষর ভূমির করগ্রহণ করা উচিত কি না। 

বর্তমান রাজ্যেশ্বরকর্তৃক যে সন ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় তথা সন ১৮২৮ সালের তৃতীয় 
আইনপানুসারে নিফর ভূমির করগ্রহণার্থে মহান উদ্যোগ হইতেছে এ অকিঞ্চনের বিবেচনায় 
অন্যায় অবিচার বোধ হয় না যেহেতু তাবৎ রাজ্য যুক্তিসিদ্ধ চিরকালের নিয়ম এই যে দেশের 
উৎপন্ন দেশ রক্ষার্থ ব্যয় হইয়া থাকে অতএব আদৌ জানা কর্তব্য যে অন্মদাদির রাজ্যের 
উপস্বত্ব রাজ্য রক্ষার্থ ব্যয়ে সঙ্ষলন হয় কি লা যদ্যপি আমি রাজ্যের আয় ব্যয়ের সংখ্যা 
নিশ্চিতব্ূপে কহিতে অশক্ত কিন্ত সকলেই সুন্দর অবগত আছেন যে দেশরক্ষা জন্ত অনেক 
তঙ্কা খণ হইয়াছে এবং দেশের উপস্বত্বহইতে ব্যয় অধিক হইতেছে এস্থলে অবশ্ঠ প্রণিধান 
কর্তব্য যখন অন্ত২রূপে মান্থুলাদি গ্রহণের প্রথা বঙ্জনীয় হইয়াছে নিক্ষর ভূমির করগ্রহণ ভিন্ন 
অন্য কি সছুপায়পুর্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয় অন্মদাদির দেশ খণহইতে মুক্ত হইতে 
পারে এবং ইঠ্টইন্ডিয়া কোম্পানি দেশ রক্ষার্থে পূর্বে অনেক তঙ্কা নিজহইতে ব্যয় করিয়াছেন 
এঁ টাকা তাহাদের ষথার্থ প্রাপ্য তাহা কিন্ধপে পরিশোধ হইবেক যদি বাচ্য হয় ইজলশ্তীয়েরা 
রাজকশ্মকারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতৈছেন এমতে ব্যয়ের বাহুল্য হইতেছে একথা 
প্রমাণ বটে কিস্তু ইহার উত্তর আমাকে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া বলিতে হইল যে যদি 
অস্মদাদ্ির দেশের মনুষ্য অসভ্য এবং বাজকর্দে রাজশাসনে তথা যুদ্ধ বিগ্রহে অনভিজ্ঞ 
না হইতেন ও পরস্পর ছ্েষমৎসরতারহিত হুইয়! নিরপেক্ষ হইতেন ও আমারদিগের কর্তৃক 
উক্ত ব্যাপারাদি যথোচিত স্থচারুমতে নির্ধ্বাহ হইত সৃতরাং ইঙ্গলন্তীয়দিগকে অধিক বেতন 
দিয়া ব্যয় বাহুল্যকরণের প্রয়োজনাভাব ছিল৷ 


জমাজ ৪০৩ 


যদি বলেন যে ইঞ্গলণ্তীয় রাজকর্মকারিদিগের বেতনের লাঘব কৰিলে ব্যয়ের অল্পতা 
হইতে পারে আমার জানিত যেপধ্যস্ত অল্পকরণ সম্ভব তাহার উদ্যোগের ও অনুষ্ঠানের কর্টি 
দেখিতেছি ন! কিন্তু ইহাও বিবেচন| কর্তব্য যে এ বিজ্ঞবরেরা বিপুলধন ব্যয়পূর্র্বক সুশিক্ষিত 
হইয়া কেবল ধন লোভে মহাঁঘোর সমুদ্র ও দুর্গম পথ অতুল ক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া! ভারতবর্ষে 
আগমনানত্তর অন্মদাদির দেশ রক্ষার্থে প্রায় অধিকাংশ বাক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষতারূপে পরিশ্রম 
কবেন ইহাতে তাহারদিগকে প্রচুর বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ নচেৎ অল্প বেতন প্রদানে 
নানারূপ বিপরীত মন্দাচরণের সম্ভাবন! । 

আমার বোধে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ শ্বত্বব্যতিরেকে নিক্ষররূপে ভূমির উপব্বত্বাদি 
ভোগকরার স্বত্বাধিকারী নহেন ঘেহেতু বিবেচনা করুন যে দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্তৃক 
দন্থ্য ও তন্করাদি অন্থ২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিতও বিচারিত হইতেছেন তবে কি বিশেষ 
কারণে কাহারো স্থানে ভূমির কর গ্রহণ করা ও কাহাকে নিষ্কররূপে দেওয়া যাইবেক যুক্তিসিদ্ধ 
সাধারণের মঙ্গলার্থে ধাহারা শ্বোপাঞজজিত ধন ব্যয় করিয়াছেন অথবা! দেশের শুভার্থে বিশেষ 
সংগ্রামাদিতে ধাহাবা স্বার্থ বিহীন হওত ক্রিষ্ট হইয়াছেন এরপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন জন 
নিষ্রনূপে ভূমি প্রাপ্ত হওনের কদাচ যোগ্য নহে এবং কোন রাজা কোন ব্যক্তিকে উক্ত 
কার্ণবিশিষ্ট নহিলে নিষ্ষররূপে ভূমি প্রদান করার ক্ষমতাঁপন্ন নহেন যেহেতু দেশ ও ভূমিতে 
সাধারণের তুল্য স্বত্ব রাজা কেবল সদসদ্বিবেচন! ও বিচারের অধিকারী মাত্র। 

যদি কথিত হয় যে জবনেরা যুদ্ধ বিগ্রহেতে এদেশ বলপূর্ববক আক্রমণ করিয়া 
স্বাধীনত্বরূপে তাবৎ ভূমির স্বত্বাধিকারী হুইয়াছিলেন অতএব তাহারা নিষ্ষকররূপে ভূমি প্রদানে 
অবশ্য২ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন এবং ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানি সন্ষিপত্রের নিয়মান্ুসারে দিল্লীর 
বাদশাহের নিকট এরাজ্যের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হন তাহাতে অনেকরূপ প্রতিজ্ঞাদি আছে 
তরন্ুসারেও জবন বাদশাহের দত্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ করা উচিত হয় না এ আপি 
ভগ্রনার্থে আমার নিজাভিপ্রায় বক্তব্যের পূর্ববে এই বলিতেছি ঘষে বর্তমান বাঁজকম্মাধ্ক্ষ বা 
চলিতাইনাহুসারে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী প্রাপণের পূর্ধের অর্থাৎ ইং সন ১৭৬৫ সালের 
অগ্রে যে সকল নিষ্ষরভূমি দত্ত হইয়াছে যাহার যথার্থ নিদর্শন পত্ভাদি নিঃসন্দেহরূপে প্রাপ্ত হয় 
তাহা কর গ্রহণ হইতে বঞ্চিত রীখিয়াছেন ফলিতার্থ এ অকিঞ্কনের বোধে জবনেরা যে 
বলপূর্ববক দস্থ্যর ন্যায় এদেশাধিকার করেন অতএব যথার্থ বিচার করিলে এ অপহ্ৃবকারিদিগের 
অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না যেমন কোন নিয়মাহুসারেই দ্ধ্বৃত্তির ধনের 
দান প্রসিদ্ধ হয় না বিশেষতঃ ইষ্টইত্ডিয়৷ কোম্পানি কালীন দিলীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্ত 
করেন তখন এ. বাদশা রাজাত্রষ্ট ছিলেন অর্থাৎ স্থানে অনেক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ম্বাধীন 
হইয়াছিল ইষ্টইস্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎৎ অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া তত্কালীন 
ঝাঁজবিদ্রোহিদিগের, ক্ষান্ত ও নিবারণার্থে এরূপ সন্ধিপত্র করেন নচেৎ ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির 
বুদ্ধির কৌশলে তথা চতুবতা প্রযুক্তই এদেশ হস্তগত হয়। 


৪০৪ ভন গুন্যাদঞ্শতে ঠ্লেব্রা বের কি 


বর্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় মনছষ্যেরা যেরূপ অসভ্য ও উৎসাহ রহিত তাহাতে 
যদি ভাহারদিগের নিফর ভূমির উপস্বত্বকর্তক অশন বসনের উপায় হয় কদাচ তাহারা দেশের 
মঞলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না বরঞ্চ প্রায় অসভ্য সন্তানেরা . ইন্ড্রিয়াদির অলীক 
স্থখে সর্বদা মত্ত হইয়া পশ্বাদির হ্যায় কাল যাপন করিবে তত্প্রমাণ দেখুন যে সর্কল 
প্রচীন ধনী ও ভূম্যধিকারী এদেশেতে বিখ্যাত তাহারদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির 
সভ্যতা ও হ্থধারা দেখাইতে পারিবেন যর্দি বলেন ধাহাঁরদ্িগের একালপধ্যস্ত নিফর ভূমি 
জীবন উপায়ের কারণ ছিল এইক্ষণে তাহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক আমি: অনুভব 
করি ষে উক্ত উপায়াভাবে এ সকল জনেবা৷ ধন উপার্জনার্থে অধিক উৎসাহী ও পরিশ্রমী হইয়া 
নানাবিধ উপায়ের চেষ্টা করিবেন যে তৎ কর্তৃক দেশের পরস্পর শুভজনক হইবেক যদ্যপি 
আশঙ্কা করেন নিষ্কর ভূমি অভাবে তস্য ভোগি ব্যক্তির! দন্থ্য বৃতি ইত্যাদি মন্দ কম্ম কবিতে 
পারেন তত্প্রতিবন্ধকার্থে স্থানে বিদ্যালয় ও পোলীসাদি রাজশাসন গ্রবলবরূপে চলিতেছে $ 
উত্তর২ বাহুলাহওনের যথেষ্ট উদ্যোগাদি হইতেছে । 

যদিস্তাৎ আমি জানিতেছি যে অন্মদাদির দেশীয় প্রায় তাবৎ লোকই নিষ্ধর ভূমির 
বিষয়ে ষে আমার মতের বিপরীত কহিবেন এবং আশ্চধ্য বোধ করি না যে আমি ভাহারদিগের 
সমীপে অত্যন্ত নিন্দিত হইব কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে উপরি উক্ত বিশেষ 
প্রবল কারণের বিরহে অন্ত কি হেতু বাদে কোন ব্যক্তি নিষফকররূপে ভূমির উপন্বত্ব ভোগ 
করিতে পাবেন। 

শ্রীবামলোচন ঘোষন্তয | 


(৭ জাঙ্য়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 

গত রবিবারে বঙ্জভাষা প্রকাশিকা সভার অস্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা করিয়াছেন 
তাহার সবিশেষ বিবরণ আমরা পাইয়াছি এঁ সভার প্রতিজ্ঞাসকল অত্যুত্তম ও. অবশ্য প্রকাশ্য 
এবং এতদেোশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহ! প্রকাশ করিলাম । 
বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ধাহারণ গব্্ণমেন্টের কন্মেতে লিপ্ত আছেন অথব! নিফরভূমির 
করগ্রহণে ধাহাব! ইষ্সিদ্ধি জ্ঞান করেন তাহারাই বলেন গবর্ণমেন্ট নিষ্ষরভূমির করগ্রহণকরত . 
উচিত কাধ্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ লোকেরাই কহেন রাজারা. এ বিষয়ে 
অন্যায় করিতেছেন কিন্ত দেশস্থ লোকেরদের উচিত হয় না গবর্ণমেপ্ট অন্যায় করিতেছেন 
জানিয়া মৌনাবলঘনে 'থাকেন অতএব বঙ্গভাষা ২ প্রকাশিকা সভা এই. বিষয়ের কোন 
সছুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা 
তাহাতে অন্ৎসাহ প্রকাশ না করেন। 

রুপ নুজরত ব্রিক রা নিলয় রিকি 
অস্তঃপাঁতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযূত গৌরীশঙ্বব তর্কবাগীশ শ্রীধূত ছর্গাপ্রসাদ. তর্ষ পঞ্চানন 


মি সমাজ ... ৮৫. ৯৬৮১৭, 8০৫ 


শ্রীযৃত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বঙ্থ শ্রীযূত মহেশচন্দ্র সিংহ 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ বনু ইত্যাদি বহুব্য্তি 
উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাঁজারা নিফর ভূমির করগ্রহণ আরম্ত 
করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহস্র লোকের নাম স্বাক্ষরপূর্ধবক রাজছারে এই বিষয়ের 
এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক 
বাদান্গবাদের পর.স্থির হইল কলিকাতা! ও তচ্চতুর্দিগস্থ এতদ্দেশীয় সর্ধসাধারণ লোকসকলকে 
জ্ঞাত করা যায় যে তাহারা এক দিবস কোন স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচন। 
করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক অনুষ্ঠানপত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়' 
সর্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মৌসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে 
সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন । 


অনুষ্ঠানপন্র । 

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভ। সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকর্তৃক নিফর ভূমির 
করগ্রহণের যে মহান্‌ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভতাবন' অতএব 
তন্নিবারণার্থ কোন বিশেষ সছুপাঁয় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট মান্যাগ্রগণ্য মহাশয়- 
দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া বিশেষ পরামর্শ করা উচিত । 

এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎ্সাহি মহাশয়ের! এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্ব নাম স্বাক্ষর 
করিলে পশ্চাৎ্ৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক ।-_ 
জ্ঞানান্বেণ। 


(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ । ২৯ আশ্বিন ১২৪৪) 
নৃতন সমাজ 1+_-কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ 
স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিক ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে 
এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলগ্ড দেশে প্রেরণ 
করেন। 


(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ । ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 
জমিদারেরদের সমাজ 1-_রিফণাশ্মর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহলাদপূর্ধবক জ্ঞাপন 
করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে ভূমাধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ স্থাপনের 
শুঁচিত্যানৌচিত্য বিরেচনার্থ কলিকাতা ও তৎসঙ্গিহিতস্থানীয় প্রধান জমিদারেরদের 
হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ কমার্স অর্থাৎ 
বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা! পাইতেছে তন্দরপ এই সমাজের ছ্বারা দেশীয় 
সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে এ বৈঠকে অনেক 


৪০৬ হন্বন্রাদ পাত্রে সেক্ষাবের কথা 


কথোপকথন হইয়! এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হুইল এবং নিফরভূমি বাজেয়াপ্ডের 
যে ব্যাপার হইতেছে তথ্বিষয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এই স্থির হইল যে ভূমিসম্পর্কীয় 
ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সমুদায়ে এক্যবাক্য হইয়! যথাসাধ্য উপায়ের দ্বারা উচিতমতে 
আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক পাওুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ববদ্ধ- 
করণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজ' রাধাকাস্ত দেব 
বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল লেন এবং শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর । এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল 
যে সমাজের বিধাঁন প্রস্ততকরণসময়ে ইহ! স্মরণ করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ 
কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার 
বহিভূ্ত কেহই থাকিবেন না । এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তত্ব! সর্বব- 
প্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি স্তবমি 
সম্পককীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে এ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন। এই কমিটির কাধ্য 
সমাপন হইলে পর এঁ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও সমাজ স্থাপনার্থ সাধানণ এক বৈঠক 


হইবে। 


(২৪ মার্চ ১৮৩৮ । ১২ চৈত্র ১২৪৪ ) 

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবান্ছসারে জমিদারেরদের এক সভা স্থাপনার্থ গত সোমবারে অপরাহ্ন 
চাবি ঘণ্টাসময়ে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য জমিদারেরদের এক বৈঠক হয়। এঁ সভাতে উপস্থিত 
মান্যবরেরা বিশেষতঃ 

শ্রীযুত বাবু কানাইলা'ল ঠাকুর শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযূত রাজা কালীরুষ্ণ বাহাছুর শ্রীধুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ 
বসাক শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু বঘুরাম গোস্বামী 
শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ বাহাছুর শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযূত বাবু মথুরাঁনাঁথ 
মল্লিক শ্রীযুত রাজা বরদাক বায় শ্রীযুত রাজা রাধাকাস্ত বাহাদুর শ্রীযূত বাবু শ্যামলাল 
ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রেমটাদ চৌধুরী শ্রীযুত বাবু রাজকষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ 
ঘোষাল ও তদ্ভ্রাতৃবর্গ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত মুনশী আমীর শ্রীযুত বাবু ভগবতী- 
চরণ মিত্র শ্রীযৃত বাবু রামরত্ব রায় শ্রীধুত. বাবু গোঁপাললাল ঠাকুর নর বাবু কালীনাথ 
রায় চৌধুরী । 

তদ্যতিরেকে শ্রীযুত ডিকিল্স সাহেব শ্রীযুত প্রিজ্সেপ সাহেব রত ডেবিভ হের এবং 
'অন্যান্য কতিপয় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন । 

পরে শ্রীযুত রাজ। বাখধাকান্ত বাহাছুর সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন যে এই 
সভাধিপত্য সম্রম নবদীপাধিপতি মহাঁবাজকে দেওয়া উচিত হয় মেহেতুক তিনি বঙ্গদেশের 


জমাজ ৪8০৭ 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জমিদার বংশ্য এ রাজার এই সভাতে সমাগমের অপেক্ষা ছিল কিন্ত 
এইক্ষণে তাহার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত পরে লক্ষণীয় যশোহরের রাজা শ্রীফুত বরদাক রায় 
যেহেতুক তিনি তৎপর কালীন প্রাচীন জমিদার বংশ্য পরস্ত সভাস্থ মহাশয়েরা আমাকে এই 
সন্ত্রম প্রদান করিলেন অতএব আমি অত্যাহলাদপূর্বক তাহা গ্রহণ করি । পরে রাজ! কহিলেন 
ষে ইঞ্জলশ্ীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ স্খে কালযাপন 
করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্ষিয়াছে এবং 
ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের হিতার্থ কি কার্ধ্য 
করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রত হইল তাহাতে 
গবর্ণমেপ্ট কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে স্থ্দ 
সমেত উস্কুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ 
ঘটিল। প্রজারদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্সধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিক্কর 
ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ । অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় 
এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ 
দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে 
পারিবে । গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রায় নিয়তই দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং ঘগ্ভপি কোন 
ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত এ দরখাত্তে কোন বৈলক্ষণ্য করিয়া থাকে তবে এই সমাজের দ্বারা তাহা 
সংশোধন হইতে পারে এবং এই সমাজের ছ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেপ্টের 
নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির 
দ্বার! অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তন্দারা মত্ত হস্তি বন্ধন 
করিতে পারা যায় অতএব প্রজা লোকের একা বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গবর্ণমেন্টের 
কশ্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত 
জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা৷ উপযুক্ত বোধ হয়। 

তৎপরে শ্রীযুত রাজা কালীক্ুষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুত রাজা 
রাজনারায়ণ রায় বাহাছুর প্রতিপোষকতা কবেন তাহ এই বে ভূম্যধিকারি সভা নামী এক 
সভা! হইয়া! তাহার নিয়ম সকল নির্ধাধ্য করা যাউক তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন । 

পরে শ্রীযুত সভাপভির অভিগ্রায়ান্নসারে শ্রীযূত ডিকিন্দ, সাহেব সভার নির্ববন্ধ 
ইন্সরেজী ভাষায় পাঠ করিলেন তৎ্পরে শ্রীষুত সভাপতি এ নির্বন্ধ পত্র বঙ্গভাষাতে পাঠ 
করিলেন । | 

তৎপরে শ্্রীযুত বাজা রাজনাবায়ণ রায় বাহীছুর দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযৃত 
বাবু বামকমল সেন যে প্রতিপোষকতা! করেন তাহা এই এইক্ষণে যে সকল নির্বদ্ধ পাঠ করা 
শেল তাহা এই সভার নিয়মন্বরূপ নিদ্দিষ্ট হউক। 

অনন্তর শ্রীধৃত ডিকিন্স সাহেব সভাতে যে বত্তৃতা করিলেন তদ্িষয়্ে আমরা এইক্ষণে 


8৯৮ হনওন্াদে জে টেক্কা কথা 


এইমাত্র কহিতে পারি যে এ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমরা যাহা শুনিয়াঁছি 
তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা এই বক্তৃতা উত্তম । তিনি উপস্থিত এতদে'শীয় মহাশম্দিগকে অতি ধৈর্য 
গাভভীধ্যব্ঘপে কহিলেন যে এইবরূপে আপনকারদিগের সমাজে একত্র হওয়াতে মহোপকার 
হইবেক এবং তৎপরে এইরপ এ্ক্য বাক্য হওনেতে যে পৰাঁক্রম জন্মিবে সেই পরাক্রমাচসানে 
বিবেচন। সিদ্ধ কার্ধ্য করিতে পরামর্শ দিলেন । এ শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর সাহেবের সম্বত্ৃতা শ্রবণ 
করিয়া আমারদের এমত লালসা হইল যে শ্রোতারদের অন্তঃকরণের মধ্যেও শ্রীযুত সাহেবের 
তুল্য উৎসাহ জন্মে । ভাহার বক্তৃতা স্মরণীয় বটে আমদণ। তাহার বক্তৃতার স্থুলাংশ স্মরণ 
পূর্বক যথাসাধ্য আহরণ করিয়া কল্য মুদ্রাক্ষিত করিব। 

অপর শ্রীযুত বাবু বামকমল সেন কহিলেন যে উক্ত সাহেবের বক্তৃতা ধাহারা বুঝিয়াছেন 
তাহাতে অবশ্য তাহারদের সন্তোষ ও জ্ঞান জন্ষিয়াছে কিন্তু এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার 
বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ করিতে আমারদের কল্প আছে এই প্রযুক্ত তদ্বিবরণ কথনের তাদুশ 
আবশ্যকতা নাই । তৎপরে শ্রীযুত দেওয়ান এই প্রস্তাব করিলেন ঘে কর্ নির্ববাহার্থ নীচে 
লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ শ্রীযুত ভিকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত 
জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 
শ্রীযূত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজ! কালীরুষ্ণ বাহাছুর ও শ্রীযৃত বাবু, 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু বামবত্ব বায় ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত মুনশী 
আমীর ও শ্রীয়ুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাক্স! রাধাকাস্ত বাহাদুর । , এই 
প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী পৌধকতা! করাতে সকলই সম্মত হইলেন । 

শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল তৃতীয় প্রত্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত প্রতিপোষকতা 
করেন তাহা! এই যে সকল মহাঁশয়র! এই সভার অন্কঃপাতী হইতে ইচ্ছা করেন তাহারদের 
নাম লিখিবার নিমিত্ত এক গ্রন্থ প্রস্তত করা যায় । 

অপর সায়াহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকা রপূর্ববক 

সভা ভঙ্গ হইল ] 


(১৬ জুন ১৮৩৮ । ৩ আষাঢ় ১২৪৫) 

আমরা! গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু বাধারুষ্ণ মিজ্রগ্রভৃতি কর্তৃক 
সর্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সভ1 সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন যে 
সম্ভাবিত নৃতন সভার অধ্যক্গ মহাশয়রা মহাজাত্যভিমানী ইহার! যে দলাদলি ব্যতিবেকে 
সর্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন. ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও স্থান 
ূ দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি ঘে উক্ত বাবুরা নূতন সভা সংস্থাপনার্থ যখন 
ঘত পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমত। ও সর্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে আর এইক্ষণে 
পূর্ব্ব পূর্ববাঁপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মহোপকারার্থ উত্তম২ সভাপ্রভৃতি 


সমাজ ৪০৯ 


হইতেছে আর মনুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ওজ্ঞানি ও পর হিতে রত হইতেছেন 
অতএব যে এই নৃতন সভায় দলাদলি ও জাতি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ 
আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অঙ্গমাঁন করি যে কেবল সাধারশের উপকার জনিকা হইবে 
কিন্তু ভাঁবি বিষয়ে প্রভাকর নিশ্চয় করিয়! বলেন যে কেবল দলাদলির নিমিত্তই সভা হইবে 
ইহা! অন্যায় অতএব তাহার কথ! আমরা! গ্রাহ্থ করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া 
যাইবে ষে যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অশ্যক্ষগণ অতি স্থসভ্য আর দৃষ্টও 
হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


স্বাস্থ্য 


( ২৮ মে ১৮৩১ । ১৬ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্লীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--অতীত মাসাবধি"এই কলিকাতা মহানগরে 
এক প্রকার জররোগ কে।থাহইতে আসিয়া প্রায় সর্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে কিন্ত 
আহ্লাদের প্রকরণ যে কোন প্রাণির তাদৃশ হানী হয় নাই আর কালাধিক্য স্থিতি করে না 
৩৪ দ্বিবসমাত্র আর শরীবে অতিশয় দৌর্বলতাকারক এই জরের ওঁষধ বাঙ্গালী বৈদ্য 
মহাশয়ের কি সেবন করাণ তহি। অনভিজ্ঞ কিন্তু কিযদ্দিবল হইল শোঁভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীযুত 
মহারাজ কালীকষ্ বাহ।ছুরের এঁ পীড়া হইয়াছিল শুনিলাম যে নুপনিকেতনের স্থচিকিৎসক 
শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন 
মধ্যে মহারাজ্কে সুস্থ করিয়াছেন কেহ বা সানদ্বারা আরোগ্য করিতেছেন '-। 


(২৭ জুন ১৮৩৫ 1 ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষূ।--কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদ্রিগের 
আবোঁগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জন্য অনেক২ প্রধান লোকেরা কমিটি 
ও পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত সি ভবলিউ ইন্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি 
করিয়াছেন । গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার এ বিষয়ক উদ্যোগে টৌনহালে এক মহাসভা হয়। 
তাহাতে শ্রীফুত সি ডবলিউ ইশ্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। তৎকালীন 
ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ভাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন সাহেব এবং শ্রীযুত সর 
এডওয়ার্ড বৈয়ন ও সর র্পস গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লর্ড বিসব ও শ্রীযুত আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব 
প্রভৃতি ইঙ্গলগ্তীয় মহাশয়ের অনেকেই উপস্থিত হন ততণ্তিন্ন এদেশস্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ও প্রীযুত বাবু বাঁধাঁমাধব বন্দোপাধ্যায় তথা বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও 
বাবু বাধাকাস্ত দ্েবপ্রভৃতি অনেক মহাশয়ের! এ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ও ইঙ্গলপ্তীয় প্রধান মহাশয়ের! এ চিকিৎসালয়, হইলে যে রূপ উপকাবদায়ক হইবেক্‌ 
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তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন । এ চিকিৎসালয় স্থাপন করাতে তাবৎ ম্হাঁশয়েরদিগের 
অভিপ্রায় ও বক্তৃতার সারভাগ নীচে লিখিত হইল । 

সকল জাতীয় ধর্দশাস্ত্র ও মতান্ুসারে মনুষ্যের প্রাণ বক্ষার্থে ধন দান ও সাহাষ্য 
করা যে গুরুতর পুণ্য ও লৌকিক এক মহী প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীকুতৎ নহেন 
প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ভাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জান। যাইতেছে যে অনেক 
দীন দুঃখি লোক কম্পজ্বর ইত্যাদি নানা রোগে পীড়িত হইয়! চিকিৎস! ও যত্বাভাবে নষ্ট 
হইতেছে। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে ছুই চিকিৎসালয় এক টাদনি চকে দ্বিতীয় 
গরানহাট। স্থানে স্থাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় ঠাদ্নিচকের আরোগ্যালয়- 
হইতে ক্ষুত্র আর গরানহাটা ও ঠাদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের অধিক ব্যবধান ইতি মধ্যে ও 
ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূরিং লোকের বদতিব স্থান এ ম্ধ্যবপ্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিসকল 
পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় ছয় বহু দূরস্থ বিধায় ও সূর্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত 
নিমিত্তে উক্ত দুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে অশক্ত হয়। জুতরাৎ তাহারদিগের নিরাময়ার্থে 
কোন যত্ব ও চিকিৎসা হইতে পারে না অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে এ দুই 
স্থানের মধ্যে মেছুয়া বাজারের নিকটবন্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
করা হয় এবং এঁ চিকিৎসাঁলয়েতে একপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তিরা যে কেহ অভিলাষ 
করে ও অশক্তপর হয় অক্রেশে অনায়াসে এ স্থানে থাকিয়া আপন২ গীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রষা 
করায় এবং এ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্যে পৃথক২ স্থান নির্ণয় ও চিহ্নিত 
থাঁকিবেক । যে কোন বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধশ্মব 
বিষয়ে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে পরস্ত এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভবপর নহে ও এদেশস্থ প্রধান 
ম্হাশয়দিগের স্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কম্মে নানা! রূপ সাহায্য করা অত্যন্ত 
শ্রেয় এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ না করিবেন । 
কিন্তু যখন জান! যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়েরদিগের কর্তৃক কিপধ্যস্ত ধনের আন্গকৃল্য হইবেক 
তখন এবিষয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের] ধনদাঁতাদিগের সহিত সভা করিয়া সকলের পরামর্শ মতে 
এঁ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যেমত উচিত কর্তব্য হইবেক করিবেন । | 

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়ের অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক ধন - 
প্রদান করিবেন তাহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাহার নাম চিরম্মরণীয় থাকিবার জন্তে 
এ চিকিৎসালয়়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া এ ধনদাতার নামে চিহ্নিত 
করিয়া দেন। 

এদেশস্থ মহামহিম মহাঁশয়দিগের মনোযোগপূর্বক প্রবিধান কর! কর্তব্য যে এহিক 
পারমার্থিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও স্থপ্রতিষ্ঠার নিমিতে ধন দান করার এই এক উত্তম, 
পথ বটে । র | 


সমাজ ৪১১ 


শ্রীযৃত ভাক্তর মারটিন সাহেবের মাসিক হিসাব দৃষ্টে জান! গেল যে সর্বদা অধিক 
লোক পীড়িত হওয়াতে চাদনি চকের চিকিৎসালয়ের ব্যয়ানস্তর অতিঅল্প টাকা অবশিষ্ট 
থাকে তাহাঁও সংক্ষেপকালে এ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক। অতএব 
চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহশিয়েরা উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে এ অল্প ধনে 
হস্তক্ষেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ১ ফাল্গুন ১২৪৩) 
ইঙ্গরেজী টিক1।-_শ্রীযুত ভাক্তর ্টয়ার্ট সাহেব কহিম্বাছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়া 
ইঙ্গরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নিদিষ্ট স্থান 
প্রস্ততকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটান্ছে স্বর গমনপূর্ববক 
সপ্তাহের মধ্যে ছুই২ দিন এ ব্যাপাবের তত্বাবধারণ করিবেন । 


(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ১৪ ফাল্তন ১২৪৪) 

বসন্তরোগ 1__-কলিকাতায় বসম্তরোগের অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়! 
টীক। দেওনের স্পরিণ্টেণ্ডেপ্ট শ্রীযুত ভাক্তর ষ্রয়ার্ট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্র সম্পাদকের 
নিকটে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরণ প্রকাশ করিলাম । এবং তষ্টে আহলাদ্িত 
হইলাম যে গত ১২ মাসের মধো এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়া গিয়াছে এই সংখ্যা 
পূর্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ অধিক । ভাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব লেখেন অদ্য পূর্ববাহ্ছে 
আপনকার সম্বা্দপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসম্তবোগের অতি প্রাছুর্ভাৰ হইয়াছে 
অতএব বক্তব্য ষে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে শ্রীযুত কান্তান বর্চ সাহেবের 
বার জ্ঞাত হইলাম যে অন্তান্য বসবে এই রোগ যত হয় এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। 
এক দিনের রিপোর্টে লেখে এ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই 
এবং বড় বাজারে কিম্বা কোন প্রধান থানার এলাকায় এ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে 
দেখা যাঁয় এবং যদ্যপি আমর! অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টীকা দেওনব্যবহার দেশীয় টীকা 
দেওনব্যবহারাপেক্ষা স্বাস্থ্াজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর 
টীকাদাঁয়কেরা বসম্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায় । ্‌ 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯» €চত্র ১২৪৬) 
' ওলাউঠা ।__ প্রায় ছুই মাসাবধি কলিকাতা! ও তন্নিকটবস্তি প্রদেশে ওলাউঠা রোগেতে 
অনেকের ম্বত্যু হইয়াছে । বাজধানীস্থ এতদ্েশীয় লোকেরদের মধ্যে এ রোগোপলক্ষে মত 
ব্যক্তির সংখ্য। পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


৪১১ চন্দ তে গ্ক্যান্ে্র কথা 


সন ১৮৩৮ 


জান্ধুআরি 
ফেব্রআরি 
মার্চ 
আপ্রেল 


আগষ্ট 
সেপ্তেন্বর 
অক্তোবর 
নবেম্বর 
দিসেম্বর 


৬১ 
৭৪8 
৬৫৭ 
১২৬৭ 
৬৬০ 
১২৭ 
৪৩ 
৬৭ 
১৫০ 
৩৭৯ 


৫৬ 


১২৬, 


৩৩২২ 


১৫ 


২২৬ 

১৩০ 
৫৮ 
১৩ 


১১ 


১১ 
১৬ 


২৪ 


৫৬৮" 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ | ৬ বৈশাখ ১২৪২ ) 

আমরা ১৮৩৫ সালের » আপ্রিল তারিখে লিখিত মেদিনীপুরের এক পত্রহইতে নীচে 
লিখিত বিষয় প্রকাশ করিলাম । 

.-*বর্তমাঁন মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে 
মেদ্রিনীপুরনিবাসি ও ইউরোপীয় লোকের! এক সভা করিয়াছিলেন তাহারদিগের অভিপ্রায় 
পীড়িত লোকেরদের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাঁদা করিবেন। প্রথমতঃ কোন্‌ 
মহাশয় এবিষয় উপস্থিত করেন তাহা! আমি জানি না কিন্ত মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিপ্রেট 
সাহেব সভা। ভাকিম়াছিলেন তৎ্পরে এবিষয় সম্পন্নকরণার্থ এক কমিটি মনোনীত হইলেন 
এবং ঠাঁদাপত্রে সাত শত টাঞ্চার অন্কগপাত হইল । আর সভার মধাস্থ কএক মহাশয় এমত 
স্বাক্ষর করিলেন যে তাহাতে প্রতিমাসে ৭৭ টাকা স্থিত হুইল শ্রীুত আর মার্টিন সাহেব 
শ্রীযুত কর্ণেল জি কুপর সাহেব শ্রীযুত কাগ্ডান ক্রাপউ সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর চেম্বর্লে সাহেব 
এই কএক জন কমিটি হইয়াছেন এবং বোধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই চিকিৎসালয়ের কর্তা 
হইবেন ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


সমাজ ৪১৩ 


(২১ নবেম্বর ১৮৩৫ 1 ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 

ভগবানগোলায় মহামারী । [ হরকবার পত্রপ্রেরকহুইতে ] সংপ্রতি এগ্রদেশে অতিশয় 
মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্য শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ শুনা যায় এইক্ষণে 
সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্ত মরকের কিছু ন্যুনতা৷ হয় নাই বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীডার 
সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জরপীড়ার প্রাছুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্ধস্থানে 
এঁ পীড়া এমত সাজ্ছাতিক ভয়ানক যে তাহা! হইলে রোগী পাঁচ দিনের অধিক রক্ষা পায় ন| 
এ বৎসরের জ্বরের ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজের। তাহার কিছুই করিতে পারে 
না প্রথমে অপাক হইয়ী পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হুয় ন| বার্জগীলি কবিরাঁজেবা। জোলাপ 
না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হবিতালঘটিত ব্টিক! দেয় তাহাতে জরের দমন হয় বটে কিন্তু 
শারীরিক পূর্ববাপেক্ষ! অধিক দুর্বল করে এবং তাভাতে জর ত্যাগ হয় না|! নোগির1 বাহিরে 
জ্বরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে স্তরাং পুনরায় 
পীড়িত হইয়। মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালির! ইঙ্গবেজী বৈদ্যশাস্্ান্সারে চিকিৎসায় সুশিক্ষিত 
না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না ।- জ্ঞানান্বেষণ । 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭1 ২০ ঠত্র ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় বরাবরেষু ।--'-"এই অঞ্চলে বহুকালাবধি এতদ্দেশীয় এক 
চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্তক ছিল এইক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । হুগলি শহরের মধ্যস্থলেই 
অর্থাৎ পোলীস থানার চৌকির নিকটে নিরূপিত এ চিকিৎসালয়ে সর্দজাতীয় রোগিব্যক্তিরা। 
বিনা ব্যয়েতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন । উক্ত স্থানে উত্তম বৃহৎ এক বাটা কেগাষা হইয়া 
তাহাতে হিন্দু মোসলমান বোগিরদিগকে স্বতন্ত্র কুঠরী দেওয়া গিয়াছে এ চিকিৎসালয়ের 
কম্মকাঁরক ও তদ্িষয়ে ব্যয়ের ফর্দ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনায়াসে বোধ হইবে যে 
রোগিরদের জাতীয় মানবিচের বিষয়েও কোন হানি সম্ভাবন1] নাই । গত ফেব্রুমারি মাসে 
তথায় কত ক্বোগির চিকিৎসা হয় তাহার সংখ্যা নীচে লিখিতেছি তবদৃষ্টে পরম্সন্তোষ জন্মে । 
মৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যা দৃষ্টি করিলে অনুভব হয় রোগির] অন্যত্র চিকিৎসাবিষয়ে ভগ্নাশ না 
হইয়] প্রায় এ স্থলে আইসে নাই । 

এই চিকিৎসালয়ের খরচ অতিপ্রসিদ্ধ ইমাঁমবাটার যে জমিদারী ৬ প্রাপ্ত হাজি মহম্দ- 
হুসেন দান করিয়া যান তাহার উপন্বত্বহইতে চলিতেছে । এবং শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস 
সাহেবের, উদ্ভোগেতে এই অভিপ্রশংস্ত ব্যাপার নি্ধীধ্য হইয়াছে । উক্ত শ্রীযুক্ত সাহেব 
উদ্যোগ ও প্রযোজকতাবিষয়ে নিতান্ত অশ্রান্ত উৎসাহী । এই চিকিৎসালম্ন স্থাপন এবং 
হুগলির বিদ্যালয় স্থাপন ও হর্টিকল্তুরাল সোসৈটি স্থাপনে শ্রীফুত সাহেব যেরূপ 
মহোগ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তিনি অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদযোগ্য হন। কেষাঞ্চিৎ 
হুগলিনিবাসিনাৎ । 


৪১৪ হনওঝ্াাাল পত্রে লেহন জা 


এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কর্মকারকবর্গ। 
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১৯৬৪ 


' (১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯. আষাঢ় ১২৪৪ ) 
বদ্ধমান।- _অসঙ্ গ্রীক্ষপ্রযুক্ত সংপ্রতি বর্ধমানে ওলাউঠা রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় 
হইতেছে । প্রতিদিন ৩০।৪০ জন কপ্রিয়া মরিতেছে । যেহেতুক ১৮ তারিখপধ্যস্ত বুষ্টিমাত্র 
ন1 হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরূদের দিবাঁভাগে অত্যন্ত গ্রীক্মপ্রযুক্ত কশ্ম করিতে না৷ পাঁরাতে 
রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । : 


সম্বান্ত লোক 


(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আধাঢ ১২৩৭) 

[| কালীনাথ ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিগ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেবো৷ অধিক 
মান্য বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাহাদের মধ্যে ছুই জন জমীদার 
আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকরৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু এ উপরে উক্ত 
ছুই জন রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের যুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্মের" দ্বারা কি উৎকোচ 
প্রদানেতে এ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই । বিশেষতঃ এ রায় চৌধুরীর পূর্বব পুরুষ প্রতাপাদিত্য- 
নামক এক জন বঙ্গদেশের পূর্ববদিক্স্থপ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং আকববশাহা 
তাহাকে দমনকরশার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে বহুকালপর্ধ্যস্ত 
যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন...। 


সমাজ ৪১৫ 


(১৯ জুন ১৮৩০ ।৬ আষাঢ় ১২৩৭) 

এইক্ষণে ১৮৩০ সাল স্থপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল ইহার মধ্যে এই 
নগরের কত লোক কাপ্গাল হইয়াছে তাহা! বলিতে পারি ন! যেহেতুক যাহারদিগের মোকদামা 
সুপ্রিম কোর্টে গিয়াছে সে সংসার প্রায় ছারখার রাজ! আমারদিগের মঙ্গলার্থে কোট স্থাপন 
কবিয়াছেন এবং অতিবিজ্ঞ ধাশ্মিক বিচারক বিচারকর্তা তাহাতে নিযুক্ত করিয়া থাকেন 
হতভাগারদিগের ভাগ্যে সুস্্র বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে যেহেতুক খরচার দায় প্রায় ধনের 
শেষ হয় এবং স্থপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে বাদী বিবাদী অন্ত কোন কশ্ম করিতে 
পারে না স্থতরাং ধনোপার্জনে নিবুত্ত থাকিয়! ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয় যদ্দি বল ধনী সকল আপন ধন 
মৃত্যুকালে যথাশাস্ত্র বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিরদিগের দেয় না এই কারণে বিবাদ হয় স্বৃতরাঁৎ 
স্প্রিম কোর্টে সুস্মম বিচারপ্রাপ্ত হইতে যায় ইহা সত্য কথ কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই নগর 
মধ্যে ধনী ও বিবেচকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচরণ মল্লিক খ্যাত ছিলেন এবং সুপ্রিমকোর্টের রীতি 
বিলক্ষণ জানিতেন অপর পণ্ডিতসমূহের সহিত সর্বদা সহবাস ছিল তাহার বিবেচনার ক্রটী 
খ্বীকার করিতে পারা যায় না তিনি মৃত্যুর পূর্বেবে যে উইল বা ইচ্ছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি 
ধাহাকে যাহা দেয় তাহা কএক পত্র করিয়া যাঁন তদ্িশেষঃ । বাবু নিমাইচরণ মল্লিক আপন 
মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্বে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ব মল্লিকের 
নামে এক উইল করেন যে তাহার মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার পুত্র ছুই জন 
এবং শ্রীযুত বাবু রাঁমতন্গ মল্লিক বাবু রামকানাই মল্লিক শ্রীযুত বাবু রামমোহন মলিক বাবু 
হিবালাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু সব্দপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযূত বাবু মৃতিলাল মল্লিক এই আট জনে 
প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাঁক1 করিয়া পাইবেন অবশিষ্ট কোম্পানির কাগজ নগদ তালুক ও বাটা 
ও ভূম্যাদি ও এলবাস পোশাক ও পোণারূপার গহনা ও বাদন ও জওয়াহের প্রভৃতি সম্পত্তির 
কন্মকর্তী এঁ ছুই জন এবং এ ছুই জনে পিতার দেন! দিবেন পাওন৷ আদায় করিয়া লইবেন 
ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিন্ভীকরণ করিবেন আর সর্বদা পুণ্য কন্ম করিবেন যখন যে যে 
পুণ্যকশ্ম কিম্বা! অন্য কণ্ম করিবেন তখন. তাহারদিগের অন্য ছয় সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন 
তাহাতে তীহারা সম্মত হন তবে আট সহোদর মিলিয়! সে কম্ম সম্পন্ন করিবেন সম্মত 
না হন তবে তাহারা ছুই জনে যাহা ভাল বুঝেন তাহা করিবেন তাহাতে কেহ কোন আপত্তি 
করেন সে অগ্রাহ্হ এবং আর এক কোডেসেল করেন তাহাতে এ ছুই জনকে অনেক 
পুশ্যকন্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং আর ছুই কোডেসেল করেন তাহাতে দশ 
হাজার টাকা করিয়া এ দুই জনের নিকট রাখিয়া তাহার ছুই কন্যাকে প্রতিবৎসর 
আট শত টাক। করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞা করে ১২১৪ সালের কাণ্তিক মাসে বাবু 
নিমাইচরণ মল্লিকের যে দিবস ৮ প্রাপ্তি হয় তাহার তৃতীয় দিবসে এ ছয় সহোদর 
প্র ছুই সহোদরের নামে সুপ্রিম কোর্টে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ও 
উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় যে নিমাইচরণ মল্লিক যে উইলপ্রস্ৃতি 


৪১৬ লংহাদ পত্রে চলেক্ষান্তেল্র কথা . 


করিয়াছেন তাহ! শাস্ত্র সম্মত এবং মগ্ুর হইল তাহার পুত্রদিগকে যে তিন লক্ষ টাক! 
করিয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহা দিয়া এবং যে সকল প্ুণ্যকন্ম করিতে লেখেন তাহ একবার 
এ ছুই জনে করিবেন সে কম্ম হইয়া! যেধন থাকফিবেক তাহাতে সমান হ্বত্বাধিকারী আট 
পুত্র দেই অবশিষ্ট ধনের কর্মকর্তা এছুই জন। এই সকল বিষয়ের হিসাব স্থির করিয়া 
'শীপ্র রিপোর্ট করিতে কোটের মাষ্টরকে ভার হইল নিমাইচরণ মল্লিকের আজ্ঞার অভিপ্রায়ে 
অর্থাত্‌ স্বকুলের ধাঁরামতে এ ছুই জন তাহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিশ্ভীকরণে সাত লক্ষ টাকার 
অধিক ব্যয় করিলে এ ছয়জন আপত্তি করিলেন যে সত্তরি হাজার টাকা ব্যয় করিলে 
উপযুক্ত হইত । পরে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ্র হইলে মাষ্টর এ ছয় জনের পক্ষে রিপোর্ট 
করিলে ছুই জনে একসেপসন করার কোর্টে শুনানি হইলে এঁ রিপোর্ট না মঞ্জুর হইয়! 
হুকুম হয় যে শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন তাহাতে 
তাবৎ বিতরণ কারক দ্বারা প্রমাণ হইলে মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা! বায 
হইয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপোর্ট করিলে উভয় পক্ষের একসেপসন হইয়া কোটে শুনানি 
হইলে এ রিপোর্ট মঞ্জুর হুকুম হয় এ হুকুমে অসম্মত হইয়া উভয় পক্ষে বিলাতি 
আপিলের দর্থাস্ত করেন কিন্তু ছুই জনের গ্রোশডিং অর্থাৎ কাগজাত কোন কারণে 
যাইতে না পারিবায় ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার 
বিচারকর্তা এ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া পুনর্বার তদারক কবিবার জন্যে মাষ্টরকে ভারার্পণ 
কবিতে হুকুম দেন তাহাতে মাষ্টরের নিকট এ ছয় বাবুরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে ও 
সপিগীকরণের ব্যয়ের টাকা এবং পুণাকন্মের ব্যয়ের টাকা অনেক নান করিবার নিমিত্তে 
ইষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিয়াছেন । মধ্যে গত সেপ্তপ্বর মাঁসে ছয় জনের দরখাস্ত মতে নিমাইচরণ 
নল্লিকের ইঞ্টরেটসংক্রান্ত যতটাকা এঁ ছুই জনের নিকট ছিল তাহা সমুদ্দায় অর্থাৎ পুণ্যকশ্মের 
টাকাঁসমেত কোটে দাখিল করিতে হুকুম হইয়াছে পরে এ ছুই জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন 
যে মাত।র শ্রাদ্ধের ২৫১০০ টাকা কোর্টে না গিয়া তহারদিগের নিকট থাকে কারণ তিনি 
অতিবৃন্ধা! ও পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতে কোট হুকুম দিলেন যে এ টাকা স্বতন্ত্র থাকিবেক 
যখন আবশ্তক হইবেক তখনি পাইবেন কিন্ত তাহার ৬ প্রাপ্তি হইলে এ শ্রাদ্ধের টাকা শীন্ত 
পাইবার দরখাস্ত ছুই জন করিলে মাষ্টর ব্িফেরেনপ আরম্ভ করিয়। সাবেক প্রোশডিং' 
দৃষ্টে এবং সংপ্রতিও পণ্ডিত ও করুতকন্মা বড় মান্ষদ্বারা সাবুদ লইয়া শ্রাদ্ধ, ও ' 
সপিণ্ীকরণে এক লক্ষ 0 বায় হইবেক ইহা। ্রা্ধের ছুই তিন দিবস টনি রিপোর্ট 
করিলেন । + 

ইহাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পান্সিবেন মল্লিক রি মোঁকদ্দম! ২২২৩ 
বৎসরপধ্যস্থ হইতেছে অদ্যাপি শেষ হয় নাই দুই পক্ষে খরচও অনুমান ১৮1১৯ জক্ষ টাকা হইয়। 
থাকিবেক অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে ইহারা অতিধনী এ জন্য অন্যাপি যুদ্ধ করিতেছেন 
অন্যের অসাধ্য । 


সমাজ ৪১৭ 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

খেদজনক স্বত্যু 1__এতন্নগরের বহুবাঁজার নিবাসি ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুত্র বাবু পার্ববতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কান্তিক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাককাঁলে ওলাউঠা 
রোগোঁপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু স্বাদে আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি 
যেহেতু তাহার বয়ঃক্রম অন্ধমান ৪০ বৎসরের অধিক নহে অতি স্থশীল হপুরুষ ধাম্মিক 
বিচক্ষণ সাধ্যান্ুসারে সদাচারে ব্রাক্ষপ্যান্ষ্ঠানে দৈব পিত্রাদি কর্মে ক্রুটি ছিল না অপর বিষয়- 
কম্মেও তৎপর ছিলেন তত্প্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষন্ন 
জমীদারীপ্রস্ৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিলক্ষণরূপে সুশাসনপূর্ববক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার 
বুদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্মের দেওয়ান ছিলেন 
তাহাতে যশন্বী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ববক ততপদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর স্বপ্রিম কোর্টে 
সরিফ দপ্তরে মুচ্ছ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া! মৃত দিবসের পূর্বদিবসপধ্যন্ত তৎকম্শ ধারাঁমত 
স্থসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষম্ব বুহুস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপধ্যন্ত দপ্তরখানায় 
কম্দ করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবলপরাক্রম দুর্দান্ত দুরাত্মা ওলাউঠাঁর 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্থজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়াছি 
এই ওলাউঠা পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর ছুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের 
বিষ অধিক কি লিখিব পার্বতী বাবুকে ধিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত 
হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্ধ্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলিপধ্যস্ত 
দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি । [ সমাচার চক্দ্রিকা ] 


€ ২১ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

গত ৭ রবিবার কলিকাতার নিশ্বতল! সন্গিকুষ্ট নিবাসি পীতান্বর লানামক এক ব্যক্তি 
জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নগ্ন দিবসপধ্যন্ত শযাঁগত থাঁকিয়া লোকান্তর গত হন তাহাতে 
তৎসম্পকীয় তাবল্লোক অত্যন্ত খেদসাগবে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি অত্যান্ত বিদ্বান ও সুশীল 
সদন্তঃকরণক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে আঠার বৎসরপধান্ত তিনি শ্রীযুত আনরবিল সর এড বার্ড 
বৈয়ন সাহেবের নিজ মুহরী ছিলেন এবং যাহাতে শ্রীশ্রীযুতের সন্তোষ জন্মিত এমত কন্ম 
তিনি সতত নির্বাহ করিতেন ইঙ্গরেজী ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং তাহার বন্ধুগণেরা 
তাহার যে ভরস। রাখিতেন তাহা নির্দয় রুতান্তের শাসনেতে এইক্ষণে লোপ হইল । 

| (২৯ জান্তয়ারি ১৮৩১ । ১৭ মাঘ ১২৩৭) 

মোকাম শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহুড়ি মহাশয় যিনি মীর্জাপুরের 
প্রধান বিচারাধাক্ষের সেরেস্তাদারি কম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন তেঁহ এক্ষণে আমার- 
দিগের ভাগ্যক্রমে এই কোর্টের আলিপুরের কোর্ট আপীলের ] তৃতীয় বিচারাধ্যক্ষের মীর 
মুন্সী অর্থাৎ কর্মকর্তা হইয়াছেন । 


৫৩ 


৪১৮ চগবাছে পত্রে দেক্সাতেলে ক্রথা 


(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু ।-_গত শনিবার ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু 
রদুবাম গোস্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোশ্বামির ৬ প্রাপ্তি হইয়াছে । 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ৬ বৈশাখ ১২৪২) 
-"“বাবু রঘুরাম গোস্বামী শহর শ্রীরামপুরে জন্মিয়াছেন এবং বাল্যকালাবধিই এ শহবে 
সপরিবার বাঁস করিতেছেন । ইনি পূর্বে পামর কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন ।--. 


(১৯ নবেম্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

গত ম্ঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎপন্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে 
পাখুরিয়াঘাটা! নিবাসি ৬ বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীফূত রাজনারায়ণ মুখোপা 
ংবাদ স্থধাকরনামক এক অধর্শপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী 
পূজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দিষয়ে অস্মদাদির বক্তব্য ষাহা তাহা৷ 
প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাঁশয়েরা বিবেচনা করুণ যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত 
গতি হইয়াছে । ভিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই ষে বাজনারায়ণ 
মুখো৷ বিধন্মপত্রের এক জন প্রধান অংশী এ বিষয়ে আমর! বিশেষ অন্সন্ধানছারা জ্ঞাত 
হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের সাহায্যকারী এতৎ্প্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্ধ্যহইতে হুইল যেহেতু 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিধাম্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মংস্যইত্যাদদি আহার করেন' না ও 
স্বহন্সে পাক করিয়া ভোজন করেন এবং মদকরুত ও ভৃত্যআনীত মিষ্টান্নসকল গ্রহণ করেন 
ন1 এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়া! ইইদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং এ মহাশয় 
তুলসীমাহাক্স্যবিষয়ক এক গ্রস্থ নানাপুরাঁণের প্রমাণ সংগ্রহদ্বারা রচনা করিয়াছেন এবং 
অতিশয় ধর্মতৎপর ও ধশ্মকর্দের মন্্ী হইয়া যে কুপথাঁবলঘ্বি সম্পাদকের সহকারী হইবেন 
ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এইক্ষণে চমতকার বোধ হইল যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ 
গতি মতি প্রদ্দানকরেন কেননা যিনি অধন্মের নাম শ্রবণে খড়গ হস্ত হইয়া! উঠেন তিনি 
এককালে কালের গুণে অধম্থমে অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি. এ 
স্ুধাকরপত্রে আগ্যাবধি অগ্যপধ্যস্ত কেবল ধর্মের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে 
সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্দিত হইতেছে ইহা দেশ বিদ্েশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে 
স্থগোচর আছে। ইহা দেখে শুনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ বাবু প্রেম বাবুর 
প্রেমসাঁগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন।-.. ..* **। সং প্রত । 


(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবশ ১২৪৬) 
অতি বিলপনীয় ঘটন1।-- হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর 
মহাজন অতি সন্ত্রান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ধ বয়ন্ক ভগবান 


অনমাজ ৪১৯১ 


নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্ছে যোড়াবাঁগানে গরার্দি রহিত দৌতালা বাটীর ছাদোপরি 
ঘুড়ী উড়াইতে২ পত'ত অত্যস্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দ্রেহ ত্যাগ করিয়াছেন । 
[ কমাশিয়াল আডভারটাইজার ] 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

শারদীয় পুজা ।-_-...উক্ত বাবু [ প্রসন্নকূমার ঠাকুর ] হিন্দু দেবদেবীর নিন্দক। 
যদাপিও তিনি তাহার জ্যেষ্ঠেরদের অনুরোধে অথবা! তাহার মিত্রের সন্তোষার্থে তিনি শারদীয় 
পূজা করিলেন তথাপি তিনি দেবদেবীর পুজা ছেলেখেলার ন্যায় জ্ঞান করেন। অপর 
চক্ড্রিকাপ্রকাশক লেখেন যে তাহার এবং তাহার .সহোদরেরদিগের ক্রান্বণ্যান্ুষ্টান অর্থাৎ 
নিত্যকম্ম ত্রিসন্ধ্যাকরা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ব ও নিয়মিত সময়ে দর্শন পূজন জপ 
ষজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কিমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তখকম্মোপলক্ষে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাির অক্ষয় ব্বর্গের প্রতি 
কিপ্রকার বিশ্বাম এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাহাকে 
একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহার তুল্য অবিবেচক আর নাই । এই সকল কথা অমূলক 
যেহেতুক বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমীর ঠাকুর ও কালীকুমার ঠাকুর ও নন্দকুমার ঠাকুর 
হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কিছুই মানেন না কেবল বাবু হরকুমাঁর ঠাকুব হিন্দুরদের আচারে রত। 
তাহারদের বংশের মধ্যে বাবু প্রসন্নকূমার ঠাকুর প্রধান রিফাম্মর এবং সর্ববিষয়েতেই 
তিনি আপনার ভ্রাতুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চক্দ্রিকা কিনিমিত্ত এ বাবুরদিগের উপাসনা করেন 
ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহার। যে সতীধর্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় 
সহী করিবেন ইহা তিনি কখন মনে না করুন। সতীবিরুদ্ধ ক্লোনিজেসিয়ানের পক্ষে যে 
দরখাস্ত বাবু রামমোহন রাঁয় বিলাতে লইয়া! গিয়াছেন এ দরখান্তে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
স্বহত্তে সহী করিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাপ্রকাশক জ্ঞাত নহেন। তবে চত্দ্রিকা প্রকাশকের 
তাহারদিগের অন্ুবোধকরণে অভিপ্রায় কি তিনি কি ইহাবরদিগের দ্বারা ধনোপার্জন করিতে 
চাহেন-"। কম্তচিৎ সত্যবাদিনঃ | 


(২৯ সেন্টেম্বর ১৮৩২ । ১৫ আশ্বিন ১২৩৪৯ ) 
৬ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ।-_-আমরা খেদপূর্ধক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর গত 
৫ আশ্বিন বুধবার জবরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন ইহার বয়ংক্রম অস্ুমান 
৪৫1৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুবাসি ৮ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র 
অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্যাদক ছিলেন ইহার জ্যেষ্ঠ ৬বাবু কু্্যকুমার ঠাকুরের 
পরলোক হুইলে ইনি সংসারের কতৃত্পদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ববরূপে পিভৃপিতামহাদির 
আচরিত ও ব্যবন্ৃত ধশ্মকম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় বক্ষণাবেক্ষণকরত. অনেক দিবস উত্তমরূপে 


৪২০ গনগুব্রালগ্াত্রে সেব্রা বেন কক 


সংসারের স্থখভোগ করিয়াছেন শেষ ইহার কনিষ্ঠ বাবুব! বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই 
আপন বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহাতেও চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা 
বিসম্বাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি এতন্নগর্মধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভাতা সকলি 
প্রায় এক্ষণে আপন২ মতে ধশ্মকশ্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্বব কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর যিনি এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকন্ম পিতৃকশ্মকে স্ুপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ 
ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কম্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রকুমাঁর বাবুর মতের অন্যথা করিতে পারেন 
নাই শ্রীশ্রী ছুর্গোৎ্সবাদি দৈবকশ্ম করিয়াছেন এবং পিতৃমাতু শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন 
বিশেষতঃ এ বাবুর মরণাবধারণ হইলে অর্থাৎ ভাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার 
জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন এ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী হইয়া 
তাহাকে জ্ঞানপূর্ববক শ্রীশ্রীন্থরধুনীতীরে লইয়৷ গিয়াছিলেন অনেক হোম্রা চোম্রা বাবু ভে 
দেখিতে আসিয়াছিলেন ধাহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাহারদিগের কাহার সাধ্য 
হইল না ষে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাধাত্রা করিবার আবশ্যক কি পবে 
পতিতপাবনীর তীরে ছুই দিবন বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ববক 
অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকক্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন বাবুও অপূর্বজ্ঞানপূর্ববক 
্বীয়ে্টদেবতা স্মরণকরণ পুরঃসব স্থরপুরী গমন করিয়ীছেন। যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের 
লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি । 
( বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মন্ম ) | 


(৯ মাচ ১৮৩৩ । ২৭ ফাস্ন ১২৩৯) 

( পত্রপ্রেরক হইতে |) আমরা অতিখেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিক্লাঘাটা- 
নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী 
রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায় তাহার স্ৃত্যু নিতান্ত সম্ভীবিত ছিল তথাপি এ 
রোগকুল হইয়! শ্রীযুত ভাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত 
চিকিৎসার দ্বার! কিছু কাল সজীব থাকিয়া ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার বাত্রি দুই প্রহর 
তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এ দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পরিবারেরা গঙ্গাতীরে লইয়া 
পৌত্তলিক ব্যবহাবানুসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন এঁ বাবুষে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের 
যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছেন আমবা হিন্দু কাঁলেজে শিক্ষিত হুইয়াঁও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না! করি 
তবে আমারদের অকৃতজ্ঞতা শ্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়েরও 
সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ধনি মহাশয়ের মৃত্যুর পরে 
চিবম্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাহারাঁও এই সকল কর্মঘ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন 
কিন্ত প্রার্থনা] করি যে সংলোকের!. বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক তাহারদিগের 
সততাতে ছুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্‌ উপকার সম্ভব ।-_ জ্ঞানান্বেষণ। : 


জমাজ ৪২১ 


( ১৮ মে ১৮৩৩ । ৬ জ্যঠ ১২৪০ ) 

গৃহদাহ ।-- ৬ গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্রালিকাতে তাহার পরিজন থাকেন এ 
অতিবৃহৎ স্্দৃশ্য অট্রালিকাম় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দগ্ধ 
হইয়াছে। 

এঁ অট্টালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সক্ীর্ণ গলির মধ্যস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্বাণার্থ পোঁলীস 
যে জলমন্ত্র প্রেরিত করিম্াছিলেন তাহা প্রায় কাধ্যোপযোগী হইতে পাবিল না। একট! কাঠের 
সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিভ্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে 
পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয় চতুর্দিকৃস্থ বারাপগাম় লাগিল। অনেক কাগজপত্র 
ও বহুমূল্য ত্রব্য ও ন্যনাধিক তিন হাজার পুস্তক. দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকৃস্থ প্রকোষ্ 
রক্ষা পাইয়াছে। 


(৮ জুলাই ১৮৩৭ । ২৬ আফা ১২৪৪) 

ইশতেহার ।-_-যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদ্ী ও মৃত লাডলিমোহন 
ঠাকুরের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী ও উইলের টর্ণি শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী 
সেই মৌকদ্দমায় গত ২৫ মার্চ তারিখে স্থপ্রিম কোর্টে যে ভিক্রী হয় সেই ডিক্রীর হুকুমক্রমে 
মৃত লাভলিমোহন ঠাকুরের মহাজনেরদিগকে এবং বাহার তাহার সম্পত্তি দানদ্বার! প্রাপ্ত 
হইতে পারেন তাহারদের প্রতি হুকুম দেওয়! যাইতেছে যে উপরিউক্ত কোর্টে শ্রীযৃত মাষ্টর 
সাহেবের আপীসে তাহার সমক্ষে আগামি অক্তোবর মাসের ১ তারিখে বা তাহার পূর্ব কোন 
তারিখে হাজির হইয়! আপন২ কর্জ বাবত পাওনা ও দানদ্বারা পাঁওনাবিষয় সাব্যন্ত করেন 
তাহা না করিলে উপরিউক্ত হুকুমের দ্বারা যে উপকার হইত তাহা হইবে না । 

মাষ্টর আপীস ১ জুন ১৮৩৭ 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯1 ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

ক্প্রিমকোর্ট ।__সমাচার দেওয়া যাইতেছে ষে যে মোকদমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী 
ফরিয়াদী ও শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদদমায় গত জুলাই মাসের 
১৮ তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামি আপ্রেল মাসের ১ -তারিখ সোমবারে মধ্যাহু 
১২ ঘন্টার সময়ে স্থপ্রিম কোর্টে মাষ্টর আফিসে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে উক্ত ডিক্রীর 
ফলসিদ্ধির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় হইবেক। 

বিশেষতঃ জিল1 পাবনার ও জিলা! ফরিদপুরের কিয়ৎ অংশের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত 
পরগনা মহিমশাহী নামে বিখ্যাত ম্বৃত লাভলি মোহন ঠাকুরের ইষ্টেটের মধ্যে যে এক 
তালুক তাহার সদর মালগুজারি জিলা যশোহবের কাঁলেকটরীতে ১৭০১৫।৩/৮ টাক 
দেওয়া যায়। | 


৪২২ সহ্য পাতে স্বেত্যাতেলে ক্ষ 


ইহার আরং বৃত্তাস্ত ফরিয়াদীর উকীল শ্রীফুত উলিয়ম তামসন সাহেবের নিকটে 
অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে । 

কলিকাতা । স্থপ্রিম কোর্ট । মাষ্টর আফিস। ডবলিউ গ্রাণ্ট | 

১৮ ফেব্রুআরি ১৮৩৯ । মাষ্টর ৷ 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 
সিক্ক1 ৫০০ পাচ শত টাকা পারিতোধষিক 1-- 
শ্রীযুত বাবু নবকিশোর সেন সকলকে জ্ঞাত করাঁইতেছেন তাহার শ্রীবামপুরের 
বাটীহইতে গত ১৯ পৌষ সোমবার রাত্রে শিদ দিয়! বহুবিধ ভ্রব্য লইয়া গিয়াছে .-: | 


হীবার কী । . -১০১০০০৭ ১ ছড়া বা 55557555555) ১ জোড়া 
সোঁণার কামারাঙ্গাহার ।-.-১ ছড়া কপার ভঁকার খোল ।----*-.***-. ১টা 
সোণার কোমরপাট্া । *-*১ ছড়া মা্ঠামাছুলি | --.*--৮৩০২২২১২ ১ জোড়া 
মুড কিমাছুলি হু 4884525 ১ জোড়া ধানিমাছুলি -*:-১:০০০০১৭ ১ জোড় 


(১৮ জাঙ্গুয়ারি ১৮৩২ । "৬ মাঘ ১২৩৮) 

শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পীদক মহাঁশয়।_গত শুক্রবারের ইনকোয়েরব পত্রে লেখেন ষে শ্রীযুত 
চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাজ্ষী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তীহার 
তৎ্পদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে । অপর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্দ্ে 
যোগ্যতাবিষয়ে এ সম্পাদক যাহ! লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত নহি অনেককালাবধি 
শ্রীূত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদেের আলাপ পবিচয় আছে এবং যগ্যপিও 
তাহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সত্প্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে 
জ্ঞান বুদ্ধিতে তাহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। যগ্যপি তিনি তছুচ্চপদ প্রাপ্ত হন 
তবে স্বীয় বুদ্ধির টনপুণ্যপ্রযুক্ত তৎ্কন্মের যে সুসম্পাদন করিবেন এবং কর্মসসম্পাদকতা দ্বারা 
গবর্ণমেন্টের নিকটে এমত প্রশংসনীয় হইবেন যে উত্তরকালে তিনি প্রধান সদর আমীনের 
পদ প্রাপ্তিযোগ্য হইবেন এমত আমারদিগের দৃঢ় বোধ আছে। 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪) . 
শ্রীযৃত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়! 
অবগত হুইলাম যে ধশোহরের নিমক এজেপ্টার সিরিশ তাদার শ্তরীযুত বাবু তারা্টাদ দতের 
আহুকুল্যে সন্রাতৃক [ কৃষ্ণজীবন ] চন্দ্রিকাঁসম্পাঁক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম প্রাপ্ত হন নাই 
লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎ্কৃত হওয়া গেল। 
কষ্টম হৌসে দেওয়ানী কর্শহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম 
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বোর্ডের প্রধান মেস্বর শ্রীযুত লাফিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযৃত সর চার্লস্‌ 
ডাইলি সাহেব এ অতি প্রধান কর্মে শ্রীযৃত বাবু তারা্টাদ্দ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি 
তথ্কম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরি প্রভৃতির বিংশতি কন্ম শৃন্ত ছিল তাহাতে 

তাহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত সাহেব তীহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন 
তাহাদের কন্মের দায়ী তিনিই থাঁকিলেন। ইত্যবসরে চক্দ্রিকাসম্পাদকের পিভা আমার 
সাক্ষাতেই তাহার পুভ্রেরদিগকে কম্ম দিতে দেওয়ান্জীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং 
এঁ পরনহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটো'লার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন। 

বাবু হরিহর দত্তের".পিতামহ ৬রামনিধি দত্ত অতিসন্ত্রমপূর্ববক পঞ্চাশ বৎসরপধ্যস্ত 
ক্টম হৌসে কর্ম নির্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন 
এতদ্দতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিতা দেওয়ান তারাাদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর 
বিষয় আছে এবং আরো! জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব 
কএক বংসর্পধ্যন্ত কোন জামিন না লইকা! এ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ানী কাধ্য নির্বাহ করিতে 
তাহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাক! ও বিল থাকিত কিন্ত 
তংপুর্বেব ও পরে এঁ দেওয়ানী কন্ধনিমিত্ত তাবদ্বাক্তিরদেরই জামিনম্বরূপ কোম্পানির কাগজ 
আমানৎ করিতে হইয়াছিল। পুনশ্চ গত বিংশতি বংসরাবধি এ দত্ত মহাঁশয় অবাধে 
গবর্ণমেণ্টের নানা দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে অনেক সম্রম ও 
যশোলাভ করিয়াছেন: 

চক্দ্রিকাসম্পাদক রর খয়াছেন প্রথম কন্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে মাষ্টরি 
জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এ বাবুর কোন অমর্যাদা হয় না 
যেহেতৃক প্রায়.-তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঞ্গলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্বপ প্রথমতঃ 
সরকারী ছোট কন্ম গ্রহণ করিয়াছেন" বরং গ্রান্দছুরীর ক্দে তাহার সহযোগে আরং যে 
মহাশয়ের! নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তাহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রপ সরকারী ছোট কন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।_কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০) 
শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর 
সাহেবের স্থুপারিস চিঠী সর চার্লস ভাইলি সাহেবকে দিয়া [ কাষ্টম হাউসে ] চাকর হন 
ইহাতে যদ্দি কাহার সন্দেহ হয় তবে কষ্টম হৌসের বহি দেখিবেন ।...-_-চত্দ্রিক! | 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০) 
শ্রীযূত দর্পপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।*""চন্দ্রিকাকারের [ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ] 
পূর্বববদতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অন্নকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা! 


৪২৪ হনওক্াদে গপত্রে ঠেবক্ষানেলজ্র কথা 


৬ রামজয় বন্যোপাধ্যায় এ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্যক্ত হইয়া ৮ বাবু 
নিমাইচরণ মজিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনিম্মিত বাসস্থান প্রস্তত 
করিয়া বসতি করেন । তদবধি চক্দ্রিকাঁকার কলিকাত নিবাসী 1... 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২৬ ভাত্র ১২৪১) 
চক্দ্রিকাসম্পাদক মহাঁশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে 
তদ্বিযয়ক নাঁন। উক্তি প্রকাঁশ করিয়াছেন । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু +-কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজী- 
গলকোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে ব্দ্ধমাঁন জিলার 
চৌঘরিয়া গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্ল! সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি আমরা অত্যষ্ট 
ছুঃংখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদলা সাহেব আপন দেশে গিয়া! পরলোকগমন 
করিয়াছেন অনেক দ্িবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু সেবনার্থ দেশে গমন 
করিয়াছিলেন ইহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাঁজকমন্শ নিষ্পন্ন করিবার জন্ত অধিক 
ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কন্মসমাঁধাবিষয়ে কোন ক্রটি হইত না ইনি 
সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফতী ছিলেন এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর 
কাঁজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন । 


(১৯ মে ১৮৩২1 ৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) 

'"*লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃঞ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত 
যুদ্ধে উদ্যোগী স্থবাজাতের বন্দোবস্তের কর্তা তাহার দ্বারা কোম্পানি বাহাছরের সরকারের 
ষে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেহ যেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া সরফরাজ হইয়াছিলেন সে 
স্থখ্যাতি সর্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি আছে। গবর্নর্‌ বেক্সীভর 
[৬%0916527)] পাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবরুনর্‌ বেরম্ল [০7519] সাহেবের, 
দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবরুনবু হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান কাস্ত বাবু রায়রায়া রাজা 
গুরুদাস পরে মহারাজ রাজব্লভ। এবং খালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহারা 
সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কন্ম স্থশূংখলে- করিয়া সুখ্যাত্যাপন্ন চিনা কোনপ্রকাবে 
কাহার অপযশ হয় নাই ।+-_-সংচং | 


( ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭1 ১ আশ্বিন ১২৪৪ 
রামু দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর- 
নামক গ্রাম যথায় ৮ দেওয়ান গোঁকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান ধাহার পুণ্য কীত্তি খ্যাতি 
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প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে । তাহার নান! স্থানে ৬ দেব 
দ্বেবী স্থাপনাপ্রভাতি বিবিধ কীর্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্বংস্থানেই নিরূপণ আছে। 
এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্ত তাহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ খিদিরপুরের 
বাটীতে ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাহার সেবার বাঁহুল্যতা এবং দেবোত্তর ভূম্যাদি 
উপ্যুক্তমত রাখিয়া! দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তদ্রপ সেবা চলিতেছিল। পরে 
তাহার পত্বী ৬ বাজেশ্বরী দেবী ও তাহার পুত্রের জামাতা ৮ তারাকিক্কর চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৬ দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কর্তৃত্ব শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হওয়াতে 
৬ লন্ষ্ীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্যরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদ্ায় উপস্বত্ব 
আপনারা গ্রহণপূর্ধবক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা এবং 
দীনদুঃখি ও অনাহত ব্রাঙ্মণপ্রভৃতি ধাহারা ইঁ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাহারদিগের 
প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যগ্যপিও এতদ্বিযয়ে আমারদিগের বক্তব্যের 
প্রয়োজন রাখে না তথাচ এ প্রত্যাশাপন্ন বাক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে 
সুতরাং এবিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে । অতএব সম্পাদক মহাঁশয় অন্গ্রহপুরঃসর 
এতদ্বিষয়ে আপনকার সদ্বক্ৃতা যাহা থাকে তংসন্বলিত প্রকাশ কবিলে বোধ করি চবিবশ. 
পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোঁচর অবশ্ঠ হইতে পারিবেক এবং তীহার 
মনোষোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বাবধারণদ্বারা শ্রীশ্রী জিউর সেবার পারিপাটা হইয়া উপরি- 
উক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীমুক্ত কালেকটর সাহেবকে নিরন্তর 
আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে । এই সন্বাদ যগ্যপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়র৷ অন্তুগ্রহপূর্ববক 
স্বীয় প্রকাশ্য পৃত্রে অস্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার রহিত হইয়া পূর্ববের 
হ্যায় সেবা চলিতে পারিবেক্। কেধাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাসি জনানা*। 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ | ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 

শ্রীযুত' দর্পণ প্রকাশক মহাঁশয় সমীপেষু +_জিলে ভূলুয়া পরগনে অন্বরাবাদ সাকিম 
রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শশ্দণো বিনয় পূর্বক নিবেদন মেত পরগনে 
সদ্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা ম্জকুরে ন্যায়বতি ক্মে আমার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর শত্ুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রবর্ত হইয়াছিলেন পরে সন ১২৩৩ সন: বাজলাম এ 
জমিদ্ারির মধ্যে যৌজে . চরনিলল্্মীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে 
জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঁজ? হইয়া একজন লোক ম্বত হইয়াছিলো তাহাতে 
জিলা মজজুকুরের জজ সাহেব আমার পিতা' রর চক্রবর্তী মহাঁশয়কে, দওরার 
তজবিজে অন্ত দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো”** রে 

৫৪ 


৪৬ স্যওক্বাদেঞশত্রে লসেোক্কা বেসে কথা 


(২৭ জুন ১৮৩২। ১৫ আবাঢ় ১২৩৯) 

০১০, বাবু রাধাকাস্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি 
আমরা ইহা জানি যে যখন যাহার সঙ্গে তাহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতিশিষ্টতারূপ । 
তাহার ধর্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয় যাহা কহিবেন স্থৃতরাৎ তাহাই 
আমারদের বিশ্বাশ্ত । উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের 
প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও 
স্কুল বুক সোসৈটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্শে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং 
চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয়াঁপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের 
বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন । স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরস্ভকালে ত্রিশ জন 
বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তীহাব বাটাতে দেখা গিয়াছে । কলিকাতার মধ্যে প্রথম 
যে হিন্দু কন্যার! বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে এ বালিকার । এবং শ্রীমতী বিদ্ধি 
উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগশের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও এ বাবুকে 
আমরা! দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা শিক্ষাতে উত্তেজন! হয় 
এমত অনেক প্ররস্তাব্যোপদেশ তাহাদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার 
এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে । আমর! 
ইহাহইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তীহাঁর কিয় জমীদারী দিয়া আমারদের 
গম্নাগমন থাকাতে তাহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা 
সানন্দে লিখিতেছি জমীদারম্বরূপেও তিনি অতি স্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমবা 


(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪ ) 
[ কোন পত্রপ্রেরকহইতে | ] 

দরবার ।_-গত ৪ অক্তোবর তারিখে বেলা ৪ ঘণ্টার সময় গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীল- 
শ্রীৃত লা" অকলগু গবর্নর্‌ জেনবল বাহাছুরের দ্বারা এক দরবার হয়। যৎকালীন স্রীন্রীযুত 
গবর্ণমেন্টের এবং স্বীক্প লেক্রেটরী অর্থাৎ শ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও শ্রীযুত কালবিন 
সাহেব এবং অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এক বিশেষাগারে আগমন করিলেন তৎসমকঁলে 
শ্রীঘুত নওয়াব তহব্বর জঙ্গ বাহাছুর ও শ্রীযুত নওয়াব হোসায় জঙ্গ বাহাছুর ও শ্রীযুত মহারাজ 
রাধাকাম্ত বাহাদুর ও শ্রীষুন্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাঁজ। নৃসিংহচন্দ্র রায় 
বাহাদুর ম্বং পদান্ছসারে যথাক্রমে মধ্যাদাপুরঃসবে 'শ্রীশ্রীযুতের সমীপোস্থিত হইয়া! সাদরে 
গৃহীতানস্তর আতর ও পান প্রাপণে বিদায় হইলেন। 

অপর বাঁজোপাধিনিমিত্ত রাজা বাধাকান্ত বাহাছর খেলায়তঘারা সম্বর্ধিত 
হইলেন | | | 


সমাজ 


মীযূত দরবারগৃহে পদার্পণমাত্র তৎসম্মুখবর্তি শ্রেণীবদ্ধ টৈন্তগণ সরাজপতাঁকা এবং 
বাদাদারা অভিবাদন করিল পরে ভিন্ন বাজার উক্তিকার ও অন্যান্য মান্য জনগণ রীতিমত 
সাক্ষাদনস্তর এব কেহ খেলায়ৎ প্রাপ্ত হইলে দরবার ভঙ্গ হয়। 
শ্রীযুত রাজ! রাধাকাস্ত ও শ্রীযুত রাজ। কালীকষ্ণ বাহাছুর দ্বয় একত্রে চতুরশ্বযৌজিত 
শকটারোহৃণপূর্রবক শরীররক্ষক অশ্বারোহীকর্তৃক শোভাবিশিষ্ট ছিলেন । 


(২৫ মার্চ ১৮৩৭1 ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 

মহারাজ গোগীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাঞ্চি।_-আমরা মহাখেদপূর্বক 
প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাঁসি অতিমিষ্টভাষী বছুদশ্দ বাঙ্গল! পাঙসি আদি নানা বিদ্যার 
পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মানা অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম সভাধ্যক্ষৈক 
ধাশ্মিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাছুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়! উর্ধগতি পীড়োপলক্ষে 
গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দা তিথিতে পুধ্যানক্ষত্রে দিব! 
৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ববক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌন্র প্রপৌভ্রাদি স্বজনগণ সাক্ষাতে 
মায়া মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শবীরাদ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপবার্ধ 
কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে 
জাহুবীকৃলে ধনিগুণি মানি আবাঁল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাজার 
মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্বক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়া 
ধন্য পুণ্যবান্‌ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্য মৃত্যু নহে । 

যথা । 
শুরুপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে 
ধন্য দেহং বিমু্ন্তি হৃদয়স্থে জনার্দনে । 

এতাদৃশ ব্যক্তির স্বত্যু সম্বাদে কাহার ন1 খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাদুর 
বৈকুঞ্ঠবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যোষ্ট পুত্র ততৎকর্তৃক স্থৃশিক্ষিত এবং তন্গিয়মান্গামী 
হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্রাদি কর্ম যথা কর্তব্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গোৎ্সব এবং বাসম্তী প্রভৃতি 
পূজার ব্যয় ব্যসনে পুর্বররীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তদ্ধিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব 
যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ 
মধ্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরস্ত অনুগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বচনিক এবং অর্থ ব্যয় ছারা সর্বদা উপকারে যত্ববান হইতেন 
অধিকস্ত বিপক্ষপক্ষ লোকও পরাম্শ নিম্ত্ি নিকট উপস্থিত হইলে সৎপরামর্শ ছারা 
তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই স্মন্ত্রিপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও 
সর্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে 
কৃত শত বার সৎপরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্িশেষ লেখ! লিপি বাহুল্য 


৪২৮ গযব তে স্েক্যাভেরর কথা 


মাত্র। অপরঞ্চ ধশ্মপন্বায়ণ যাহাতে ধন্ম রক্ষা পায় তদ্ুপায়ে চির চিস্তিত ছিলেন 
গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্ীষ্ক সাহেবকর্তৃক সতী নিবারণের আইন 
হইলে এ ধর্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহৃত ধশ্শ চিরস্থায়ি জন্য যে 
ধন্মসভা স্থাপন হয় তদুদ্যোগে অগ্রগণ্য অর্থাৎ সভার রীতিবর্ ধারা নিয়মাদি এ 
মহাপুরুষকর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা সমাজে পাঠ হইবামাত্র তাধদধ্যক্ষের গ্রাহ্‌ 
হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতর্দেশীয় ধান্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং 
মরণপধ্যন্ত এ নিয়ম বিলক্ষণবূপে রক্ষা করিয়াছেন নিয়ম বহিভত অতি নিকট কুটুম্*ও 
তাহাধ নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে । তাহার গুণ বর্ণন করিতে আমারদের লেখনী শক্ত! নহেন 
স্থল২ কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাটীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্বক 
আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহ1 আমর! সমাদরপূর্বক চক্দ্রিকায় উজ্বজল করিব । যাহা 
হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথা সকলেই শ্বীকার করিবেন প্লেন 
না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো অধীন হয় না এবং লজ্জা তয় শুন্য অনেক লোক 
হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাহার বিশেষ মান্যতা ছিল তত্প্রমাঁণ 
কাহারো কোন সৎকম্ম রাজ] বাহাছুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্মকর্তা জানিতে পারিলে 
ম্হাস্খী হইতেন এবং কাহারো কুকর্শ অন্যত্র রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্তু 
রাজা গোপীমোহন বাহাছরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকম্মকারী লঙ্জিত ও ভীত 
হইত অতএব এমত ব্যক্তির স্ৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহ! কি লিখিয়া 
জানাইব ।-_চন্দ্রিকা | | 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 

রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা ।-_যে অতি গুরুতর মোকদ্দম1 সর্বত্র রাজা 
গোপীমোহন দেবের মোকদ্দম1] বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ যে মোকদ্দমী ১৪ বৎসরঅবধি চলিতেছে 
এবং যাহাতে ১৫ লক্ষ টাকা লিগ্ত আছে সেই মোকদ্দমী আগামি সপ্তাহে স্ুপ্রিমকোর্টে বিচার 
হইবে এবং বোধ হয় তাহার তজবীজ করিতে পাঁচ ছয় দিবস লাগিবে মোঁকদ্দমার মুল কথা এই 
যে পয়বন্তি ভূমিতে অধিকারী কোন্‌ ব্যক্তি হয় এবং এই বিষিয়ে সাধারণ জমীদাবের্দের অত্যন্ত 
ক্ষতিবৃদ্ধি লিপ্ত বিশেষতঃ ১৮২১ সালে লাটরির কমিটি গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা প্রস্তত করণার্থ 
আপনারদের সংগৃহীত ক্টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ১৮১৪ সালের 
আইন অনুসারে কার্য স্থির করিলেন এ আইনক্রমে জুষ্টীন অফ দি পীস সাহেবেরদের প্রতি 
কিম্মৎ২ সীমার মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করিতে হুকুম আছে কিন্ত এ বাস্ত। যদি কোন ব্যক্তির ভূমিন্ব 
উপবে পড়ে স্তবে তাহার মুল্য ভূম্যধিকারিকে দিতে হুকুম আছে এবং দ্যপি তাহাতে উভয়ের 
সম্মতি হয় তবে আপোনদে বদ্দোবস্তে দ্বার! 'এত্ভূমির মূল্য নির্ণয় করিতে হুকুম হুইল কিন্ত 
তাহাতে যদি সম্মতি না হয় তরে তাহ মূল্য জুরির বিবেচনার দ্বারা স্থির করিতে হুকুম 


সমাজ ৪২৯ 
হইল। অপর নৃতন টাকশাল অবধি নিমতলার ঘাটপধ্যস্ত প্রায় অর্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়! স্থতান্ষিটি 
তালুকের মধ্য দিয়া রাস্ত। পড়িয়াছে এ তালুক রাজ! গোপীমোহন দেবের পৈতৃক এবং 
তাহার স্ৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজ! রাধাকান্ত দেব তাহার অধিকারী । এরান্তা নিশ্মাণের 
বিষয়ে রাজ! গোপীমোহন দেব তৎসময়ে কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু স্থতানুটির জমীদার 
বা তালুকদার বলিয়া! উক্ত আইন অনুসারে আপনার ভূমিতে রাস্তা হন প্রযুক্ত তাহার 
মূল্যের দাওয়া করিলেন এবং লাটরির কমিটি ও গবর্ণমেন্ট এ ভূম্যধিকারির দাওয়া 
দেওনে অস্বীকৃত হওনেতে তিনি একুটিতে এক বিল ফাইল করিলেন ইহাতে বর্তমান 
মোকদ্দমা1! আরম্ভ হইল। অনস্তর রাজা গোপীমোহন দেবের মৃত্যুর পরে রাজা রাঁধাকান্ত 
দেব গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দিয়! প্রার্থনা করিলেন যে এই বিষয় সালিসের দ্বারা বা প্রকারান্তরে 
নিষ্পর্ভি হয়। কিন্তু গবর্ণম্ণে তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ কবিতে অনিচ্ছুক 
হইয়া স্থপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবেরদের বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে অন্কমৃতি করিলেন । 
ইহাতে ফরিয়াদী রাজা বাধাকান্ত দেব স্থপ্রিমকোর্টে পুনবার মোকদ্দমা উপস্থিত 
করিলেন। তাহাতে গবর্ণম্টে ও লাটরি কমিটির প্রধান উত্তর এই যে পয়বস্তি ভূমিতে 
তালুকদারের স্বত্ব নাই কিন্তু তাহাতে তমীরুসী পাট্রাদারেরই স্বত্ব এবং কমিটির সাহেবের এ 
পাট্াদারেরদের স্থানে বাস্তা নিশ্নাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন এবং তাহারা এ অন্মতিই 
তালুকদারের দাওয়ার বিষয়ে উত্তর স্বরূপ লেখেন। তীহারদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে এ রান্তা 
যে ভূমির উপর হইয়াছে সেই ভূমি জোয়ারের জল যে পধ্যস্ত উঠে তাহার নীচস্থ এবং রাস্ত। 
নিশ্বাণ সময়ে এ ভূমি জোয়ারের জলের নীচে ছিল অতএব তাহারা কহিলেন জোয়ারের 
জলের নীচস্থ ভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের অধিকার অতএব রাস্তার এ অংশ ভূমিতে কোন 
ব্যক্তিকে মূল্য দিতে হইবে না। তাহারদের প্রথম উত্তরে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদার ও 
পাট্টাদারের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তির স্বত্ব ইহ নির্ণয় হইবে। এবং দ্বিতীয় উত্তরে জোয়ারের 
জলের রেখার নীচস্থ ভূমিতে গবর্ণমেন্টের এমত অধিকার আছে যে তাহার উপরে রাস্তা 
করিলে তালুকদারকে মূল্য দিতে হইবে না এই মোকদ্দমার এইক্ষণকার অবস্থায় আমারদের 
কোন পক্ষেই কিছু কহা উচিত নহে । কেহ২ বোধ করেন যে বাজেয়াপ্ত ভূমির বিষয়ও এই 
মোকদ্দমাতে লিপ্ত আছে কিন্তু দৃষ্ট হইবে এই অনুভব অমূলক । [ হুরকরা 


(২৪ জুলাই ১৮৩৩ । ১০ শ্রাবণ ১২৪০ ) 
সংপ্রতিকার বাজোপাধি প্রদান ।-__..'শ্রীধৃত রাজ! কালীকৃষ্ণ বাহাছুর ও শ্রীযুত রাজা 
গোণীমোহন দেব সংপ্রতি যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কলিকাতা সম্বাদপত্রে তদ্বিযয়ক আন্দো- 
লন দেখিয়া আমারদের খেদ জগ্মিল ।-.শশ্রীযুক্ত মহারাজ কালীফষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি যে অভিগুণ 
প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হওনের পরেই 
ধিনি প্রথম বাজোপাধি প্রাপ্ত হন তাহার সন্তান তিনি অতএব এবছিধ সন্্রমস্থচক উপাধি 


৪৩০ ঠ্গব্যাঙ্গঞ্পত্রে সেক্ষাক্েনর কথা 


প্রদানের অত্যুপযুক্ত পাত্রই বটেন। পক্ষাস্তরে অস্মদাদির বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন 
দেবকে শ্রীলশ্রীযুতকতৃক যে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রীলগ্রীযুতের অত্যন্ত সম্িবেচনাই 
দৃষ্ট হইতেছে । যদ্যপি সতীবিষয়ক অথবা! ভারতবর্ধীয় মঙ্গলন্চক অন্যান্য বিষয়ে বাজা 
গোঁপীমোহন দেবের সঙ্গে আমারদের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকুক তথাপি আমরা সচ্ছন্দে কহিতে 
পারি যে তিনি কলিকাতার স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে যেমন মান্য তেমন অন্য ব্যক্তি ছুল'ভ 
অতএব তাহাকে এই উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে যেমন সাধারণের সন্তোষ অন্যান্যকে উপাধি 
প্রদানে তাদৃশ নহে ।*' 


(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩1 ২৭ ভান্র ১২৪০) 

দরবার |... [কুরিয়র পত্রহইতে নীত।] গত বৃহস্পতিবার বেল! এগার ঘর্টিকার সময়ে 
গবর্ণমেন্ট হৌসে এক সাধারণ দরবার হইয়াছিল তৎকালে শ্রীশ্রীযুত যোদ্ধপরিচ্ছদধারণপূর্ধ্বক 
স্বীয় মোছাহেব আর পারসী দপ্তরের সেক্রেটবী শ্রীৃত মেকনাটন সাহেব এবং প্রাইবেট 
সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেন্হাম সাহেব সমভিব্যাহারি হইয়। দরবার প্রকোষ্ঠে পাদার্পণ করিলে 
অনেক চোবদার মোরছলবরদারপ্রভৃতি শ্রীশ্রীযুতের পশ্চাতে এক শ্রেণীবদ্ধপুরঃসর দপ্ডায়মান 
রহিল । গবব্নবু জেনরল বাহাছুর মধ্যাদানুযায়ি সভাস্থদিগের কুশলাঁদি জিজ্ঞাসাকালীন 
যুবরাজ শ্রীযুত রাজ। কালীকৃষ্ণ বাহাছুরের নিকটে আগমন করিলে রাজা স্বীয় প্রস্তত এক" 
পুস্তক অর্পণ করিবাতে শ্রীশ্রীধুত আহলাদপূর্ববক গ্রহণ করিয়া এক জন পারিষদের হস্তে ন্যস্ত 
করিলেন । | 

এতছুপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভদ্রলোকের খেলায়ৎ সিরোপা! হইল । 

শ্রীযুূত রাজ কালীকৃষ্ণ রায় বাহাছুরকে সাত পার্চার খেলায়ৎ, জড়াও জিগা, সিরপেচ, 
মুক্তার মালা, ঢাল, তলওয়ার, প্রদত্ত হইল তংকাঁলে এক ন্বর্ণের মিডিল রাজার জামার 
উপন্রিভাগে দোছুল্যমান দর্শন হইল। রাজ বাহাছুরের পু্রাগমন কালীন প্রায় ২৫ জন 
চোবদার সোটাবরদার বল্পমবরদার তৈনাতি ছিল আর চারি ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ ছুই জন 
অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়। স্বীয়াবাসে পুনরাগমন করিলেন । 

শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব খেলায়ৎ ও তদঙ্জের তুল্য সম্মান প্রান্ত হইলেন ।-". 

খীযূত আতর ও পান দিয়া গমন করিলেন । 


(৯৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ ।: ১০ আশ্বিন ১২৪৩) " 
স্থপ্রিম কোর্ট 1---গতি শুক্রবার ১৬ সেঞ্চেম্বর তাবিখে উক্ত আদালতের অন্ষজ্ঞাক্রমে 
মাষ্টর সাহেবের বিপোর্টমতে 'এলিয়াট মাকনাটন সাহেব শ্রীমন্মসহারাজ কালীকঞ্চ বাহাদুর 
এবং প্রান্তাপ্রাপ্তবয়স্ক তত্তাঁতৃগণের পৈতৃক' স্থাবরাস্থাবর সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকা রণ 
বিসিবর অর্থাৎ 'তত্বাবধারকতা কণ্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কোন পক্ষের বিন্বস্ত 
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তালিকানুসারে স্থুদ্ধ বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরক ও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি আভরণাদিতে বহুসংখ্যক 
বোধ হইতেছে এবং অন্মাঁন হয় এ সকল দ্রব্য বাজবাটার ভাগ্ারে উক্ত সাহেবের সাবধানতায় 
থাকিবেক ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
শুভজন্ম ।--সোমবাসরে ৩০ জান্ছআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাঁজারস্থ 
রাজবাটীতে শ্রীমন্সহারাজ কাঁলীরুঞ্চ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রস্থতা 
হইয়াছেন এতছুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধশ্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মত্স্য দানাদি মাজল্য 
কর্ম সমাধা হইল । আমরা অবগত হইলাম যে এই নুপকন্তা মহারাজার প্রথম1 অপত্যা । 


(১ অক্টোবর ১৮৩৬1 ১৭ আশ্বিন ১২৪৩) 

রিসিবর আফিস 1৬ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ইষ্টেটের তাবৎ স্থাবরবিষয় 
ইজাবা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্রেম্বর তারিখের স্থপ্রিম 
কোর্টের হুকুমপ্রমাণ শ্রীফৃত এলিয়াট মাকনাঁটন সাহেব উপরিউক্ত মহারাজের তাবৎ ইষ্টেটের 
রিসিবর মোকরর হুইয়! জমিদারীপ্রভৃতি ইজারা দ্রিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অতএব 
সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৭ অক্তোবর শুক্রবার বেলা ছুই প্রহবের সময় স্প্রিম 
কোর্টের রিসিবর আফিসে নীচের লিখিত জমিদারির্দিগর চাঁবি খণ্ড করিয়া ইজারা দেওয়া 
যাইবেক ৷ ইজারার মিয়াদ এ সময়ে নিবূপিত হইবেক অতএব যাহারা ইজারা লওনেচ্ছুক 
হন এ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন। 

প্রথম খণ্ড । জিলা ত্রিপুরার পরগন। গঙ্গামগ্ুল ওগয়র্হ । 

দ্বিতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশপরগনার পরগনা মুড়গাছ! পরগনা হেতেগড় মায় পানা 
রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি এবং মহত্রাণ রাস্তা ইং বেহালা লা কুলপি মৌজে পেনেটি 
আগড়পাড়া এবং ভবানীপুর মৌজে নাটাগোড় ও বাগান আগড়পাড়ার হাট ও জলকর 
ওগয়রহ। 

তৃতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশপরগনার কিসমত বারবাকপুরের মায় গুদিমহল ও 
জিলা হুগলির বাজে শ্রীরামপুর কিসমত বাণসই ন্বর্ণপাড়া মাহেন্দ্রপুর কিসমত বেণিপুর 
ওগয়রহ। | 

চতুর্থ খণ্ড। বরাহুনগর ও দক্ষিণেশ্বর বাগান ও রাইয়তী মহল তালুক স্থতালুটি ও 

বেঁশোহাটা হাটন্ুতালুটি চাল'সবাজার ওগয়রহ বাজার সুতালুটি সাহেবান বাগিচা নিতি 
জয়পুর সাতগাছি দক্ষিণবাড়ি বাঁগবাজার শ্যামবাঁজার জায়গা! মায় জলকর বাগবাজার কুলিমহল 
ফিচেলওয়ালা জায়গা ও টাদনির জায়গা ও ইটালি সিন্দুবেপটি যোড়াসণকো। বৈঠকখানা 
মহল মনোহর মুখোপাধ্যায় মহল মাতা! গোস্বামী কালীশঙ্কর নেউগি ওগয়রহ ও রাধাবাজার 


৪: চবওাচদ গণত্রে ঙক্রানেল্র ভ্থা 


জায়গ! বাণীওয়াঁলা, বাটা যোড়াবাগানদ মহল গোশীঘাগান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাগান 
হোগলকুড়ে মায় জলকর 'ওগয়বহ' এবং মল্লিকের বাগ ওগয়র্হছ । রিসিবর আঁফিস ২৯ 
সেপ্রেশ্বর ১৮৩৬ | ও 


(২৭ মে ১৮৩৭1 ১৫ পজ্াষ্ঠ ১২৪৪ ) 

[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] সুপ্রিম কোর্ট । ষ্রেট ৬ মহারাজ রাজক্লষ্* বাহাদুর ।-__ 
শ্রীমতী মহারাণী ও বাণীদিগের ও শ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্দ্রাতৃবর্গের 
এবঞ ধশ্ম কর্মের নির্ধাহার্থে ব্যয়ব্ষয়ে উক্ত আদালতের আজ্ঞান্ুসারে তথাক্ষার মাষ্টর সাহেব 
রিপোর্ট কবেন যে রাজবাটীর পরিবারের সাম্বংসরিক ব্যয়নিমিত্ত ২৭ আগস্ত ১৮৩৬ সালাবধি 
প্রতিবর্ষে ৩১৫০০ টাকা প্রদত্ত হয় । 

এই রিপোর্ট বর্তমান ১৬ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত চিফ জুষ্টিস সাহেব দ্বারা গ্রাহা হয়। & 

উক্ত মাষ্টর সাহেব অন্য বিপোর্টের পাুলেখ্যে ব্যক্ত করেন যে ধর্ম কন্ম ব্যয় কারণ 
প্রতিবৎসরে ৮০০০ টাকা উপযুক্ত বিধায়ে ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ 
বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হয় । 

এই টাঞা কোম্পানি বাহাছুরের প্রধান. কোষাধ্যক্ষ নিকটহইতে আনয়নার্থ উভয় 
পক্ষের উক্তিকাব শ্রীযৃত ডবলিউ এচ ডফ. সাহেব ও শ্রীযুত টি সাগ্ডিস সাহেব এজেন্ট রূপে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত ।--.'"গভ বুধবার অপরাহ্ছে ৫ ঘণ্টা সময়ে 'মহা'াণী অর্থাৎ 
শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কা'লীকৃষ্ণ বাহাদুরের -পিতামহী ঠাকুষাণী দেহ পরিত্যাঁগ করি- 
লেন তৎকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রাঙ্ষণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ 
কর্াইতে লাগিলেন এবঞ্ বৈরাগিগনণ খোল কর্তাল দ্বারা শৌকশ্চক' গান কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপ ধশ্মানুষ্ঠান হিন্দু বংশ্যদিগের মধ্যে অতি প্রচলিত আছে । 

এ মহারাণীর আশীবৎসব বন্ঃ পূর্ণ হইয়াছিল । 

উক্ত' মহারার্জ এবং তর্ক্রাতৃবর্গ ৬ প্রাপ্ত রাণীর শ্রাঙ্োপলন্দে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্য 
করণের উদ্যুক্ত আছেন । | 


(১৮ জুলাই ১৮৩২1, ৪ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 
বালশান্ধী জজবী।-্মামরা অভ্যস্ত থেমপূর্ধবক 'লিখিতেছি যে পুণ্যনগরে' গবর্ণষেশ্টের 
পাঠশ্লার প্রধান শাস্ত্রী বালশাস্ত্রী জজবী-গত সোমবাবে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোকগত্ত' 
হনং। তিনি- পুণ্যনগর ও; বোত্বাই: রাজধানীস্থ তাবৎ প্রধান হিন্দু 'লোফের নিকটে অস্ত 


গমাজ ৪৩ 


পরিচিত ছিলেন এবং অত্যান্ত বিদ্যাবান্‌ এমত সকলেই জ্ঞাত এ শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যায় অতি- 
নিপুণ ও কবি অলঙপ্কার ও নাটক শাস্ত্রেও বিলক্ষণ প্রজ্ঞ। এডুকেসন সোসৈটির কন্মে তিনি 
১৮২৪ সালে নিযুক্ত হইয়! এ সোসৈটির নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ভাঁষায় এক ডিন্স্যনরি প্রস্তত করিয়া 
ছিলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে হাঁটিন সাহেবের গশিত শাস্গ্ের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে 
অন্গবাদ করিতেও উদ্ডযক্ত ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসেতে তাহার সাহাষ্য 
ও গুণের দ্বারা অনেক ফল দশিবে এমত অনেকের ভরসা ছিল। তাহার বয়ঃক্রম ছত্রিশ 
বৎ্সরমাত্র হইয়াছিল ।-_-বোন্বে দর্পণ । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩২ । ৪ ভাদ্র ১২৩৯) 

শ্রীযুূত দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-."*বারাসতনিবাসি পানা অঞ্চলের প্রধান 
জমীদার ৬ দেওয়ান রায় বামস্থন্দর মিত্র মহাশয়ের পুঞ্র শ্রীধূত বায় প্রানকৃষ্ণ মিত্রজ মহাশয় 
অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিম়াছেন এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলৌচন ঘোষ মহাশয় যিনি 
বন্ধকাল পাটনার জজের আপীদে সিরিশ তাদারি কর্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবি- 
নিউর সিরিশ.তাদারি কশ্মে আছেন তথ] নদীয়া! চাকলানিবাসি ৬ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ 
মহাশয়ের পুক্র শ্রীযুত বাবু গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্ট 
মোতালকে প্রধান২ কম্ম করিয়া আসিয়াছেন এই তিন বাক্তি কলিকাত। নগরে উপস্থিত 
আছেন--'। 


(২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আঁষাচ ১২৪৪ ) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু ।_জিল। চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি আনওয়ারপুর 
পরগনার মধ্যে মোং বারাঁসত নিবাসি ৬ রায় দেওয়ান রামন্ন্দর মিত্রনামক এক ব্যক্তি 
'অতিবড় ভাগ্যবন্ত দয়াশীল ধাম্মিক ছিলেন । সন ১২২৬ সালের মাহ শ্রাবণে উত্তরাধিকারী 
দুই পুত্র রাখিয়া! লোকান্তরগত হইলে এ ছুই পুন্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বায় নীলমণি মিত্র কনিষ্ঠ 
রায় প্রাণকষ্ণ মিত্র উভয়ে এক্যতায় কালযাপন করিয়! সন ১২৩৯ সালের ১০ বৈশাখে এ 
নীলমণি মিত্র আপন পুত্র রাঁয় বূসিকলাল মিত্রকে রাখিয়া পরলোকগত হইলে রসিকলাল 
মিত্র পিতার বিষয় সকল রীতিমত পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন এক অবীবা 
স্ত্রী শ্রীমতী মতিন্ুন্দরী দাসীকে উত্তরাধিকাঁরিণী রাখিয়! জ্ঞানপূর্ববক প্রাপ্ত হইলে পর 
ধর অবীরা ব্বামির যথাশাক্ শ্রান্ধাদি ক্রিয়া করিয়া এ বারাসতের বাটাতে পীড়িত হইলে 
স্বামির পিতৃব্য আপন সৌভাগা জ্ঞানে চিকিৎসার বৈপরীত্যকরপোগ্যোগী হওয়াতে ৬ ইচ্ছায় 
এ অবীবার পিতা কলিকাতার গরণহাটানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় বস্ছজ প্রতিপালকবর 
মহাশয় এ ভবনে কন্তার সন্গিধানে গিয়া তথাকার ধন্মকম্ম মর্দ্দ বুঝয়া এ কন্যাকে স্বভবনে 
আনিয়া ষথোচিত চিকিৎসার দ্বারা কুস্থা করিয়া এ অবীরার স্থাবরাদি বস্্নকল রক্ষণাবেক্ষণ 


৫৫ 


৪৪. ওয্াদ পাতে জেলেকে কথা 


করণাশয়ে সদর দেওয়ানী ইত্যাদির বিচারকর্তীরদিগের অন্গমতিতে এক লক্ষ একত্রিশ 
হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ধ হইয়াছেন ।.**কস্যচিৎ 
শ্রীউমেশচন্দ্র বলোঃ | 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩২1 ১১ ভাদ্র ১২৩৯) 

৬ হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন ।--আমরা শোকাকুল হইয় প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গ 
বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটিনিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধকন অতিপ্রতথান বিখ্যাত 
লোক তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন । তাহার 
লোকান্তরগমন সম্বাদে আমর! নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাহার বয়ংক্রম অনুমান 
৩৫1৩৬ বৎসরের অধিক নহে স্থপুকষ শিষ্টশাস্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্জ্ঞ ধাম্মিক দেব পিতৃকম্মে 
বিশেষ শ্রন্ধান্বিত সর্বত্র সম্মানান্থিত বিশেষতঃ প্রধান রাজকম্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টণ্ট- 
মাজিস্ত্রেট হইয়াছিলেন এবং ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ 
তদ্দেশীয় লোকসকল জ্ঞাত আছেন এবং তাহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার্দির সহিত যে যে কীন্ডি 
করিয়াছেন তন্মধো এতদ্দেশে যাহ প্রকাশ আছে ততম্মদণেও লোকোপকাবিতা গুণ বিবেচন! 
হইতে পারিবে । আদৌ এই ফুককন মহাশয় 'এতদ্দেশের বিশেষতঃ তঙ্দেশের উপকারার্থ 
বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশন্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়! সমাচারপঞ্ঞে প্রচার করিয়া 
ছিলেন তত্তং সমাচার বাজ প্রজার গোচরহওয়াতে অনেক উপকার হইয়াছে । পরবস্ত 
আসাম বুরপ্ধি পুশুকপ্রকাশে তাহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় এ পুস্তকমধো তদ্দেশের বাঁজাবলী 
ধশ্ম কন্ম উপাসনা রাজ্যশাসন বীতি বাবভার চরিত্র লোকের ক্ষমতা বিদ্যা এবং নদ নদী 
পর্বতাদির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্যব্যাপারেরও কি বীতি এবং শশ্যাদির উৎপত্তি- 
বিষয়ক বহুতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়। প্রকাশ করেন তাহাতে আপন পরিশ্রম 
ও অর্থ ব্যয় অনেক করিয়াছেন কেন ন1 এ গ্রন্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া নিজার্থব্যয়ঘ্ারা 
মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি । 

অপর ধাম্মিকতাবি্ষয়ে অর্থাৎ দেব পিতৃকন্মে কিপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ 
লিখি । ছুই বৎসর গত হইল আপন বিষয়কম্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাশ্ঠাদি তীর্থে গমন 
করিয়া! নান1 ধাষে কায়িক কষ্ট স্বীকাঁরপূর্বক বহুধন বায় করিয়া অনেক কম্ধ করিয়াছেন তাহা 
তদেশীয় ও তত্রস্থ লোক অনেকে জ্ঞাত আছে । 

অপর কামাখ্যাযান্রাপদ্ধতি এক গ্রন্থ নান! পুরাণ ও তত্ত্রা্দি শাস্্হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছেন তাহাও মুত্রিত করিম্বা বিনামূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল এ গ্রস্থের 
প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমূহ গুণান্িত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে 
দুখ হইবেক । সং চং 

দর্পণসম্পাদকের উক্তি ।'-*চন্জরিকাসম্পাদক মহাঁশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্য এক 


সমাজ, 8৩৫ 


বিষয়ের প্রশংসাকরণের সুযোগ করাই । কিয়ংকাল হইল চক্দ্রিক! ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে 
স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতুধ্যর্ূপে লিখিত ষে পত্র কম্যচিৎ হিন্দু দর্পশপাঠকম্য ইতিস্বাক্ষরিত 
যে পত্রসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাঁও এ হলিরাম ঢে'কিয়াল মহাশয়ের লিখন 
অতএব এইক্ষণে চক্দিকাপ্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্ররুত হিন্দু 
ছিলেন না নতুব। তাহার ইহা স্বীকার করিতে হুইবে যে স্্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা 
পাইলেও হিন্দুধন্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কর্তৃক পুর্ব্বে অপহ্ৃ,ত ছিল। 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১৮ ভাদ্র ১২৩৯) 

বর্ধমানের নুপতির লোকান্তর ।---বর্ধমাঁনের ভৃম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্ 
বাহাছুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিব দুই প্রহর 
চারি দগ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন ম্বত্যুর তিন চারি দিন পূর্বেধ বদ্ধমানের রাজবাটা 
পরিত্যাগ করিয়! পরিবারসহিত অন্বিকার রাজবাটাতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস 
গঙ্গাবাসাজ্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাহার 
উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প আরও হইত আর আমাশয়ের 
ব্যাযোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকাণালেই বাগ্র হন নাই 
কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্ত শ্রীযূত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব 
এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেক্সন সাহেব বদ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা 
কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ওরসজাত সম্ভান সন্ভতি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র 
মহারাজাধিরাজ্জ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অঙ্গিকার রাজবাটাতে 
পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তত্কাঁলে তাহার উনত্রিশ বসব কএক মাস বয়ঃক্রম 
হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাহার পুন্ত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাহার কেবল ছুই রাণী 
আছেন এবং তাহারা এপধাস্ত বদ্ধমানের বাজবাটামধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ 
করিতেছেন যদ্দিও মহারাজ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহ্াবাণী উজ্জলকুমারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে ছুই কি তিন সন্তান জন্িয়াছিলেন কিন্ত তাহার! 
সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাহারদের জননীও লোকান্তর প্রাপ্তা হইয়াছেন । 
অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্ভকুমাবীকে বিবাহ করিলেন এবং তীাহাৰ 
ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং দেই দত্তকপুন্তরের শ্রীযূত কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাছুর 

নামকরণ হইল কিন্ত মহাবাণী বসস্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান সম্ভতি হইলেন না । 
এক্ষণে তাহার রাণীর মধো কেবল প্রধান বাণী শ্রীশ্রীষঘতী মহারাণী কমলকুমারী 
এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসস্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাছিরের 
£ক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর. হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন 
মহারাজ তাহাকে দত্বকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইন্ধপ সঙ্কল্প ছিল য়ে শ্রীমতী 


৪১৬ ঠনগন্াদ গাত্রে চ্েক্কান্েনল্র ক্র 
মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল 
এক লাট প্রাঞ্ধ হইবেন নচেৎ ইহারই সমুদয় হইবেক । 
আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহহওয়াপধ্যস্ত কোন উইল 
করেন নাই অথচ তাহা কর্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তথাকার শ্রীযূত জজসাহেব ইহার বৃত্তান্ত 
কৌন্দেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেশ্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইলগ্বাবা 
শরীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তীহার, ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত 
দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কম্মকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

অপর২ রাজকর্শ নির্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপধ্যন্ত পাই নাই। 
মহারাজ দীর্ঘকালপর্যাস্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহার তুল্য ধনশালিজন এ রাজ্যে দৃশ্য হয় নাই 
মহারাজের অন্ত২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে স্তরাং তাহার পুরকুক্তির প্রয়োজন 
নাই কিন্তু আমরা অগ্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের বীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতীঁদৃক 
প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আম্ককুল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাহাকে অনুরোধ করিয়া 
ছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্তব্য জানিয়া অতাস্ত হেয় করিয়াছিলেন ।_-কৌমুদী। 


(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭1 ৮ ফাল্জন ১২৪৩) 

শ্রীুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুর ।_শ্রীযুত জ্ঞানান্বেণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু ৷ শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপধ্যস্ত বার্তা 
আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের গোচর 
করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের যেক্ধপ মেল! 
হইয়া থাকে এতদ্ধেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত স্বূপ কহিতেছি 
শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃণ 
বসাক মহাশয়ের বাটাতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরস্ত হইয়াছে ।-.. 

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুর্ভূজ স্ায়রত্ব ভট্টাচাধ্যের পুত্র শ্রীযৃত কাস্থিচন্্ 
ভট্টাচাখ্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাছুরকে চিনিতে পারিয়া বিস্তর খেদ প্রকাশ 
করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লঙ্কর যিনি পাঁচালি গানদ্বারা এতদ্েশীয় লোকেরদের 
মধ্যে বিখ্যাত এ ব্যক্তি আফিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লক্কর তুমি যে পূর্বাপেক্ষ 
অধিক স্থুলকায় হইয়াছ তাহাতে লস্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর 
জানিয়! পূর্বববীত্যন্রসারে উত্তর করিলেন ।--'জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ মার্চ ১৮৩৭ । ২২ ফাক্ধন ১২৪৩) 
শ্রীযুত মহাবাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।-শ্রীযুত জ্ঞানান্বেণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু 1 এইক্ষণে- কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙগই সর্বত্র শুনা 


এমাজ | ৪৩৭ 


যাইতেছে... ভ্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচাধ্যের গ্রপৌন্র 
শ্রীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাহারা শ্রীযুতের নিকট পূর্বের দাঁন- 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিক1 সম্পাদক ভবানী- 
চরণ বন্দোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমর নিংসন্দিপ্ধ হইয়া! নিঃশঙ্ষে 
পাঠকবর্গের সন্দেহভগ্নার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের 
স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমর মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্ত 
গত তাবৎ্কাগজে সন্দিপ্ধ রাজ! বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ দূর 
হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে &ঁ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন 
শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রাযুত মহারাঁজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় 
এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা কৰিবাতে মহারাজ 
উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর সওদাগর 
বিচর সাহেব তাহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে জামীন 
ছিলেন তিনি একজন প্রধান কম্মকারক তাহার নামও কহিলেন । 

এতদ্দেশীয় প্রাচীন লোকেরা এই সন্বাদশ্রবণে আশ্চষ্য জ্ঞান করিতে পারেন শ্রীযুত 
বিরূপাক্ষ ভট্টাচাধ্য যিনি গণনাতে লোকেরদের বিশ্বাস্ত এবং অনেকে বিশ্বাস করেন তিনি 
দৈবীশক্তিতেই ভূতভবিষ্যদিষয় কহিতে পারেন এঁ ভট্টাচাধা আসিয়া! বুলোকের সাক্ষাতে 
গমনপূর্বক কহিলেন আমি সাহস করিয়া বলিতেছি এই মহাশয় মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্ 
বাহাছরের পুত্র শ্রীফুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর বদ্ধমান রাঞ্যাধিকার অবশ্য প্রাপ্প হইবেন 
যদি একথ। মিথ্যা হয় তবে শাস্স এবং আমার ব্রহ্ষণাদেব মিথ্যা হইবেন । নারদ 1 
জানানেষণ । 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ 1 ৭ ফাজ্জন ১২৪৪) 

শ্রীযৃত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--স্বয়ং বাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া খে ব্যক্তি 
পতাঁক] উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজা! প্রতাপচন্্রকি না 
আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটার প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ 
হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চধ্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে 
অম্িক! গমনের চারি দিবস পূর্বের তাহার জর হয় তাহাতে বারদ্বারিতেই থাকেন এ পীড়। 
শাস্ত্যর্থ রাজ কবিরাজের! অনেকে অনেক প্রকার ৬উধধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি 
ওুঁষধের মধ্যে তাঁজ! বিষ দেন কিন্ত মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয় পাত্র এক বৈদ্য পূর্ববেই 
জানিয়াছিলেন মহারাজকে তাজা বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ওষধ প্রস্তুত করিয়। 
সাক্ষাতে আনিবামাঞ্জ প্রিয় পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়া! নিষেধ করিলেন । এই 
প্রকার উদ্যোগ ভিন চারি বার-হয় এবং বুদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসিয়া ভক্ষণার্থ উপন্বোধ 


৪৩৮ ওমরা পত্রে দেক্ষাবেন ক্যা 


করেন তাহার কারণ এই যে গোপনীয় বিষ প্রয়োগের ব্যাপার বুদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল 
না। কিন্তু যুবরাজ কদাচ সে ওঁধধ গ্রহণ করিলেন না! এবং এক হন্ভতীর উপর ভঙ্কা অন্য 
হস্তীতে আম্বারি বসাইতে হুকুম দিয়! তৎক্ষণাৎ গঙ্গাধাত্রা করিলেন । 

গঙ্গাযাআ্ার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধূরাণী যুবরাঁজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয়' 
পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাহার মহলে গেলেও আমার প্রাণ রক্ষা হইবেক 
না। অতএব ছোট বাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আস্কন নতুবা সময়া- 
স্তরে যদি ভগবান করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্জাযাত্র! কালে ন্যুনাধিক সহম্র লোক 
নবীনবাগে একত্র হইয়াছিল। এবং বোধ করি পবাণচন্দ্র বাবুও এ কথা অস্বীকার কৰিতে 
পারিবেন না যে প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বাবদ্বারি হইতে নামিয়া হস্ত্যাবোহণ 
পূর্বক অশ্বিকাতে গমন করিয়াছিলেন । 

রাজা অশ্বিকাতে গিয়া পাচ দিবস ছিলেন ভাহার পরে কেহ বলে মব্রিয়াছেন কেহ ঈঈলে 
জলে অনৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অদর্শন যাহা হউক শ্রীযুত বসম্তলাল বাবু নিশ্চয় বলিতে 
পারেন । কেননা তৎকালে তিনি ও ব্রক্মানন্দ গোস্বামী ও ঘাসী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি 
নিকট ছিলেন বুদ্ধ মহারাজও অশ্থিকায় যাইতে ছিলেন কিন্ত পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার 
অস্তেষ্িক্রিয়া শেষ হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং বাজবাটাতে 
গিয়! বধূরাণীদিগের হস্তে যে সকল চাবি ছিল তাহা লইয়া কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন। 

তাহার পরে রাজবাটীর যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মিলে স্ী- 
লোকরা একত্র বসিয়! নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার আরম্ত 
হইল । প্লাজার মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই এখন পতাকাচিহ্নিত অনিশ্চিত 
রাজার আগমনেতে এই সকল বিষয় উত্থাপন হইতেছে । এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের 
মরণের পর এক দিবস বাবু বাহির সর্ধবমঙ্গল। পুফরিণীতে শ্বানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু 
চতুদ্দিগে লোকের করতালিধ্বনিতে পান্ধীর কপাট দিয়া সত্বর "আসিতে হইয়াছিল যাহা হউক 
ফলে নিশানধারি ব্যক্তি বদ্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বার অনেক সাহাধ্য পাইবেন । এবং 
রাজবাটীস্থ প্রাচীন লোকেরাও তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত 
প্রতাপচন্দ্র প্রতাঁপচন্দ্রের মরণাবধারণার্থ 'যদি বর্ধমানের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রযাশের 
আবেদন করেন তবে এবিষয়ের অনেক আন্দোলন হইবেক এবং মরণের কারণ গুস্তাভিপ্রায় 
সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন ৷ ভ্রমণকারিণঃ । 

(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চেজ্্র ১২৪৪) 

বদ্ধমানের মোকদ্দম! ।--গত সপ্তাহে বদ্ধমানের রাণীরদের ব্যাপার বিবয়ে কারক 
মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে তৎপ্রযুক্ত 'আমর! কুবিয়র সম্বাদ পজ্রহইতে তদ্বিবরশ গ্রহণ 
করিলাম । . বর্ধমানের রাজ দুই বাণী অর্থাৎ বড় রাণী শ্রীমতী কমলকুমারী,ও ছোট নীরা 


.--অমাজ ৰ ৪৩৯ 


শ্রীমতী বসন্তকুমারীকে রাখিয়া লোকাস্তরগত হন ৷ এবং তৎসময়ে ছোট রাণীকে অনেক স্থাবর 
সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহার কিয়দংশ কলিকাতার মধ্যে আছে এইক্ষণে তাহা শ্রীযূত 
প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড় বাণীর দখলে আছে । শ্রীমতী বসম্ভকুমারী স্থন্দরী অথচ যুবতী 
আপনার বিষয় অধিকার করণার্থ নালিস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বড় আদালতের উকীল শ্রীযুত 
হেজ্জর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন তাহার সাক্ষী এ বাণীর এতদ্দেশীয় ছুই জন দাসী 
ছিল এ মোক্তারনামার সতাতার বিষয়ে 'প্রমাণ লওনার্থ বদ্ধমানের মাজিস্ত্েট শ্রীযুত ওগেলবি 
সাহেবের প্রতি বড় আদালতের এক হুকুমনাম! প্রেরিত হয় তাহাতে এই আজ্ঞা ছিল ষে এ 
মোক্তারনাম! দুই জন দাসীর সাক্ষোর দ্বারা প্রকৃত কি না তজবীজ করিবেন । তাহাতে 
অনেক দিন এ দুই দাসী বর্ধমানের আদালতে উপস্থিত থাকে । পরিশেষে শ্রীযুত ওগেলবি 
সাহেব শ্রীযুত মেলিস সাহেবকে আজ্ঞা করেন যে এঁ হুকুমনামা জারী করিয়া ফিরিয়া! পাঠান। 
তাহাতে এ সাহেব তদনুরূপ করিয়া শ্রীফৃত ওগেলবি সাহেবকে কহিলেন যে এ হুকুমনাম। 
আমার নামে প্রেরিত হয় নাই অতএব আমি তাহা জারী করিলে মঞ্জুর হইতে পারে ন! 
তত্প্রযুক্ত অন্য এক হুকুমনাম! শ্রীযূত ওগেলবি ও শ্রীযুত মেলিস উভয় সাহেবের নামে প্রেরিত 
হইল কিন্ত তাহারা তাহা জারী না করিয়া লিখিলেন এই হুকুমনামাগসারে কন্দ করিতে 
আমারদের আপত্তি আছে । পরে অন্য এক জন সাহেবের নামে অপর এক হুকুমনাম। 
প্রেরিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জারী করিলেন । অতএব এইক্ষণে ছোট ব।ণীর 
পক্ষে মোক্তারনাম! সিদ্ধ হওয়াতে অগৌনেই স্থপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে । বোধ 
হইতেছে 'এইক্ষণে শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড়রাণী কমলকুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী 
রাণী বসম্তকুমারী নজরবন্দী আছেন । অতএব শ্রীযৃীত হেজর সাহেব বর্দমানে গমন করিলেও 
এ বাণীর সহিত কোন কথোপকথন হইতে পারিল না । কুরিয়র পত্রে লেখে যে এইরূপে 
চারি মাস গত হইলে পর এ সাহেবের প্রতি আদালতের অন্মতি হইল যে আপনি রাণীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ | ৩ ভাদ্র ১২৪৫) 
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী শ্রীযূত হোণ্ট মেকেঞ্সি সাহেব বরাবরেযু।-_ 
আমারদের নিবেদন ষে আপনার] নিতাস্ত অন্কুগ্রহপূর্বক আমারদিগেব দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত 

গবঝনর জেনরল বাহাছুবের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন। 
আমারদের ৬প্রাঞ্ধ স্বামী মহারাজা . প্রতাপচন্দ্র বদ্ধমানের মহারাজ ৬তেজশ্চন্দ্ 
বাহাছুবের পুত্র বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭ পৌষে ভপ্রাঞ্ধ হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ 
দুই বিধবাকে হিন্দুর ধন্দম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুলারে স্থাবরাস্থাবর তাবছিষয়ে উত্তরাধিকাবিণী 
রাখিয়। যান। আমারদের চ্প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল 
তাহা! কতক তাহার পিতাম্হীর দত্ত কতক তাহাব পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং 


8৪৩ স্যগল্যাদঞ্াত্ে স্লেক্াব্লেত্র কি 


ক্রয় করবেন আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যু ৭ বৎসর পূর্ববে তাহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে 
আপনার 'পৈতক ও স্বোপাঞজ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বার! প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন 
এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া! দেন কিন্তু যুগধণ্ম প্রযুক্ত 
আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদুশ মনোযোগ না করণেতে এ 
জমীদারী বৃদ্ধ বাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে এ পিতাই তাহার 
মিত্র ও নিকট কুটু্* তথাপি প্রতাপচন্ত্র এ সকল ভূমাধিকারের স্বামিত্বপ্রযুক্ত তাহার বাধিক 
উপন্বত্ব পাইতেন। 

পরস্ত তাহার মৃত্যুর ছুই বংসর পূর্বে আমারদের ৬প্রাণ্ত স্বামী পূর্বববৎ এ সকল 
জমীদারীন খরচ বাদে উপন্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমী্ারীর 
তাবহ্বাপার তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন এবং এ ব্যাপার নির্বাহার্থ দেওয়ানী ও 
কালেকটবী কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাহার এ অধিকারের মধ্যে 
যেকোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজন্ব সম্পকীয় ও দেওয়ানী সম্পককীয় কর্মকর্তারা 
ভীহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দন্তাবেজ 
9 প্রচুর সাক্ষী আছে তদ্দারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৬ প্রাঞ্ত স্বামির 
মৃতার পূর্ব অনেক কাল এ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন। 
বদ্ধমানের জজ ও মাজিপ্েট শ্রীধীত জে আর হচিনসন সাহেব এবং এ জিলার তৎকালীন 
রেজিষ্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং এ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট 
সাহেব এবং চিকিৎসক ্রীযুত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও বর্ধমানস্থ যুদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্ধাক্তি 
ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতন্তিম্॥ সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী 
প্রিন্সেপ সাহেব মার্কুইস হেষ্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের প্রাপ্ত শ্বামিকে 
শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্ধমানের রাজা বলিয্লা সাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত যে সম্ম ও 
খেলাৎ বদ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুল্রেব নহে এমত সম্গমপূর্বক খেলাহ প্রদান 
করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামিকে তন্দরপ সম্ভ্রম 
করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্ধিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে এঁ প্রতাপচন্দ্র বদ্ধমানের 
সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন। 

তাহার মরশোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযৃত এলিয়ট সাহেব বোর্ভ রেবিনিউ 
সাহেবেরদের অন্ুম্তিক্রমে আইনমত. আমারদিগকে তাহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান 
করিয়। তাবৎ ভৃম্যথিকারেক দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিষ্টরী 
করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক কুবকারীর ছারা 
আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনার্থ বাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন 
কিন্তু হ্ুগলি জিলার মধ্যে এঁ জমীপ্দারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৬ প্রাঞ্চ 
স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্ন্দ্র এ জিলা জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দয়খান্ত 


সমাজ ৪৪১ 


করিয়া আমারদের প্রাপ্ত স্বামির জযীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিলেন এবং এঁ শ্রীধুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার 
মধো আমারদের যে ভূমাধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু 
ইহা! সরকারী তাবং কাগজপত্র ও বো রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতাস্ত 
বিপরীত । 

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ 
আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্ন্্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন 
ব্ক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দ্েওয়াইলেন যে আমারদের ৬প্রাপ্ু স্বামী কেবল নাম মাজ্র 
অধিকারী ছিলেন জমীদাবীতে তাহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য 
গ্রাহা হয় না কেন না তাহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং এ মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা! 
আছে এবং ধাহারা তাহার ইষ্ট সাঁধনার্থ সাহাযা করেন তীাহারদিগকে এ টাকা দিতে 
স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি এ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের 
পক্ষে অতি প্রামানিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করা গেল অথচ তাহা গব্ণমেন্টের 
প্রধান কম্ম কারকেরদের দ্বার! প্রমাণীকত হইয়াছিল তাহা শ্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন । 

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রীর কোর্ট আপীলে আপীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে 
সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া 
কলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় বাখিলেন। কিন্তু বদ্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ 
এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক 
নিফলক্করূপে স্বীকুত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল 
তদ্ধিবয়ে তাহাঁপ যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোডের সাহেব্রদের অচ্ছমতিক্রমে 
এই ড্িক্রী করিলেন যে আমরা ম্বৃত ব্যক্তির বিধবা! তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া এ রাজার 
তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি এ জমীদারীর 
প্রকতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা! বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে । কিস্তু কোট 
আপীলের সাহেবের! হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমাতে যে ভিক্রী করিয়াছিলেন 
তদন্ুসারে এ শ্রীধুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অগ্তথা করিলেন এতন্রপে এই মোকদমার 
প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করশেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বাধিক বিংশতি লক্ষ 
টাক1 বাজন্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমর! বেদখল হইলাম বিশেষতঃ 
আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমর! নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের 
নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদাবের 
পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দূঢ়তর হইলে পরও তাহা! এ সরাসরী 
ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল। 'জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে 
কোন মোকদ্দমা না হইয়াঁও কুদ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চ্দ্র সরকারী 

৫৩ 


6৪২. গহব্বাদ পত্রে ম্বেক্াবেনরা গার 


বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের 
এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্স্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও 
আশ্চর্য বোধ হইল । 


আমারদের স্বামির মৃতুার পর দিবন পূর্বাহ্থে আমরা যখন শোকার্ণবে অগ্না ছিলাম 
তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজচন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত ছুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া 
আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমারদের 
যাবং আভন্ণ ও যে বহ্মূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িম্া লইলেন এবং আমারদের 
স্বামী ষে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও 
নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল 
তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন । তত সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের 
শ্যালক প্রাশচন্দ্র বাবু তাহার সঙ্গে ষোগ করিয়া বাটার অন্যান্য স্থানে যে সবল 
জহরা, ও প্রকাঁরান্তর বহুমূলা দ্রবা যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অপম্মতিতেই 
বিক্রয় কবিয়! লইলেন এবং এই সকল অতাচার ব্যাপার আমারদের ৬প্রাঞ্ধ শ্বামির 
ইউরোপীয় কশ্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেগু সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য 
হইলে পরে আমর! মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে নালিস কবিলাম কিন্তু তিনি তাহা 
গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরস| ছিল যে সরকারী কর্মকারকের! 
দুংখিনী অনাথ! বিধবারদিগকে এতন্রপ অত্যাচার ও নির্দয় ব্যাপার হইতে রক্ষা করিবেন। 
আঁমারদের শ্বশুর এতদ্রপে আমারদ্িগকে তাবহ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে 
আমর। যে কেবল বথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের 
এমত নিন্ম করিলেন যে আত্মীয় কুটুষ্বের দানঘ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল 
আমরা এতদ্রপে ছুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের ম্বৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযূত পামর কোং ও 
শ্রীধীত কালবিন কোং ও শ্রীযুত প্লোডন কোম্পানিকে কর্জ দিয়াছিলেন তাহা! আমাবদের 
প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজা তেজচন্দ্র আমারদের 
অন্তান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদ্িগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ করিয়াও তৃপ্ত না 
হইয়া এ সকল টাকাঁই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমরা একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় পিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতাঁর স্ুপ্রিমকোর্টে 
নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে এস্থান হইতে বিলাত আপীল করিতে পারিবেন তিনি 
বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন ফে. আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তির এতদ্রপ মোকদ্দমার খরচ 
যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের ষে মিজ্রেরা কেবল 
দয়া করিয়া আমারদের সাহাধ্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাহারা দেখিলেন ঘষে এই বিষয়ে 
হত্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লজেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা! 
অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিৰব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতঞব 
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এততদ্রপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের ষে ভরসা ছিল তাহ দুরগত হইল আনন্দকুমারী ও 
প্যারিকুমারীর মোহর বদ্ধমান ২১ জুন ১৮২৪ । 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২৯ পৌষ ১২৪৫ ) 

প্রতাপচন্দ্রের মৌকদ্দমা । .."ষ্টবিংশ দ্িবন। ৩ জান্থআরি ।--কলিকাভা নিবাসি 
ডেবিভ হের সাহেব সাক্ষ্য দিলেন আমি কলিকাতাস্ত চিকিৎলালয়ের সেক্রেটরী খন 
বদ্ধমান্র রাজা প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন তখন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণের আমার 
অনেক উপায় ছিল তাহা ১৮১৭1১৮ সালে হয় । আমি ছয় সাত বাব ধাজার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে 
তাহার বাটাতে যাইতাম প্রত্যেকবার এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা পর্যান্ত থাকিতাম আমার বোধ 
হয় আসামী রাজা প্রতাপচন্দ্ের ঠিকতুল্য । মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতের নিকটবস্ঠি 
কুঠবীস্থ ছবি আমি দেখিয়াছি এ ছবির সঙ্গে আমি আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অতিশ্ক্ষ 
রূপে বিবেচনা! করিলাম 'এবং আসামীর নাসিকা ও ছবির নাসিক ও চক্ষু তুল্যই দেখিলাম 
এবং থুঁতি ও অধর ছবির সদূশই আছে । ছবির মুখ ও রং আসামী অপেক্া কিঞ্চিৎ ভারি 
ও গোৌরবর্ণ কিন্ত সামান্য আকার তুল্যই আমার বোধ হয় যে আসামী পূর্ববাপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
রুশ ও কুষ্ণবর্ণ হইয়াছেন আসামী রুশ হওয়াতে প্রথমত আমার বৌধ ছিল যে রাজা অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ লম্বা কিন্তু তাহার দীর্ঘতা ও আমার দীর্ঘত1 একা করিয়া দেখিলাম যে আসামী 
ঠিক প্রতাপচন্দ্রের তুল্য লম্বা! অর্থাৎ আম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা প্রতাপচন্দ্রও এই রূপ দীর্ঘ 
ছিলেন আমি অগ্য জেহেলখানাতে আসামীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিলাম প্রথমত 
আসামীর স্মরণ ছিল না যে আমি রামমোহন বায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছিলাম কিন্তু 
কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন যে তুমি রামমোহন বায়কে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আসিয়াছিলা 
এবং তোমার সঙ্গে বন্দুকের সিন্দুকের ন্যায় একট! সিন্দুক ছিল তাহার মধ্যে একটা দুববিণ 
ছিল সেই ছুরবিণের দ্বারা আমরা উভয়ে ছাদের উপরে উঠিয়া চক্র দেখিলাম তিনি আবে! 
কহিলেন যে তোমার নিকটে অতি আশ্চধ্য এক পিজর]। ছিল তাহার মধ্যে ছুই পক্ষী ছিল। 
তন্রপ পিঁজরা আমার নিকটে ছিল তাহা আমি তৎপরে অযোধ্যার রাজাকে দিলাম আমি 
সেই পিজরা কখন রাজ। প্রতাপচন্দ্রকে দেখাই নাই কিন্তু হইতে পারে যে আমার কোন 
চাঁকরে তাহাকে দেখাইয়া থাকিবে । তিনি ছুরবিণের বিবরণ অভতিহ্্রূপে কহেন নাই 
কিস্ত তাহার লম্বাইর কথা ঠিক কহিলেন । যে জিজ্ঞাসার বিষয় আমি আসামীকে কহিলাম্‌ 
তাহা! আমি কখন কোন ব্যক্তিকে কহি নাই কেন না তাহার প্রত্যাগমনের বিষয় এবং তাহার 
ম্্যু ও জমীদারী ত্যাগ করিয়! যাঁওনের বিষয় অতি বিরুদ্ধ জনরব শুনিয়া! বোধ হইল ইহাতে 
আমাকে সাক্ষী মানিতে পারে অতএব এই সকল জিজ্ঞাসা আমি গোপনে রাখিলাম। 
অগ্য স্াহাকে দেখনেব পূর্বে তাহার প্রত্যাগমনের পর আমি দুই বার দেখিলাম একবার 
পানীহাটিতে রাজকষ্চ চৌধুরীর বাটার নাচে গিয়াছিলেন তৎ সময়ে আসামীর দাঁড়ি ছিল 
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অতএব ত্তাহার মুখের অধোভাগ আমি দেখিতে পাইলাম না কিন্ত মুখের উপরি ভাগ 
প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় অনেক প্রকারে বোধ হইল দ্বিতীয় বারে স্থপ্রিমকোর্টে তাহাকে দাড়ি 
রহিত দেখিলাম এবং তৎ সময়ে বোধ হইল যে ইহার আকার প্রকার ঠিক প্রতাপচন্দ্রের ম্যায় 
তাহাতে আমি লিখ সাহেবকে তাহা কহিলাম বুঝি তত্প্রযুক্ত আমার প্রতি এই সফীনা 
হইয়াছে । আমি আসামীকে নিতান্ত বর্ধমানের বাজী প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য 
তারিখের পূর্ধে তাহার সঙ্গে কথন কথা কহি নাই আমি আসামীর নাসিকাতে একট1 আশ্ধ্য 
বিষয় দেখিলাম তাহার নাসিকাতে ঘর্দ হইয়া থাকে জেহেলখানীয় অন্ত কোন আসামীর 
এইকপ ধর্ম হয় না। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩২ । ৫ কান্তিক ১২৩৯ ) 

শ্রীযফৃত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যা (14866 0076০] ০4. 179 90810005510 ) 1 
কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যাম্নামক হিন্দু কালেজের এক ছাজ্ 
বিছ্া(ভ্যানকরাতে দেবদেবীর পুজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধম্মে তাহার বিশ্বাস ভ্রংশন 
হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় 
তাবদ্বন্ধন খণ্ডন করিয়! নৃতন গ্রাহযোপদেশাছগনারে আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 
যথাসম্ভবান্ছসারে তাহার পিত। মাতা বান্ধবাদি উক্ত তৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাহার কেবল শ্বশুর তাহার প্রতি সেহদয়াপূর্বক ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । গত শীতকালে তাহার কএক বাদ্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন 
এবং কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নৃতন২ গ্রান্োপদিষ্ট 
ব্যক্তিরদের পরামর্শ না শুনিয়। উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং যাহারা 
তাহার প্রতি বিরক্ত তাহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন । তিনি বাপাণসীতে পঁহুছিলে 
পর কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে ছুঃখস্চক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাহার 
মনের আশ্যধ্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তত্রাপি 
বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যনতা ছিল এবং তাহার চক্ষুম্মত্ত। এমত ন্যুন হইয়াছিল 
যে কিছুকাল পরাস্ত কোন বস্ত্র প্রতিই দৃষ্টির স্থৈধ্য রাখিতে পারিতেন না। এতদেশীয় 
লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার 
বিশেষ ওঁষধধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত 
বাবু লিখিয়াছিলেন সেইগ্রকার এঁ ঁধধ সেবনের লক্ষণ বটে । কিছুকাল,হইল এঁ ধামহইতে 
উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাহার আত্মীয়ের! কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ 
সময়ে ' তাহাকে এ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটীাতে আসিয়া 
আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্ত তাহার অন্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ 
তাহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল । এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার 
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আরোগ্যকরণার্থ আহৃত ছিলেন কিন্ত তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন 
তাহা আমরা এপযান্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুন! গিয়াছে যে এ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ এ 
ভাঁক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুরবাটীহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে 
পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দুঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তীহাঁর মিভ্রগণগোচর নহেন | 
এ যুববাবু যে বোগগ্রন্ত হইয়াছেন এর রোগের লক্ষণপ্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন 
বাক্প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাহার প্রতি কোন অন্ঠপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে । 
আমারদের বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাছুলা না থাকিলে তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই 
উচিত । কিন্ত যদি তাবদ্বিষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে এ বাবুর প্রতি অন্তায় দৌরাত্ম্যাচরণ 
থাকে তবে তদ্বিয় আদালতে তজবীজহওনের যোগ্য । শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাহার 
পিতামহের ম্ৃত্যুসময়ে তিনি অশীতিসহম্্ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিস্তু তাহার কাগজপত্র 
ইত্যাদি তাহার পিতার হস্তেই আছে ।--ফিলানাথ পিষ্ট । 


(২১ জ্বলাই ১৮৩৮ । ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 

তন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে 1--তোমারদিগকে পূর্বক্ষণে সাবধান কব! 
যাইতেছে যে তোমর। প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছে। 
তাহার ক্রেয়ার টাক মদনমোহন কগ্স,বিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কন্মে নিষুক্ত 
ছিলেন তাহা হইতে এ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসস্ত কুমারী জবাব 
দিয়াছেন কিন্তু মোঁং হেষ্টিংস স্ত্রীটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপূর খানায় নীচের 
লিখিত নামক ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাঁকা দিবা ইতি । উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞুন 
মুখোপাধ্যায় । ভবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব। শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী । 
কলিকাতা! ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ 1 ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 
৬ মদনমোহন সেন ।- বত্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকান্তরগত 
হওয়াতে বেক্ধ বাজালের দেওয়ানী পদশূন্য হইয়াছে যেহেতুক এ মান্ত সেন মহাশয় কতক 
কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন". 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী 1_আমরা বিশেষাবগত, হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
বাঙ্গাল ব্যাঞ্ষের দেওয়ানী কর্মে এতন্নগরের জোড়াবাগান নিবাসি 'বাবু মদনমোহন 
সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপধ্যস্ত এ কন্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংগ্রাতি 
গত ৪ নবেম্বরে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন এ 


8৪8৬ ্যওব্বাগে গত্রে সেন্কাক্েত কথা 


কম্মাকাজ্টী হইয়া ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত 
গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কম্মোঁপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত 
হয় এ "আটজনের মধ্যে শ্রীযূত বাবু বামকমল সেন এক। এ সকল দরখাস্ত কমিটিতে 
বিধেচনা হইয়াছিল এ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু 
রামকমল সেন এত কশ্মোপযুক্ত পাত্র তাহার অন্তত্রীয় কর্মের সুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে 
বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে. অতএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিষমে অর্থাৎ দুই শত টাকা 
মাসিক বেতন আর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন 
এবং এক লক্ষ টাঁক1 ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর 
সেন বাবু কমিটির অনুমত্যন্থসারে সেক্রেটরী সাহেবকর্তৃক কন্মে নিযুক্তিবোধক লিপি 
প্রাপ্ত হইয়া ষথা কর্তব্য করণানস্তর গত ১৪ নবেশ্বর ততকশ্ঠে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার 
পূর্বের কর্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওযানী রেজ্জাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন 
তৎপদ্দাভিযিক্ত হইয়াছেন ৷ চন্দ্রিকা | 


(২৫ মে ১৮৩৩1 ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন- স্বাদ ।--আমরা মহাখেদপূর্বক প্রকাশ 
করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসম্তরোগোপলক্ষে গত ৩১ 
বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অশুভ সংবাদ প্রকাশ করিতে যখন 
লেখনীধারণ করিলাম তৎকালে তীহার বূপ গুণ দয়া ধশ্মাদি স্মরণ হইবাতে নয়ননীবে পত্র 
আর্রর হইতে লাগিল। আমরা নিশ্চয় বোধ করি এ দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর 
হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোস্তব কুলীন দ্বিতীয় 
মহাধনী জুপুরুষ বয়ংক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র হইয়াছিল । শ্লীলতা ও লৌকলৌকিকতায় কিপধ্যস্ত 
লোককে সন্তষ্ট করিতেন তাহা ধাহার সহিত একবার আলাপ হইয়াছে তিনিই জানেন দৈব- 
কশ্মে এবং পিতৃকশ্মে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও সঙ্জীলতা প্রকাশ ছিল তাহাতে মহাযশম্বী ছিলের 
এবং বিষয় কম্মোপযুক্ত বিদ্যাঁ় উপযুক্ত পাত্র হইয়! বছুদিবসাবধি স্বকীয় এবং রাজকীয় বিবিধ 
ব্যাপার সম্পন্ন করণক বহুধনোপার্জন করিয়াছেন । হঘদ্যপিও পৈতৃক ধনে ধনী ছিলেন তথাচ 
স্বয়ং উপার্জনে আলম্যমাত্র ছিল ন1 ইত্যাদি নানাগুণে গুণনিধির পরলোক গমন ছুঃসহ সংবাদ 
কি সহ হয়।-..-_চক্দ্রিকা। | 

| (৪ জাজয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০ ) 

কলিকাতার নূতন বাজার । [ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাঞ্ধ ] গত শুক্রবারে শ্রীযুত 
জিন্কিত্স লো এণ্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ- বেরাটর সাহেবের সম্প্তি 
(যাহা তেরেটিবাজারের দক্ষিণে ছিল ) এ ম্বত সাহেবের শ্রষ্টিরদের অন্থমতিক্রমে বিক্রয় 


সমাজ 68৭ 


হওয়াতে শ্রীধুত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্হাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন এ 
বিষয়ের মুল্য পূর্বে দেড়' লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান২ হৌসসকল 
দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হইয়াছে । আমরা শুনিতেছি ষে শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর এ স্থানে নৃতন অট্রালিকাদি প্রস্তত করিয়া অতিমনোরম্য এক বাজার 
করিবেন এ স্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান সাহেবলোক আপন স্বেচ্ছামতে 
ইঞ্গলগ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় 
হইবেক কিন্তু পরে সকল বাঙ্জারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারদ্বারা বিশেষ লাভ করিতে 
পারিবেন ইতি । 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

_ এতদ্দেশীয় মাজিস্্েট ।-__হরকরাপজ্জের দ্বারা অবগত হওয়1! গেল ষে নীচে লিখিতব্য 
এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশরকে বিনাবেতনে মাজিক্্রেটাকম্ম নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পপ্রসন্নকুমার ঠাকুর বামকমল সেন 
বাঁজচন্দ্র দাস বাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকরুষ্ণ রসময় দত্ত বাধামাধব বাড়ুষ্যে 
রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কাঁওয়াসজি | 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ 1 ২৮ ভান্্র ১২৪২) 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_সমুব্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযূত লার্ড উলিয়ম 
বেন্টাঞ্চ সাহেব শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে ষে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংগ্রতি 
পঁভ়ছিয়াছে । এ পত্রের অভিপ্রার এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীফুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ক্রটি স্বীকারকরণ। এবং এ বাবু ইউবোপীয় 
বাণিজ্য ব্যবলায়ি সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজা বাবসায়ে লিপু হইয়! স্বদেশীয় লোৌকেরদিগকে 
এ ব্যাপান্ের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করণ । 


(৩ ডিসেম্বর িনিহঃ ॥ ১৯ 'অগ্রভাঁয়ণ ১২৪৩ ) 

শ্রীধূত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা ।--গত সোমবার 
রজনীতে শ্রীধৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অতুযুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযৃত গবর্নর জেনরল 
বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন 
করাইয়া পরমসস্ভোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য ও বহ্ু,/সবজনক 
ও অত্যুৎরষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমন্ত্রি 
মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল। অনন্তর বাদ্য বাদনারস্ত হইয়া বাজিতে অগ্নি 
দেওয়া গেল &ঁ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপধান্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই 


৪৪৮ গওকব্াদঞ্পতে সেবক বেলের কন 


অভিপ্রশংনা করিলেন। তৎপরে আরে! গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য 
প্রব্যাসাদন করা! গিয়াছিল তাহার কিঞ্চিং২ সকলই ভোজন পাঁন করিলেন অনস্তর মহানাচ 
আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্টের 
তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও জনেক ছুই জন সেনাপতি সাহেব এবং 
কলিকাঁতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়ের তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। এ সদাশয় 
নিমন্্ব বাবু নিমস্ত্রিতিরদের সম্ভোষার্থ যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই 
পরমাহলাদ জ্ঞাপন করিলেন । 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 
গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলগ্ সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকের *সমাগম হইয়াছিল তাহাতে হদর্শনার্থ প্লে 
সকল বস্ত বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিন্থুদৃশ্ত ছুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল তাহার এক 
গাড়ু শ্রীলশ্রীযুক্তের ব্যয়ে পিটর কোম্পানিকতৃকক প্রস্তুত হয় দ্বিতীয়ট] শ্রীধূত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের বায়ে হামিণ্টন কোতকতৃকি নিশ্দিত হয়। শেষোক্ত গাড়ুর ওজন হাজার ভরির 
ন্যুন নহে উভয়েরই কারুকরী অতিবিস্ময়নীয় তাহাতে এতদেশীয় কারিকরেরদেব অত্যন্ত 
প্রশংসা হয়। এ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড় দৌড়ে পুরস্কাবার্থ প্রদত্ত হইবে । এই 
বৈঠকের অপর এক প্রকোষ্ঠে অত্যদ্ুত মাইক্রসকোপ অর্থাৎ যাহার দ্বারা অতিক্ষদ্র পদার্থ 

অতিবৃহত দৃষ্ট হয় এমত একপ্রকার দূরবিন বিশেষ দণিত হুইল ।--- 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ৭ ফান্ধন ১২৪৪) 

শ্রীযুত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রম্ণার্থ অগ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা 
করিলেন । 

অনেক মাল নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে 
প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়। ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্বারা! ব্নাশ পাইবে শ্রীযুক্ত 
বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যছ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম 
না হউন তথাচ আমারদিগের সর্ধগ্তশাপ্ষিত বিখ্াতের মধ্যে তিনি অতুাত্তম নিজগুণ ও 
ধন দ্বারা ব্যবসায়িদ্রিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি ববেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু 
প্রশংসনীয় তাহা লোকদ্দিশ্টোর উপকারার্৫থ ই জানিবে এবং সরলতাপূর্বক দ্ানহেতু অনেকের 
প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা কবিবেন আর তাহার সহজ্ঞান দ্বারা অনেককে কাধ্যোপযুক্ত 
করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুত্তম 
অট্রালিক নিশ্নমাণ করিয়াছেন এবং তাহার অন্রালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না 
করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্য ধন্দে রত ও নিশ্মলান্তঃকরণ এইহেতু অনেক 


সমাজ ৪৪৯ 


সহায়হীন মমুস্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত দানশীলত। 
দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিপাছেন এই সকল হিতজনক কাধ্য দার! বোধ 
হইতেছে যে অতি ধনীঢ্যের উপযুক্ত যে কর্ম তাহ! করিয়াছেন আমরা শ্লাঘ্যপূর্বক কহিতেছি 
যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা৷ দ্বার। ৫ বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে 
হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মন্গুস্য তত্ভিন্ন আর দুষ্ট হয় নাই। 

আমর এক চিত্তে পুনর্বাঁর প্রার্থনা করি থে ত্বরায় বাবু ন্থস্থ হউন তিনি মফঃসলে প্রবিষ্ট 
অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্যবহার দৃষ্টে মফং্বলস্থ তাবৎ বিষম তাহাকে 
দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন কিন্তু আগমন 
হইলে তাহারা পবর্মাহলাদ করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৭ মার্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪) 
বাবু ঘ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_শুন] যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাঁথ ঠাকুর মাতার 
প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাস্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে 
প্রতিদিন কলিকাতায় এঁ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে । 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮1 ১২ কান্তিক ১২৪৫) 

গ্লানি বিষয়ক মোকদ্দমা ।-_শ্রীধুত কাণ্ডান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে স্বপ্রিম কোর্টে 
যে চারি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দম! গত বুধবারে শিষ্পত্তি 
হইল |... 

দ্বিতীয় মোকদ্দমা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে । বোধ হয় যেথাকারি সাহেব 
হরকরা! সন্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাঁশ করেন কারণ এই থে 
মেকনাটন সাহেব থাকাবি সাহেবের নামে পুর্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন । উক্ত 
বাবুর হরকর! সন্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিতা আছে তপ্প্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব এ গ্লানি 
বিষয়ে তাহার নামে নালিস করেন । . তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে দ্বারকানাঁথ 
ঠাকুর দি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন তবে আমি মোকদদমাকরণে ক্ষান্ত 
হই ইহাতে ঠাকুর বাঁবু উত্তর করিলেন যে আমি এ পত্র লিখি নাই তাহ! ছাপাইবার পূর্বে 
দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি ক্রটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্ত 
এমত.কহিতে পারি হরকরা! সন্বাদ্র পত্রে কোন বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট 
হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদ্রিত হই পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না 
অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে হরকবা সম্বাদ পত্রে যে বিষন্ন প্রকাশ হইয়াছিল 
তাহা গ্লানি আমারদের বোধ হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির 
করিলেন ।'"" | 

৫৭ 


৪8৫০ ওব্বাদ পত্রে ঠিলক্কান্লেত্র ক্রথা 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-ভ্রাস্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাঁশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি খেদপূর্ববক প্রকাশ 
করিতেছি যে গত ১৯ জাহুআরি শনিবারে উক্তবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতিগুণাপ্থিত এক 
পুভ্রের লোকাস্তর হইল এবং তাহার ছুই দিবস পরেই তাহার ভাষ্যার পরলোক হইল। 


৬১৫ জুন ১৮৩৯1 ২ আষাঢ় ১২৪৬) 
নাট্য শালা ।- সম্প্রতি যে ভূমিতে [ চৌরল্ীস্থ ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় হইয়াছে 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাঁথ তাহা ১৫০০০ টাকা ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে যে তিনি 
এঁ ভূমিতে বৃহ ছুই বাটা নির্খীপার্থ স্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি শ্রীযুত চেষ্টর 
সাহেবের ও তাহার পরিবারের সর্ববন্ষ এ নাট্যশালার অগ্নিতে দ্ধ হইয়াছে এই নিমিত্ত তাহার 
উপকারার্৫থ কলিকাতায় এক চাদা হইয়াছে এবং এ টাদাঁতে কলিকাতাস্থ মহাশয়েরা অতি 
বদান্যতা পূর্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন । 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্ন ১২৪৬) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_গত বুধ বারে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার 
হ্বীয়োগ্যান বাটাতে এতর্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহ! ভোজন করাইলেন 
তৎ্সময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট 
শ্রদ্ধাতে সমাগত সফলেরই সন্তোষ জন্গষিল। এ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি মনোরঞ্জক 
আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল । 

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু এঁ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়! মহা ভোজ 
আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তছুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার 
মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাগ্যাদির 
দ্বারা আমোদ জন্নাইলেন এততিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইম়াছিল। 


(১৭ মে ১৮৩৪1 ৫ জ্যষ্ঠ ১২৪১) 
প্রাসাদারস্ত ।-_বর্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বুহম্পতিবার বেল! নয় ঘণ্টার 
সময়ে আছ্লাঁধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাম বাহাদুরের রাজধানীতে আনন্দধাম- 
নামক এক বৃহদট্টালিকা৷ আরম্ভ হওয়নকালে প্রথম যথাশাস্্র পঞ্চরত্ব গ্রন্থিত হইল এই 
আনন্দজনক শুভকর্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞান্ছসারে পুর্ববোক্ত রাজধানী হইতে 
পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোঁপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতম্মহানগর 
কলিকাতাঁর টৌনহালের স্তাঁয় নিন্মাণ হইবেক যগ্চপি প্রাগুক্ত বৃহদ্যাপার স্সম্পন্নহইতে 


সমাজ ৪৫৬ 


দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহীছুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা অন্রমান 
করি ত্বরায় স্থসম্পননহওন বিচিত্র নহে ।-_চন্দ্রিক1। 


€ ১৩ জুন ১৮৩৫ । ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 
রাজা রাজনারায়ণ রায়।_-শুনিয়া অত্যস্তাপ্যাস্িত হইলাম যে আমারদের গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাছুর শ্রীযুত সর চার্লদ মেটকাপ সাহেব আন্দুলনিবাসি রাজা রাঁজনারায়ণ রায়কে 
বাজ! বাহাছুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন । 


( ১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

শুভজন্ম ।_আমবা পরমাপ্যায়িত হইয় প্রকাঁশ করিতেছি যে গত ১০ জন শুক্রবার 
আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ বাজনারাঁয়ণ বাহাদুরের এক নবকুমার শুভজন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন । প্রথমতঃ এই শ্বভবার্তী ব্হুপংখ্যক তোপধ্বনিদ্বার] উক্ত রাজধানীতে 
স্থপ্রকাশ করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্বাদ শ্রবণে রাজবাটীস্থ এবং ভিন্ন গ্রামস্থ 
সব্বসাধারণ লোকে আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন । কথিত আছে যে তদবধি নিরন্তর বাঁজকোষ- 
হইতে বদাহ্যত1 প্রকাশ দ্বার! দীন দ্রিদ্রগণকে সন্ভোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং এ 
কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে উক্ত শ্রীমন্সহারাঁজ স্বীয় দলস্থ ও মহাঁনগর কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের 
ভিন্নং দলস্থ ভূরি লোকদিগকে সামাজিক ভ্রব্য প্রদানার্থ পিত্ল নিশ্মিত কলস ও স্থাল ও 
অন্যান্ত দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বৃহদ্দানারস্ত করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতি গ্রাহকগণ 
অত্যস্তাপ্যায়িত হইতেছেন । | 


(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফান্ধন ১২৪১) 

শ্রীপ্রীকাশী প্রাপ্তি ।-- আমর! কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিলা যশোহর নড়াল গ্রাম 
নিবাসী পরে কাশীবাসী বাবু কাঁলীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার 
উত্তরায়ণে শুক্ুপক্ষে দিবা আড়াই প্রহরের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাঁটে জলেম্থলে দেহ স্থাপন 
পুরঃসর অপূর্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ইষ্ট দেবত! নামোচ্চারণ করত শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

ছ্যপিও মৃত্যু সংবাদ সর্বদাই অশ্ভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে 
শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ সুখী হইতে পারেন তত্প্রমাণ মর্ণং যত্র ম্গলং। আমরা 
শুনিয়াছি এ বায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জনের 
পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পধ্যস্ত বাঁজকীয় ব্যাপারে পুরুষত। প্রকাঁশকরত বহুধনোপার্জন 
করিয়াছিলেন তৎচিহু তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং এঁ কাল পধ্যস্ত 
যে সকল সৎকর্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতর্দেশ বিখ্যাত দৈব 
পিতৃ কর্ এবং বিষয় কর্শে অবসন্ন হুইয়! অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়! কাশীবাসী 


৪৫২ হগল্বাদগ্াত্রে সোেন্বাবেলব্র কথা 


হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পধ্যস্ত ধন জন পরিবার সুখৈশ্বধ্যাদি পরিত্যাগপূর্ববক নিয়ত ইষ্ট 
দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগযজ্ঞ করত কাঁলযাঁপন করিয়াছেন মায় 'মোহ শোক 
সম্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে সপ্রমাঁণ 
হইল ।'*চক্দিকা। 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ 1 ৩১ শ্রাবণ ১২৪২ টু 
'"কষ্ণনগবনিবাসি শ্রীফুত গোকুলচন্দ্র ব্্থজের কন্যার সহিত স্থগদ্ধ্যাবাসি হাঁল সাকিন 
কলিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ হইয়াছে । 
উক্ত বন্থজ « প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিশ্ ।"..কম্তচিৎ হোগলকুড়িয়- 
নিবাসিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ । 


( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ 1 ১২ পৌষ ১২৪২) 

ইশতেহার ।--খড়দহর শ্রীপ্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুপড়ির বাগানের ভিতর এক 
দোৌঁতাল! কুী ও পুফ্করিণী এবং এ কুষীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জাঁয়গ। ও ঘাট খালি 
আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাঁকে তবে খড়দহ কিম্বা 
কলিকাতার দরমাহাটায় এ বাবুর বাটাতে গেলে ভাড়ার ধাধ্য হইবেক। এবং চাণকের পূর্ব 
নীলগঞ্জের নীলের কুঠী মায় ১৬ ঘোড়া হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যোঁড়া ও পাক! বড়ী গুদাম 
মায় বুহৎ এক পুক্ষরিণী ও কমবেশ ২৫।২৬ হাজার টাকার লহনাসমেত ভাড়া দেওয়া 
যাইবেক''" | 


(৫ মার্চ ১৮৩৬1 ২৩ ফান্ধন ১২৪২) 

আমর| অতিখেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৬প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বাবুজী 
মহাশয় ন্যুনাধিক ৭০৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্ৃবীতীরনীরে জ্ঞান 
পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সন্বাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদদিত হইবেন যেহেতু 
ইন্রানীস্তন এতাদৃশ ধনি ধাম্মিক বিচক্ষণ মন্ুম্য অত্যক্প সম্ভব। যদিও তাহার গুণগ্রাম 
দিগদিগস্তর প্রকাশমান তথাপি বীত্যন্ছসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । 

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাত্রত পবোপকারব্রত ধাস্মিকতাত্রত এই ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ 
খ্যাত তদ্বিশেষ এই যে স্মাজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেবী যথার্থালাপী । 
দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর ুচাঁরু 'বচন রচন লেবার 
পরিপাঁটা আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার 
কথা কি লিখিব বনস্তর ধনব্যয়পূর্বক পণ্তিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 
মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামুল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ 


সমাজ ৪৫৩ 


“প্রাণতোষণী” “প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্ুধি” শব্দাম্ুধি ইত্যাদি । যাহাতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক 
মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে 
নান। গ্রস্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে 
গ্রন্থের স্থবীতি হ্ুনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাঁওয়! যায় । অপর বৈষ্ণবাম্বত গ্রস্থও 
অপূর্বব সংগ্রহ প্রাণকুষ্ণ ওুধধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাবায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
করেন । এ ওধধাঁবলি গ্রন্থের দ্বার অনেক লোক ওঁষধ প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য হইতেছে 
বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহার! পেঁতের বৈদ্ধ রূপ খ্যাত তাহার! সেই গ্রন্থ ছার! 
মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহ! ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও 
ছাঁপা হইয়া প্রকাশের সুচনা শুন! গিয়াছে । পরস্ত বহুতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠ! 
বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নির্দাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য করের দ্বারা স্ুপ্রতিষ্ঠার 
সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণের অশেষ রেশ 
মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও ধাম্মিকতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে ।__ 
চন্দ্রিকা । 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬1 ১৯ বৈশাখ ১২৪৩) 

যতোধর্্মস্ততোজয়ঃ ।-_অত্র প্রমাণ শ্রীযুত বাবু আশ্ততোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ 
দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগাঁন দুই লক্ষ টাকা পণ বাহাতে খরিদ 
করেন তাহার খবিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহ! ষথাকর্তৃব্য 
করিয়া! লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় এ দুই লক্ষ টাকা শোধে কেবল 
মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭॥৮০ টাকার হিসাবে 
১৯৯৯৯০০৮/০ টাকা আর সিক্কা ৯৮০ সর্ধন্ুদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু এ টাক দেব বাবুদিগের 
নিকট আমানত বাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থান মোহর ও ৯৮১ টাকা গ্রহণ করেন 
তাহার কারণ শুনা যায় তাঁহার পিতার মহাঁজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্কের পর লইবেন 
তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ কারণ ইরলালের পিতৃখণদাতা শ্রীযুত 
বাবু বৈষ্ণবদাস মঞ্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে 
তাহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও 
করেন তৎপরে হরলাল দেব বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়। কহিলেন আমার তালুক যদি 
আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া 
যাই মহাশয়েরা তালুক ও বাগান ছুই লক্ষ টাঁকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক 
খানি ছুই লক্ষ টাকাম়্ দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুর অতিদয়ালু দয়ার্চিত্ হইয়া এ 
তাঁলুক হরলাঁলের নিকট ছুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত 
বাহ্বাশ্ফোটন পূর্বক রাগান খান লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল 
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করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক 
ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন ন। তাহাঁতেও দেব বাবুর! জওয়াব দাখিল করেন যে আমরা! খরিদ 
করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিয়া! হরলাল ঠাকুর, গ্রাগুজুরির্দিগের নিকট 
দুই বাবুর নামে ছুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য 
হইয়! বিল ফৌগু অর্থাৎ নালিশ গ্রাহা করেন তৎপরে দেব বাবুর্দিগের নামে গত সেসিয়ানে 
ইপ্তাইট হয় সে সময় আশুভোব বাঁবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত বাস্ত ছিলেন একারণ তৎ- 
কালে মোকদ্দমার বিচার বহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গত ১৮ আপ্রিল 'সোঁমবার 
ই মোকদ্দমার বিচারারস্ত হয়-.এমোকন্দমা পিটা জুরির দ্বারা তজবীজ ন1 হইয়। স্পেসিয়ল 
অর্থাৎ বিশেষ জুরির ছারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীধুত আভডবোকেট 
জেনরূল পিয়র্সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের 
পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাঁহেব ও শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত লিখ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুৃত 
প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমাঁর ব্যাখ্যা আবস্ত করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় ছুই 
ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন 

করেন তৎপরে ৈরাঁদীর সাক্ষিরদিগের জোঁবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় 
সাক্ষ্যই লওয়া যাঁয় বুধবারপধ্যস্ত এ মোকন্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর 
স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাহার মানিত শ্রীযুত বাঁবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীফৃত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ 
অবগত হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্তক করে না আমরা 
বিবেচনা! করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্টী এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়। পরিস্কৃত 
হইলেন। তত্পরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোঁকেট জেনরল সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযূত বাবু 
প্রম্থনাথ দেবের নাঁমে যে নালিশ হয় তাহার বিচার এঁ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্ত 
জুরির দ্বার! বিচার হইল তাহাঁতেও প্রমথনাথ বাবু এ প্রকার নির্দোধী হন ।."-- চন্দ্রিকা। 


(২৮ মে ১৮৩৬ । ১৬ জ্যিষ্ঠ ১২৪৩) 

শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাববেষু "জিলা যশোহ্রনিবাসি ৬ মহারাজা শ্রীক 
রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগনা! কলিকাঁতার বাগ" 
বাজারনিবাসি ৬ ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া কঙ্জ লইয়াছিলেন । 
তাহাতে যুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের নিয়মাতীত না হইতেই এ পরগনা 
কলিকাতার সরিফের ছারা বিক্রয় করিয়া বিনামীতে এ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে 
এ মহারাজা মহাশয় অতিপুণ্যবান এবং দেবদ্িজান্ুগত হেতুক ব্রাহ্ষণেপর ধর্ম ভাবিয়া হাকিম 
ংক্রান্তে হস্তক্ষেপ না করিয় কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন । পরে এ মহারাজার 
পৌস্র শ্রীযুত মহারাজ বর্দাক রায় ম্হাঁশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে স্ৃপ্রিম কোর্টের 


পমাজ ৪৫৫ 


বিচারাধিপতির নিকট আবেদন করাতে এ বিচারাধিপতি মহাশয়ের এ বিষয়ের সাক্ষির 
দ্বারা বিশেষ তথ্যান্থসন্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চনা ও শঠতা জানিয়া প্রায় 
চল্লিশ বৎসরের গত বিষয় বাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এ 
জমীদারীতে প্রতি বসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচ1 বন্ধক দিবার দ্রিবস ইস্তক 
ডিক্রীর দ্রিনপ্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল লক্ষ টাক ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ 
টাকার অধিক ।.'কম্যচিৎ মোক্তারস্ত । 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কান্তিক ১২৪৫ ) 

জেলা যশহরান্তঃপাতি চীঁচড়। বাসি ৬ রাজা শরীক রায় মহাশয় বর্তমানে দুরবস্থা প্রযুক্ত 
স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণা নামক এক পরগণ], কলিকাঁতার হুর্গাচবণ মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহ মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে কিয়দ্দিবসাঁনন্তর এ বন্ধকি 
সম্পত্তি কলিকাতাঁর সরিফের দ্বার] তঞ্চক করিয়া বিক্রয় করাইয়! এ মুখোপাধ্যায় আপন 
সন্তান শিবচন্দ্র মুখুষ্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দ্রিবল ভোগী হইয়া নদীয়া! জেলা সংক্রান্ত 
সাতঘরিয়া নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাক] মূল্যে বিক্রয় 
করেন এক্ষণে এঁ চৌধুরী এ সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী আছেন পরে এ বৈকুষ্ঠবাসী রাজা 
শ্রীকণ্ঠের পৌন্র রাজ। বরদাক বাঁ মহাশক্ষ এ সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার স্থপ্রিম 
কোর্টে নালিস করিলে কোর্টের স্থব্চারা ধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত 
শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের স্থবিচারে অসিদ্ধত্রয় ও এঁ মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা 
বোধে প্রায় এ সম্পত্তির চলিশ বৎসরের উপস্বত্ব ও আদালতের খরচ] সর্ধনূদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ 
টাক] ও আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তির ডিকিরি হইলে এঁ ৬মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি 
৬শভুচন্দ্র মুখো ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত ন! হইয়! 
বেলাতে আপিল করাতে স্থপ্রেমকোর্টে ধ্দীবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্শ নিষ্পত্তি পত্র 
ধ্দসাপক্ষ হইয়া বজায় রাঁখিয়! বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে 
প্রিবি কৌনসলে অগ্রাহ্ হইয়াছে. কম্তচিৎ মোক্তারস্ত। 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

বাবু রাঁজচন্দ্র দাসের মৃত্যু ।- স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিথ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস 
গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকাস্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্রহইতে তদ্বিষয়ক 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম । তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল চন্দ্রিকাঁতেও 
তাহার স্বৃত্যুবিষয়ক বার্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত তাহ! এতদ্রপে লিখিত 
হইম্সাছে যে তন্বারা ৬ প্রাপ্তব্যক্তির পবিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে । উক্ত বাবুস্বীয় 
ধনের হবার কলিকাঁত! মহানগরের শোভা ও ধর্্ার্থ যে২ কণ্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ 
লোকেরদের মধ্যে তাহার নাম চিবস্মরণীয় থাকিবে । 


৪৫৬ ১ওব্যাদ গ্ত্রে সেক্তাকেত্র ক্রথা 


€ ১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আধা ১২৪৩) 

স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিস্ুবিদিত 
ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেল! দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষঘাত রোগে আক্রমিত হ্ইয়! ১৫ ঘণ্টা 
পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এঁ বাবুর মরণে কেবল তাহার আত্মীয়বর্গের 
মহাশোঁক হইয়াছে এমত নহে তাহার মরণে সর্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্েশীয় লোকের 
পক্ষেও নিতাস্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাঁজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাক ঘাট বন্ধন এবং 
এক বান্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাঁদতুল্য 
এক অট্রালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে 
ইহাঁও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো! কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্‌ স্থাপন করিবেন 
তাহার আরো! ইচ্ছা ছিল হিন্দুকীলেজে কতক বিগ্ার্থির বেতন নিয়মিত করেন কিন্তু হায় 
এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল আশাই শেষ করিল যৎকালীন তাহাঁকৈ 
পক্ষাধাত রোগে আক্রমণ করে ততৎ্কালঅবধি জীবন শেষপধ্যস্তই একেবারে বাকবোধ 
হইয়াছিলেন 1 জ্ঞাং । 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬"আষাঢ় ১২৪৩) 
রাজ। বাবুর মৃত্যু রাজা বাবুর মৃত্যুবিষয়কবার্তা চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্তরূপে লিখিত 
হইয়াছে । এ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৮ প্রাপ্ত গঞ্গাগোবিন্দ সিংহের 
প্রপৌন্র এ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যন্প বৈতনিক হইয়াঁও সাহেবের আন্গকূল্যে নান! উপায়ে 
ভারতবর্ষস্থ অতিধনাট্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন । 
পূর্ব্বোস্ত [ রাঁজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । 


(১৮ জন ১৮৩৬। ৬ আধা ১২৪৩) 

জিলা মুরশিদাবাদ পরগনে ফতেপিংহ জমুাকান্দীনিবাসি ৬ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
মহাশয়ের প্রপৌভ্র ৬ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌল্র ৬ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 
লালা. বাবুজী মহাশয়ের পুভ্র মহারাজ রাজা বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসব.৭ মাস ২৬ দিন 
বয়ংক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বিগ্ভাতে ও নানা শিল্পকর্মে ও সংগীত শাস্বাদিতে নিপুথ 
ভগবৎপরায়ণ সদ্ধাচার সত্ধগুণাঁবলম্বী শিষ্টগ্রতিপালক জিতেক্ডিয় পৈতৃকধর্ম স্থানে দেশ 
বিদেশে শ্রীত্ীঠ সেবা ও অতিথিসেব। পরিপাটারূপে নির্বন্ধ রাখিয়া! জমীদাবী কন্মে তৎপর 
হইয়] শ্রীশ্ীরাজলক্ষীর বিশেষ অন্ুকম্পান্বিত থাকিয়। ইদানীং কলিকাতাঁর সন্িকট কাশীপুর 
মোকামে অবস্থিতি করিয়া! ১২৪২ সালের ভাত্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী গমনাস্তে 
জ্বরাদি বোগে পীড়িত হইয়! দিনে২ ক্লিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে স্থবে হিন্দুস্থান ও স্থবে 


সমাজ ৪৫৭ 


উড়িস্তা ও স্থুবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা হায়ের মধ্যে জমীদাঁরী স্থাবর অস্থাবর আদি তাবৎ 
বিষয় এলাক। লিখিয়! দিয়া এবং তাহার ছুই রাণীর প্রতি পোস্তপুজ্রের অন্গুমতি পত্র লিখিয়' 
দিয়! কিছু দ্রিন পরবে ১৯ জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রী গঙ্গার তীরে দানাদি ও শ্রীপ্রী৬ নাম 
সংকীর্তন শ্রবণ করিয়। শ্রীশ্রীঞ৬ নাম স্মরণপূর্বক পরম ধাঁমে গমন করিয়াছেন এই খেদে 
তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগ্যবান শ্রীমান গুণি গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী 
দৈব ইচ্ছার বলবন্ব। জমীদারীর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধন্ম শ্রীপ্রী৬ সেবা ও অতিথি 
সেবাদির জন্য আমর! উদ্দিন নহি কেন না এ কন্ম এ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী গঞ্জাক্োতের সায় 
চলিয়। আমিতেছে তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজ বাবু মহাশয়ের মাত। বড় 
বুদ্ধিমতী ৬ দেওয়ান লালা বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীহ্রী৬ বৃন্দাবন 
ধামে বাস করিয়াছিলেন তৎকালীন এ জমীদারী ও শ্রীশ্রী” সেবা ও অতিথি সেবা প্রভৃতি 
ক্ন্নররূপে নির্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজ বাবুর যোগ্যতায় নিশ্্ত। 
হইয়া শ্রীশ্রীঞঠ আরাধনা করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আবার তাহার এ বিষয় 
যন্ত্রণাতে আবৃতা৷ হইতে হইল ইতি ১০ জুন ।- চন্দ্রিক1। 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২” আধাঁঢ ১২৪৩) 

শ্রাযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয়সমীপেষু ।_জমুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর ম্বত্যুতে 
তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! তাহার ভূরি২ গিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনেরা বিলাপ 
করিতেছেন এবং তাহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচন1 উত্তরকালে 
কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যস্তানুরাগ হইয়াছে অতএব আপনার 
অতিব্যাপক'দর্পণের দ্বারা বুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি । 

প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটাতে বহুকালাবধি পীড়িত হইয়' 
কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বাব। ব্বস্থ হওনার্থ এ বাঁটাহইতে আগোমনো্যত 
ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশধ্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত ডাক্তব মাঁকফার্সন 
সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল ৷ এ সাহেব সম্য়মতে পন্ুছিয়। যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার 
দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্ত ৬ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু 
অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ 'জ্যষ্ঠ লোকান্তরগত হইলেন। তাহার পুত্র নাই কেবল ছুই কন্া 
এবং বীতিমত ছুই পত্বীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি করিলেন। এ পুত্রেরা প্রাপ্তব্যবহার 
হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাহারদের অগ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাপধ্যস্ত স্বীয় মাতার 
অধীনে তাবৎসম্পত্তি অর্পন করিয়া যান এঁ মাতা অত্যন্ত কাধ্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঞ্গীল] লেখা 
পড়াতে অতিনিপুণা জমিদারী ব্যাপারও উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগি- 
সময়ে তাবৎ কাধ্যই এ রাণী নির্বাহ করিয়াছেন । 

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাঁজারদের মান্ততা ও উচ্চপদস্থৃতার বিষয় লিখনের আবশ্যক নাই 


৫৮ 


৪৫৮ ওল্রাদ পাতে গোেক্কান্েনেল্র কথা 


শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই এ মহাঁবংশের এক তিলক ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কীন্তি অগ্যাপি দ্েদীপ্যমানা আছে এ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের 
পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কাছছনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বদ্ধিত হন তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া নানা কীন্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংস্টের 
ধারাবাহিক যে সকল ধর্মকণ্মাদ্দি ছিল তাহ! আবে! বদ্ধিত করিলেন । 

পরে তাহার পুত্র প্রাণকষ্ণ সিংহও তদন্ছগামী হইলেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হতভাগ্য 
শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনাবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাণত্যাগ 
করিলেন এমত বিষয় ভোগানগরগ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপন্যার ব্যাপার 
সম্পাদন করেন এতন্্রপ অপর দর্শন ছুর্লভ। 

সম্পাদক মহাশয় এতব্রপে এতম্মহাঁবংশ্ঠ পাঁচ পুরুষ সৌজন্য বদান্যাদিগুণেতে অতিগ্রসিদ্ধ ! 
প্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব কোন কীত্তি স্থাপন করিতে 
অবকাশ প্রান্ত হইলেন না । প্রীপ্তব্যবহার হইয়া কেবল দশ বৎসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ 
করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বর্ধ্য প্রভু হইয়াও কোন অনিষ্টকাধ্য করেন 
নাই কেবল পরিমিত .ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার করিয়াছেন ।:*'কম্যচিৎ তত্বাব্ধারকস্ত'। 
১০ জুন ১৮৩৬। ৃ 


0২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 
***সবৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী 
শিবস্থন্দরি বধুরাণী:-* | 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাঁস্তন ১২৪৬) 

রাজা বৈগ্যনাথ রায়ের পুত্র ।-_বাঁজা কালীকষ্ণ রায় ও রাজ! রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে 
বামদয়াল পিংহকে হত্যা করণ বিষয়ে যে নালিস হয় তাহ। গ্রাণ্ড জুরিকতু্ক গ্রাহা হইয়াছে। 
ফলতঃ কলিকাতার: মধ্যে এত মান্ ব্যক্তিরা যে ঘোরতর অপরাধের নিমিত্ত এককালে 
আদালতে অপিত হন এমত পূর্বে প্রায় কখন দৃষ্ট হয় নাই । দেখুন রাজা! রাজনারায়ণ বায় 
সম্প্রতি ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেঞ্ঠার করণাপরাধে এইক্ষণে আপনিই কএদ হইয়ণছেন। 
টেপুর রাজবংশ্ত ক্ষুদ্র এক জন দোকাঁনদাবের অনিষ্ট করণ বিষয়ে কএদ হইয়াছেন এবং রাজা 
রৈছ্যনাথের ছুই পুঞ্র এক জর্ন সামান্য ব্যক্তিকে খুন করণাপরাধে কএদ থাকিলেন। 


(৭ মার্চ ১৮৪০] ২৫ ফাল্ধন ১২৪৬) 
রাজা বৈচ্চনাথ বায়ের ছুই পুত্রের মুক্ত হওন।--আমরা পরমহিলাদ পূর্বক প্রকাশ 
করিতেছি যে রাজ কালীরুষ্ণ রায় ও বাজরুষ্ণ রায়েন্স আপন বাঁটাতে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে 


সমাজ ৪৫৯ 


খুন করণ বিষয়ে গত মঙ্গলবারে স্প্রিমকোর্টে যে বিচাঁর হইয়াছিল তাহাতে জুবির ছার! 
তাহার! নির্দোষী হইলেন । 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩) 
বাবু রামকমল সেন।-_শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী হওয়াতে 
শ্রীযূত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাঁহার অন্থুপস্থানপধ্যস্ত আসিয়াঁটিক সোসৈটির কাঁলেকটরী কাধ্য 
নির্ববাহীর্থ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন । 


(৪ মার্চ ১৮৩৭1 ২২ ফাল্ন ১২৪৩) 

ডেপুটি কালেকটরী পদ ।-_-কিয়ৎকাঁল হইল আমব' প্রকাঁশ করিয়াঁছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট 
সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহারা নৃতন ডেপুটি 
কালেকটরী পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এঁ পদাভিলাধিরদের মধ্যে 
যোগ্যতার বিষয় ষদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাহাঁকেই তৎপদ্ 
দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবের শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ 
মল্লিককে ডেপুটি কাঁলেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের 
অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত 
ইন্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তীহার দ্বারা ডেপুটি কালেকটরী 
পদের অবশ্যই সম্ভ্রম হইবে । 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭1 ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 
বূপলাল মল্লিক ।--১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার চাবি পুত্র 
প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন্যা! গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে অবশিষ্ট 
টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধর্মার্থ ৫০০ টাঁকা দান করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে 
শ্রাদ্র্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অন্ধমতি আছে । 


[ (১৯ আগস্ট ১৮৩৭। ৪ ভাত্র ১২৪৪) 
প্রেরিত পত্র ।-+বকু& গমন ।-_-আমর! অপাঁরপরিতাঁপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া 
প্রকাশ করিতেছি ঘে এতন্নগরনিবাসি যশোরাঁশি বৈকুষ্ঠবাসি কীন্তিশশি পবিত্র চরিত্র 
ভগবদ্তক্তাগ্রগণ্য ভূবন্মান্ পুণ্যশীল হ্বশীল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দাস্ত শীস্ত নরবর ৬ বাঁবু 
নীলমনি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সজ্জনাদি পুত্র পৌন্র সমীপে 
শ্রীশ্রী পতিতপাবনী টত্রলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ভ্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীৰে সঙ্ঞানে 


৪৬০ স্যতব্বাে পত্রে লেবার কথা 


পরম প্রেমানন্দীস্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাঁননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ববক 
এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা! কবিয়াছেন ইতি । 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয়বরাববেষু ।শ্রীযুত বাবু কুমার সত্যচরণ ঘোষাঁল বাহাছুর 
সংপ্রতি ডাকের দ্বারা কাশীধামে গমন করিয়াছেন তাহার পত্র এবং এ ধামস্থ তদীয় মিত্রবর্গের 
পত্রদ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাছুরের অতি প্রশংসনীয়.কর্্ম বিশেষতঃ তদ্দেশীয় 
রাজ ও অন্তান্ঠি মান্য মহাবংশ প্র্থুতেরদিগকে খেলাত্প্রভৃতি দান করিয়াছেন ইহা শুনিয়' 
আমার অত্যন্তাহলাদ জন্মিয়াছে আপনকারও তন্রপ জন্মিবে বোধে এ সকল খেলয়াৎ প্রাপ্ত 
ব্যক্তিরদের নাম প্রেরণ করিতেছি.'.। ৮ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত এ স্থানে এক দরবার করিলেন 
তাহাতে এই সকল মহাশয়ের উপস্থিত ছিলেন এবং তীহাঁরা এই সকল পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইলেন | 

রাজা উদ্দিতনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা ইশ্ববীপ্রনাদ বাহাদুর ও জয়প্রকাঁশ সিংহের 
পৌন্র তাহার নাম জ্ঞাত নহি ও শ্রীযুত রাজ। কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাছুর ও শ্রীযুত বাবু 
হরিনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কুমার সিংহ ও শ্রীযুত রাজ পত্বীমল ও শ্রীযুত কুমার উদ্দিত- 
প্রকাশ সিংহ ও শ্রীযুত কুমাঁর সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল প্রভৃতি সমাগত হুইয়াছিলেন । 

এবং পশ্চাৎ্ লিখিতব্য মান্য মহাশয়রা লিখিতব্যমত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন । 

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাছর সপ্ত পার্চার খেলাৎ ও এক হস্তী ও এক অশ্ব ও এক পালকি 
এবং মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী এবং ঢাল তলবার । 

বাবু জয়প্রকাশ সিংহের পৌভ্র সপ্ত পার্চার খেলাৎ এবং ঢাল তলবাঁর ও মুক্তাহার ও 
শিরপেঁচ কলগী। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাছুর সপ্ত পার্চার কলগী। ও মুক্তাময় হার 
ও এক পাঁলকি। বাবু হরিনারায়ণ সিংহ সাঁত পাচার খেলাৎ ও এক ঘোটক। বাবু কুমার 
সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং এক যোড়া শাল। রাজা পত্বীমল্প সাত 
পাচার খেলাৎ ও মুক্তার হার ও শিরর্পেচ কলগী। কুমার উদ্িতপ্রকাঁশ সিংহ ছয় পার্চার 
খেলাৎ ও শিরপেঁচ কলগী ।-_ভূকৈলাস রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | | 


(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ৩ পৌষ ১২৪৪) 
শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মুহাশয় সমীপেষু আমার লিখিত পোলীষের কোন আমলার 
অগ্ঠায় বিষয়ক পত্র যাহা! দর্পণে অপ্লিত হইয়াছিল ২ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে তাহার 
উত্তরাভাস' প্রকাশ হইয়াছে এ আভাস লেখক উভয়পক্ষের কোন পক্ষীয় নহেন এই কথা 
লিখিয়। পূর্বেই স্বীয় সততাজ্ঞাপন করিয়াছেন । এবং নাম স্বাক্ষর স্থলে আপনাকে যথার্থবাদী 
বাক্ত করেন কিন্ত তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি এ সততা ও নামানুরূপ 


সমাজ ৪৬১ 


কাধ্য করা হয় নাই যাহা হউক আমি এবিষয়ে তাহাকে অধিক বলিব না। কিন্ত যে ছুই 
আইনের উল্লেখ করিয়া পোলীসের এ আমলার অব্যস্থিত শক্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে 
আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোঁকেরদের ভ্রম জন্মিতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে 
হইল। 

পত্র প্রেরক লেখেন দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহার 
করণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্ত ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে 
১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে আমি খেদপূর্বক বলি যদি 
পত্র প্রেরক উক্ত ছুই আইনেতে দৃষ্টি করিতেন তবে কাচ এরূপ লিখিতেন না। তিনি 
কাহার মুখে শুনিয়া কেবল আমাকে অপ্রস্তত করিবার নিমিত্ত আইনের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । ৃ 

আমি উক্ত দুই আইনের প্রতি প্রকরণ বিবেচন! করিয়াছি তাহাঁতে ১৭৯৩ সালের 
৯ আইনের মধ্যে অধিক চাকর বাখনিয়ার বা আগস্তক লোকের প্রতি দারোগার কাধ্যের 
নামোলেখ মাত্র নাই আর ১৮১৭ সালের ২০ আইনে যাহা লেখা আছে তাহাতেও দাবোগ। 
অধিক চাঁকর রাখনিয়াকে বা আগন্তক ভব্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে । তাহাকে 
এমত পরাক্রম প্রদ্নত হয় নাই বরঞ্চ ১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থাতে দারোগার প্রতি যে 
আজ্ঞা আছে আমি তাহা লিখিয়। দিতেছি এই আজ্ঞা দেখিয়া লেখক মহাশয় স্বীয় ভ্রম 
সংশোধন করুন । 

১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থার ৩০ ধারার প্রথম প্রকরণে লেখেন। যদি কোন লোক 
অসাধারণ সংখ্যক অস্ত্রধারি টসন্ত প্রস্তুত করেন এবং নৃতন দুর্গ নিম্মীণ অথবা পুরাতন দু 
পরিফার কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপযুক্ত বস্তু আহরণ আরম্ত করেন তবে সরহদ্দের দারোগা 
নিয়ত এ বিষয়ে মাজিশ্ত্রেট সাহেবের নিকট জ্ঞাপন কৰিবেন । 

এ ব্যবস্থার ৩১ ধারার দ্বিতীয় গ্রকরণে লেখেন বাদশাহের কাযধ্যেতে কিন্বা সম্্রাস্ত 
কোম্পানি বাহাছুরের সিবিল ব1 মিলেটরী সম্পকীয় কাধ্যেতে নিযুক্ত নহেন এমত কোন 
ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি দারোগার সীমাবচ্ছিন্নের মধ্যে বাসেচ্ছু হয়েন তবে এ দারোগা 
মাঁজিস্ত্রেট সাহেবের গোচর করিবেন । 

সম্পাদক মহাশয় পোলীসের কোন আমলা আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল পত্র 
প্রেরক এই আইনের নাম লিখিয়! বলিয়াছেন তাহা যথার্থ করিয়াছে । কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 
আজ্ঞাহুসারে আমার প্রতি তাহার যথার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না আপনি বিচার 
করিবেন । যথার্থবাদী নামধারি লেখক এবিষয়ে কেবল আমাকে দোষী কহিয়াছেন এমত 
নহে অতি সথিচারক মাজিস্তেট সাহেব যিনি সর্বদা আইন দেখিয়া! সাবধানপূর্বক বিচার 
করেন তাহার প্রতিও বলিয়াছেন ষে তিনি আইন দৃষ্টি না করিয়া এ আমলাকে ধমক 
দিয়াছেন। অতএব জ্ঞানি লোক সকলকে সন্বোধনপূর্ধক নিবেদন করিতেছি মহাশয়েরা 


৪৬২ ৃ সংবাদপত্রে সোক্তাভেনরর ভ্রথযা 


বিবেচনা! করিবেন স্বয়ং আইন দৃষ্টি না করিয়া যিনি এ মহামহিমাম্পদ বিচার কর্তাকে 
ব্যবস্থানভিজ্ঞ বলেন তিনি কিরূপ নিন্দনীয় হয়েন । 

পজ প্রেরক প্রথমার্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই পর্যস্ত লিখিয়! লেখনীকে 
বিশ্রাম দিলাম শেষার্ধের উত্তর এইক্ষণে লিখিব ন1! কেননা তিনি স্বীয় নাম ধাম গোপন করিয়। 
যাহা! ইচ্ছা তাহাই লিখিয়াছেন। যদ্দি আমাকে কোন বিষয়ে দোষি করিতে পারেন তবে 
নাম ব্যক্ত করিয়া লিখিবেন তাহার পরে যেরূপ লেখ! দেখিব আমিও তদন্রূপ ব্যবহার 
করিব। নতুবা তিনি লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন আমি রাজকীয় 
ব্যবস্থান্ুসারে তাহাকে ধরিতে পাঁরিব না তবে নিরর্থক বিবাদে কেবল আমার সময় নাশ ও 
মহাশয়কে বিরক্ত কর! হইবে অতএব তাহা করিব না। কিস্তু অবশেষ পত্র প্রেরক 
মহাঁশয়কে একটি সমাচার দিতেছি তিনি যে দারোগাকে ভাবিয়া দোষ উদ্ধার করিতে 
উদ্ত হুইয়াঁছিলেন সে গরীব কএকদিন হইল পদচ্যুত হইয়াছে অতএব এই সময়ে যদি পাঁ্টরন 
তবে অগ্রে তাহার উপকারের পন্থা দেখুন। শ্রীগৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ। [ বদ্ধমান, ১০ 
ডিসেম্বর ১৮৩৭ ] 


(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ । "২৪ পৌষ ১২৪৪) 

শ্রীযুত দর্পন সম্পাদক ম্হাঁশয়েযু আপনি গত শনিবারে আমার যে পত্র বর্ধমানের 
দাঁরোগাঁর বিষয়ে শ্রীগৌরীশক্কর তর্কবাগীশের পত্রের উত্তর যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
ভাষান্তর করিতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে লিখিতেছেন যে গৌরীশঙ্কর কি ইহা 
অপহ্ৃব করিতে পারিবেন যে তাহার কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দেওন কালে তিনি 
অপ্রতিভ হন নাই সে স্থানে মুনিবের না হইয়া মুনিব হইবেক অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর কি ইহা 
জ্ঞাত নহেন যে তাহার মুনিব কোন স্থানে সাক্ষ্য দেওনকালে অপ্রতিভ হন নাই দ্বিতীয় ষে 
স্থানে উকীলের পরওয়াঁন! ভাষান্তর করিয়াছেন সে স্থানে পরওয়ানা ন1 হইয়া! অস্ত্র স্বরূপ 
উকীল লইয়া! বদ্ধমণানে শিয়্াছেন কি না ইহা হইবেক ইহা নিবেদন মিতি। কস্থাচিৎ 
যথার্থবাদিনঃ । 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 
রাণী বসম্তকুমারী ।--বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত হেজ্বর সাহেব শ্রীমতী রাণী 
বসস্তকুমারীর পক্ষে উকীর্গ স্বরূপ সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হুইয়া বর্ধমানের সিবিল 
ও স্স্ন জজের কএক হুকুম অন্যথা করণার্থ এক দরখাস্ত করিলেন বিশেষতঃ উক্ত বাণী 
শ্রীমতী বাণী কমলকুমারী ও প্রাণ বাবুর সঙ্গে এক মোকদ্দম! করিতেছেন । এঁ মোকদ্বমাতে 
অনেক সম্পত্তির দাওয়া আছে। গত জান্ুআরি মাসে তিনি প্রথমতঃ বদ্ধমাঁনের মাঁজিস্ম্েট 
সাহেবের সম্মুখে তৎ্পবে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয্বা কহিলেন যে আমি প্রাণ 


সমাজ ৪৬৩ 
বাবুর দ্বারা কারাবদ্ধ ব্যক্তির ম্যায় আছি অতএব প্রার্থনা করি যে আমার উকীল ও 
মোক্তারের সহিত স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পাবি। গত মার্চ মাসে শ্রীযুত ওয়াইট 
সাহেবের আজ্ঞাত্রমে আমাকে রাজবাটা হইতে গোলাবাঁটাতে থাকিতে অনুমতি হইল কিন্তু 
প্রাণবাবু এ বাটীর চতুর্দিগ পদাতিকের দ্বার! বেষ্টন করিয়াছেন তাহাতে আমি সেই স্থানেও 
কএদির ন্যায় থাকিয়া এ বাবুকতৃকি অত্যন্ত অপমানিত হইতেছি এবং যে স্থানে আমি 
বদ্ধপ্রায় আছি এ স্থান এমত কদর্ধ্য যে বর্ধমানস্থ চিকিৎসক সাহেব আপনিই কহিয়াছেন যে 
গবর্ণমেন্ট কএদিরদিগকে যদি এমত স্থানে রাখিতেন তবে অবশ্য তাহারদের গ্লানি হইত এবং 
অনেক দিবস পথ্যস্ত এমত স্থানে বাস করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায় বাচিতে পারে ন1। 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 

মহারাণী বসন্তকুমারী ।--সদর দেওয়ানী আদালতের জঙ্জ শ্রীযুত টকর সাহেব পরিশেষে 
উক্ত বাণীর মোকদ্দম| নিষ্পত্তি কৰিয়াঁছেন। বিশেষতঃ গত শনিবার শ্রীযুত বেলি সাহেব 
বাণী কমল কুমারীর পক্ষে উপস্থিত হুইয়া কহিলেন যে বর্ধমানের মাজিস্ট্রেট সাহেব বাণী 
বসস্তকুমারীকে চৌকি দেওনার্৫থ কোন পেয়াদা বসান নাই কিন্ত তাহার বক্ষার্থে বাণী কমল 
কুমাবীকে আপনার লোক দ্বারা চৌকি দেওনার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন । আবে কহিলেন 
যে পরলোকপ্রাঞ্ধ তাহারদের স্বামী রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের দান পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল 
যে যুব রাণী বড় রাণীর অধীনে থাকিবেন। 

শ্রীযুত টকর সাহেব কহিলেন আমি নিশ্চয় বৌধ করি যে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ 
ও আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখের মাঁজিপ্্েট সাহেবের যে হুকুম তাহা অবৈধ ও অনিয়মিত হওয়া 
প্রযুক্ত অন্যথা করিতে হইবে যেহেতুক উভয় রাণীর তুল্য ক্ষমতা অথচ এ আজ্ঞার বার! 
বাণী বসস্তকুমাবীকে বড় বাণীর অধীনে রাখা গিয়াছিল । আরো! কহিলেন যে উভয় রাণীর 
অস্ত্রধারি ব্যক্তিবর্দিগকে একন্র আসিতে অনুমতি দেওয়াতে মাজিস্ত্রেট সাহেব অহুৃচিত কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে দাঙ্গা হইতে পাবিত। অপর এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে 
এ বাণী স্বেচ্ছা মতে সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন । শ্রীযূত টকর সাহেব আবে! হুকুম 
করিলেন যে তথাকার সিবিল ও সেসন জজ সাহেব আপনার হুকুমের আপিল হইবে জানিয়া 
সেই হুকুম জারী করাঁতে অনুচিত করিয়াছেন অতএব তাহার সেই হুকুম স্থগিত করণের 
আজ্ঞা দেওয়া! যাইতেছে । | 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 
রাণী বসস্তকুমারী ।--গত শনিবারের দর্পণে আমরা লিখিয়াছিলাম ষে বাণী বসস্তকুমারীর 
মোকদমায় বর্ধমানের শ্রীযুত মাজিস্তেট সাহেব যে দুই আজ্ঞা দিয়াছেন ভাহা৷ সদরদেওয়ানী 
আদালতের শ্রীযীত জজ সাহেব বেআইনী ও অন্ায় নিশ্চয় করিয়াছেন। এইক্ষণে আমরা 


৪8৬৪ ংন্বাদ পাতে সেক্ঞানেেত কথা 


জ্ঞাত হইলাম যে এ হুকুম মাঁজিস্বেট সাহেব করেন নাই কিন্তু এ জিলার জজ সাহেব করিয়া- 
ছিলেন অতএব সদরদেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে ছুই হুকুম রদ করিয়াছেন তাহা এ 
জজ সাহেবের । 

কলিকাতা বাজধানীস্থ এই সপ্তাহের এক সম্বাদপত্রে লেখে যে তথাকাঁর জজ সাহেব 
শসপেগ্ড হইয়াছেন এবং তছিষয় তজবীজ করণার্থ এক কমিস্তন প্রেরিত হইয়াছেন কিন্ত 
তৎপরে এঁ সাহেবের শসপেণ্ড হওনের লিখন এ সম্বাদ পত্রে অন্যথা লেখেন কিন্তু সকলের 
এমত বোধ হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট রাণী বসস্তকুমাবীর মোকদ্দমা অতিম্থক্কন্ূপে' তজবীজ 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। বোধ হইতেছে ষে প্রাণ বাবু ও রাণী কমলকুমারী প্রবোধেতে 
রাণী বসন্তকুমাবীর বিষয়ে অতি বেআইনী ব্যাপার হইয়াছে । 


( ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১০ পৌষ ১২৪৪) ॥ 


ইশতেহার 1--স্থবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের কলিকাতা নগরের পাতরিয়া ঘাটার 
৬ প্রাপ্ত দেওয়ান দেবনাবাঁয়ণ ঘোষ যে উইল করিয়া যান এ উইলের প্রোবেট স্থবে বাঙ্গালার 
ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্ট এক্লিজিআষ্টিকল এলাকার সম্পর্কে উক্ত উইলে লিখিত দুই 
টণি পাঁতরিয়! ঘাটাস্থ শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত গিরীন্দ্রন্্র ঘোষকে অগ্য প্রদান 
করিলেন । এ মৃত ব্যক্তির ইঞ্টেটের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা পূর্বোক্ত 
টর্ণিরদিগকে অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবেন কিম্বা কাহারো স্থানে এ মৃত ব্যক্তির পাওনা. থাকে 
তিনি এ টাঁকা উক্ত টণ্নিরদের স্থানে অগৌণে অর্পণ করিবেন ।-হেজর ও ইস্মালী। 
কলিকাতা ১২ দিসেন্বর ১৮৩৭ | 


(১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮ | ১ মাঁঘ ১২৪৪) 
বাবু রসময় দত্ত ।-_শ্রীযুত বুজিগ সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয়, কর্মস্থানে উপস্থিত হইবেন 
এবং তৎ্পরিবর্তে যে শ্রীযুত বাবু রনময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিস্যনররূপে নিযুক্ত 
আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীযূত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎপদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। - 


(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 
 শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।_হুরকরা সম্গাদ পত্র পাঠ করিয়া 
পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে 
ইস্তফা! দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তর্ূপে এঁ তৃতীয় কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন । বোধ হয় যে অগ্পকালের মধ্যে অন্মদ্দেশীয় লোকের অতি সন্বাস্ত ও বিশ্বান্য পদে 
নিযুক্ত হইবেন ।".. 


সমাজ ৪8৬৫ 


(১৯ মে ১৮৩৮। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫) 

মহামহিয শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশিয়েষু।--জিল! হুগলির সেওড়াপুলির জমিদার ৮ প্রাপ্ত 
হরিশ্চন্্র রাজ| বৈগ্যবাটার পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত অথব1 এ&ঁ হাটে ছুই তিন জমিদারের 
সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয়ব্যসন পূর্বক দরবার করত 
আপনার জমিদারি সেওড়াপুলিতে এ পুরাণাহাটি ভাঙ্গিয়া বসাঁন। বিশেষত রাজা অনেক 
টাকা ব্যয়পূর্ববক বহুসংখ্যক ঘর প্রস্তত করিয়৷ দিয়া এ সোণার হাট বসাইয়া মাত্র-স্বরগাঁয় হাট 
করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী ছুই রাজমহিষী ছুই 
পোস্ত পুত্র করিয়াছেন এঁ বালকের! এইক্ষণে নাবালগ এবং বাণীরাঁও অবলা জমিদারীও 
হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাপি অতিধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোধ দেব মহাশয় & হাটের 
নিকটস্থ দেবগঞ্ড নামক এক গঞ্জ বসাইয্সা ছিলেন. কিন্তু অনেক টাকা বায় ভূষণ করিয়াও 
তাহাতে প্রায় তাদৃশ কৃতকাধ্য না হওয়াতে এইক্ষণে এ নাবালগ বালক ও এ অবলারদের 
হাটের উপর বল প্রকাশ করত এ হাট ভার্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দ্বেবগঞ্ধ পুরণ করিতেছেন 
এবং শুন! গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারি প্লোকেরদিগকে অনেক টাক দিয়! এ দেবগঞ্জের 
নীচে ভূরিং নৌক। শনি মল বারে বন্ধন করিয়া রাখেন যগ্পি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক 
রাজার হাঁটে ন। যায় ৃতরাং বাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেব বাবুর হাটে 
আসিতেই হইবেক ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্তমান থাকিলে প্রশংসা 
হইত ।-.'কম্যচিৎ পরছুঃখ কাতিরস্ । 


(২১ জুলাই ১৮৩৮ । ৭ শ্রাবণ ১২৪৫) 

পরম পৃজনীয় শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমাবু ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।__-প্রণামা নিবেদনং বিশেষঃ 
জেলা পুরণিয়ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে “রাজা মাঁধব সিংহের স্থানে সরকার বাহাছুরের বাকী 
খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তস্ত জমীদারি বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওন। সকল সঙ্কলন ন| 
হওয়াতে পরে তশ্ত লাখেরাজ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন গঞ্জ ও রায়ীসবি ও 
চরণা ও মহারাজগঞ্জ তৎপট্রী সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও সাহেবান সদর বোর্ডের 
হুকুমাছুসারে খালিসাসরিষ্ণার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী ১৪ আকটোবব তারিখে নীলামে 
বিক্রয় হওয়ায় বহ্ছডান সাকিনের নবকাস্ত দাস নামক একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়। বয় 
নামা ও আমল নামা পাইয়া মফঃসল দখলীকার থাকিয়া পরে এ দাস মজকুব বাঙ্গালা সন 
১২১১ সাঁলের ২৭ বৈশাখে এ নীলাম খরিদাবস্ত আমার শ্বশুর ৬ বাবু প্রাণরুষ্ণ সিংহ মহাশয়ের 
নিকট মবলগে ১৩৫০৭ টাকা পণ বাহাতে খোষ কবালায় বিক্রয় করে তদবধি আমার শ্বশুর 
ও স্বামী ও পুত্র এ বিষয়ে দখীলকার থাঁকিয়া এ এলামাত মহালের সালিয়ানা উপন্বত্ব কমবেস 
'চাঁবি হাঁজার টাক1 সন২ পাইয়া শ্রীশ্রী ৬ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদ্বিগের 
লোকাস্তর পবে বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেল! মজকৃরের ডেপুটি কীলেকটব সাহেব 

৫০৯ 


৪৬৬ সংবাদ পত্রে লেক্ষানেে কথা 

ও ম্পেসিয়ল কমিস্তনরির হাকীমাঁন এ লাখেরাঁজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি ন! হওয়া ওজনে 
সরকার বাহাছুবের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে এ খরিদাবস্ত 
যাহা সরকার বাহাঁছুর বিক্রয় করিম্না বয়নামাতে পুরুষাুক্রমে ভোগ দখলের অনুমতি ও 
কোন প্রকারে কোন হেতুবাঁদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক না৷ লিখিয়া দিয়া এ বস্ত 
আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এবিধায় নিবেদন আপনি অন্ুমোদনপূর্ববক 
আমার এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে পধ্যাঁঞ্ড করিয়া সোসাইটির দ্বার। বিলাতে 
আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের স্থসিদ্ধ করিয়] দেন তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি 
তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার এখানকার কর্মমাধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ বায়জীউ নিবেদন 
করিবেন নিবেদন মিতি । ১২৪৫ সাল ২৪ আধাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী | 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮1 ৩ ভাত্র ১২৪৫) রঃ 
রষ্টমজী কওয়াসজীর পরিবার ।_-আম্রা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে আমারদের 
সহবাসি শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজীর শ্রীমতী সহধন্মিণী বোশ্বাইহইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি 
কলিকাতায় আসিয়াছেন ঘে রূপ হিন্দু ও মোঁসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্র পথে জাহাজে 
গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্ররপ পারসীয় স্ত্রী লোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই 
প্রথম এক জন স্ত্রী তদ্রপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফ্লতঃ এমত সাহসী হইয়া 
দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা 
হইয়াছে । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভাদ্র ১২৪৫ ) 
আমরা অতিশয় খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি ষে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের সম্পাদক যে 
লেপটেনেণ্ট টা ম্প্রাই সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে এবং আসামের সদরেঃ সুর যে যজ্ঞরাম 
খরঘরিয়। ফুককন তিনিও মরিয়াছেন ইহারা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন । [ জ্ঞানাম্বেষণ ] 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮1 ১০ ভাদ্র ১২৪৫) 
মুশিদাবাদের রাজা 1৮ প্রাপ্ত রাজা উদ্ধন্ত সিংহ বাহাদুরের পোস্ত পুত্র শ্রীযুত রাজ! 
রামচন্দ্র বাহাদুর কিয়দ্দিবস হইল লক্ষ্মণৌস্থ টিছিন। নবাব মমতাজদ্দৌল' যাহার সমভিব্যাহাবে 
কলিকাতা! মহানগর দর্শন কারণ আগমন করেন ।'" 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫) 
অতিখেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু বামধন সেন সম্প্রতি লোকাস্তর গত হইয়াছেন 
তিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান 'অথচ এতদ্দেশীয় ভাষায় অনেক 


সমাজ ৪৬৭ 


গ্রন্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্মকাঁরক ছিলেন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পুর্রের 
নবদ্ীপের ডেপুটি কালেকটরী কন্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


( ২৬ জাঙ্ছ্য়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্ত্যর্ঘ আব সি জ্যানকিন কোম্পানিকে 
৩ লক্ষ টাক! দিয়াছেন । তিনি' যে এই কম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তরি 
লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এইরূপ কুব্যবহার ও 
কুৎ্সিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তাঁভাবে ও নূতন লাভের উপায় অজ্ঞানেই হয়। যেমন 
যবন বাঁজাধিকারে কোন কাধ্যে অস্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত ন1 কেবল জড়ের ন্যায় সর্ববদ! অন্তঃ- 
করণ আর্জ থাকিত তাহার ন্ায় ইহাঁরদিগেরে জানিবা আমরা! এতৎ বিষয় বহুদ্সি বিজ্ঞ 
সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম্‌২ ত্রব্য বিষষের বাণিজ্য দ্বারা যাহা 
উত্তপন্ন করিতেন তাহার অর্ধ লভ্য ইহাতে হয় না । যছ্যপি এতব্যয় দ্বার তাদৃশ লভ্য হয় 
তথাপি আমব! প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেনন। তাদৃশ লভ্য হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত 
তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল 
হইতে পারে । এমত সকল বৃহত২ ধনী কিন্তু বাঁণিজ্যঘবার] কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে 
বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনত। তাহা ইহারদিগের অন্তঃ- 
করণে এক বারও উদয় হয় ন1! ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পূর্ববক দাসত্ব স্বীকার 
করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন । যেমন ইংলতীয়েরা স্বীয় ধনদ্বার1 সুখ উৎপন্ন 
করেন সেইন্প এতদেশীক্দিগের উচিৎ যে বহুদশণ এ কর্মচার ব্যক্তিদিগেরা রীতি সন্দর্শন ও 
শ্রবণ করিয়া বিশ্বেষ জ্ঞাত হইয়! দেশস্থ লোৌকদিগের আশীর্বাদ জনক স্থথ উৎপন্ন করাইয়! 
আপনার! সুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানঘারা 
সকলে স্থথী হয়েন আর অতি তুচ্ছ নিন্দনীয় কিঞ্িদদস্তবি প্রাপ্তযর্থ আপনার টাক] লইয়া মণিব 
ইংলভ্ীয়ের অনুমতি পাইবামাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এত- 
দ্বেশীয়দিগের কর্তব্য এই যে তুচ্ছ পদ আকাঙ্ষা না করিয়া উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্ত্যর্থ যত্ত করেন 
এবং কেবল অত্যল্প পরিবার ও কুটুত্ব লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে 
আমোদদিত করেন সকল মনুম্তের কর্টেই দোষ আছে ইহা। সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থ 
প্রদান করিতেছেন তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত 
দেষাস্তর আছে দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন 
করে কিন্তু সেই ভয় আপাঁতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতে ও 
আপাতত ভয়দাঁয়ক চরমে ইষ্টদায়ক । এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমরা অঙ্মান করি যে 
এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ বিলক্ষণ বিবেচনা! করিবেন যে এই রূপ অর্থ বায় কেবল নিন্দনীয় অতি 
কুৎসিত এবং অত্যন্ত কাধ্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও 


৪৬৮ সংন্বাদ পাত্রে সেক্ষাব্ের্র ক্কথা 


যেমন দেশ এবং ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচন1 করিয়া সাবধানে আচরণ 
করিবে । [ জ্ঞানান্বেষণ ] | 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ | ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
মৌজে গড়পার শ্র্জাপুরের মধ্যে বাহির বান্তার ধার মাণিক তলার দক্ষিণ ৬ শাস্তিবাম 
সিংহের বাগানের সম্মুখ ও সরকিউলর বোর্ডের নিজ পূর্বধার ৬ গোবিন্দ প্রসাদ বন্ধুর এক- 
বাগান অত্যুত্তম একতাল! বৈঠক খানা ও অন্তঃপুর ও গুদাম ও পাকের স্থান ইত্যাদি অনেক 
ঘর আছে এবং নিচু পিচ প্রভৃতি ফলের বুক্ষ ও উত্তম চান্দনীযুক্ত বান্দাঘাট ও উত্তম পুষ্ষরিণী 
আছে এ বাগান ভাড়া দেওয়৷ যাইবেক ধাহারদিগের লওনেচ্ছা হয় ইহার বৃত্তান্ত শিমুল্য। 
সাকিনের শ্রীযুত বৈ্যনীথ বস্থুর নিকট জানিতে পারিবেন ইতি । | 
(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫.) 
রাঁয় পরশুনাথ বস্থ |--জিলা বদ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রাযুত রায় পরশুনাঁথ বন্থ 
স্বীয় কর্মে ইস্তফ] দিয়াছেন বায়জী গবর্ণমেণ্কতৃক অতি সন্থাস্ত ব্যক্তি । শ্রুত হওয়া গিয়াছে 
যে তিনি মুরশিদ্াবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্বাবধারকতা কর্মে নিযুক্ত হইয়া এই 
কণ্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি এ নওয়াব সরকারে অতি বিশ্বাস্য এক পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার নৃতন পদের বেতন মাসে ১৫০০ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাস্তুন ১২৪৫) 

শ্রীযুীত বায় পরশুনাঁথ বাহাদুরের পদ বুদ্ধি হইবার সংবাদাবলোকনে আহলাদার্ণবে মগ্ন 
হইলাম যতোধর্মস্ততোজয়ঃ রায় বাহাছুর যেমন ইষ্ট নিষ্ট শিষ্ট পোষক পরোপকারক তেমনি 
পরমেশ্বর তাহার উত্তবোত্বর উন্নতি করিতেছেন কিস্ত আশ্চধ্য এই যে ইনি অল্পকাল যাবৎ 
বদ্ধমান জিলাতে আগমনপূর্ববক প্রথমে এডিসনল প্রধান সদর আমীন পরে ৪০০ শত টাকা 
মাসিক বেতনে প্রধান সদর আমীন তৎপরে এ কর্মে ৬০০ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি পুরঃসর 
সংপ্রতি সহন্র মুদ্রা মাসিক বেতনে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 
হইলেন:'' | কম্যচিৎ প্রধান সদর আমীন গুণানুবাদিনঃ। 


| (৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাস্ধন ১২৪৫) 
শ্রীধৃত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত কাকরেল কোম্পানির হাউসে ভাক্তরি কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন 
অপর তিনি কলিকাতার মধ্যে প্রধান এক সগুদাগরের হাউসে এঁ কর্মে অতি ত্বরায় নিযুক্ত 
হইবেন এতদ্বিষয় আমরা আহলাদপূর্ব্বক্ষ প্রকাশ করিতেছি । [জ্ঞানান্বেষণ '] 
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(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফান্ধন ১২৪৫ ) 

'“*জেলা নদীয়ার শাস্তিপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামটাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযূত গোগীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিান্য ও ধাম্মিক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র রায় 
মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর ও তত্ত মামাত ভ্রাতা 
শ্রীযৃত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবস্তী হস্ত্যাবোহণে জমিদাবির পূর্ণসরঞ্জামের সহিত আপন বাটার 
/কান্তিকবিসর্জনাস্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরিলিখিত চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে 
তস্তজন সমূহ দাঙ্গা! করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীর1 মুক্তা স্বর্ণাদি নিশ্মিতাভরণ ও 
সমভিব্যাহারি রজত নিম্মিত আসামোটা বরশি চাম্র ছেনাইয়! লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বার! 
আঘাতি করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মাঁনসে তলআরের চোট মারেন ৬ ইচ্ছা 
আঘাঁত উক্ত বাবুব শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎ ভাগে লাগ্রিয়! আঘাঁতি হয় সে 
আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তর শ্রীযুত ক্ষে বি ফোলের সাহেব চিকিত্সার দ্বারা আরোগ্য 
করেন." । 

উক্ত মোকদমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমর যাহ 
উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাঁতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রীযৃত ক্ষে রিড সাহেবের হুজুরে 
স্থপ্রকাশ হইয়া ৬ ইচ্ছা বায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধশ্মাবতারের স্ুক্ম বিচারে 
নির্দোষী হইয়া! রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জান। গেলো ষে অগ্ঠাপি ধর্দ আছেন 
এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক দর্পপৈক পার্খে স্থান দিলে অবশ্যই 
দেশের উপকার সম্ভাবন। কিমধিক মিতি । শ্রীরাধানাথ গোম্বামী । শ্রীজশোদানন্দ গোস্বামী । 
শ্রীবাধামাধব গোন্বামী। শ্রীহরেকঞ্চ গোস্বামী । শ্রীবৃন্ধাবন গোস্বামী । শ্রীজয়গোপাল 
গোস্বামী 1.--শ্রীগুরুদাস ভট্রাচাধ্য | শ্রীরামনুসিংহ শিরোমণি । শ্রাহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ | 
প্রীকালিদাস বিদ্যাবাগীশ | শ্রীশ্তামাচরণ তরকপঞ্চানন | শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ৷ শ্রীরামরতু 
বিছ্যালঙ্কার । শ্রীকালা্টাদ নপাড়ি ভট্টাচাধ্য, শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচাঁধ্য । শ্রীঠাকুরদাস 
ভষ্টাচাধ্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু। 


(১৫ জুন ১৮৩৯ | ২ আষাঢ় ১২৪৬ ) 

'কুমার কৃষ্জনাথ রায় 1--গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত মহা মহাছছভব 
যুব ব্যক্তি ভারতবর্ষ ও ইঞ্গলগুদেশের মধ্যে বাম্পীয় জাহাজ স্থাপন বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের- 
দিগকে প্রবর্ত করণার্থ মহোগ্চোগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তাহার 
চতুর্দিগে যে সকল অজ্ঞ ত্রাঙ্মণেরা! আছেন তাহারা কহেন যে কুমার লিবরাল হইয়াছেন এবং 
স্বধ্গ্প বিষয়ে হীনান্ুরাগ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে এই আরোপিত দোষ খগ্ডনার্থ 
গ্রামশ্চিত স্বরূপ কলিকাতায় আগমন পূর্বক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন । 


৪৭০ চওল্রাছেপ্পাত্রে সেক্তাক্েনন্র ক্রথা 


( ১৬ নবেম্বর ১৮৩৯ । ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
ইশ্তেহার ।--ইহার দ্বারা বিজ্ঞপ্ত করা যাইতেছে যে নিয়ের স্বাক্ষরকাবিগণ 
আপনারদিগের পূর্বের প্রচলিত মোহর হইতে অব্যবস্থিত রূপে বঞ্চিত হইয়া নৃতন মোহর 
আপনারদিগের নামে বাঁঙ্জাল। সন ১২৪৬ সালের মাহ কা্তিকে প্রস্তত করিলেন অদ্যাবধি 
সমুদয় রসিদ এবং অন্যান্য নিদর্শন পত্রী উক্ত নৃতন মোহরের দ্বারা মুদ্রাক্ষিত হইবেক। 
স্বাক্ষর শ্রীমতী বাণী স্থসার্ময়ী ৬ রাজা হরিনাথ বায় বাহাদুর বৈকুঞ্ঠ বাসির মাতা 
এবং তাঁহার উপেক্ষিত বৈভবের কর্দাধ্যক্ষ তথা শ্রীমতী বাণী হুরস্ুন্দরী উক্ত বৈকুঠবাসী 
রাজা হরিনাথ রায় বাহাছরের বনিতা এবং তাঁহার বৈভবের কম্মাধ্যক্ষ | 
মোং কলিকাতা 
২৪ অক্তোবর সন ১৮৩৯ সাল 
মোৎ ৮ কাণ্তিক সন ১২৪৬ সাল। / 


(২৩ নবেম্বর ১৮৩৯ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
কুমার কৃষ্ণনাথ বায় 1 শ্রীমতী রাণী হরকুন্দরীর প্রকোষ্ঠ হইতে ২০।২৫ লক্ষ টাক! 
স্থানাস্তর করণ বিষয়ে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী বাণী হরনুন্দরী ও অন্যের। ফবিয়াদী এবং কুমার 
কষ্ণনাথ বায় আসামী । সেই মোকদমায় গত ১৪ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত টর্টন সাহেব 
স্প্রিম কোটে প্রার্থনা করিলেন যে মোকদ্দমার শুননি ছুই সপ্তাহপধ্যস্ত মূলতবী থাঁকে 
যেহেতুক আসামীর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হওয়াতে আসামী এইক্ষণে কর্ম করণে অক্ষম । 
তাহাতে আদালত অন্মতি করিলেন । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ 1 ২০ আশ্বিন ১২৪৬) 

কুমার কৃষ্চনাথ বায় ।--শ্রীযুত কুমার কষ্খনাথ রায়ের বিষয়ে অতি গুরুতর এক মোকদ্দমা 
উপস্থিত হইয়াছে । আর চারি পাচ মাসের মধ্যে তিনি প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়! স্বীয় পৈতৃক 
তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন । 

দৃষ্ট হইতেছে যে যুবরাজ ও তীয় মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াঁতে 
২৪ তারিখে শ্রীযূত কুমার কৃষ্ণনাথ রাঁয় উকীল শ্রীযুত ট্রেটল সাহেব ও পোঁলীসের শ্রীযুত 
মেকান সাহেব ও অন্য ছুই তিন জন সাহেব সমভিব্যাহারে আপন মাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া জ্রীলোকেরদিগকে স্থানাস্তরে যাইতে কহিলেন তাহাতে 
তাহারা .স্থানাস্তর হইলে তিনি সাহেবেরদিগকে এ স্থানে লইয়া গেলেন এবং তাহারদের 
সমক্ষে কএকটা সিন্ধুক রঙ্ছু দ্বারা বন্ধন ও মোহরাক্ষিত করিয়া আপনার সংসারাধ্যক্ষ শ্রীযুত 
জে সি সি সদর্পও সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে যে এঁ সিম্ধুকের মধ্যে 
৩০ লক্ষ টাকা ছিল । এই ব্যর্পারের দ্িনেক দুই দিন পরে এই তাবদ্িষয়ে পোলীসের সম্মুখে 
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আবেদন হইল । এবং তাহার মাতা কহিলেন যে অন্তংপুরে বিদেশীয় শ্লেচ্ছ লোকেরদের 
প্রবেশ করাতে আমার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে এবং বলপূর্বক অনেক টাকা লুঠ হইয়াছে 
যুবরাজের পক্ষে ও তাহার মাতার পক্ষে কএক জন উকীল সাহেবের! ছিলেন কিন্তু এ 
মোকন্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না আমরা শ্রুত হই নাই। ক্কপ্রিম কোর্টের সাহেবেরদের 
ইচ্ছা আছে যে এ মোকদ্দমা তথায় আনীত হয় । ২০৩০ লক্ষ টাকার এমত ভারি মোকদ্দমা 
অনেক দিনাবধি এ আদালতে দুষ্ট হয় নাই। আমরা আগামি সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ের 
নিশ্চয় সম্বাদ অবগত হইতে পারিব এবং তাহা! পাঁঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি 
করিব না। 
গত ছুই তিন দিবসে রাজকুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দম। পুরর্বার পোলীসে উপস্থিত 
হইল । শ্রীযুত লিখ সাহেব রাণীর পক্ষে শ্রীধৃত টর্টন সাহেব যুবরাজের পক্ষে উপস্থিত 
হইয়া অনেক বাদান্তুবার্দের পর নিদ্ধাধ্য হইল যে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও শ্রীযুত ষ্রেটল সাহেব 
ঘুত লামব্রেখট সাহেব ও শ্রীযুত মেকান সাহেব ও শ্রীযৃত বাবু দিগম্ঘর মিত্র ইহারদের 
জামিন দিতে হইবে । শ্রীযুত লিখ সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সদর্লগ্ড সাহেবেরও 
জামিন দিতে হইবে কিন্তু তাহার নামে কোন অভিযোগ ন! হওয়াতে তাহার তলব 
হইল না। এইক্ষণে কথিত আছে যে সিন্ধুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল না কিন্তু ২০ 
লক্ষের কিঞ্চিদিধিক ছিল । 


( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ।-_এইক্ষণে শ্রীফুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও তদীয় ধন সম্পত্তি 
স্প্রিম কোর্টের মধ্যে পতিত হইলেন । পাঠক মহাশয়রা অবশ স্মরণ করিবেন যে কএক 
সপ্তাহ হইল তিনি পোলীসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া! কলিকাঁতাস্থ বাণীরদের প্রাসাদ হইতে বিশ 
ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানাস্তর করত আপনার টর্নি [ "£587018” ] শ্রীযৃত সদর্লও সাহেবের 
নিকটে অর্পণ করেন। অপর রাণীরা কহেন এ সকল টাকা আমারদিগের এবং কুমার কহেন 
ধ টাকা আমার । তাহাতে এই বিষয়ক মৌকদ্দমা! আদীলতে উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে 
মেলা উকীল ও কৌন্সলী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষেরই অতি 
দীর্ঘকাল ও অত্যস্ত বায় সাধ্য যুদ্ধ হইয়া! এ মূল ত্রিশ লক্ষ টাঁকার অনেকাংশ ক্ষয় সম্ভাবনা 
এইক্ষণে এই মোকদ্দমার তজবীজ হইবে । 


(১৪ ভিসেম্বর ১৮৩৯ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 
কুমার কৃষ্ণনাথ বায়।-_-পচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা রাণীরদের প্রাসাদ হইতে স্থানাস্তর হইয় 
শরীয়ত সদর্পড সাহেবের নিকটে অগিত হওয়াতে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও রাপীরদের মধ্যে 
যে ঘরাঁও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তথ্িষয়ক বার্তা শুনিয়া আমরা এইক্ষণে পরমাহুলাদিত 


৪৭২. নওক্াাদে পত্রে স্ক্যান কথা 


হইলাম ষে তাহ! আপোসে নিষ্পভি হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে । গত সপ্তাহে স্বপ্রিমকোর্টে 
এই মোকদ্দম! হইল এবং যুবরাজের পক্ষে শ্ত্ীযুত টর্টন সাহেব কহিলেন যে আমি নিশ্চয় বোধ 
করি যে এই মোঁকদ্দম! উভ্তয় পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে । 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আধষাঁড ১২৪৬) 

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়! প্রকাশ করিতেছি যে কৌঁচবেহাঁরের মহারাজ হবেন্দ্রনাবায়ণ 
ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন । বাজবংশীয় নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই 
বাজ সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম কম্ম সকল তম্থের মতে করিতেন 
কেবল শিব পূজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজা হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাহার হিন্দুর 
ব্যবহার কিছুই ছিল না এবং বিবাত করণেতেও জাতীয়বিচাব কত্িতেন না যে কোন জাতির 
'কন্া। সুন্দরী -জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ এ বিবাহ পাগল বাজার এক্চত 
বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোৌককে ও বলপূর্বক বিবাহু করিয়া বাণীপাঁলের মধ্যে 
রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাহার ১২০০ বাণী এইক্ষণেও বর্তমান 
আছেন। অদ্ধ ক্রোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন স্থানে বাণীর বাস করেন এ ছুর্গের মধ্যে 
অনেক বিচারস্থল নির্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত. ফৌজদাবী রাণীরাই করেন ১২০৭ শত 
বাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী বাণী রাজার অতি মান্তা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারূঢ় কালীন বাজ 
মহিষী আগতা! হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয় দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু 
বাজাকে দেখিয়। মৃহিষী গাত্রোখান করিতেন না কৌোচবিহারী রাজ বংশের মধ্যে এই রীতি 
পুরুষান্ুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমেতেও 
বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল 
না কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়! অন্তঃপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাপন করিয়াছেন 
তাহার রাজশাসনের ভাব মন্ত্রিরদের হন্তে অর্পণ ছিল অতএব বাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাঁদি 
তাবৎ কাব্য মন্ত্রিরাই করেন এই বাজার দুই পুল্র আছেন জ্যেষ্টের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর 
হইবে ।-_ভাক্কর । [ ইখলিশম্যান ] 


(৩১ আগষ্ট ১৮৩৯ । ১৬ ভাদ্র ১২৪৬) | 

'**মহারাঁজ ইবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর-"'অন্যন বর্ষচতুষ্য় বয়ঃক্রম কালীন শ্রীলশ্রীধুক্ত 
কোম্পানি বাহাদুরের সহায়তাতে বাঙ্গালা ১১৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই প্রদেশের 
মগুলেশ্বরত্ব পদে অভিষিক্তানন্তর বার্ধক্য পর্যস্ত অবস্থা ত্রিতয় সংক্রান্ত সাময়িক অতুল্য 
সম্মান €.স্থুখভোগ বিশীলে নিক্ষোভ হইয়া! ভবদুস্তর নিস্তার তরি শ্রীশ্রীশ্বরীয় স্মরণ মনন 
ধ্যান পরায়ণে প্রায় বর্ধত্রয়াবধি এই মহৈশ্বধ্য পদ তৃণবৎ জ্ঞানে ও অনিত্য ভোগোপহাঁবে 
পরিহার! নরস্তর 'বিহার পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীপ্রী”.কাশী ক্ষেত্রে বিরাজ করিয়া বর্তমান বষের ১৬ 


সমাজ ৪৭৩ 
জ্যৈষ্ঠ দিবা দেড় প্রহর সময়ে উনষষ্িবর্ষ সার্দ ত্রিমাস বয়ঃক্রমে মহাশ্মশানে শ্রীত্রীশ্বরসদনে 
যোগাসনে সঙ্ঞানে অনিত্য দেহত্যাগ করিয়া সর্ববশক্তিধর শ্রীশ্রীপরমেশ্বরে সংলীন হইয়াছেন |... 
প্রধান রাঁজনন্দন মহাবল পবাক্রান্ত সর্বরাজলক্ষণে স্ুলক্ষিত যুবরাজ বাহাদুর রাজ্যস্থ সর্বব- 
সাধারণের আকুষঞ্চনে শুভক্ষণে বাজ্যাভিষিক্ত হইয়! শ্রীশ্রীমহারাজ। শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর 
উপাধিতে প্রখ্যাত হইয়াছেন ।""'শ্রীআনন্দচন্দ্র ঘোষন্ত । কৌঁচবিহার নিবাসিনঃ | 


(১০ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২৬ শ্াৰ্ণ ১২৪৬) 

বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু আমরা অতিশয় খেদপূর্বক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক 
হুঃখবার্তী প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার বদ্ধমালের বাজবাটীর কর্ম কাধ্য নির্বাহে অভি 
বিশ্বস্ততা প্রযুক্ত তিনি সর্বত্র অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যদ্দার। তাহার শিরোপবি এরূপ 
গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহ কহি অর্থাৎ তাহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও যথার্থ পদার্থ 
জ্ঞান ও শুদ্ধধার সকল আর সং্পথসদন্রষ্ঠান করাইবার কারণ তীহার নিশ্চয় মানস ও 
এতদ্দেশীয়েরদের বিছ্য। বুদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরংসর অশ্রান্ত যত্ব অধিকন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য 
ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢ়রূপে এই পথে চলিয়াছেন অথচ জাতীয় 
বাধা ও অপরাধ তাবহ তুচ্ছ করিয়াছেন । 

আমারদের পাঠকবর্গের মধো যাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন যে 
তিনি দৃষ্টিতে অতি সুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য দ্রেখিবার ও 
গাভীধ্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উর্ধ ছিলেন না। 

প্রায় এক মাসাঁবধি অতিশয় গ্রহণীরোৌগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ কনিকা 
ছিলেন ও ইহাতে তাহার শরীর ক্রমেতে দুর্বল করাতে তাহাকে সকল শোভা ও কম্মাদি 
হইতে স্থগিত বাখিয়াছিল যথার্থ তাহার ক্বন্ধদেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক হইল ও ইহাতে 
তাহার অমূল্য জীবন বক্ষণার্থে যগ্ঘপিও তাহার পরিবারের ডাক্তরেরা থা ষ্টিউয়া্ট ওসানসি 
ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতি ও অনেকানেক বাঙ্গালি বৈচ্যেরা নাঁন। প্রকার করাতে ও বহুবিধ চেষ্টা 
পাঁওয়াতেও সকলে উপায় নিরূপায় হইল ।__জ্ঞাং নাঁং। 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯1 ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 

"জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুটা! ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৬রাজা নরনারায়ণ 
রায় ধনী এবং মানী ছিলেন। তীহার ছুই পক্ষের তিন সন্তান জ্যেষ্ট কুদ্রনাবায়ণ রায় বাকী 
দুইজন! নাবালগ ৷ রাজ! জীবদ্দবশাতে এ জমিদারী যাহাঁকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের 
ও অংশ হইবার বিষয়ে ওসিয়ৎ না! কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথবা রাচনিক ধা না 
করিয়া ২৫ চৈত্র € আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে এ জমিদারি ১৭৯৩ শালের 
১১ আইনের ২৩ ধারার লিখিত মতে পাছে বিভাগ হু ইহাতেই জোঠ্ঠ সম্ভান এ 

৬৩ | 


সওবাদ পাতে সেকাব্েতর কথা 


রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহন বন্থ এককেতা আজি মৃতরাঁজার নামাক্কিত মেদিরী- 
পুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে মৃতরাজ। বর্তমানে জ্যেষ্ঠ সম্তানকে 
রাজটীকা দিয়া নাবালগ ছুই সন্তানের খোঁরপোষ ধাধ্য করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়া! দিয়াছেন 
এ সকলি অমূলক আদৌ ম্বত রাজা এমত আরজী কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়! 
দেন নাই এ আরজীর দস্তখত তরদ্দারক হইলেই কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক ।..-শ্রৈহরিহর দাস। 


(১৪ মার্চ ১৮৪০ । ২ চৈত্র ১২৪৬) 
মেদিনীপুর জিলাতে বিষখাওয়ান।-_জলামুট! বাজার অপমৃত্যু বিষয়ে নীচে লিখিতব্য 
পত্র গত শুক্রবার ইঙ্গলিসমেন সন্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে । ইচ্ছা! হয় যে মেদিনীপুর জিলাস্থ 
আমারদের কোন পত্রপ্রেরক এ অতিগুঢ় ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান পূর্বক পত্র দ্বারা 
আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন । ইঙ্গলিসমেনের পত্রের লেখক উক্ত রাজার বিষ খাওয়ান বিধয় 
অতি প্রসিদ্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব এ& বিষয়ে আরে! কিঞ্চিৎ বিশেষ অবগত হইতে 
লোকের ব্যগ্রতা হইতেছে । 


ইঙ্গলিসমেন পত্র সম্পাদক | 

বোধ করি এই মেদিনীপুর জিলাঁতে আপনার পত্র প্রেরক অনেক নাই থাকিলে এই 
জিলার অদ্ধেকের জমীদার জলামুটার রাজাকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করণ ব্যাপার 
আপনি অবশ্ঠ সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেন । উক্ত জমীদার হিজলিস্থ নিমক এজেণ্টের 
বাসস্থানের নিকট কাণ্টাই স্থানে দেহত্যাগ করিলেন এক্ষণে এমত জনরব আছে যে ডাক্তর 
সাহেব ইহার অনেক দিবস পূর্বে তাহার শরীর হইতে বিষ নির্গত করাইয়াছিলেন কিন্তু এ 
স্থান অনেক দূর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অনস্তবিত হওনা প্রযুক্ত এখানকার মাজিশ্কেট সাহেব তথায় 
গমন করিতে পারেন নাই তাহাতে প্রতিকারের অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং মেলা ঘুস 
চলিতেছে । শুন! গেল যে পোলীসের স্ুুপরিণ্টেণ্ড টে সাহেব এই অতি ভারি ব্যাপার 
তজবাজ করণাথ প্রথমত এই স্থানে আগমন করিবেন এবং সাহেব যেমন চালাক অবশ্য এ 
ব্যাপারের তাবত্তত্ব বুঝিয়া লইবেন । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ । ৪ ফান্ধন ১২৪৬) . 
ব্রাঙ্ণ ভোজন ।-_-অনেক কালের পর হ্প্রিম কোর্ট মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা 
করিয়াছেন যে তিনি অন্থসন্ধান পূর্বক চিনি কবেন যে ৪০ সহম্র ব্রাঙ্ষণ ভোজন করাওণেতে 
কত টাক ব্যয় হয় । 
, উক্ত বিষয়ের বিবরণ এই ষে ২০1২৫ বৎ্পর গত হইল রাস বিহারি শর্মা বোধ 
হয় গবর্ণমেণ্টের কাধ্য করণেতে অতি ধনাঢ্য হইয়া মুমূয্ সময়ে অনেক সম্পত্তি রাখিয়! 


সম ৪৭৫ 


দান পত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার এই সম্পত্তি হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোঁজন 
করাঁণ যায়। তাহাতে কাশীমবাঁজারস্থ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত 
দ্রোজ [19:০5] সাহেব এবং কলিকাতাস্থ একজন বাণিজ্যকারি শ্রীযুত পি মেটলও 
সাহেব" তাহার দানপত্রানূসারে কার্য নির্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৮ সালে এই 
বিষয় স্থপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয় তাহাতে মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইল যে লক্ষ ব্রান্ষণ 
ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হইবে এবং তৎকর্খ্ম নির্বাহার্থ কোন্‌ ব্যক্তি উপযুক্ত 
ইহা! বিলক্ষণ অন্থসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন পরে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে এ ব্যাপারেতে 
৪৩ হাজার টাঁক! ব্যয় হইবে এবং মৃত ব্যক্তির জামাতা দেবনাথ সান্যাল তৎকন্ম নির্বাহার্থ 
অত্যুপযুক্ত। তাহাতে জজ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ এ ছুই জন টর্ণিকে উক্তসংখ্যক টাকা 
দেবনাথ সান্তালের হস্তে দেওনার্থ এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট টাক! কোর্টে দাখিল 
করণার্থ আজ্ঞ! দিয়! তাহারদিগকে এ কন্ম হইতে মুক্ত করিলেন। পরস্ভ বোধ হয় যে 
১৮২৭ সালের পূর্বেব দেবনাথ সান্তাল এঁ ব্যাপার আরম্ভ করিতে পারিলেন না। বিলম্বের 
কারণ আমরা অবগত নহি অপর তৎসময়ে ব্রাঙ্গণ ভোজনের নিমিত্ত যে টাঁকা নির্দিষ্ট হয় 
তাহা বিলম্ব প্রযুক্ত স্ৃদের দ্বারা ৬৪ হাঁজার টাক] পধ্যস্ত বৃদ্ধি হইল। পরে সান্যাল সুপ্রিম 
কোর্টে এক দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন করিলেন যে আর ৪০০০০ অভুক্ত ব্রাঙ্গণ পাওয়া যায় 
না তাহাতে আপনার অধীনস্থ অবশিষ্ট ২৭০০০ টাকা কোর্টে জম! করণের অন্থমতি প্রার্থন' 
করিলেন এবং বোধ হয় যে তছিষয়ের অন্ুম্তি প্রাপ্ত হইলেন কিঞ্চিৎ কালানস্তর এ দেবনাথ 
সান্তালের লোকাস্তর হইলে তদীয় দ্বিতীয় পুক্র সীতানাথ সান্যাল ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে 
পৈতৃক ধন বিভাগ করণ এবং এ ব্রাহ্ষণ ভোজন করাঁওণ বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে এ মোকদ্দম। 
এইক্ষণে ক্প্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে এবং এ কোর্ট তথাকার মাষ্টর শ্রীযুত ভবলিউ পি 
গ্রাপ্ট সাহেবকে এই২ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান পূর্বক রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন 
যে দেবনাথ সান্তাল ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন কি না এবং এ ব্যাপারের নিমিত্ত 
প্রথমে তাহাকে যে টাঁকা দ্েওয়! যাঁয় তাহার মধ্যে কত টাকা উদ্ধত্ত আছে এবং আর অবশিষ্ট 
৪০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত টাকা ব্যয় হইবেক । 


: (২০ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

শ্রীযুত বাবু রামমোহন বায়ের যাত্রা ।__প্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি জন 
পরিচারক সমভিব্যাহৃত হুইয়! আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ধক বিলায়তে গমন 
করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্খেতে অতিশয় প্রশংস। 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্নগুদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্ত আছে যে তাহাতে এ বাবুর যাদৃশ 
অক্লরাগ ও বিগ্তা তন্দ্ারা বোধ হয় যে তাহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে ইহা অবগত 


৪৭৬ ক্যা পত্রে সোক্তান্নজ্র ক্রহা 


হইয়! আমরাও ইতাবসরে তাহার এই কীত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। গবর্ণমেন্ট গেজেটে 
লেখেন যে এঁ বাবু আপন পরিচাঁরকদাঁরা যাত্রাকালে এবং ইংগ্লগুদেশে বাসকরণ সময়েতেও 
খ্বীয় জাতীয় বীত্যন্সারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হুইয়! প্রথমতঃ ইংগ্নগুদেশে যাত্র! 
করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে দুই জন ক্রান্ষণ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের 
হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোস্বেহইতে বিলায়তে গমন করিয়াছিলেন 
অনস্তর তাহার! এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তাহারদের প্রতি কোন দোষ অপিত হয় নাই। 


(২৭ নবেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
বাবু রামমোহন রাঁয়।-_ইগ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন বায় সতীবিষয়ক এক 
দরখান্ত পালিমেণ্টে দ্বেওনার্থ মমভিব্যাহারে লইয়! বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত বানু যে 
জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহ। এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে । 


(১৫ জানুয়ারি ১৮৩১ | ৩ মাঘ ১২৩৭) 
১৮৩০১ ২২ নভেম্বর ।__আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যাঁয় সেই 
জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রাঁয় ইত্গ্রগুদেশে গমন করেন এবং তাহার কএক জন মিত্র 
তাহার সহিত গজাসাগর পথ্যস্ত যান। ! 


(৭ জাহ্ষুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 
১৮৩১ সালের বর্ষফল ।--১৮ জানু আরবি 1 -আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ববক 
শ্রীযূত বাবু রামমোহন রায় কেপে পুছেন। 


( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফান্তন ১২৩৭) 

শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায় ।--শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যেং চাকর গিয়াছে 
চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাঁরদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাস করেন তাহাতে আমরা! স্পষ্ট 
উত্তর দ্ি যে তদ্বিযয় আমর কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিত। মাতার নাম কি 
বিছ্যাভ্যাস বিষয়ে আমর। কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের সম্বাদ আমরা 
কলিকাতার ইঙ্গরেজী সন্বার্দ পত্রে পাইলাম এবং তাহা আমরা দর্পণের ঘাঁর! প্রকাশ করিলাম । 
পরের চাঁকরের বিষয়ের অনুসন্ধান করণ শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কম্ম নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক 
মহাশয়কে আমর1 পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের স্থরথালকরণ! মৌকুপ করেন। 

গভ এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্বে সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গোক্তি করিয়া কহেন যে 
শ্রীযুত রামমোহন বায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাঁতিভষ্ট হইয়াছেন । 


সমাজ : ৪৭৭ 


জাতির বিষয়ে ধাহারা অতিবিজ্ঞ তাহার! এ বিষয়ের বিবেচনা! করিবেন কিন্ত যে যাত্রায় 
গমন করিয়াছেন তত্প্রধুক্ত যে তাহার পৈতৃকাধিকাঁর যাইবে না ইহ! আমরা স্পষ্ট জানি। 
কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথব! জাতির সমন্বয় 
কৰিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিন] কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির 
অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় ষে শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের 
বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকাঁরে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি । 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮) 
শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।-_কিয়ৎকাঁল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত হয় যে 
বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্ধেগে কেপে পহুছিয়। তথাঁহইতে ইঙ্গলগুদেশে যাত্রা করিয়াছেন 
যাত্রাকাঁলে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্ত২ জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি 
কাশ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোঁজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া 
এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহাঁরে লইয় যান তাহ! লইয়া তাঁহার ভূত্যের। 
অহরহর্ডক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নিঙ্বিদ্রে ইঙ্গলগ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়। 
খাকিবেন এমত আমর প্রত্যাশ1 করি এবং হৌন অফ কমন্সের কম্টীর সাহেবেরদের সমক্ষে 
ভারতবর্ষায় অবস্থার বিষয়ে সৃতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নান! 
যত্ব করিবেন তত্প্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অপর হবরকরাপজ্রের স্থধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পজ্ে প্রেরক লেখেন 
যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারির। এতদ্দেশে এতদ্রপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টার্ঘিত আছে যে 
রামমোহন বায় ইঞ্জলগুদেশে গমনকরাতে জাতিত্রষ্ট হইয়াছেন. । 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাদ্র ১২৩৮) 

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।--১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে লেখে 
যে শ্রীযুত বাঁবু রামমোহন রাঁয় ৮ আপ্রিলে নিব্বিত্বে এ নগরে পহুছেন এবং উপনীত হইয়া 
অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘ্ণ্টক্ষেপ হয় । 
পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টিইণ্ডিয়া কমিটার কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের 
আগমনজন্য সম্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে 
আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহাধ্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা । তাহাতে 
বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া 
সলাদঘারা ষে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্া। আদালতসম্পর্কীয় কোন২ ক্থনিয়ম করিতে এবং 
খ্বীয় বাণিজা রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদ্দির এক চেটিয়ারূপে ব্যবনায় ত্যাগ করিতে 
এবং ইউবোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং 


৪৭৮ সঃন্বাদেঞ্পত্রে সেক্রাবেলেক্র কথ্য 


মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাহারদিগকে তদ্দেশবহ্ভূত. করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত 
করিতে ইত্যাদি বিষয়ে ষগ্কপি কোম্পানি বাহাছুর স্বীরুত হন তবে তাহারা যে পুনর্ববার চার্টর 
পান ইহাঁতে আমি বিপক্ষতাচরণ না কিয়! বরং সপক্ষ হইব | 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাব্র ১২৩৮) 

শ্রীযূত বাবু রামমোহন রায় ।_-ইঙ্গলগুহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বার অবগত হওয়! গেল 
যে শ্রীযৃত বাবু বাঁমমোহন বায় লিবরপুল নগরহইতে লগুন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে 
বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকতক গৃহীত হন এবং রাজধানীর 
অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন । 

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) ই 

শ্বীযুত বাবু রামমোহন রায় ।-_বাবু বামমোঁহন রাঁয় যে সময়ে লিবরপুলনগবে অবস্থিত 
তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবম্মান্য লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন । পরে &ঁ নগর ও 
তত্সম্সিহিত যে সকল ম্দৃহ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্ত মাঞ্চি্টর নগবের 
লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া ভাতার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা এ অন্ভুত 
ব্যাপাবের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তত্কন্মাধ্যক্ষেব! রাস্তার 
উপরি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাহারা! পূর্ব্বান্থে সাত 
ঘণ্টার সময়ে যাত্র! করিয়া! বাম্পের গাঁড়িতে এক ঘণ্ট1 বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া 
মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁছছিলেন। যাত্রাকালীন গাঁড়ি কোন২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে 
চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্যন্ত চমতকুত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ । 
পরে মাঁঞ্চি্টরনগরে পন্ুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখান! দেখিতে গেলেন । যখন তাহার 
পদত্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিক্ষর্ম ব্যক্তিরা আবাঁল বুদ্ধ বনিতা এবং 
কম্মি অনেক বাক্তিও স্বং কন্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ তাহাকে আসিয়! ঘেবিল। পরিশেষে 
তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন এবং এ নগরে তিনি 
আরো নয় দিন অবস্থিতি করেন । 

অনস্তর রামমোহন বায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি 
দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দিগে ইঙ্গলগুদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে 
দিদৃক্ষু মহাজনতা! উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন 
তেমনি কোনস্থানে পর্বত'কোনস্থানে উপতকাভূমি ও উত্কষ্ট কষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও 
সীকে! ও জমীদাবেরদের বসতবাটা ইত্যাদি 'মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়! মহাহষ্টচিত্ত 
হইলেন। মধ্যেৎ তিনি ক্রাদ্ষণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলগুদেশের এতাবদৌতকর্ষের চিহ্- 
সকল তৎ্সহচর যুব দ্বাজচন্দ্রকে [ রাজারামকে ] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায় 


সমাজ ৪৭৯ 


লগুননগরে পহুছিলে ছুই শত অতিশিষ্ট মান্ধ জন তাহার নিকটাগত হইয়া তীহার সঙ্গে 
সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাহা পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে 
তাহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড্বার্ড হৈভ ই 
সাহেব কোন এক দিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এ সাহেব ষে পালিমেণ্টের স্ুধারার 
বিপক্ষ তদ্িষয়ে রামমোহন রায় তাহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। এ সাহের তাহার 
যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ব করিলেন। পরিশেষে তাহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে 
তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন । 

অপর রামমোহন বায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোগ্ভানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী 
বাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তঙত্ক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়! অনেক কথোপক্থনানস্তর 
রামমোহন বায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন |... 


অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের 
সম্ভাবনা তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবধষের উত্তরকাঁলীন বন্দোবস্তের 
আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে বাজমন্ত্রী ও পালিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের 
অন্থসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ রামমোহন 
রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় স্ুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহাঁর২ আবশ্তক তাহা ও তপ্রাপণের উপায় 
তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্‌ তাহা অবগত আছেন । এবং সংপ্রতিকার রাজকন্ম 
নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাঁতেও তাহার বিজ্ঞতা আছে এবং যে২রূপ মতাস্তর 
করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ 
রামমোহন রায় স্বদেশী লোকেরদের সর্বপ্রকারে হিতৈষী এবং যাহাতে তাহার বোধে 
ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না 
এই প্রযুক্ত তাহার পরামর্শ অনেকেরি অভিগ্রাহ হইবে । এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে 
ইঙ্গলগুদেশে গমন করিয়াছেন ইহ1 ভারতবর্ষের অতিশুভস্থচক অন্থমান করিলাম । 


সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিম্পন্ন হইবে এমত আঁমাধদের বোধ 
নয় তদ্ধিষয় শ্রীযুত বাজমদ্িরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানাুসারেই সম্পন্ন করিবেন" 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮ ) ূ 

বাবু রামমোহন রায় ।--সংপ্রতি প্রকাশিত কস্তচিদ্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পঞ্জে লেখক 
জিজ্ঞাসা করেন যে শ্ত্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল কি 
অমঙ্গল হইবে এই প্রন্সে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখক 
লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা! প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমর! ক্ষম নহি যেহেতুক 
তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব এ পত্র প্রকাশ 
করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্বে আমর? অনেকবার চন্ট্রিকা প্রকাশক 


8৫ ঈওব্রাদ পত্রে ঠিলক্রাত্েেত্র কথা 


মহাশয়ের গৃহরথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহ! নিত্যই প্রকাশ করিতে ম্বীকৃত হই 
নাই সংপ্রতিরার পত্র লেখককে আমরা! স্থজ্ঞাত হইয়া! তদ্রপ নিয়মও এইস্থলে আমারদিগ্নের 
কর্তব্য হয়। অতএব এ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথাঘটি তাংশ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল 
তাহার সাধারণ কর্দঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অশ্মতি দেন তবে প্রস্তত আছি । 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২1 ২.মাঘ ১২৩৮) 
১৮৩১ সালের বর্ষফল ।__ 
জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহীছুরের কোর্ট অফ উৈরেক্তর্স সাহেবের! বাবু রামমোহন 
রায়কে সন্ত্রমার্থে এক দিন ভোজন করান । 
সেপ্তেম্বর, ৭। বোর্ড কন্োলের সভাপতি শ্রীযুত বাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব 
শ্রীুত বাবু রামমোহন বায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং শ্রীধৃত 
তাহাকে অতিসমাদরপূর্ববক গ্রহণ করেন । 


, (১৫ অক্টোবর ১৮৩১ । ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_গত ১৭ সেপ্তেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার দর্পণে 
(শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাস্য ) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাঁৎপর্ধা শ্রীযৃত 
রামমোহন বায় বিলাত যাওয়াতে অন্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি অনিষ্ট দণিবেক 
এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সন্বার্দ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে 
আপন২ বিবেচনানুসারে উত্তর প্রদান কর উচিত অতএব কিঞ্চিলিখি | 

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি 
এতর্দেশের সর্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা 
এদেশে বাষ্ট আছে । কিন্তু তাহার মতাঁবলদ্ি দশ পাঁচ জনের এবং তাহার পুক্রার্দির আছে কি 
না তাহা! আমরা বলিতে পারি না. অপর তাহাহইতে এদেশের সাধারণ উপকার হুইবে ইহা 
কদাচ নহে । কেনন! তিনি এদেশীয় লোকের মহান্‌ ইষ্ট যে ধর্ম কর্ম তাহা নই্ই করিবার 
অনেক চেষ্ট! করিবায় তাবতেই উত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন ! তত্প্রমাণ রামমোহন বায়ের বিদ্যা 
প্রকাশের পূর্বে এতম্নগবে লোক সকলে স্থখে বাস করিতেছিলেন অর্থাৎ দৈবকন্ম ও পিতৃ- 
কন্মাদিকরণে আচগাল প্রভৃতির বিশেষ ঘত্ব ছিল এবং তিনিও ন্বয়ং স্বদেশীয়েরদের আচার 
ব্যবহারাদি বত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার বাবহারে থাকিয় কোন২: ইঙ্গলত্তীয় মহাশয়ের 
অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিগ্বি সাহেবের অন্গগ্রহেতে অনেক কালাবধি 
কোম্পানির কাষকর্ম করিয়া কতক গুলিন ধনুপঞ্চয় করিয়াছিলেন তৎপরে নগরে, আসিয়া 
কএক জন ভাগ্যবদধযক্তির নিকটে যাতায়াতক্রত এবং বাককৌশলাদির দ্বার আত্মীয় তা প্রকাশ 
করিলে তাহাদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন এই সাহনে কিছু ' কাল পরেই আত্মীয় 


সমাজ ৪৮৬ 


সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল এ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত 
করিয়াছিলেন যেহেতৃক তাহারদের অন্্মান হইয়াছিল যে এই সমাজদ্বারা বুঝি এদেশের কিছু 
উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন বে সর্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ এ 
সভায় কেবল দেবদ্িজাদির দ্বেষমাত্র প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতে1 ভদ্রলোক- 
সকল এঁ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল । এবং তাহার 
আহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাঁও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন 
রায় হিন্দুরদের ত্যজ্য হইলেন ইহারে। এক প্রমাণ লিখি 

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্বের চিফজুষ্টিস সর এড বার্ড হাইডইষ্ট সাহেব খন হিন্দু 
কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবস্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং 
দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইভইষ্ট সাহেব তুষ্ট হইয়। কলেজের 
নিয়ম কবিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া 
এ পাঠশালায় কন্াধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রান্থ হইলেন ন1 যেহেতু 
তাবৎ হিন্দুর মত নহে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ । রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্া হওয়া দুরে থাকুক তাহার 
সহিত সহবাস ছিল এই অপবাঁধে এক জন অতিমান্ত লোকের সম্ভান বিদ্বান এবং অনেক 
ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎ্পদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন ন! তাহাকে 
তৎপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অশ্গরোধ 
করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের 
ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বল! যায় না এ কথা বিলাতে ইষ্ট! সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক । 

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকাঁর ভাষা গ্রন্থ ছাপা করিয়া লোককে প্রদান 
করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না৷ হইয়া মহারুষ্টপূর্বক মিসন্তরি সাহেবেরদের 
রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্হ করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা! লেখেন তাহার তাখ্পধ্য 
স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপুজা অপরষ্ট কর্ণ এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি ত্যাগ করিলে 
ক্ষতি নাই । ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না । 

রামমোহন বায় আপন গ্রন্থে এ বিষয় বারন্বার প্রকাশকরাতে কএক জন অবোধ এবং 
কএক জন ধনহীন কেহ বা তাহার অধীন এ মতাঁবলম্বী হইল । 

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দ কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না একারণ 
মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দুঃখ  মোচনার্থ ইজরেজী 
বিদ্তাত্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি 
সকল তাহার বাক্য অগ্রাহ করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবস্থ বশত হইবে। 
ক্রমেং এ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল-ভত্র লোকের 

৬১ 


৪্হ ১নওব্াদ পাত্রে সেক্যান্েব্র কথা 
সম্তান ঘে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে স্থতরাং সাহারদের ধর্দের সংসারে অধরা স্পর্শ 
হওয়াতে ধন্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহ|! কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা একেবারে 
সর্বনাশ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথ (স্থুপরিষ্টেসিয়ান ) বলিয়। যদি কেহ মান্য না 
করেন তাহাতে হানিবিরহ । 

অপর রামমোহন বায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাঁও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে 
তাহার বাঞণ কোন প্রকাবে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ বায়- 
প্রভৃতি সতীঘ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়! কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর 
করাইয়াছিলেন কিন্ত হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়৷ চাসবাস 
করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে 
বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া! বিলাত পাঠান গিম্সছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই 
এতদেশীয় সাধারণের উপকারক নন্‌। কম্তচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঁঠকস্থয | 


রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যে পত্র দর্পণোপবি প্রকাশ কবিলাম তঘিষয়ক 
আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। এ পত্র ভাকের দ্বারা আমারদের নিকটে 
পছছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই "নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে এমত 
নহে কিন্তু এ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে তাহ! শ্রীযুত 
চক্দিকাসম্পা্ক বিজ্ঞ মহাশয়কতূক্ক রচিত হইয়াছে কিন্ত শেষে এ পত্র তিমিরনাশক পত্রে 
অপিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিযয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না। 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১ । ৭ কার্তিক ১২৩৮) 

***ইল্পরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকণ্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত 
নহে । যদি বল শ্রীফুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহাঁরদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে 
তাহারা তছুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন । ইহাঁও সত্য নহে কেনন! শ্রীযুত কালীনাথ 
মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথাক্ক 
যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহ! কি তিনি শ্রবণ করেন ন। ফলত: তাহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ 
আছে। অথচ তাহার বাটীতে শ্রীপ্রী ছুর্গোৎসবাদি তাবৎ কন্ম হইয়! থাকে এবং শ্রীযুত বাবু 
রাঁজকু্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবুশ্রীরুষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়- 
জীর আত্মীয়তা নাই । “অপবঞ্চ শ্রীযুত বাবু ছ্বারিকাঁনাথ ঠাকুরের সহিত বামমোহন বায়ের 
বিশেষ. আত্মীয়তা আছে কিন্তু বায়জী তাঁহার নিত্যকর্শ বা কাম্যকর্্ম কিছুই রহিত করাইতে 
পারিয়াছেন, তাহা কখনই পাবিবেন না এ বাবুর বাটীতে ৬ছুর্গোৎ্সব ও ৬শ্যামাপূজা ও 
৬জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়! থাকে । অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব 
ও পিতৃ কণ্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে । কিন্তু বাবুদিগের বাটাতে এই 


সমাজ ৪৮৩ 


মহোৎ্সবে তাহারদিগের আত্মীয় তাঁবং লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান 
করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের 
অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা! আমর! অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন বায় 
কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্ত প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বে দেবপৃজা 
করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা 
গিয়াছে 1 চক্ডদ্রিকা 


(২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কার্তিক ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন বায়।--সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বার! অবগত 
হওয়! গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুত কোর্ট অফ ডেরেক্তর্প সাহেবেরদেরকরৃকি 
অতি সমাদবপূর্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ শিক্ষকেরদের 
পরীক্ষা দর্শনার্থ তাহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব ইঙ্গলণ্তীয় 
সম্বাপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সনামক সম্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরণ 
করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনার! কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে 
স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের মধ্যে এক ক্ষুত্র পুস্তক 
প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি । 


(১২ নবেম্বর ১৮৩১ । ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন রায় ।-_অত্যন্তাহলাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল কোট 
অফ ডৈবেক্তর্সসাহেবেরদের কতৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সন্ত্রস্চচক এক 
মহাভোজ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে আশী জন সাহেব নিমদ্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি বাহাছুবের 
সভাপতি এ ভোজে অধ্যক্ষত্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় তাহার 
বামপার্থে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি ঝাজাপ্রভৃতিরদের মগ্যপানাদি হইলে এ সভাপতি 
গাত্রোখানপূর্ব্বক রামমোহন বায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে আহত করিলেন পবে 
তিনি এঁ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানাগুণোৎকীর্ভনানস্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাহার 
যে সকল উদ্যোগ তত্প্রস্তাব করিলেন । তৎপরে কহিলেন যে রামমোহন রায়কে আদর্শক 
জ্ঞান করিয়া অন্য২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়ের! যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন 
এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। 

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপর্যযস্ত মান্য হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক 
মহাশয়েরদের এতদ্ার! স্থরগোচর হইবে" | 


৪৮৪ সাও পাত্রে কানের কথা 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন বায়।--বাবু রামমোহন বায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের 
১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া! গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন । 
উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত ভ্যুক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস ব্যাঁপিয়া 
আলাপ করেন তাহাতে শী ড্যুক অত্যস্তান্ধরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র শ্রীযুত অর্ল মনিষ্টরের 
সঙ্গে পূর্ব্বে তাহার পরিচয়াদি ছিল। ইত্যাদি যে সকল মহাঁশয়েরদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক 
হইয়াছে তদ্দারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত হইয়াছেন । 
কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোঁকেরদিগকে বাধা করিতেছেন তদ্দৃষ্টে কোর্ট অফ 
ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিলীর বাদশাহ যে এমত উত্তম ব্যক্তিকে 
উকীলম্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে এঁ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন । 
অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা মিথ্য জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রাতি 
লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে 
প্রমাণ হইল । 


( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । "১১ ফান্ধন ১২৩৮) 
ইঙ্গলণ্ড দেশ ।-_...ইজলগ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের 
বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাঙ্ষণের বেশ .অর্থাৎ 
উষ্কীষ ও কাব। পরিধান করিয়া আগত হইলেন এ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্থবর্ণমণ্ডিত | 


(১৪ মার্চ ১৮৩২ । ৩ চেত্র ১২৩৮) 
বাবু রামমোহন বায়।-_হরকর1 সদ্াদপত্রের দ্বার! শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলগ্ড 
দেশের বাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যুক অফ কল্পেনট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইক্ষা 
কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন । ভারতবর্ষের ব্যাপাবের বিষয়ে 
তাহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌথিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তত 
আছেন তাহ! আমারদের নিকটে পঁুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিব । 


*€( ২৪ মার্চ ১৮৩২1 ১৩ চৈত্র ১২৩৮) 
রাজ! রামমোহন বায়।--ইগ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 
ভারতবর্ষের বাজন্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়ম্সম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া 
রায়জীকে দেওয়। যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন । রাজন্বের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সম্তষ্ 


জমাজ - ৪৮৫ 
হইয়াছেন . ভারতবর্ষের আদালতসম্পক্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্েম্বর মাসের 
প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতরূপে 
প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদারপ্রভৃতির ভাঁবন্লিয়ম তন্মধ্যে স্থপ্রকাশিত 
হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দম! নিষ্পন্নকর। ও আদাঁলতসম্পক্কীয় এতদ্দেশীয় 
ব্ক্তিরদিগকে নিধুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকবা 
ও ভাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টবী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ফৌজদারী আইনের সংহিতাকর' 
ও পারস্তের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নান সৌষ্টবস্চচক 
প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। . 

শ্রীযুত দিজীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাঁজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন তাহাতে 
শ্ীযৃীত ইঙ্গজলগ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীরুত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের উকীল- 
স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলগ্ডাধিপকতৃণক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত বাদশাহের মুকুটধারণ 
মহোৎসবসময়ে ইউরোপের নানা বাঁজাঁর প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল 
তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন বাঁয়কে স্থান দেওয়া! গেল। 

অতএব উক্ত রাজাঁজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবন] যে পূর্বে আমর 
লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহ্র স্থৃফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাঁশয়েরদের ইহাতে স্পষ্ট 
বোধ হইবে । এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলম্বনবিষয়ে যগ্পি এতর্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির 
অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্েশীয় অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের 
হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাঁপন্ন ইহাতে কাহারে বিপ্রতিপত্তি নাই । অতএব যে 
সময়ে ইঙ্গলগ্ু দেশে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তম্বব্ূপ মহাব্যাপারবিষয়ক আন্দোলন 
হইতেছে এবং যে সময়ে রামমোহন রায়ের সদ্বিবেচন। ও ব্হুদশিতার প্রকৃত ফলের সম্ভাবনা 
এমত সময়ে তাহার বিলায়তে গমনহওয়াতে আমরা এতদ্দেশের সৌভাগ্য জ্ঞান কৰিলাম |. 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯ ) 

১৮৩২ সালের বর্ষফল ।...জুন,. ২০ ।__ভার্তবর্ষীয় বিষয়সম্পকীয় হৌস অফ কমন্সের 
প্রতি শ্রীযুত রামমোহন বায় যে প্রশ্নোতর লিখিয়াছেন তাহা কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে 
প্রকাশহওয়াতে এতদ্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাহার উক্তিবিষয়ক 
অনেক বাদাছবাদ হয়। ্‌ 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কান্তিক ১২৩৯) 
শীযূত রামমোহন বায় ।-_আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়া- 
ছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলশ্তীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন । 
কলিকাতায় বায়জীৰ এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশান্ত্রের কোন বিধি 


৪৮৬ স্যওক্যাপঞ্পত্রে স্েক্যাবেনর ক্কত্থা 


উল্লঙ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান.হইস্সা আছেন অতএব আমরা বোধ করি 
যে এই জনরব সমুদ্রায়ই অমূলক ও অশ্রাহ। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোঁন 
বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি ষে তাহার দৃঢ়তর 
বিপক্ষের! রাগপূর্ববক তাহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি 
উপযুক্তপাত্র বটেন। 


(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কাণ্তিক ১২৩৯) 

শ্রীযুত রামমোহন রাঁয়।-_-ইঙ্গলগুদেশীয় সম্বাদপত্রের ছরা অবগত হওয়া গেল যে 
ইঙ্গলপ্তীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উখিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা 
জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোঁধ করিয়াছেন । 

(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কান্তিক ১২৩৯) 

(সতীবিষয়ক ১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধশ্ম অশান্ম ও ফৌজদারী আদালতে 
দণ্ডার্থ বলিয়! শ্রীযূত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্‌ জেনরল যে আইন নির্ধারিত করেন 
তদ্িরুদ্ধে স্থবে বাঙ্গাল বেহার ও উড়িস্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকট যে 
আপীল করেন তাহ! শনিবারে শ্রীশ্রীযুতের প্রবি কৌন্মেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তর্দেশীয় 
গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর্দিগের সতীধর্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান হন কি না এই গুরুতর ও 
বহলোঁকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতপ্ডিত হইল । 

আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ভাক্তর লসিপ্টন মেং ডিঙ্কওয়াটর ও মেং 
মাকৃভোগলসাহেবের! বিতগ্াকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি 
যথাশাস্্ ধণ্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে." । 

আগামি শনিবারে ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চার্লস 
উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগ্ডন ও সরজেন্ট স্পেস্ষিপ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক । 

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাঁশয় এ কালীন উপস্থিত 
ছিলেন। ২৫ জুন। 

২ জুলাই | 

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীন্রীুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল রিবা 
কারণ শ্রীযুত বাদশাহের শ্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুত লার্ড 
চেন্সেলর মে. আফ দ্বি রোল্ম বোর্ড অফ কান্ত্রোলের সভাপতি ফাষ্ট লার্ড আফ দি 
এডমাএরেরুটি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্লি সর এল মেডওএল সর 
এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। আনরবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিধি কৌন্সেলের ক্লার্ক হইলেন 
এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন বায় পূর্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন-." | 


সমাজ ৪৮৭ 
৯ জুলাই । 
সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবাঁর কাঁরণ খনিবারে 
এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেলের 
বৈঠক হইল... । রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন... | চন্দ্রিকা। 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 


১৮৩২ সালের বর্ষফল।-""জুলাই, ১১ -_ শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হুর কৌন্সেলে এই 
হুকুমক্রমে সতীধর্মপন্ষীয় আবেদনপত্রের ভিসমিস হয় ৷ 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯ ) 

রাজ। রামমোহন রায় ।-_ভারতবর্ষীয় লোককর্ক খ্রী্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার 
বিচারকর এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টিস অফ পীসের কর্ম করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত- 
হওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ব্যবস্থা নিদ্ধীর্ধ্য হয় তদিষয়ক বাঁজা 
রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারের রিফার্মরপত্রে [২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত হয়। 
এঁ পত্রের উপকারকতা এই যে রাজা! রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারতবর্ষের 
কিপধ্যস্ত মঙ্গল। এপত্র অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং এ ব্যবস্থা নিদ্ধাধ্য 
হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজা রামমোহন বায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ আবশ্তকতা নাই । 


(৯ মার্চ ১৮৩৩1 ২৭ ফাস্তন ১২৩৯) 
বাজা রামমোহন বায় ।--ইঙ্গলণ্ড দ্রেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়। 
গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ 
পরিভ্রমণ করিবেন । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯) 
রাজ! বামমোহন রায়ের নৃতন গ্রস্থ।-_রাঁজাজী ইঙ্গলগ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে বেদের 
প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জম! পুনর্ববার মুন্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 
বাজ। বামমোহন বায় ।--বাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্ধার্ভাবিষয়ক তাহার ব্বদেশীয় 
লোকেরদের শুশধা বোধে লগুননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীঘুত 
কোলক্রক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা' শ্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব করিলেন 
তাহা আমর! অত্যাহলাদপুর্বক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ ভারতবাঁয় বিদ্যাবিষয়ে 


৪৮৮ »্ওক্াদ পাত্রে ড্লক্ষাবেলের কথা 


সর্বাপেক্ষা ধাহাঁরা বিজ্ঞৰবর এবং ধাহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়! এতদ্দেশীয় ভাষায় 
দৃঢ়তর সংস্কারাঁপন্ন হইয়াছেন তাহারা সকলই এ সোসৈটির অন্তঃপাতী । | 
শ্ীযুত রাজা রামমোহন বায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলক্রক 

সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলক্রক সাহেবের 
স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে 
আবশ্ঠ প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে এঁ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব 
তাঁবল্লোকক্তৃফ্ষি যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই । রাজা আবে! 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাঁবধি এমত বৌধ ছিল যে ইউরোপীয়ের। কখন সংস্কৃত 
বিছ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিস্তু হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক 
সর্বাপেক্ষা যে ছুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষর1 তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ করাতে 
গ্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের এ জ্ঞান মিথ্য। এবং ভারতব্ীয় লোক যেমন সংস্কৃত 
বিদ্যায় সংস্কাবাঁপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন । অপর শ্রীযুত রাজ শ্রীযুত 
কোলক্রক সাহেবের অশ্বাস্থোর বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাঁশ করিয়া কহিলেন যে আমি 
ইঙ্গলগুদেশে পহুছিয়! দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অন্ুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভবস। ছিল যে মুক্ত 
হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা ন! হইয়া এইগ্ণে পূর্ববাপেক্ষ। অন্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে । পরবে 
শ্বীযৃত বাঞ্জা কহিলেন যে যগ্যপিও কোলক্রক সাহেব অজরামর নহেন এবং তিনি যে চিরকাল 
বাঁচিবেন এমন ভরস। নাই তথাপি তিনি অবর্তমান হইলেও তাহার গ্রন্থ জীবিত থাকিবে 'এবং 
তাঁহার কীর্তি ও সম্রম শতং বর্ষ বিরাজমান থাকিবে | তথাপি ভরস। হয় যে এই যাত্রা তিনি 
রক্ষা পাইবেন এবং পূর্বেবে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন পুবর্বার তদ্রুপ উপকার 
কবিবেন। 

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোপসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস 
কোলক্রক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার নিষ্বত 
আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন । 

অনস্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রন্তাবের প্রতিপোষকতাস্থচক কহিলেন যে উক্ত শ্রীযুত 
সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন বায় যাহ! কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে 
তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদূত কোন ব্যক্তিকে আমি 
জ্ঞাত নহি। | 

পরে সকলই এ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন । 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ 1 ১০ মাঘ ১২৪০) 
. প্লাজা রামমোহন রায়।--বৌন্বাই দর্পণসম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত 
হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলগুহইতে এক গ্িপির দ্বার! বোঁধ হইতেছে যে বাঁমমোহন 


সমাজ ৪৮৯ 


রায়ের এতর্দেশের গবব্নর্‌ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কাধ্যার্থ নিযুক্ত হওনের 
সম্ভাবনা! আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে ষে চার্টরের নিয়মক্রমে এ কৌদ্পেলের 
কাধ্য নির্ববাহার্থ পাঁচ জন নিধুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাছুরের চাকর তন্তিনন 
সাধারণ এক জন। 


€ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২ ফাক্ধন ১২৪০ ) 
রাজা রামমোহন রায়ের ম্বত্যু।_আমর1 অত্যন্ত খেদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে গত 
শনিবারে রাজ! রামমোহন রায়ের ৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি 
পীড়িত হইয়া ইঙ্গলগ্ড দেশের বুশ্লনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে 
অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবের চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্তেম্বর 
তারিখে তাহার লোকাস্তর হয় । 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ১৬ ফাস্তন ১২৪০) 
রাজা রামমোহন রায়ের ষ্রেপণ্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাহার 
পোস্পুক্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলপ্তীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন। 


(১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ ফান্ধন ১২৪০ ) 
রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ। 


কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল। 
কাঁলরূপ ভাক্করের করে সুখাইল ॥ 
বেদাস্ত শাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার । 
স্তব্ধ হইয়া শব্দ শাস্ত্র করে হাহাকার ॥ 
অলঙ্কার হইলেন আকাররহিত । 

দর্শন দশিত হীন হইল নিশ্চিত | 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল সুচনা । 
যন্ত্রণাযস্ত্রিত অন্ত অন্য শাস্ত্র নানা | 
ইজলপ্ীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি । 
না রহিল পারদশি অন্য এতাদৃশি ॥ 

ব্রন্ম উপাসকগণ আচাধ্যবিহীন । 

হাঁয় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন ॥ 
পাগ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্ধবশান্ত্রে অতি । 
বাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি ॥ 


৬৭ 


৪৯০ গন গশত্রে স্ক্যান থা 


ঘা হতে প্রকাঁশ দেশে নান। বেদ বিধি। 
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥ 
বার শত চল্িশ সনে ইছগলত্তীয় দেশে । 
কবিবার আহ্িনের ঘ্াদশ দিবসে ॥ 
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত ৷ 
তন্ৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত ॥ 


(২৬ মার্চ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০) 

রাজ! রামমোহন রায় 1-- প্রান্ত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় 
পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়ের অনেকেই উৎস্থক হইবেন । ৃ 

পশ্চাৎ শ্বক্ষিরিত আমর] ৮ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় 
হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামি ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টাসময়ে 
টৌনহালে ৬ প্রাঞ্ধ রাজার মিত্রগণের সমাঁগমার্থ সমাবেদন করিতেছি । 

জেমস্‌ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লোডন। রসময় দ্রত্ত। ডবলিউ 
এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর । শ্রীরুষ্ণচ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখে । লঙ্গইবিল ক্লার্ক। রষ্টমজি 
কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্স | ডি মাকফার্লন। এক্রয়র। এচ এম পার্কর । ডব্লিউ 
আর ইয়ং। তাঁমস ই এম টর্টন। উলিয়ম কব হরি। ডবলিউ কার। সি ই ত্রিবিলয়ন। 
ডেবিভ হার । মথুরানাথ মল্লিক । রমানাথ ঠাকুর। বাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। 
জেম্স সদর্পগ্ড। সি কেরাবিসন। ভিমাকিণ্টায়র। ভবলিউ এচ স্মৌণ্ট সাহেব। 


€৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ €চত্র ১২৪০) 

বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ।--কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত 
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রলাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্্রানসারে তাহার শ্রান্ধাদি 
করিয়াছেন ইহাতে হরকর] হেরেল্ড ফিলাস্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়ের! তাহ! অমুলক বলিয়াছেন 
কিস্ত আমারদিগের বোধ হয় এ সকল ইঙ্গবেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়ের যাহার নিকট 
শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিখ্য। কথ! বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই থাকুক কিন্ত 
তাহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএর আমরা উচিত বোধ করিয়া এবিষয় প্রকাশ 
করিলাম," জ্ঞানান্বেষণ | 


সমাজ ৪৯১ 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৮ টচত্র ১২৪০) 

রাজ! রামমোহন রায় ।--৬ প্রাঞ্ধ বাজ! রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি 
গুণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরম্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাঁকরণার্থ গত শনিবাবে তাহার 
বন্ধুগণ টৌনহাঁলে এক সভা করিলেন । 

তাহাতে শ্রীধুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়া অত্যন্ত বাক্পটুতাপূর্ববক কার্ধ্যারস্ত 
করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাবপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ করিতে 
পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকাধ্যে নিযুক্ত আছি 
ইহাঅপেক্ষা অধিক অন্থরাগ বা সশ্রমের কার্যে কখন নিযুক্ত হই নাই.। 

তৎ্পরে শ্রীযুত পাল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও 
পরহিতৈষিতা! গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিছ্যা বিষয়ে শ্বদেশীয় লোৌকেরদের অবস্থার 
সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশী লোকের মঙ্গল বুদ্ধিকরশার্থ যে বহুতর উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়ের! যে মৃহান্ুভৰ করেন সেই অন্থভব যে 
উপাঁয়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন বায়কে চিবস্মরণীয় 
কর! উচিত এমত আঁমারদের বোধ হয় । 

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্বক পৌঁষ্টিকতা 
করিলেন এবং সকলই তাহাতে সন্মত হইলেন । 

পরে শ্রীযুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টন সাহেব সর্বসম্মত 
পোষকতা করিলেন তাহ! এই যে। 

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা করা যায় এবং উত্তরকাঁলে ধনদাতৃবর্গের 
নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাহারা শ্বয়ং বা অন্যের দ্বার! 
যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসাঁরে কাধ্য হইবে | 

তৎপরে শ্রীযুত সদর্লগ সাহেব ঘে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযূৃত ব্রামলি সাহেব 
সর্বসম্মত পোষকতা করিলেন । 

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিন্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাক] সংগ্রহ 
করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্ষহইতে টীদাঁর টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে তাহারা 
স্বাক্ষরকারিরর্দের এক বৈঠক করিয়1 তাহার শেষ করিবেন । 

সার জন গ্রাণ্ট। জন পামর। জেম্স পাটল। টি প্লোউন। এচ এম পার্কর। 
ডি মাকফার্পন। টি ই এম টর্টন। রষ্টমজি কওয়াসজি! মথুরানাথ মল্লিক। জেম্স 
সদর্লগ্ড ॥ কর্ণল ইয়ং । জিজেগর্ডন। এবাজর্প। জেমস্‌ কিড। ভবলিউ এচ স্মৌল্ট । 
ভি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর । রসিকলাল মল্লিক । বিশ্বনাথ মতিলাল। 

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম এ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পধ্যস্ত 
টাদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল । ” 


৪৯২ স্বগব্াদ গাত্রে লেব্ারেদ ভগ 


(১২ এপ্রিল ১৮৩৪ | ১ বৈশাখ ১২৪১) 

বামমোহন বায়ের শ্রান্ধবিষয়ক ।__..'বরাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নব দাহ 
করিয়। ত্রিরান্র অশৌচ ব্াবহারপূর্ববক অর্থাৎ যথাকর্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ 
কুশীসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ম্যায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ 
কারণ শ্রীযৃত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরা- 
নাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্দীপ্রভৃতি বায় সাহেবের দলভুক্ত ভক্ত প্রধান শিষ্য 
বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ন্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরা - 
সম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিন্বা তাহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র 
লেখেন তাহার! যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক'"" 
এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভষ্টাচাধ্য 
এখানে বর্তমান আছেন তিনি এ শ্রাচ্ছের প্রায়শ্চিত্ত এবং ষথাকর্তব্য তাবৎ কর্মের ব্যবস্থাপক 
বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবশ্য. পোষ্য বশ্ত এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেও জানিতে পারিবেন ।*"রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটীহইতে কলিকাতার 
বাসায় আসিয়াছেন তাহাকে হরকরাসম্পাদ্ক মহাশয় এক চিঠী লিখুন যে তুমি হিন্দুর মতে 
তোমার পিতার শ্রাদ্ধ ক্ৰিয়াছ কি না তিনি এই পজ্ের যে উত্তর লিখিবেন হরকরা মহাশয় 
আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্বসাধারণের নিকট কে মিথ্যাবাদী তাহা 
সপ্রমাণ হইবেক ।--_চন্দ্রিকা । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ | ১২ বৈশাখ ১২৪১) 
ইঙ্গলিসমেন সন্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া! গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের চিরম্মরণার্থ 
টাদায় যে টাক সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮০০০ । 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১৯ বৈশাখ ১২৪১ ) 
রাজা রামমোহন রায় ।--৮ প্রাপ্ত রাঁজা রামমোহন রায়ের চিবস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে 
মহাশয়ের! টাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চালিখিত হইল । | 


দ্বারকানাথ ঠাকুর ১০ ঠা ১৩ ০৩ 
মথুরানাথ মল্লিক নি হও ১০০৩ 
রষ্টমজি কওয়াসজি, ঠ ২৫০ 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর 5৩৩ ৮৬৬ ১১০০০ 
'ক্ায় কালীনাথ চৌধুরী গর ০০ ১০৩০ 
বামলোচন ঘোষ পুরে ৯৬ ১০৩ 


বর্মনাথ ঠাকুর '* চিড় 2 2 


সমাজ 
উপেক্্রমোহন ঠাকুর 


চন্্রমোহন চাটুষ্যে 
মধুরানাথ ঠাকুর 
দক্ষিণানন্দ মুখুষ্যে 
গোৌবীশহ্কর তর্কবাগীশ 
অখিলচন্দ্র মুন্তোফী 
চন্দরশেখর দে 
ক্ষেত্রমোহন মুখুষ্যে 
ইভরবচন্দ্র দত্ত 
রাধানাঁথ মিজ্ 
প্রাথকৃষ্ কুণ্ড 
রামগোপাল ঘোষ 
ভোলানাথ সেন 
বেণীমাধব ঘোষ 
পূর্ণানন্দ চৌধুরী 
কষ্তানন্দ বস্থ 
সধুস্ছদন বাক্স 
গোরাচাদ চক্রবর্তী 
প্রতাপচজ্ঞ ঘোষ 
বলরাম সমাদ্দার 
আনন্দচন্দ্র বস 
গোমানসিংহ বায় 
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে 
নন্দকুমার ঘোষ 
ছুীপ্রসাদ মিজ্ 
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা 
বামরুষ্ণ সমাদ্দার 
নিমাইচরণ দত্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পূর্ণানন্দ সেন 
মদনমোহন চাটুষ্যে 
রাম্প্রসাদ্দ মিজ 


7 কি নিশি লি নি 


ফি 
7 কি 9 
শি কি $ গত 


৪৯৪ সংত্রাদ পাত্রে সেক্রানেনর্র কথা 


রামচন্দ্র গাঙ্গুলি রি ২৫ 
কালীগ্রসাদ বায় ক রঃ ৫ 
ক্মলাকাস্ত চক্রবর্তী * '** ৫ 
অক্ষয়টাদ বস্থ "** *** ১০ 
রামরত্ব হালদার ০ :* ৫ 

ংশীধর মজুমদার '* "** ৫ 
অভয়াঁচরণ চাটুয্যে - '* ২ 
কষ্খমোহন মিত্র '" "1 ৫ 
বলরাম হ্ড় 55৯ 55৪ ১৬ 
রামকুমার ঘোষ "** *** ৪ 
গোকুলটাদ বস্থ ড় ১১, ৪ 
নবীনটাদ কুণ্ড *** --" ১৩ 
গঙ্গানারায়ণ দাস ”*। ৮ ৫ 
ব্রজমোহন খ! “০ -** ২৫ 
গজাচরণ সেন ৫ 
নবকুমার চক্রবর্তী ৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা ২ 
রামচন্দ্র মিত্র ২ 
বামতন্ লাহুং ২ 
তারাকাস্ত দাস *** 'ত" ২ 
বিশ্বনাথ মতিলাল "০ 'শ" ১০০ 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আধাঢ় ১২৪১) 
রাঁজা রামমোহন রায় ।--অবগত হওয়া গেল যে ৮ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন বাঁয়ের 
চিরশ্মরণীয় কোন চিহ্ন নির্ধাধ্যকরণার্থ যে টাদা হয় তাহাতে শ্রীলগ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক, 
সাহেব ৫০০ টাক। সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে এ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিরস্মরণার্থ 
যদ্পি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা৷ পদ নিদ্ধাধ্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে 
তাহার চীদায় শ্রীলপ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন ।-_কুরিয়র | 


সমাজ ৪৯৫ 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌঁষ ১২৩৮) 

শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ ।-_প্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত দ্বিতীয় আকবর 
সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়। দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে ইহার নান! 
কারণ দর্শান গিয়াছে কিস্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না । কিন্তু এ সকল 
কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বননীয় তাহ! এই যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় 
এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযূত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর আপীলের উদ্যোগ 
করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপয্যস্ত বোধ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দিগে 
বাধিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিলীর রাঁজপরিজনেরদের ভরণপোঁষণার্থ নিযুক্ত 
হইয়াছিল । পরবে গবর্ণম্ণ্ে এ জায়গীরের সরবরাহ কর্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া! বাঁজবংসশ্তের- 
দিগকে বাধিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এইক্ষণে এ ভূমিতে অধিক টাক! 
উৎপন্ন হয় এবং তাহ। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বোঁধ হয় যে এই নিয়মের 
বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলগ্ দেশের রাজমন্ত্রিরদের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন । 


(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

দিল্লীর বাদশাহের দরবার । বাজা রামমোহন রায়।__কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীযূত 
বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং এ দরবারের এক ব্যক্তি খোজ! জাকৃত আলী খাঁর 
পরস্পর অত্যন্ত ছ্েষ পৈশুন্ত আছে সংপ্রতি এক দিবস তাহার! বাদশাহের সম্ক্ষেই পরম্পর 
অনেক কটুকাটুব্য করিলেন । এ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ 
এইক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্ত বাজ রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলণ্ড দেশে 
গমন সময়ে ৭০০০০ টাক! প্রাপ্ত হন এই কথা এ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব কেবল 
এতদর্থই আমরা এ বিবাদের "প্রসঙ্গ করিলাম । এ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে কথা প্রকাশ 
হয় তাঁহা নীচে লেখা যাইতেছে। বাজ! সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছুলারূপেই এ খোজাকে 
কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি কেবল আপনার 
কার্ধ্য দেখ অন্ত বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজ অত্যন্ত রাগজালিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন 
যে আমিও তোমাকে অকিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ 
মেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তৃমি কে তুমি কেবল কাঁলিকার এক ব্যক্তি আধুনিক 
তুমি নবাব নওয়ায়িস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে এ মুনীবকে অপদস্থ করিয়! তাহার কর্ম 
পাইয়া তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াঁছ তুমি ৭০,০** টাঁকা ব্যয় করিয়া রামমোহন 
রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইয়াছে । 


৪৯৬ ... স্রংব্রাদক্পত্রে সেক্কাবেনত্র কথা 


(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জোষ্ট ১২৪০) 
শ্রীফুত বাজা রামমোহন রায়।--গত সঞ্ঠাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 
আমর! যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চক্দ্িকাসম্পাদক মহাশয়ের 
ভ্রমাত্ক বোধ হইয়াছে আমর! কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে কেবল শ্রীযুত 
প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমারদের বিরাগ 
জন্ষিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে নিতাস্ত কহিতেছি যে তন্নামান্যে রাজা পদ না লেখা 
কেবল অনবধানতা প্রযুক্তই হইয়াছে । আমরা তাহাকে রাজা! বলিয়া যে লিখিয়া থাকি তাহার 
কারণ এই যে দিলীর শ্রীুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে বাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং 
ইঙ্গলগ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তছুপাধিক নামে গৃহীত হন । 
রাজ! রামমোহন রায় উকীলম্বরূপে বাদশাহের দরবারহইতে যে ৭০,০০০ টাকা প্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগর! আকবরহইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যগ্যপি চত্দ্রিকা- 
সম্পাদক মহাশয় এ প্রকরণ মনোযোগপূর্ধক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে দিল্লীর দরবারের 
খোজা এঁ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়! কহিলেন যে তুমি রাজা রামমোহন রায়কে 
উক্ত সংখ্যক টাঁক1 দিয়াছি। যগ্যপি এ টাকা রাজাজী লইয়াও থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে 
যাত্রা! করাতে তাহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল তছৃপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব 
এতদ্বিষয়ে রাঁজাজীকর্তৃক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক 
মহাশয় উল্লমিত আছেন কিন্ত তাহার ইহাও স্মর্তব্য যে এ উক্তিও খোজার । অস্মদাদির 
বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলগুদেশগত হইয়া উক্ত বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক 'মলল 
করিয়াছেন । 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ৮ পৌষ ১২৪০) 

রাজা রামমোহন রায় ।-_ইলগ্ড দেশে রাজা রামমোহন বায়ের গমন বিষয়ে এবং দিলীর 
রাঁজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য 
পাঠক মহাশয়েরদের শুশষা হইবে । তাহাতে বোধ হইল ষে দিলীর দরবার নানা দলাদলিতে 
বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী বাণীর 
প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইহারাই মোঙগলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার 
কাধ্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাহা! আঁপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ 
টাকা করিয়া লইতেছেন অথচণসিংহাসনের প্রকতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ এঁ বংশের 
সর্বাপেক্ষা! . মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া 
আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অদ্দেকও পাঁন না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাছুর 
তাহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্তমান 
বাদশাহের পৌন্রেরদের মধ্যে কেহ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্- হন না এবং 


সমাজ ৪৯৭ 


বাদশাহের ভাতৃপুত্র এবং মাতৃত্বশ্ীয় ও পিতৃঘক্্ীয় ও অন্তাগ্য বহিরক্গ কুটুম্বেরা তৈষুর বসত 
হইম়াও এক জন মসাল্চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবু্টিখানা হইতে 
কিঞ্কিৎ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন । আরো কথিত আছে ঘে রাজা 
রামমোহন রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ ছুবিধ ব্যক্তিরদের উপরেও 
দাওয়া হইতেছে । এবং কথিত আছে ঘে রাজা রামমোহন রায়ের ওকাঁলতী খরচা বাদশাহের 
মালে অন্যুন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলগ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই 
এ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। এ সন্ধিপত্রে 
লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে । 
তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাঁজাজীর বহুকালাঁবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে থাকনের তাঁৎপধ্য 
এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তন হইয়! এ উত্তরাধিকারী 
তাহার জ্োষ্টপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত 'হইলাম যে 
হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে বাজ রামমোহন বা 
বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত 
নহেন তদ্বিষয় তাহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই । 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪) 

শ্রীযুত দিলীর বাদশাহকতৃক উপাধি প্রদ্ধান।__কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া 
অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অন্থমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ উপাধি 
প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবর পত্রে তাহার 
সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া! গেল ।... 

অপর এ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তন্বার! বোধ হয় যে শ্রীযুত 
রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিলীর বাদশাহের অনেক নির্ভর 
আছে। তঘ্বিয় এ পত্রে লেখে যে এঁ রাজার প্রতিনিধিন্বরূপ এইক্ষণে লগুন নগরে বর্তমান 
বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল তাহাতে 
শ্রীফুত বাদশাহ কহিলেন যে বাঁজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে আমার দৃঢ় 
প্রত্যয় হইতে পারে পূর্ববে হইবে না । অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট- 
কতৃর্ক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহার 
বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন। | | 


(১০.আগষ্ট ১৮৩৩ । ২৭ শ্রাবণ ১২৪০ ) 
শ্রীযৃত দিল্লীর বাদশাহ ।--মফঃসল আকবরের দ্বাা অবগত হওয়! গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত 
রেসিডেন্টসাহেব শ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিজীর শ্রীযুত বাদশাহের 


৬৩ 


৪৯৮ সংন্বাদ্জ্পত্রে সেক্কানেনব্র কথা 


নিকটে উপস্থানপূর্ধবক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনকার বৃত্তি বাধিক ৩ লক্ষ টাকা- 
পর্যন্ত বদ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে এ সম্বাদস্চক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহা অন্বাদ করিয়] বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন । 

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলম্বরূপ শ্রীযুত রাজ! রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন 
করিয়াছেন তাহার যাত্রা নিক্ষল কহ! যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাঁদশাহবংশ্যের উপকার 
ঘণিয়াছে। 


(১ জাঙ্ছুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌষ ১২৪০) 
রাজা রামমোহন রায় ।--২০ আগন্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পজে লেখে 
যে দিলীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টার 
দ্িতেছেন তর্দতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযৃত আনরবল কোর্ট অফ ডেরেক্তর্স সাহেবের! 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন বাঁয়ের এই দাওয়! আছে যে তাহার 
বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন । 


(৫ মার্চ ১৮৩৪ । ২৩ ফাস্ধন ১২৪০ ) 

দিলী অবগত হওয়া গেল যে বাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিলীর 
বাদশাহের দরবারে পহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ 
শ্রীযুত যুবরাজ মিজ্জা সিলিং ও তাহার পক্ষীয় লোকের! কহিলেন যে ইহার উদ্যোগক্রমে 
আমারদের বাধিক যে তিন লক্ষ টাক] বৃদ্ধি সম্ভাবন1 ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্ত 
তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যগ্চপি ব্রিটিন গবর্ণমেন্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার 
করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙগীরুত হুইয়াছিলেন এইক্ষণে তাহার স্ৃত্যু হইয়াছে 
বলিয়া কখন অপঙহ্নব করিবেন না । 


(২৫ জুন ১৮৩৪ । ১২ আষাঢ় ১২৪১) 
দিলীর বাদশাহের বৃত্তি ।--...আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম 
যে রাজ! রামমোহন বায় দিলীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপধ্যস্ত বর্তন বর্ধন করিয়াছিলেন 
তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে এ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিক্নাছেন ষে 
তিনি তাহা কদাচ লইবেন ন|। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ২৩ আশ্বিন ১২৪১) 
শ্রীযুত দিলীর বাদশাহ ।-_ইঙ্গলিসমেন পঞ্জের দ্বাঘ1] অবগত হওয়া! গেল যে শ্রীযূত দিলীর 
বাদশাহ অনেককালের পর যে নিম্মমে গবর্ণমেন্ট ইহাব পূর্ব তাহার জীবিকা! বাধিক ৩ লক্ষ 


সমাজ ৪৯৯ 


টাকাপধ্যস্ত বৃদ্ধি কিনে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহ! লইতে এবং অতিরিক্ত দাওয়া 
ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন । ন্যনাধিক বার মাস হইল তিনি এ টাকা গ্রহণ করিতে 
অন্বীকৃুত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন বাঁয়ের লোকান্তরহওয়াীতে আর 
অধিক প্রাপণের ভরসা নাই স্ৃতরাঁং এ টাকাই লইতে হইল। 


0৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

রাধাপ্রপাদ বায় ।--রাঁজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুক্র যে কোম্পানি বাহাদুরের কেরাঁণী 
হইয়াছেন ইহাতে এ বাবুর এশ্বধ্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা! বলিয়। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়! সম্পাদক 
মহাঁশয় কহেন পোস্তপুত্রের এশ্বধ্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত বাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ এই ছুই 
বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অপদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলভ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বলিয়াছিলেন তাহার পেনসিয়নেতে যাহা বুদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন বায় পুভ্র 
পৌন্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও তদর্থে 
অনেক দ্িবসপব্যস্ত দিলীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় তাহার আশ! সফল হইবেক না এ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন এবং 
বোধ হয় এইক্ষণে সম্ত্রমের বাহিরেও থাঁকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরিবাবেরা 
কেবল বাদশাহের সম্ত্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাক প্রাপ্তির প্রত্যাশ! কবেন কিন্তু বাদশাহ 
জ্ঞান করেন বাজ! রামমোহন বাঁয়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন । শ্রীযুত বাধাপ্রসাদ 
রাঁয় প্রতি মাসেতেই দিলীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্যন্ত তাহার প্রার্থন৷ সিদ্ধির 
কোন চিহ্ুই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি মরিলে রাজ! 
রামমোহন বাঁয়ের পরিবারের! একেবারেই নিরকাজ্ষ হইবেন ।-_ জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭! ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

দিল্লীর শ্্রীলগ্ীযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি।-_-উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া 
৬ প্রাপ্ত রামমোহন রায় ইগুলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন তিনি এ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে 
২৫০০০ অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপয্যস্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্ধা হইয়া- 
ছিলেন। অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাঁদশাহের মুশাহেব] বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে 
উত্তরকালে এ বাদশাহ বা তীয় কোন পরিজন ইজলপীয় 'বাদশাহের প্রতি আর কোন 
দাওয়া না করেন। ইঙ্গলপ্তীয় রাজকর্্মকারকের। ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহের বৃদ্ধি 
স্থির করিয়াছেন কিন্ত অবগত হওয়! গেল যে কেবল বর্তমীন বৎসবের প্রথমেই তাহার 
দান আরম্ভ হুইবে। দিল্লীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন যে রাজবংশের নিমিত্ত যত টাঁক1 বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ 
আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে । এইক্ষণে রামমোহন 


৫০৩ *্যওব্বাছে গপশ্রে ১৫ 0.316-০[1 দ্যা 


রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরস! হয় যে তাহাতে 
কতকাধ্যও হইবেন। 


হর্ধমান-্নাজের সহিত ল্লামমোহনের মোকদ্দমা 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯) 
রাজা রামমোহন রায়ের নামে বধ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দম! ।-_রাজ| রামমোহন 
রামের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ভিক্রী হইয়াছে তাহার অনুবাদ দর্পণের এক স্থানে 
অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদেব স্পৃহা হইতে পারে। 


সদর দেওয়ানী আদালত । 
কলিকাতার প্রবিন্যল আপীল আদালত । 
শ্রীধূত বাটরি সাঁহেবের সমক্ষে । 
১৮৩১ সাল ১০ নবেস্বর । 

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলাণ্ট করিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দগ্রসাদ বায় বিস্পপ্ডেপ্ট 
আসামী । 

দ্বাওয়!। মহালের বাজন্বের বাকি বলিয়। কিস্তিবন্দি খত স্থদদসমেত ১৫০০২ নর | 

রামকাস্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আপামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে ১৮২৩ 
সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে নালিশ করেন। নালিশের 
কারণ এই । 

আসামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক 
জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাঁকি পড়াতে তাহার 
৭৫০১ টাকা দেনা হইল এঁ টাঁকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে 
অঙ্গীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়1 দেন এবং তাহাতে জিলা বদ্ধমানের জজ ও 
রেজিষ্টরসাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকাস্ত রায় এ টাকা! 
না দিয়া বাঙ্গালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে এ দেন! আসল ও স্থদসমেত 
১৫০০২ টাকা হইয়াছে । আসামীরা ম্বৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু এ টাকা! 
শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন নাঁ এইপ্রযুক্ত ফরিয়াঁদী তাহাদের নামে নালিশ 
করেন। * 4 

তাহাঁতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্‌ সময়ে ও কিনিমিতে কিস্তিবন্দির 
খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না । আমার ৬ পিতাঠাঁকুর রামকাস্ত রায় সম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন যগ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাঁওয়! থাকিত তবে আমার স্থানে 
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না করিয়া তিনি বর্তমানেই তীহার স্থানে এ দাঁওয়। করিতেন । আমার ৬ পিতাঠাকুরের 
উত্তরাধিকারিত্বন্ধপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্মবিষম্নক 
বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্তহইতে নিলিগু হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেও তাহার 
সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ফরিয়াদী 
আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির খতের 
বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল এ তারিখের পর সাত 
বৎ্সরপধ্যস্ত আমার পিতা! ' বর্তমান থাকেন তীহাঁর পরলোক ১২১০ সালে হয় কিনিমিত 
এপধ্যস্ত তাহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্ররুত নহে যছ্যপি 
যথার্থের স্তাঁয় হ্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত 
বৎসরপর্য্যস্ত এ টাকার দাওয়! করেন নাই ইহার কারণ অবশ্ট ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে । 
এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা! ১৭৯৩ 
সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত । এই ন্থৃস্পষ্ট ক্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে 
ওজোর করিয়াছেন তাহ! কোনপ্রকারে গ্রাহ্া হইতে পারে না। তীহার প্রথম ওজোর এই 
কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপধ্যস্ত তছিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই যে 
আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী 
স্বয়ংকে ।জলার মধ্যে দেখ! পাওয়া যাঁয় নাই । যে মেত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে 
তিনি আপনার দাওয়ার টাক] চাহেন নাই তদ্ঘিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্ঠকই নাই। 
দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গাল! ১২১৮ 
সালে লোকাস্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যছ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর নিকটে 
উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যাধ্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি ছিল ন1। 
পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা পান নাই ইহার 
বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন কোম্পানি বাহাদুরের 
এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস 
করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস করিতেছেন হুগলিতেও 
তাহার বাটী আছে এবং বর্ধমানের কালেকটরী এলাকার মধ্যেও তাহার অনেক বিষয় আছে 
অধিকস্ত ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাহার ভারি জমার অনেক পত্তনিতালুক আছে 
এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাহার এই সকল বিষয় সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী 
একবারেো কখন উক্ত দাঁওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই । এমত অন্ঠায় দাওয়াকরাতে 
কেবল আসামীর ক্লেশ ছুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না । 
এই অনুভব আরো! ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় 
ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাঁপচন্দ্রের বাটার দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোক- 
গমনোত্তর বাণীরদের স্বত্থ স্থিররাখনার্থ আদালতে তিনি এ বাণীরদের উকীল হইয়া ফবিয়াদীর 
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বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর সঙ্গে এ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ 
করিলেন যে এঁ উকীল আসামীর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব 
করিম্বা থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী একেবারে তাহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফবিয়াদী 
আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন 
এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে তাহার সম্ভ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাহার পক্ষেই জয় হইবে এবং 
তাহার এমত অসংখ্যক ধন আছে যে এ ক্রোধানুরূপ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি 
একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার ভ্রক্ষেপও 
হইতে পাঁবে না। 

জওয়াব ফরিয়া্দী আপন নালিশের হেতৃবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া অধিক 
কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাহার অতিসম্ত্রাস্ত মোস্তাজের মধ্যে গণ্য 
ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা! ছিল । যখন২ তাহার স্থানে কিস্তিবন্দির টাকু! 
চাঁহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই 
তাহার মরণোত্তর এ টাকার দাওয়া! তাহার উত্তরাধিকারী জগমোহন রায়ের নিকটে কর! 
যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাহার পুক্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের স্থানে করা গেল কিন্তু তাহার! 
উভয়েই নানা ওজোর্‌ ও টাঁলমাটাল করিয়! টাঁকা দিলেন না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা 
মহোঁপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্াত হইয়! এইক্ষণে ফরিয়াদীর দাওয়া! লোপ করণার্থ 
আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখা ইতেছেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের 
দাওয়াকরণার্থ ষাইট বৎসরপধ্যস্ত মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে অতএব এ আইন দর্শীয়নে কি হইতে 
পারে। 

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই জওয়াবলজওয়াবে 
পুরর্বার লিখিতেছেন অধিকস্ত এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হন তবে পিতার কর্জের দায়ী, বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে 
পৃথক্‌ হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া! কেবল ত্বীয় উদ্যোগেই টাকা! উপার্জন করেন 
এবং যদ্দি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির কিয়দংশও ভত্তরাধিকারিম্বরূপে প্রাঞ্ধি না হন 
তবে শাস্ত্র ও ব্যবহাবান্ষসারে কোন প্রকারেই এমত পিতার কর্জের দায়ী পুক্র হইতে পারেন্‌ 
না বটে। 

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ ষদ্যপি ইয়ালামনাম। তাহার নামে যার 
হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বার! হাজির হন নাই । 

: প্রবিন্স্তল আদালতের জজ শ্রীযুত ত্রাডন সাহেব জানাননি তাবৎ কাগজপত্র 
দৃষ্টি করিয়! এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর বামকাস্ত বায় ছয় বৎসরপধ্যস্ত 
জীবদ্দশায় থাকিতে ফক্িয়াদী তাহার উপর যে কখন দাওয়! করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ 
দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর ফবিয়াদী যে দাওয়া! 


সমাজ ূ ৫০৩ 


করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহারদের সাক্ষ্য 
বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাঁতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন বায় পিতার সম্পত্তিতে 
অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাহার উপর কখন কোন দাঁওয়! হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে 
স্থদের গ্রসঙ্গও নাই অতএব স্থদ দেওয়া! কখন হইতে পারে না। ছুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য 
দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে এ টাকার দাঁওয়! হইয়াছিল বটে কিন্তু 
১২১৬অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দম1 প্রথম উপস্থিত হয় তৎপধ্যস্ত চৌদ্দ বসর গত 
হয়। আইনঅন্ুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন মোকদ্দম। গ্রাহন হইতে পারে না 
এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মৌকদমা খরচাঁসমেত ডিসমিস হইল । 

তাহাতে ফরিয়ার্দী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন। 

এ আদালত এই মোকদদমার তাবদিবরণ অতিস্থক্ষরূপ বিবেচনাপূর্বক এই হুকুম 
করিলেন। অগ্যকাঁর তারিখের ক্বকাঁরীতে নং ৩০০৪ মোকদ্মায় গ্রবিন্ন্তল আদালতের 
ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিয়াছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্মার উপবেও খাটে 
অতএব এঁ২ হেতুতে প্রবিন্্তল আদীলতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় আদালতের 
খর্চাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দমা ডিসমিস হইল । 


(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চেত্র ১২৪২) 
বামমোহন বায়ের পুত্র 1-শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোর্ড কন্ত্রোলের অধ্যক্ষ 
শ্রীযূত সর জন হব হৌল সাহেব ৬ বামমোহন রায়ের পুত্রকে এ আপীসে ক্লার্ক পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন। 


(২১ মে ১৮৩৬। ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

৬রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।-_কিয়ৎকাঁল হইল ৬ রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড 
কম্ত্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন হুবহৌস লাহেব- 
কতৃক কোম্পানির কেরানিপদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের 
গবর্ণমেন্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের তুল্যরূপে 
গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল। এই যুব 
ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ত্রোলে কন্দ করিতেছিলেন তখন তীক্ষ বুদ্ধিপ্রকাশ ও স্বাভাবিক গুণ ও 
উদ্মোগের দ্বার! স্বীয় কার্ধ্য এমত নির্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান ব্যক্তিকতৃক 
অতিপ্রশংশ্ত হইয়াছেন । দি ওয়াঁচম্যান জানুয়ারি, ১৪ । 


৫০৪  চনগন্যাদঞ্পাত্রে সেক্ষাজেনল্র ক্রথা 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।- শ্রীযুত সর জন হবহোৌস সাহেবকৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব 
ব্যক্তি ইঙগলগুদেশে সিবিলসম্পক্ীয় কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম বাঁজা তিনি 
৬রামমোহন বাঁয়ের পোস্পুক্র এইক্ষণে তীহার বয়ংক্রম বিংশবর্ধ হইতে পারে যেহেতু তিনি 
এ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হুইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাহার 
চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল'। প্রথমে এঁ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত 
ডিক সাহেবকতৃকক প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের 
অতিপ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তির পরে তাহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । 
--আগ্রী আকবর । 
(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬1 ৪ পৌষ ১২৪৩) | 
৬বামমোহন বায়ের পুত্র +গত ১০ আগন্ত তারিখের ইঙ্গলপ্তীয় এক সম্বাদ্পত্রে লেখে 
রামমোহন রায়ের ষে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পকীয় কার্যে নিযুক্ত হুইয়াছেন তিনি এইক্ষণে 
স্কটলগ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগন্ত তারিখে শ্রীফুত লার্ড লিনভাক [74078 
[75700000] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাহাকে অতিসমাদরপূর্বক গ্রহণ 
করিয়া স্বীয় বাটার নিকটবন্তি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখা ইলেন । এ সম্বাদপত্রে লেখে বায়জীর 
পুজের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা! বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান কএক বৎসরাঁবধি ইঙ্গলগ্ডে 
বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন । 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 
শেষাগত ইউরোশীয় সম্থাদ ।...৬প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুভ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 
করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্বে একবার তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পর্কীয় 
কম্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুূত সর জন হবহোৌস 
সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্দ্রোলের আফীসে তাহাকে কেরাণিগিরি কম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব 
হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে । | 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮1 ৩ ভাদ্র ১২৪৫) 
বাজ রামমোহন রার্সের পুত্র ।--এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইঙ্গলগ্ড দেশহইতে 
পৃহুছিয়াছে রাজা রামমোহন বায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন তিনি 
এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হুইয়াছেন। এই যুব 'ব্যক্তিকে শ্ত্রীযুত সর জন 
হবহৌন সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্ত 
তদ্ঘিষয়ে শ্রীুত কোর্ট অফ ডেরেক্তর্স সাহেবের] নিতান্ত অসম্মত হইলেন । 
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সমাজ ৫০৫ 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫) 

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত ।--অসাধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্তমান মাসে শ্রীলগ্্রমান 
মহারাজ কালীরুঞ্চ বাহাছুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটাতে নৃত্যগীতাদির আমোদ 
করিয়াছিলেন। তচ্ছ,বণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন জনগণ 
অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংস্তদ্দিগকে আহ্বান করেন ইহারা 
শ্রীযৃত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকর্তক আদৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে 
রাজছ্বারা আতর গুলাপ তোর প্রাপ্্যনস্তর সকলে কুতৃহলে স্বস্বালয়ে প্রত্যগিমন করিলেন । 

আমরা ধাহার দ্বিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাহার 
দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল । 

'*"কান্তান মার্সাল সাহেব...ও হের সাহেব...ও রিচার্ডসন্‌ সাহেব"-*শ্রীযুত বাবু কাশী- 
প্রসাদ ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও রাজা রাম রায় ও বাঁবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু 
বলরাম দাস এবং তদ্ভ্রাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রামধন সেন এব বাবু 
রামচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি ৷ 


ামনত মুখোপাধ্যায় 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 

ইজ্গলগুদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ ।--আমর! কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ সালে 
কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমিবিষয়ে ষে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গদেশীয় 
নিফর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়! শ্রীযুত কোর্ট 
অফ উৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে এ আইনের আগীল করিতে ইঙ্গলগুদেশে বাবু রামরত্ব 
মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়্াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
আম্র! ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙলগুদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম । 
বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে. লগুননগরে প্রকাশিত টাইম্সনামক সম্বাদ পত্রের দ্বারা 
জ্ঞাত হওয়া গেল ষে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুর লার্ড কর্ণওয়ালিস 
ভারতবর্ষের নিষ্বর্ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার করিম্বাছিলেন যে আদালতে 
তোমারদের নিষ্করভূমির সনন্দ অস্িদ্ধ সপ্রমাঁণ না হইলে কদাচ বেদখল হইবা না কিন্ত এই 
প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়] ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট বাঁজস্বের কর্মকারক সাহেবের- 
দ্রিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই বিবেচনা মতে এ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে 
বেদখল করিতে হুকুম দ্রিলেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা না হয় এমত কলিকাতার 
গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে তাহা'রদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন 

৬৪ 


৫০৬ গংল্বাদে গ্ত্রে জেষক্রারেলরা কহ 


রদ্দ বা মতাস্তরকরণের আমি কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রাতি- 
কারহওনে হতাশ হইয়া এঁ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের 
মোখ্তারের ন্যায় কোর্ট অফ ভৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় 
লগুননগরে পঁহুছিয়া তাহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে নিবেদন করিলেন কিন্তু কোর্টের 
সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না কবিয়া এবং তাহারদের নিকটে যে নালিসের 
প্রন্তাবকরণার্থ তাহারদের এক জন ভারতব্ষীয় প্রজা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাঁটা 
পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া সাত হাঁজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাহার প্রস্তাবিত বিষয় 
সমূলক কি অমূলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়া! এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবর্ষীয় 
গবর্ণমেন্টের কৃত কাঁধ্যের বিষয়ে ভিন্ন লোকেরদের দরখাস্ত যছ্পি এঁ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোর্ট 
অফ্‌ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত ন1 হয় তবে কোর্টের সাহেবেরদের তাহা 
গ্রাহকরণের বীতি নাই ।""*--বোম্বাই দর্পণ | 


(৯ অক্টোবর ১৮৩৩1 ২৪ আশ্বিন ১২৪০ ) 
ইন্গলগুদেশে রামরত্ব মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ ।--...গত সোমবারের হর্করা পত্রে এ 
আইন বদহওনের প্রার্থন! করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে 
বেহার ও উড়িস্তা ব্গদেশ নিবাসিরা ষে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট অফ 
ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যান্স যে লিখন পঠন করেন তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু ষে কোন্‌ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা করেন তাহা 
প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অগ্যপ্যস্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩1 ৪ কান্তিক ১২৪০) 

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ।__...এপ্রদেশহইতে রামবত্ব মুখোপাধ্যায় 
যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এই নাম 
বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহ! নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল 
প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন বায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি 
অগ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমবা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান 
করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদারপ্রভৃতিকে আমর! পত্র 
লিখিয়াছিলাম যগ্পি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহাঁও কেহই 
ক্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ সতীর পক্ষ আরজী আর 
কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ 
হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল হিন্দু ধাশ্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী 
প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায়নামক কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই । 


সমাজ 6৩ ণঁ 


তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোধে দর্পণে রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং 
তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি 
তাবৎ অলীক । উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি ন1 তথ্দিষয়ে এই বিবেচনা 
করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাক্ষণের সন্তান 
এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাহার পরিচর্যা কশ্ম করিবেক কিঞিৎ বেতন 
পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামবত্র মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা! করিয়া এ 
আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত 
তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আর্জী অগ্রাহ হইল স্থতরাং এ দীনহীনের 
নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাঁও সর্ধত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন 
করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাক্ষণ বিলাতে আসিয়াছে 
এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাঁজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন 
তবে কোর্ট অফ ডেরেক্তর্স সাহেবের] তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি বল এতাদৃশ 
আশঙ্কা তাহার থাকিলে কি জন্য এমত আবরজী প্রস্তৃত করাইবেন। উত্তর, যদি লাখরাজ বিষয়ক 
মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্গণ তাহার পক্ষ হইতে পারেন তাহা হইলে 
বিলাত গমন জন্য দোষে দ্রেশে এসে দোষী হইয়া! পতিত থাকিবেন না! এই বিবেচনা 
করিয়াছিলেন তাহ! হইল না কিন্তু ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল হইত তথাপি এপ্রদেশের 
কি ব্রাহ্মণ কি অন্তান্তবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাহাকে হিন্দু জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাম্পদ 
দিলেও ধান্সিক হিন্দুর জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন না ।-..__চক্দ্রিকা। 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কাত্তিক ১২৪০) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।*-চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অন্থসন্ধান করিয়া 
জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাঁই চন্দ্রিকাকার কি 
সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ স্বাক্ষর করে নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার 
লেশমাজ্র হইল না তবে যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জনে অক্ষম পিতার 
উপাঞজ্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে ছলে বিশ্বাসঘাতকত। করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিন্বা 
ছুই চারি বৎসরহইতে করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তত্তিম অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে 
চনক্দ্রিকাকারের সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিন্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাঁকার ভূমিশুন্য 
জধীদার আপনাকে ্বীকার করিয়! স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাঁতেও সত্যবাদিত্বের হানি 
নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও প্রীযৃত রাজবল্লভ 
রান চৌধুরী ও শ্রীযুত বাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু মধুস্দ্ন সান্যাল এবং 
শ্রীযূত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন চক্দ্রিকাকারের বিবেচনায় 
বুঝি ইহারা! জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন ।'."কম্তচিৎ তালুকদারস্থয। 


৫০৮ 5 গঝ্বাযাপঞ্পাত্ে চ্সে জাবের কা 


(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ১২ পৌষ ১২৪২) 
রাজকন্মে নিয়োগ ।-- 
১৫ দিসেম্বর ! 
শ্বীযুত বামরতন মুখোপাধ্যায় মুব্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন 


হস্ত 


ধর্মাহ্কত্য 


(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কাত্তিক ১২৩৭) 

রাঁসযাত্রী।-_-এই রাঁসযাত্রা উৎ্নব ইতস্ততো হইয়। থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত 
বাবু বাজরুঞ্ণ বায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে এ মহোৎসব করিয়া! থাকেন 
এবং তাহার গঙ্গাতীরের রান্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া যথেষ্ট 
আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্ধিষয় অতিমনোরগক যেহেতুক পূর্ববদিকৃস্থ 
কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক বিবি ও সাহেব- 
লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্বে এ বাবু ত্াহাঁর- 
দ্রিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন । 'তন্ভিন্ন নীচের তলাহইতে বন্ুবাছ্যকরকৃত 
অতিস্ুশ্রাব্য বাগ্ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের সস্তোধার্থ বাজালা 
নাচ হইয়াছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর*কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিত্র আপামর 
সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করবেন এবং যছ্যপি তাহার বাটা কলিকাতা ও বারাকপুর- 
হইতে দূর না! হইত অর্থাৎ অর্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব 
দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত | কিন্তু যগ্যপিও অল্প 
সাহেবলোকের! তথায় উত্সব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাহারা সকলেই বাবু রাজরুষ 
রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। এ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ধবয়স্ক ও ইন্গরেজী 
বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউবোগীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদর- 
পূর্বক গ্রহণ কবিতেছেন। 

প্রথম নাচ রবিবারের বাত্রিতে হওয়াতে কোন শ্রীস্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন 
না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রতহওয়া যাইতেছে যে 
শ্্ীযৃত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজ! দেবীরুষ্ণ উপস্থিত ছিলেন 
কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বুষ্ট রহিতহওয়াঁতে অনেক২ সাহেব ও বিবি সাহেবের! কেহ ব! 
একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব 
ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ 
কালীকষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্বব শ্রীযূত বাবু কৃষ্ণদখা ঘোষ ও পরিচাঁরক এক জন সমভিব্যাহীরে 
উপস্থিত ছিলেন এ মহারাঁজ তথায় অবস্থিতিকরণসময়ে তাবঙ্গিমন্ত্রিত মান্য লৌকেরদের সহিত 
মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন । কস্তচিজ্জুবজনস্ত | 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০) 
্রীযৃত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেযু। জিলা নবদ্বীপের মাজিজ্েট শ্রীযুত আর সি 
হলকট সাহেবের স্থবিচারকতা! ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি'** | 


৫১২ চন্দ পাতে ম্লেক্ষানেনেত কথা 


উলাগ্রামনিবাসি শ্রীযূত বাবু বামনদাঁস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী ৬ শ্রীধর ঠাকুরের 
বহুকালাবধি ছ্বাদ্শযাত্রাদ্দি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথঘাক্রী মহোঁৎসবার্থ যে নাট্যালয় 
অর্থাৎ চান্দনীবাটী নিশ্মিত আছে উক্ত যাজোঁপস্থিত হওয়াতে এ বাটী পরিক্ষার অর্থাৎ 
মেবামৎকবণোগ্যোগে ততৎপিতামহ ভ্রাতা শ্রীঘুত বাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাঁশম্ন অশীতিবর্ষবদক্ক 
এঁ যাত্রা মহোৎসব ভঙ্গকরণোদ্্যক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রাতে দশদিবসপধ্যত্ত ন্যুনসংখ্যা অহরহঃ 
পঞ্চসহন্র ব্রা্গণ বৈষব লোককে অন্নদান ও ধনদান ও হরিসঙ্কীর্তনাদি হইয়া থাকে তদ্বিবয়ে এ 
রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার ধশ্মাবতার সাহেবের নিকট 
দরখাস্তকরণে শ্রীযৃত অন্গ্রহপ্রকাশে এবং ধর্রক্ষণার্থে উক্ত বাবুর বাঁটাতে আগমনপূর্বক 
গ্রাষের ভত্র২ প্রধান জমীদার ও ধাশ্মিক লোকেরদিগের প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তাস্ত শ্রবণকরত 
অতিস্থ্প বিচার করিয়া এ চান্দনীবাটা বামনদাস বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্রা মহোৎ্সরাদি 
করিতে আজ্ঞা করিগ়্াছেন আমরা গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীযুক্ত 
মাঁজিজ্সেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্দাবতার অক্ভিশাস্তমুস্তি প্রিপ্লভাষী এবং নানা বিদ্চাতে পারদর্শা 
এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্বত্র হইলে প্রজা- 
লোকের পরম মঙ্গলের সম্ভারন! এবং বামনদাস বাবুর এই ধশ্মক্রিয়া বজাক়্ রাখাতে উলাগ্রামের 
ভাবল্লোকই শ্রীযৃতকে ধন্যবাদ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছে যে শ্রীফুত অচিরাঁতে উচ্চ- 
পদ্দাভিষিক্ত হুইয়া চিরজীবী হইয়! থাকুন কিম্ধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষ! যাঁচন্ত ৩২ 
দবাতিংশদ্দিবসীয়! | 

শ্রীসদাশিব রা শ্রীচগ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক ত্কবাগীশ শ্ীপ্রাণকৃষণ 
তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃত 


(২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 

রথযাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাতা নগরে হইয়া থাকে এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যুন 
হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে অন্তান্ত বংসরাপেক্ষা 
বর্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ ন্যুন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ 
মাঝের রাস্তা! দিয়! যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হুইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয্মা 
যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জমরধ হয় যে এ বসব 
রখের আক্তম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই'। তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নৃতন, এই সম্ঘাদ 
পাওয়। গিয়াছে যে শ্রীধুত বাৰু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নৃতন রথ নির্মাণ করিয়া আত্ম মাতার 
দ্বার! প্রতিষ্ঠ। করাইয়াছেন এঁ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পত! হয় নাই অর্থাৎ 
এতন্নগরস্থ ও অন্য২ প্রসিদ্ধ স্থান নিবানি শ্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাঁপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল 
তাহাতে ভাহারদিগের বিদায় বিলক্ষণর্ূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদীপস্থ অধ্যাপকেরদিগের 
বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা! এক ঘড়া হইয়াছিল এতদন্গসারে পাত্রবিশেষে তারতে বিদায় 


ধর্ম ৫১৩ 


প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তষ্ট 
হইয়াছেন 1 _চক্দ্রিক | 


€ ১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 
ফরাস ডাঙ্গাতে জাদু ঘোষের যে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড রথ আছে... | 


€ ২৮ মার্ট ১৮৪০1 ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 
হুলির উৎসব ।--বর্তমান কালীন হুলির উৎসবে নান! দাঙ্গাহঙ্গাম! ঘটিয়াছে বিশেষতঃ 
কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা এ উৎসবের ব্যয় নির্ববাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল । পরে তাহাবা 
অত্যন্ত মগ্ধ পানে মত্ততা পূর্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রূক্তবর্ণ হইয়। এবং নানা কুৎসিত 
গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহন্মদীয়ের- 
দিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল 1... 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 

চড়ক পুজ।1- শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েখু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব 
আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থে যগ্যপি কএকটি কথা শুদ্ধ করিম! আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া 
দেশাধিপতিদ্িগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল অন্তরে রাখিব । 

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্মণ নিবাস কাঁলীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরাঁন করি অর্থাৎ 
সর। ধরিয়! খাই হিন্দুরা যগ্যপি আপন ধর্মচ্যুত হন্‌ কিশ্বা দেশাচার রহিত করেন তবে 
আমারদিগের উপায় কি হইবেক বাঁন ফোঁড়ায় প্রাতে শ্তামা পূজার রাত্রে মহাষ্টমী পূজার 
দিবসে ইত্যাদি পূজা পার্বণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া 
আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্কুল কথায় আমরা বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিক্ছি 
হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক পৃজাবিষয় নিবারণার্থে কোন 
বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমারদিগের আবশ্যক 
অতএব বলি আমারদ্দিগের ধশ্মবিষয়ে কি প্রাচীন দেশাচার কি বীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে 
চলন আছে ইহার কোন বিষয় নিবারণ আবশ্তক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির 
উচিত যে আপন মত লিখিয়া তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত এঁক্য কারণ 
প্রেরণ করেন কিন্বা পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন তাহাতে 
সকলের মত এঁক্য হইলে এ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় তাহা করেন এবং 
যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্ত এরূপ না করিয়া সহসা দেশাধিপতির 
নিকটস্থ হইয়! শাসনদ্বারা আপন দেশের নীতি লঙ্ঘন কারণ চেষ্টা পাওয়া কি বিবেচনা । 
সন্ন্যাস ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্ত এই ছোট লোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন 


৬৫ 


৫১৪ নতুবা পাত্রে ঠেবেক্তাবেল কথা 


কএক জন! উঠাইয়া থাকে সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন কণ্সেন খরচপত্র নিজে দেন 
তথায় ছোট লোক গিয়া কেহ ব৷ মানত কারণ কেহ বা আহলাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্ন্যাস 
করে অতএব যদ্পি এ গাজনওয়াল1 মহাশয়ের গাঁজন ন। উঠান চড়কগাঁছ না পুতেন তবে 
ছোট লোক কোথায় চড়কগাছ পায় যে চড়ক করে এমতে এ বৈঠক কালে সকল ভাগ্যবান 
ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্যাস ব্যাপার উঠিয়া যাইতে পারে 
দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্যক রাখে না যদ্দি বলেন প্রাচীন ভাগ্যবান ভন্রলোক 
নির্ধবোধ ইহাদ্িগের বিদ্যা নাই একারণ এহারা নব্য সাম্প্রদায়িক বাঁবুদিগের সহিত বিবেচনা 
করিয়া মত এক্য করিবার উপযুক্ত পান্র নন তবে তাবতের মত অতিক্রম কবিয়। ব্যতিক্রম 
করা! উচিত নহে কারণ সে কথায় নব্যদ্িগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ 
সকলেই নির্বোধ ছিলেন নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইয়া উৎপন্ন বুদ্ধি হইয়াছে সে উপায়ের 
নাম তাহারদিগের পিভৃপিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা কর্তব্য 
নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্ধণ আহ্লাদ ছাড়। নাই এবং প্রত্যেক লোকের 
আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যায় সেই তাহারদিগের আহ্লাদ 
তাহা দেখিয়া রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক পার্বণ এমত আছে যাহাতে 
ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়1 বেড়ান তাহাতে অন্য জাতি হাস্য 
বিদ্রপ করে অপর পরস্পর সকলেই এক এক রকম আহলাদের দিন ও সময় আছে সেই মত 
তাহারা আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যকে নিন্দা কর] কর্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি 


বিচার অপরের দোষ মোরা দিই অনায়াসে সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে ।_-কালী 
পুরোহিতস্য। 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৩ । ৯ বৈশাখ ১২৪০) 

চৈত্রোৎসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তির! গবর্ণমেপ্টে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্্র ইহা ভূয়ে২ লিখিয়াছেন কিন্ত গবর্ণমেপ্ট তাহাতে 
মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের 
অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্বব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বা্দে 
আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাঁশয়বা সন্তষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্ববে এমত জনবব হইয়াছিল 
যে চৈত্রোৎ্সবের বাণফোড়া চড়কপ্রভৃতি. কর্ম সকল হিন্দু ধর্দদ্বেষিরদিগের প্রার্থনানুসারে 
গবর্ণমেণ্ট নিবারণ করিবেন এবং কিন্বদস্তী দ্বারা জান! গিয়াছিল য়ে নিবারিত হইয়াছে 
কিন্ত সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র । কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি 
ব। পাপমাত্র নাই তাদৃশ কন্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা! অপযশঃ লভ্য করিবেন 
এ কি সম্ভব । ধর্শছেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতীনিবারণের আইন প্রকাশ 


্ ৫১৫ 


জন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র । যদি বল রাজার আচার ব্যবহার বিছ্চা ধর্শ প্রচারে 
তাহারা যত্ববাঁন আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিক্ন হয় না । উত্তর কদাচ নহে ততপ্রমাণ এতদ্দেশে 
মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বসরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় ছুই শতাধিক 
লোক শ্রীগ্লিয়ান হুইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচাঁর ব্যবহার ধর্মযাজন করিতেছে তন্মধো কেহ্‌ 
রাজার প্রি পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা সকল স্ব ধর্ম যাঁজন করিয়া স্থথে 
থাকে ইহাতেই বাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্মছেষি মহাশয়রা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর 
কম্ম আচার ব্যবহার পরিবর্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ না দিয়া 
আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক ধর্ম নাশেচ্ছুক দলের 
প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে যে ছুর্গোৎসবাদি প্রতিমা! পূজা ন! 
হয় পিতৃ মাত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত করে সঙ্ঞানপূর্ববক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় 
ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মধ্যাদ! উঠিয়া যাঁয় সন্ত্রীক হইয়া সভায় গমনাগমন হয় আর বিধব! ত্্রীর 
পুনর্ববার বিবাহ হইতে পারে এই এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমর! বলি তাহারা প্রথমতঃ 
আপনারাই সাহসিক হইয়! এই সকল কণম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কিন্বদ্তী আছে “মহাজনো- 
যেন গতঃ স পস্থাঃ” যেমন শ্রীযুত রামমোহন বায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি 
আর কেহ যাইবে না এবং অন্ত২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব 
ইত্যবধানে আপনারা নিজ২ ভবনের বিধবাদ্িগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়1 সভায় 
গমনাগমন করুন তত্থষ্টে অনেকেই তৎপশ্চাদগামী হইবেক । যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ 
মাতৃ শ্রাদ্ধাদি তাহারা! বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্ত অগ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম 
করে না। উত্তর তাহার! সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুভ্তলিক1 পূজা করা 
গহিত কর্ম কিন্ত আপন বাটাতে প্রতিমা পূজ! ও শ্রাদ্ধাদি করিয়। থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি 
না পড়েন তাহী৷ কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণ] পরিত্যাগপূর্বক সহসা সাহসী হইয়া এই 
অসমসাহসিক ক্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সন্ুপায় সত্ব 
সমাচার পত্রে লিখিয়। রাজ গ্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্তক কি।..'চন্দ্রিক। 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭1 ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 

চরকপুজ। ।--চরকপূজার অতিত্বণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে ৃষ্ট হইল । এ দ্িবসীয় অপরাহ্ন 
সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবপ্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকাস্ত 
মুদ্দীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হ্ইয়াছিল তৎসময়ে এঁ স্থানসমূহ 
সর্বজাতীয় দিদৃক্ষু লৌকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল 
এবং তৎকালে এ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্তান্ত অত্যস্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্ছুতে 
সঙ্গযযাসী ঘুরিতেছিল তাহ দৈবাৎ ছি'ড়ে যাওয়াতে এ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬* হাত দুরে পড়িল 
পরে. উঠাইয়! দেখা গেল যে শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখান পিগাকার প্রায় 


৫১৬ স্বাদ পত্রে লেক্কার্লের কথা 


কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পার্খস্থ গারদের নিকটে 
অপর একজন সন্গ্যাসী পিঠ ফু'ড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্গ্যাসী মগ্যপানে মত্ত হইয়া জজ্ঘাতে 
বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপধ্যস্ত ঘূর্ণায়মান ছিল 'পরে তাহার অববোহণসময়ে 
হুস হইয়! কহিল যে অত্যল্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ হয়। [ বেঙ্গল হেরজ্ড ] 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩ । ১৬ বৈশাখ ১২৪০) 

গত সন্যাসবি্ষয়ক নীলের উপাখ্যান ।--দেশ দেশাস্তর ভ্রমণকাঁরিরা কহেন যে পৃথিবীতে 
যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দ জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চরধ্য এবং বহুকাঁলাবধি 
ই্ছার! যেরূপ কম্মশ করিয়া আসিতেছেন তদ্দারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন যে সকল 
ভ্রমণকারির1 পাঠকবর্গের অগোচর আশ্র্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাহারা উপরোক্ত কথা 
সপ্রমাঁণ করিয়া! কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও এমত বোধ করিবেন হিন্দুদিগের ম্‌ধ্যে 
একটা সামান্ঠি কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিক1 ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এতছ্িষয়ে 
যগ্চপি ইঙ্গলপ্তীয়ের! স্বধারাকরণে অনুকুল হন তবে হিন্দুর! বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন 
মদিরিক1 ও বন্ধুহইতেও অধিক গুরুতর । 

উপরে যাহা বর্ণন কর! গেল তাহার তাৎপধ্য এই যে এতদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শীন 
যাঁয় ও অন্মদ্দেশীয় লোকের এরূপ উদাহরণাদিকে অতিষথার্থ বোধ করে। 

কিন্তু গত সন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্িষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তিকরাতে গাঠক- 
গণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চরকপূজার বিষয়ে সর্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ 
প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্ঘিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার স্থসময় 
বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং বাম্তার উভয়পার্খের বাটার বারান্দার 
উপর লোকের মহাকোলাহল হয় । সন্সযাসির দলসকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়। বাদ্যসহিত আসিল 
এই সকল ব্যাপার বেলা » ঘণ্টাপধ্যস্ত দেখ! যাঁয় পরে তামাঁস! যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক 
জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাঁগিল। বাঁশ বাঁকাঁরি ও কাগজমপ্ডিত একটা 
পাহাড় নিশ্মিত হইয়! নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একট প্রকাণ্ড মন্দির 
তন্বধ্যস্থিত কাগজে নিন্মিত হিন্দুর দেবতার ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণের1 চমৎকার 
ভাবিলেন ইহাতে তাঁমাসা এই আছে ষে কএকটা1 সোলার পুত্তলিক1! বানাইয়াছিল তৎপয়ে 
একখান ময়ূরপঙ্ধী দেখা গেল তাহা বাশ বাঁকারিদ্বার! নির্মাণ হয় মুখট] ময়ুরাকার তাহাতে 
নানা চিত্র বিচিত্র কর! গিয়্ছিল তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাদ্চকরত গাড় 
ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্ত বালকের নহে সেট! প্রকাণ্ড মহুস্তের 
বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মূর্খত। দেখিয়া! লঙ্জিত হইয়! কহিলেন আমি ইহারদিগকে 
আর মারিয়া সোজ1 করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে ঘণ্ট1 করতাল ধ্বনি শ্রবণ 
করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বুদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত 


ধরন ৫১৭ 


দেবতাতুল্য হইয়া! প্রকাশমান হইবায় অন্ত এক জন তাহার গোঁদ পূজা! করিতেছিল এবং সং 
দেখিয়া! বড়ই হাঁসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোঁদ পৃজ। 
করিলেন তাহ! আমর] বলিতে পারি ন] কিন্তু এ সংট প্রকৃত গণেশের গ্তায় সাঁজাইয়াছিল। 

পদপুজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুত্র২ বস্ত লইয়া রাস্তায় 
ফিরি করিয়া! বিক্রয় করিতেছিল তাহাঁরদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে চাঁপড়াচাপড়ি 
মারামারি বড়ই পড়িয়! গেল কিন্তু তাহারদের লম্বা! অথচ শ্বেতবর্ণ গোৌঁপ দৃষ্টি করিয়া তাহারা 
যে কর্মের কর্দী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া আমর! অধিকস্ত আহলাদ্িত 
হইলাম তাহা এপধ্যস্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপন্বী এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে 
দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজন! করিয়! থাকে তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা 
উচিত ছিল । একখান চিত্র বিচিত্র করা ডাণ্ডিওয়াল1.তক্তাঁর উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল 
তাহা বেহারা লোকে স্বন্ধে করিয়া লইয়! যায় এবং সে মাল! জপিতে২ বেহারার। তাহাকে 
চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুদ্দিগস্থ স্্রীলোকের উপরই । এ 
ভাক্তযোগির নয়ন একবার বারান্দাস্থ স্ত্রীলোকরপ দেবীর গ্রাতি একবার হ্বীয় বরদাতা দেবতার 
প্রতি অতএব সংটার বড়ই তামাসা হয়। এ ভাক্তলোকধারি তক্তারাম! এমন স্থদৃশ্টর্ূপে 
ঘৃণিত হয় যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ্‌ একবার ওদিগ্‌ দেখা গেল তৎ্পরে 
বৈরাগির দল আসিল। আঁমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের! বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে 
পারিবেন তাহা এই যে হিন্দু সন্যাঁসি সাংসারিক ধর্ম ত্যাগপূর্বক কেবল যোগে মগ্র হন 
এ সং একটা মালার থলি হত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং 
উভয় বাহুতে নান! ছাঁপায় চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার 
মন্তকে চুলের ঝুটি .এবং যোদ্ধারা যেমন বাগান্বিত হইয়া! আস্ফালন করে ও তাহারদের 
মন্তকে পালক উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ্‌ ওদিগ্‌ ফিরিতে লাঁগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় 
অস্ত্রধারী হইয়! নিত্যানন্দধামে গমনোছিত । তাহার দেবতার নাম মোক্ষজুখ । সাংসারিক 
লোভইত্যাদ্দি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধাবীও বিবিধরূপে প্রস্তত হইয়া ন্বর্গে গমন না 
করিয়া রাস্তারপ স্বর্গে আসিলেন।  যোগবাক্যে বিরত এ বৈরাগিগণের মধ্যে এক জন এমত 
এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতিমনোরগ্ক ইহাতে তাহার সহিত কোলাকোলি আলিঙগনাঁদি 
হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের পরমাহলাদে আপনারা 
নিমগ্ন 1 জ্ঞানান্বেষণ। ক 


(১২ মে ১৮৩৮। ৩১ বৈশাখ ১২৪৫) 
"আমি এই বার কোন স্থানে ছুইমোৌচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্যাসিকে 
ঘুবিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে এক জন মহাদেবের ম্যায় বেশ ভূষা করতঃ পদদ্ধয়ে বাণ ফুড়িয়া 
উদ্ধপদ্দে অধঃশিরে নিরিমেষাক্ষ হইয়া ঘুবিতেছে। আরও বারুণীপানোন্সত হইয়া বারংবার 


৫১৮ সংল্বাদঞ্পত্রে সেক্কাবেনে ক্রথা 


কহিতেছে দেপাক্‌ দেপাক্‌ তাহাতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টার পর এ চারি জন সন্াসিকে নামাইয়া 
দেখা গেল যে তাহারা সকলই মুমুষুপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশ ধারী দীর্ঘ জটাজুটযুস্ত ফণি- 
ফণাস্িত ভাক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবংচ তাহার যে স্থানে এর বাণ ভেদিত হইয়াছিল 
তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছি'ড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎ কাঁল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোঁধ করি এ 
সন্ন্যাপী ছিড়িয়। পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষগণ সহিত নিধন হইত ।.*অস্মদাদির মানস যে এ 
প্রত্রজ্যা এক কালীন প্রশমন ন1 করিয়। তাহার আর২ তামাসা ও পুজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া 
কেবল বাণ ফোড়া ও চড়ক ঘোর মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন-."। ত্বদীয় শ্রীচচড়। নিবালিনঃ। 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫ ) 

চড়ক পূজা ।_-আমরা পরমানন্দপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগবীয় শাস্তি রক্ষক 
মহোদয়ের! আগমন এতদ্েশীয় চড়ক নামক পর্ধোঁপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দিষ্ট করিধেন 
কারণ আমর শ্রুত হইয়াছি যে শাস্তি রক্ষক মহোদয়ের। গবর্ণমেপ্টহইতে এমত অনুমতি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন যে তাহারা এ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্বক সুনীতি সংস্থাপন করিবেন 
এই প্রযুক্ত তাহার! এই মানস প্রকাশ করিয়াছেন ষে চড়কের সন্তাসির! কালীঘাঁট হইতে 
কলুটোলা ও মেছোবাঁজাবের রাজবর্ত্ঘ দিয়া আগমন করণের যে প্রথা আছে তাহার পরিবর্তে 
এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহারা! উক্ত বর্মপদিয়া আগমন ন1 করিয়া! সারকিউলর রোভ অর্থাৎ 
নৃতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক এ রাস্তা অতিশয় সুদীর্ঘ এ পর্ব আপ্রেল মাসের 
১১ ও ১২ হইবেক এজন্য বোধ করি যে নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অন্গমতি হইবেক যে 
তাহারা নগরের দক্ষিণারস্টল না গমন করিয়া এই আজ্ঞাঙ্গসারে কাধ্য সমূহ ধাধ্য করিবেক 
এই সংবাদের দ্বারা এমত বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্বোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় 
স্ুখজনক হইয়াছে । কৎ মার্চ ২৫ [ কমাণিয়াল আডভারটাইজার ] 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

বিজ্ঞাপন ।- সন্বাদ্দ দেওয়। যাইতেছে যে চড়কপুজা সময়ে ৬ কালী ঘাটহইতে যে সন্গযাসিব! 
শহরের মধ্যে দিয়া আসিত তাহারা পূর্রব২ বৎসরের ন্যায় বর্তমান বৎসরে চৌরঙ্গী ও কসাই 
টোলার রাস্তা দিয়া আসিতে পাবিবে না কিন্তু ভবানীপুর হইতে শহরের মধ্যে আইলে 
ভবানীপুরহইতে সরকিউলর বোর্ড অর্থাৎ বালির রাস্তা দিয়! নং ৯ সেদয়ার ফাঁড়ি অর্থাৎ 
মুনসির বাজার এবং নং ৮ অর্থাৎ রাজা রামলোচনের বাজার দিয়! গমন পূর্বক চিৎপুরপধ্যস্ত 
পুছিবেক তথায় পশুছিয়! তাহার! উত্তর দ্িগে স্ব২ বাঁটাতে চলিয়! যাইবে ।. 

কলিকাতা এফ ডবলিউ বট 

৩ আগ্ঠেল ১৮৩৭৯ । পোলিসের স্থপরিপ্টেণ্ডেপ্ট । 


ধর্ম ৫১৯ 


(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফাল্ধন ১২৩৭) 

নববাবুদিগের নবকীন্ভি।--যগ্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ 
মহাশয়ের! ওদাস্য না করিয়া অবশ্তই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণান্ুসত্ধান করিবেন 
এতছুৎ্সাহে উৎসাহী হইয়] ভবদীয় সন্গিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কপাবলোকন করিয়া 
পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বীাশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৬ যথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৬ রামলোঁচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কষ্ণকিঙ্কর গুণাকর 
এবং শ্রীফুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মৃতিলাল বাঁবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মো 
কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাঁকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনিশ্মিতা বেদি 
তছুপর চৌকী এবং তছুপরে কুস্থম মাল্য প্রদানপূর্বক পরম স্থখে পরম সত্যনামক বেদি 
স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাছ্ব্রব্য আয়োজনপুর্বক বিবিধ বণ প্রায় পঞ্চ সহ লোক এক 
পংক্তিতে বসিয়। অন্নব্যগ্রনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর- 
নিবাঁসি প্রায় শত ত্রাহ্ণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিতলের থাল ও সন্দেসার্দি বিদায় 
পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে 
কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং এ পরম সত্যবিষয়ে 
দুই নহ্বত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একট! গুস্তের খালের সম্মুখে আর একট এ বেদির 
নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত ছুই স্থানে রাঁখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের 
অনেক বিবরণ লেখ! ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্ত আমি আশ্চধ্য হইয়া নিবেদনপূর্ববক 
লিখিলাম ইতি । শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়: । সংবাদ গ্রভাকর । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 
চন্দ্রকোণা ।_-হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চন্দ্রকোণানামে এক স্থান আছে তথায় বদ্ধমানের 
রাঁজার পক্ষহইতে.এক দ্েবালয় ও রঘুনাথ নামে মৃত্তি আছেন তথায় সেবার্দিও উত্তমমতে 
হইয়া থাকে সে স্থানে চিরকালহইতে এইরূপ নিয়ম বদ্ধ আছে যে প্রতি বৎসর পৌষী 
পৃর্নিমাতে এক বৃহৎ জাত হইয়া থাকে সেই নিক্মমমতে বর্তমীন বর্ষের ৫ মাঘ মঙ্গলবার 
পূণিমাতে রীতিমতে জাত হইয়াছিল | 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ | ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 
তুলাদান __আমরা আহলাদপূর্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবামি শ্রীযূত বাবু দেব- 
নাবায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশান্্র আত্ম শরীর পরিমিত 
অষ্ট ধাতুনিম্মিত জলাধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য পাত্র এবং স্বর্ণনপ্য মুলা দ্বারা তুলা করিয়া 
বিপ্রাগ্রগণ্য মান্য পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্‌ ব্রাঙ্মণগণ সন্ত 
হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যগ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত ইহাতে তৃপ্তির 


৫২ সাওনাদ পত্রে সেক্কাব্লের ক্রথা 


বিষয় কি তাহ! নহে সমৃহলোক কতৃকি এ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাঁদান জন্য দৌষ লেশও হয় 
নাই ফলিতার্থ মহাদাঁন বলিবার তাৎ্পধ্য সাঁমান্ত দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যাপক ২০ টাক 
এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলমসী ১২ টাক1 এক কলসী ১০ টাঁক1 ৮ টাক ৭ টাঁক1 ৬ টাকা এক 
কলসীর ন্যুন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় ছুই শতাধিক দ্িয়াছিলেন এতন্নগরস্থ দোষিভিন্ন তাবৎ 
দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্বববাস দক্ষিণাঞ্চলের অধ্যাপকও অনেক এবং তত্িন্ 
উপস্থিত স্থপারিস পত্র অন্যন শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ 
করেন নাই 1* 1০ চাঁরি আনা করিয়! দিয়াছেন ইহাতে বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় 
হইয়াছে । 

এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমর] ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যর্ূপে 
গণ্য এমত নহে বিষয় কশ্মার্দি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তন্দারা! সর্বদাই সছ্যয় করা 
আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতন্ডিন্ন নিত্য কর্মেরও বিলক্ষণ পারিপাট্ট্য 
শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক 
দুর্লভ ।-_ চন্দ্রিক1। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । *২৩ মাঘ ১২৪৩) . 

গঙ্গাসাগরের মেলা ।-_প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা ও 
মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। এ স্থানে যে এক মন্দির আছে 
তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে এ মন্দিরে কপিল মুনি নাঁমে 
প্রসিদ্ধ দেববধপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। বামায়ত বৈরাগি ও সন্যাঁসিরদের মধ্যে 
অন্যান্য জাতীয়ের। তাহাকে অতিপুজ্য কৰিয়। মানেন। ইঙ্গবেজী ৪৩৭ লালে এ মন্দির 
গ্রথিত হইলে জয়পুর বাজ্যস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধধি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত 
মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পধ্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ কামানন্দনামক এক 
ব্যক্তি গুরুর অধিরুত ছিল তাহার মৃত্যুর পরে এ অধিকার রাঁজগুরু শিবানন্দের হইল । 
তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে এঁ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন । এবং মেলার যোগের পরে 
কলিকাতায় আসিয়া! একট] বন্দোবস্ত করত মেলার বাধিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ 
দিগন্বর ও খাকি ও সম্ভকি ও নির্মহী ও নির্ববাণী ও মহানির্ববাণী এবং নিবালম্বীতে এক২ শত 
করিয়। বিভাগ করিয়া! দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে 
তবে এ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় কব! যায়। 

বর্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারস্ত হইয়া ১৬  জাছ্আরি 
পধ্যস্ত ছিল। এঁযাজ্াতে যত পিনিস ও ভাঁউলিয়! ও ক্ষুত্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল 
তৎসংখ্যা ৬* হাজারের নন নহে এমত অনুমান হইয়াছে । এবং ভারতবর্ষের অতিদূর দেশ 
অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধা। ও শ্রীরামপটন ও বোদ্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত 


ধর 2 ৫২১ 


হইয়াছিল তৎ্সংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যুন নহে এবং এই তীর্থ যাক্রাতে ব্রহ্মাদেশহইতেও অধিকতর 
লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিকহইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র দোকান- 
দারের। যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকাঁরো অধিক হইবে । 

এঁ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকেরা ক্সানপূজা ও দানীদি স্থান সন্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতিকষ্টে 
সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আবস্ত কবিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা 
হঙ্জাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুপ্রাপ্য ধর্দ লাভ করিয়া এইক্ষণে 
আমরা স্বং গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু এ মাসের ১৬ তারিখে এ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র 
রহিল না তাহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল ।-__হরকর! । 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪) 

গঙ্গাসাগরের মেলা ।- প্রতিবৎসরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেল! হইয়া থাকে তদপেক্ষা' এই 
বৎসরে অতি হইয়াছিল । এ স্থানে ন্যনাধিক ৭৭ হাজার নৌকা জম হয় এবং কথিত আছে 
৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমর! বোঁধ কবি ইহা! প্রকৃত না হইবে । তদ্বিষয়ে আমারদের 
এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম তিনি লেখেন 
এঁ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহা সম্ভব বটে। এবং এমত কথিত আছে যে এ 
স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যব্রব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যন নহে বিক্রয় হইয়াছে । নানা দূর২ দেশ 
অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্য৷ শ্রীরমপটম লাহোর দিলী ও বঙ্গাদিপ্রদেশ এবং নেপাল ও ত্রঙ্গদেশ- 
হইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল। 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ৪ ফাস্কন ১২৪৬) 

গঙ্গাসাগরের মেলা ।-_গত জাচুআবি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গাসাগরের বাধিক মেলা 
হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্য। প্রায় গত বৎসন্রের তুল্য । যাত্রিবা ভারতবর্ষের চতুর্দিক 
ইইতে কতক বা অতি দূর সীমা হইতে আগত হুইয়াছিলেন তাহারা স্নানের কএক দিবস 
পূর্ববাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখ্যোদ্বেন্ত সান পূর্ববান্ে সম্পন্ন করিয়া স্ব স্থানে 
প্রত্যাগমন করিলেন । ্‌ 

অপর তৎ সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার্য নান। দ্ুব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহুতর 
ক্ষ্র২ দোৌকানঘর বাঁধ! গিয়াছিল এবং কথিত আছে এ স্থানে বহুসংখ্যক টাঁকার দ্রব্য বিক্রয় 
হইয়াছে । কেহ কেহ কহেন ৬০।৭* হাজার টাকার ব্রব্য কেহ কহেন তদধিকও হইবেক । 
পরস্ত এ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঞ্ষিত অধিকসংখ্যক পুন্তক 
বিক্রয় হইয়াছে এবং যে২ দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকাঁন হইতেই প্রায় সমুদায় 
পুস্তক উঠিয়াছে । 


৩৬ 


৫২২ নব্য পত্রে জেক্যাতেলেল ক্ষথা 


(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ | ৮ মাঘ ১২৪৪) 

বদ্ধমানে মেলা ।-_প্রতিবৎ্সব উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির পর দিবস দামোদর নদের ধাবে যেরূপ 
মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দিগে চারি পাঁচ ক্রোশ 
ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একক্র হয় এবং অনেকে ধর্মজ্ঞানে দাযোদরে 
অবগাহন করত জলপান করিয়! স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে । এতত্ডিন্ন বু লোক মেল! দর্শনার্থ ই 
আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চাবি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি 
আরোহণ পূর্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং 
তাহার আহলাদার্থ অনেক টাকার সোলা'র পক্ষীইত্যাদি ক্রীত হইল । অনস্তর শ্রীযুত পাবি 
সাহেবও স্থযোগ বুঝিয়া এ লোকারণ্যের মধ্যে শ্রীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
মেলাতে আশ্চর্য এই ষে বলদারুইঁ গাড়ির উপর অনেক পান্ধী বসাঁন গিয়াছিল এবং প্রত্যেক 
পান্ধীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাচ ছয় জন স্ত্রীলোক বপিয়। খড় খড়ীয়ার ছিত্র পা 
কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে চোবেব1 গোঁলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও 
বাঁলকদিগের আভরণ কাটিয়া! নিয়া বু প্রাণিকে রোদন করায় ।---কম্যচিৎ পাঠিকন্ | 


(১৭ জুলাই ১৮৩০ | ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 

মৃহাঘটা পূর্বক. কন্যাদান।-_চু'ছুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবুবিশ্বস্তর হালদার কলিকাঁতানিবাসি 
শ্রীযুত কালীকিস্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে গত ১৭ আবাঢ় বুধবার রাত্রিতে কন্যাদান 
করিয়াছেন এ বিবাহ উদ্বাহতত্বোক্ত বিধিবোধিত কর্ণ নির্ব্বাহ হইয়াছে অর্থাৎ সৎকুলীনে 
কন্যাদ্দান করিয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ এক তালুক দান করিয়াছেন এ তালুকের নাম লাট 
মুকুন্দপুর মতালকে জিলা হুগলি ২৩ মৌজার কাত সদর জম! ১৩৬৪০৪১২॥ মুনাফা সালিয়ানা 
৪০০০ চারি হাজার টাক এ প্রকারে বহুমূল্যের ভূমিদান করাতে দাতার অধিক বিচক্ষণতা 
প্রকাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে কন্যা ও জামাতা একেবারে সংসার নির্বাহ নিমিত 
অর্থ চিস্তায় নিশ্চিন্ত হইবেন । 

ধনি গোষ্ঠীপতির কর্তব্য যে কুলভঙ্গ করিতে হইলে এপ্রকার সংস্থান কবিয়] দিয়! সৎ- 
কুলীনে কন্যাদান করেন অপর কন্যাদ্দান বিষয়ে সাধারণ জনশ্ররতি আছে পূর্বে বাজার 
সৎকুলীনে অ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্! দান করিতেন এ বিষয়ও তাদৃশ জ্ঞান করিতে পারি 
ষেহেতুক পাত্র চেতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালিঙ্কারের সন্তান নৈকোব্যভাবাপন্ন সৎকুলীন বটেন 
হালদার বাবুর কন্ত! যেপ্রকার সুন্দরী ও মণিমুক্তাি নানাভরণে ভূষিত ছইয়1 সভায় আনীত! 
হুইয়াছিলেন তাহাকে দর্শন করিয়া! কে না রাজকন্যার তুল্যা জ্ঞান করিয়াছিলেন পরস্ত চারি 
হাজার টাকার মুনাফার তালুকের মূল্য প্রায় লক্ষ টাক! হইবেক ইহা ভিন্ন স্বর্ণ বৌপ্যনিম্মিত 
তৈজস ও বিবিধ প্রকার বসনভূষণ শধ্যাদির মুলা অল্প নহে অতএব ইহার সমুদায়ের মূল্য 
অর্ধেক রাজ্যের মুল্য তুল্য হইতে পারে ।-.'[ সমাচার চক্ড্রিকা ] 


ধর্ম ৫২৩ 


(২৪ জুলাই ১৮৩০। ১০ শ্রাবণ ১২৩৭) 

বিবাহে ঘটক কুলীন বিদায়।-_চু'চুড়ানিবাসি শ্রীূত বাবু বিশ্বস্তব হালদাবের কন্যার 
শুভবিবাহের সমৃদ্ধি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি পরস্ত কুলাচাধ্য ও কুলীনের বিদায়ের বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ হয় নাই এইক্ষণে জ্ঞাত হইলাম এ বিবাহে কুলাচাধ্যের প্রধান দান 
১৬ যৌল টাক! মধ্যম দান ১২ বারে! টাকা ন্যুন দান ৮ আট টাঁকা। এই নীতি ক্রমে পাচ 
শত কুলাচাধ্যকে বিদায় করিয়াছে এবং কুলীনের বিদায় প্রত্যেকে ২* বিংশতি টাকা দিয়াছেন 
এবং উক্ত সম্প্রদান ব্যক্তিরদিগের প্রত্যেককে ১ এক মোন ভোজ্য অর্থাৎ সিধা দিয়াছেন 
পরস্ত কুলাচাধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রাঁমলোচন কবিভূষণ মহাশয়কে দুই শত টাকা এক জোড়া উত্তম 
শাল ও এক জোড় গরদবস্ত্র এই সকল বস্ত পারিতোধিক দিয়াছেন । ্‌ 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 

সমারোহপূর্বক বিবাহ ।-_বাঁবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু বাজেন্দ্র মল্লিকের 
সহিত শ্রীযুত বাঁবু বপলাঁল মল্লিকের কন্যার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার হইয়াছে 
শুনিতে পাই বাঁজেন্দ্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত তীহার পিতৃদত্ত ধন সুপ্রিমকোর্টের 
মাষ্টরের হন্যে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার আত্মীয়গণের' 
৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাঁকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যে প্রকার ঘট! হয় তাহা 
সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্যার বিবাহ বটে কিন্ত পুত্রের বিবাহের ম্যায় 
আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দাঁন বিতরণাঁদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন করিয়াছেন। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাল্গুন ১২৩৭) 

মহানাচ।- প্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীফুত গোপাললাল ঠাঁকুরের 
বিবাহেতে সংগ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একট? অত্যুচ্চ উত্তম খড়ুয়! ঘর প্রস্তত হইয়াছিল এবং মর্ম্মর 
প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণকর1 কতক থাম তাহাতে নিশ্মিত ছিল পরে তাহা অত্যুত্বমরূপে স্থশোভিত 
কব! গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জালান গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ 
তারিখ লাঁং ৪ ফেব্রুয়ারিপধ্যস্ত তাহাতে মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে 
পরিপূর্ণ তন্যতিরেকে নানা সারজন ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের 
মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা ভোজবাঁজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাঁচ বাত্রির 
মধ্যে তিন বাক্তি এতদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও ছুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের 
সমাগম হইয়াছিল এবং এ রাত্রিতে বাটা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণা এবং তাহারা গৃহপতি 
ও তৎপরিজনকর্তুক সমাদরপূর্ধ্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মধ্যাদা 
হইল অতএব ধাহার!1 উক্ত বাবুিগের শিষ্টাচাঁবেতে তুষ্ট হইলেন ভাহারদের নাম লেখা উচিত। 
অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকষণ 


৫২৪ সওযম্াদ পত্রে সেক্ানেনশ্র ক্থা 


বাহাছুর ও প্রীশ্রীযুত নওয়াব মৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাঁজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ বাঁয় 
ও শ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুর! বুধবার রজনীতে এঁ সভায় 
সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও নেবাঁল 
ও মিলেটাবিসম্পক্ীয় এত কণ্মকারক ও তাহারদের বিবি সাহেবেরা সমাগত হইলেন যে 
তাহারদের তাঁবতের নাম লেখা অসাধ্য." | 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্তন ১২৩৮) 
শুভবিবাহ।--আঁমরা লোকপরম্পরাঁবগত হইলাম গত ৩ ফাল্গুণ সোমবার রাত্রিতে 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্তার শুভবিবাহ হইয়াছে শুনা গেল এই বিবাহে ঘটক 
কুলীনের বড় সমারোহ হইয়াছিল 'প্রসন্নকৃমার বাবু বন্যত্বে এক জন নৈকষ্য কুলীনের সম্তান 
আনিয়! বিবাহ দিয়াছেন তাহারদিগের পৈভূক ধারার কিছুই অন্থা করেন নাই." সং চং। 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্তন ১২৩৮) 

শুভবিবাহ।--এতন্নগবের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃ্ঃ 
মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্প হইয়াছে এ বিবাহ ম্হাসমারোহপূর্ববক 
নির্ববাহ হয় যদ্পিও রূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবাহুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন নাই তথাপি 
কল্পিকাতার বর্তমানাবস্থার সম্বদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু বিবাহোপলক্ষে যে যে 
বিষয়ে ব্যয়াবশ্তক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতানিমিত্ত পিত্ুলের তৈজস 
বস্্ তৈল হরিদ্রাদ্ি দ্রব্য বুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্য্যন্ত 
চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহত হইয়! এতদ্দেশীয় এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত 
প্রধান লোক এবং ইঙগলপ্তীয় ও মুমলমানাদি অনেকের আগমন হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস 
প্রিসীডেন্ট শ্রীযুত সি মিভকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল । অপর নর্ভতকীও উত্তমা২ ছিল 
বিবাহরাত্রে কম্তাকর্তীর ভবনে গমনকালে বরের সমভিব্যাহারে যে সকল রেশালার আবশ্ক 
তাহাঁও মন্দ হয় নাই কেনন! মল্লিক বাঁবুর বাটাঅবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটাপধ্যস্ত 
বান্ধা রোস্নাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় পর্বত দালান নহবৎ নর্ভক নর্তকীপ্রভৃতির বিবিধ- 
প্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি অতএব এই কর্ণ সামান্য বল! যায় না তবে পূর্য্বে যে 
কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তত্তল্য নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্ীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করা যায় রূপলাল বাবু যেপ্রকার করিয়! পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যুন কাহার না হয় 
কেননা, সময় বড় শক্ত উপস্থিত ইহার পর আর ষে কেহ কোন কর্ম বাহুল্যরূপে করিবেন 
এমত বুঝিতে পাবি না । সং চং। 


ধর্ম ৫২৫ 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফান্তন ১২৩৮) 

শ্রীযীত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 1 নিবেদনবিশেষঃ সন হালের ১৪ জানুআরি 
তারিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিলা হিজলীর এলাকার জলামুঠাওগয়রহের 
জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু কুত্রনারায়ণ 
বায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তাবিখে স্থির করিয়া পাঁচ লক্ষ টাঁকা খরচের ছারা 
কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে রাজসভাসদ মন্ত্রী শ্রীরাধারুষ খানসামা 
ও শ্রীমুন্দী মুকুন্দরাম ও শ্রীসেবকরাম বন্থ পেক্ষার ও শ্রীভোলানাঁথ দাস উড়ীয়া মুহুবির ও 
শ্রীহিশী মাইতি নাপিতপ্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্তমান ভূপতি কর্পবৃক্ষের ন্যায় 
হইলে সর্বস্ব যাইতে পারে যাহাতে কক্সবৃক্ষের ম্যায় না হন এমত পরামর্শ দেওয়! কর্তব্য 
বিবেচন৷ করিয়! তাবৎ আমলাগণে এক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ গলবস্ত্রে ধোড়করে বিবাহের 
পূর্বদিবসে সায়ংকাঁলে উপস্থিত হইবাতে ভূপতি জিজ্ঞাসা কবিলেন কারণ কি বাধাকষ্ণ 
কহিলেন আপনকাঁর সরকারে পুরুষান্ক্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া! আসিতেছি এক্ষণে 
মহারাজ কক্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে ষখাসর্ধন্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে পারিবেন না কারণ 
বিবাহের স্বাদে বুদেশের মন্ুষ্য আসিয়াছে এবং আসিবেক দশ লক্ষ টাক! তহবীলে মজুৎ 
আছে মাত্র কিন্তু মৃহলখুকী ইহাতে সরকারের খাজানা ছুই লক্ষ তঙ্ক! দিতে হইবেক বাঁকী 
আট লক্ষ তন্ক! থাকিবেক এ বাক্য শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদ্রিত হইয়া! বিবাহের বিষয়ের 
ভারাভার আমলাগণে দিয়! ক্ষান্ত থাকিলেন এ সকল আমলা একে মনসা ছিলেন 
দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে 
অনুমতি হইবেক । - 

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাঁজরির কাঁগজাতের দ্বার] বোধ হইল যে বাছ্যকর ৭৯৬ জন ও 
বেহার! ৬৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামীজিক ২৭০৩ জন ও ভাট ৫২৩ জন ও ব্রাক্ষণ ২৫১৩ 
জন ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশিবিদেশিতে পঁহছেন তৎ্পরে নিজাধিকারের কুলিবেগার 
আন্দাজী তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোঁকদিগকে 
থাছযসামগ্রী কোনরকমে কিছু না দিয়া বরসজ্জা করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ তফাত 
মথনানামে এক গ্রাম আছে তথায় রাহি হইলেন বারুদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা 
দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাতিফুলছড়ির দ্বারা ॥৫ সের মোমবাতির বোশনাই হয়। 
তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন ছিল তাহা! আড়া ও হাঁতমশালের দ্বারা রোশনাই হইল 
ইহাতে বাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে নাই পরদিবস দিব! চারি দণ্ডেরকালীন বিবাহ 
হইল এ দ্দিবস তিনপ্রহর্পধ্যস্ত কেহ জল স্পর্শ করে নাই কারণ পল্লিগ্রামে পাইলেক না এবং 
ভূপতিও দিলেন না তত্পরে কতক লোক তথাহইতে পলায়ন করিয়া বাত্রিকালীন বাস্থদেবপুর 
মোকামে পনুছিয়! আপন২ নিকটহইতে মুদ্রাদ্ধি ভঞ্জিত করিয়া মুদির নিকটে চালুইত্যাদি খরিদ 
করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদ্বীতে যেপ্রকার ভাকাইতি কর্িলেক তাহা লিখন নহে 


৫২৬ স্গল্বাদগ্পত্রে সেক্রাবেনব্র ক্রি 


কিন্তু চালুসের /০ আনা বিরিদাঁলির সের %* আনা হাঁড়ি ও কাষ্ঠ রত্বের হ্যায় অধিক কি 
নিবেদন করিব। 

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আম্লাওগয়রহ ও ভাট ও বেহারা- 
দিগকে ছুই রোজের সীদাদেওনের হুকুম হইল এ সীদা রাঁজবাটীর উপযুক্ত তাহাও কেহ পাইল 
কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল। 

তৃতীয়তঃ চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রান্ষণ ও অতিথি তাহারা নিরাহারে ৩৪ রোজ 
থাকিয়! অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০০/ মোন ও দালি ১০০/ মোন প্রদান 
করিলে অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাঙ্ষণ ঠাকুরেবা 
ভূপতিকে কহিলেন আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবর্ষে দেখি নাই । 

চতুর্থ রাঁজা নিমন্ত্রণের দ্বারা. তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় ও পটাষপুরের মৌলব] 
অর্থাৎ জবনের শোর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
গৌরমোহন সেন সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থ ক্রোকতহসীলদার ও থানার মালের 
পোলীসের দারোগ' শ্রীযুক্ত মীরজাসাহেব এই ছয় জন সেওয়ায় ইহার লওয়াজিমাত ২০৩ জন 
মায় বেহারা ও ব্রজ্বাসী ও বরকন্দাজইত্যাদি গড় মোকামে পহুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা 
করেন এবং ৫ রোজ থাকেন ইতিমধ্যে ২ দুসরা রোজ সীদা পান তাহাও ১০ দেড় মোন 
কেবল চালুদালি বাঁজেলোকের উপযুক্ত নহে পরে মহাশয়ের! রাজব্যবহারে চমত্কৃত হইয়া 
আপন২ তরফহইতে মুদ্রাদদি বিতরণ করিয় স্থানান্তর হইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ 
কালযাঁপন করিয়া যষ্ঠ দ্িন্সে বিদায় ভন তাহারদিগের বিদায়ের বিবেচনা যে যাহা 
লৌকিকতা৷ দিয়াছিলেন তাহা ফেরত তৎসেওয়ায় ২০ টাঁকা মূল্যের এক২ থানমামনি এবং 
কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারপ্িগকে একত্র ৩ টাকার হিসাবে ১৮ 
টাক! দিবাতে কেহ বিদায় না লইয়া ফেরত দিয়! নিজালয় গমন করিলেন পুনরায় ভূপতি 
এপব্যস্ত তল্লাস করিলেন ন1। 

পঞ্চম বাজনিমন্ত্রণে মৈসাদলের শ্রীযুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার মায় ৫ জন 
বরকন্দাজ ও স্থজামুঠার শ্রীযুক্ত রাজ! গোপালেন্দ্ের তরফ জমাদাঁর মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও 
জলামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা শ্ঠামাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহবির ১৬ জন ব্যবহার লইয়। পহুছে তাহাব 
ষেক্ূপ বিদায় তাহা লিখন অতিঅন্চিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহারা গ্রহণ না 
করিয়া! প্রস্থান করিয়াছেন ইব্তি। 


(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫1 ১১ আশ্বিন ১২৪২) 
সংকীর্ভনে অন্থমতি আমর] আহ্লাদপূর্ববক শ্রীমন্লারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত, 
করাইতেছি শ্রীন্রীহরি সংকীর্তন যাহা চিরকাঁলাবধি এপ্র্দেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া 


ধর্ম ৫২এ 


আসিতেছিল তাহ! প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্তন করিয়া 
নগবভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস কর! যাইত যেহেতু লোঁকসমূহ 
একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়! যাইত সংপ্রতি ব্খসরাবধি 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের অথবা! স্পাবিপ্টেণ্ডেট সাহেব পাস দ্রিতেন ন! ইহাতে হিন্দুলোকে বশেষ 
বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল এ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাঁবু বাঁধাকান্ত দেবকতৃর্ক মোচন 
হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাঁজিজ্সেট হওয়াতে এই 
এক ফলোদয় হুইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদ্িগের আর পীড়া পাইতে হইবেক 
না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্স্রেট সাহেব ইহা প্রতিবাদী হইয়াছিলেন অর্থাৎ 
তাহার মত নহে যে নগরে সংকীর্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে মাজিত্ধেট দেব বাবু 
তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি ষদ্যপি নগরকীর্ডনে কখন কোন 
দাঙ্গা হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত ইহা কখনই হয় নাই 
বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কন্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিজ্রেট শ্রীযুত বেলাকরিষর সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করহ তিনি যথার্থ বাদী | তীহাঁকে জিজ্ঞাস করাঁতে তিনি কহেন কখন কোন উৎপাত 
সংকীর্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্ত্েট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ 
হইল। এতদ্দেশীয় ছিতীয় মাজিস্বেট শ্রীফুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মত হয়! 
কহিলেন প্রতিম। বিসঙ্জনাদ্দি কোন পর্ধ দ্রিনে সংকীর্ভন বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে 
দেব বাবুর আপত্তি হইল না! অতএব এক্ষণে সংকীর্তন করিয়া আনন্দ করহ । 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 

শুভান্প্রাশনং 1--আমরা আপ্যা়িত হইয়। প্রকাঁশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর সোমবারে 
শ্রীমন্মহাবাজ বাজনারাঁয়ণ বাহাছুবের শ্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত নুপাভিনব্জাত 
তনয়ের প্রসিদ্ধ নাঁম শ্রীললগ্রীযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাঁছর ইতি রক্ষিত হইয়! শুভান্নপ্রাশন 
কর্শ যথাবিধি স্থসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎশুভ বার্তী বহু সংখ্যক তোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ 
স্থানে স্থপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্মে বাঁজবাটাস্থ এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহলাদিত 
হইলেন এ দিবস রাজকোধহইতে বদান্যতাদ্ারা ব্রা্ষণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ 
বহুতর দীন দরিব্র কাঙ্গীলিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন । 


(১২ নবেম্বর ১৮৩১ । ২৮ কাত্তিক ১২৩৮) 
শ্্ীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ।_সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিগিয়ান জানবুল 
ইত্ডয়়াগেজেটনামক. সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভূতি পত্রে সম্পাদক সাহেবের! প্রসন্ন- 
কুমার বাবুর দেবীপূজীকরণবিষয় লইয়া! মহান্দোলন করিতেছেন তাহীরদিগের বোধে এ কর্ম 
অত্যাশ্চধ্য হইয়াছে । তাহার! কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে 


ই চ্যন্তাদ্দে পত্রে স্ক্রাব ভ্রথঃ 


নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমাঁন হইয়াছে কিন্বা সর্পেব পদদর্শন কর? গেল অথবা পশ্চিমদিগে স্্যোপয় 
হইল কিন্বা বহ্ছি শীতল হইলেন বা পর্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে 
ষেপ্রকার লোক চমতকত হইয়! থাকে উক্ত সম্পাদকের প্রায় সেইমত আশ্চধ্য বোধ করিয়া 
মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হাঁয় কি দ্বণার কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি ক্বুদ্ধি বিছ্বান্‌ 
বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোভ্তব বৈকুগ্ঠবাসি ৬ বাবু গোঁপীমোহন ঠাকুরের পুত্র ধিনি ধাম্মিকাগ্রগণ্য 
ধন্য মান্য দেবদেবীপুজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশূন্ত অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাগুব্ষয়ে যে ধারা 
আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব 
কেহ গাঁণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়! আপন গুর্ববাদিষ্ট ধর্ম রক্ষা করিতে 
অন্ ব্যক্তি তাহাকে পক্ষপাঁতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শীক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহাঁর২ 
অত্যন্ত অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক 
তাহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতাঁর উপাঁসন1 থাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাঁও তীহাঁর 
নিকট তত্তল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক । ' এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বাবু গণ্য 
ছিলেন তত্প্রমীণ দেখুন শ্রীশ্রী বিষ্ণুবিগ্রহ নিজবাটাতে স্থাপনা করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে 
৬ গঙ্গাতীরে ৬ কালীমুত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন কবিয়! কিবা! অপূর্ব মন্দির নিশ্মাণপূর্ববক অপূর্ব 
সেবার পরিপাঁটী করিয়া গিয়াছেন তাহার কীত্িদর্শনে লোকসকল চমতকুত হয় এই 
মহামহিমাঁপন্ন মহাশয় আপন সম্ভানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধশ্মকন্মীদির উপদেশ করিয়া! গিয়াছেন 
এবং তীহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক এঁহিক পারত্রিকের কর্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন 
ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে । 

অবোধ বালক কএক জন যাহার! কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়! পৈতৃক যে ধশ্ম দেবদেবীপুজা 
পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমীর বাবু 
প্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম । 

অপর তাহার এবং তাহার সহোদরেবদিগের ব্রাঙ্গণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য কর্ম ত্রিসন্ধ্যা করা 
ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ব ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও 
পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকম্দ্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদ্দিকে দান করিতে 
কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রা্দির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকাঁর বিশ্বাস এতাঁবৎ 
শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন 
ষে ইহার তুল্য অবিবেচক আর নাই ।-..: 

অপর উক্ত সম্পাদক “মহাশয়ের! যদ্যপি এমত কহেন যে.দেবদেবীর পৃজাদি কর্ম পরমার্থ- 
বিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক কর! উচিত। উত্তর অন্মদাদির নাটক গ্রস্থ যদি উক্ত সম্পাদক 
মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি ধাহারা জ্ঞাত আছেন তাহার- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাবা কৌশল পূর্বের বাজার! 
করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালীয়দমনযাত্র। চণ্তীষাত্রা রামযাত্রাপ্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে 


ধর্ম ৫২৯ 


পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে 
অথবা অমান্য করা হইল এমত নহে তত্তৎকম্্ম অকরণেই দোষ । 

পরস্ত ষদ্যপি উক্ত সম্পাদকের! এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ ব্যয়ছ্ার। 
অন্বাদিকা অর্থাৎ রিফার্শর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্েশীয়দিগকে দরিতেছেন 
অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ 
কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়! থাকেন এ বি্ষষ্নও তিনি তাদৃশ বোধ করিয়া থাকিবেন যে 
রিফার্শার ও ইষ্টিশ্ডিয়ান এই ছুই কাগজের প্রকাঁশকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত 
কিছু অর্থ ব্যয় করিয়] তামাসা দেখিব। অধিক কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের! 
প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের বাঁদান্ুবাদে ক্ষান্ত থাকুন ষ্যপি ছুই চারি জন ইত 
জাতির বালক তাহারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছেড়ার নাম আপন২ 
কাগজে বাবু উপাধি দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্ত 
আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত ছুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহার! অতিহেয় 
তাহারদিগের 'পরিবারেরা এঁ ছোড়াগুলাকে মলমৃত্রের স্তায় ত্যাগ করিয়াছে আপনার! এ 
অর্বাচীন বালকদ্দিগের বি্ষিয়ে যাহ! লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি 
লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্মের নিন্দা চর্চা! কিছুই করিবেন না ইহা করাতে তাহার 
মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকের! এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন ।--সং চং। 


(১২ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২৭ আশ্বিন ১২৪০) 

এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে অধিক বাব্রিষোগে গৃহস্থ 
লোকেরদের দ্বারে২ দেবপ্রতিম! বিশেষতঃ ৬ ছুর্গা প্রতিমা ফেলিয়! দেওনের যে অতি কদধা 
ব্যবহার দ্বিন২ 'বদ্ধিষুণ হইতেছে তথ্দিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে । তাহার অভিপ্রায় এই 
যে প্রত্যেক গৃহস্থই এ প্রতিমা পূজা কবেন। আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয় তদ্বিষয়ে অনেক 
দোষোস্ভাবন করিয়াছেন। আমাঁরদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বুঝি এতদিষয় জ্ঞাত না 
থাঁকিবেন অতএব লিখি যে এতদ্রপে কোন গৃহস্বের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ ছুষ্টকতৃি 
প্রতিম! নিক্ষিপ্তা হইলে তাহা লইয়। এ গৃহস্থের পূজা! না করিলে নয় এ উৎসব সময়ে সুতরাং 
ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কর্মে নানা ব্যয় করিতে হয় । অতএব বিধি বোধিত পৃজার ন্যায় এই পূজ। 
না করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক গগুগ্রামে কপণ ব্যক্তির 
এতদ্্রপে অর্থদণ্ড করা যায়। প্রতিমা অধিক রাত্রিষোগে তাহার দ্বারে নিক্ষিপ্ত হইলেই 
তঙ্কাধ্য নানাধিক ৫০1৬০ টাকাঁতেও নির্বাহ হওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে এক 
রাত্রির মধ্যে 6৬ খান প্রতিমা যাহারদের ধনপরীবাদ আছে এমত ব্যক্তিরদের দ্বারাদিতে 
নিক্ষিপ্তা হইয়াছে । কিস্ত কেবল কৃপণ ব্যক্তিরদ্রের উপরেই এই ভার চাঁপাঁন যাঁয় এমতও 
নহে কখন২ অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক ধিনি স্বীয় যোত্র বুঝিদ্বা সাধারণ কর্মে ব্যয় করেন 


৬৭ 


৫৩০ যা গতর চেক্যানেনত্র ক্রথা 


ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুল! পাগল বালকেবা এইরূপ ভার দিয়! ক্লেশ দেয়। এবং 
এ গৃহস্থ সম্বংসরব্যাপিয়। নানা ক্লেশে যে কএকটি টাক] জীবিকার্থ উপার্জন করেন তাহা এক 
উৎ্সবেতেই উড়িয়া দেওয়ায় । এবং কখন ঈর্ষিব্যক্তিরাও স্ব শত্ররদের উপর দ্বেষ করিয় 
এতত্জরপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদণ্ড করাইয়! প্রতিফল দেয় । এইরূপে যত পুজা হয় 
সমুদায় আমরা জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত ে অনেক স্থানে বাষিক শরৎকালীন এই পূজা অনেকই 
বলপূর্বক হইয়া থাকে । কিন্তু কোনং স্থানে ইহাঅপেক্ষাও স্পষ্টরূপ বলপূর্ববক হয় সেই 
স্থানের নামও আমরণ লিখিতে পারি। কলিকাঁতাহইতে অল্পদূর এমত কোন২ জমীদার 
আছেন। যে আপনারদের চক্রের মধ্যে যে ব্যক্তিকে ধনী বুঝেন গ্রতিমা পূজাতে পরাজ্জুখ 
দেখিলে তাহার ৫০ অবধি ১০০ টাকা পধ্যস্ত গুনাহগারী করেন। 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩২1 ২৯ আশ্বিন ১২৩৯) 

ছুর্গাপ্রতিমার দুরবস্থা 1_-এবৎসর প্রতিমা বিক্রয় না হওয়াতে যাহারা পূজ! না করেন 
তাহারদের অনেকের দ্বারে প্রতিমা ফেল বাযুগ্রস্ত লোকেরা! সংগোপনে প্রতিমা ফেলিয়া 
রাঁখিয়াছে তাহার মধ্যে কেহ২ দ্রায়ে ঠেকিয়া অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ও ফুলে জলে 
ভাসাইয়াছেন ইহাঁও শুনিতে পাই যে কেহ২ সেই "প্রতিমার পূজা না করিয়া তাহাতে যে 
সরন্বতীর মৃদ্তি ছিল তাহাই খুলিয়া রাঁখিয়াঁছেন কারণ স্তরীপঞ্চমীতে উপকার দরশ্শিবে যাহা হউক 
ইষ্টদেবতার প্রতিম! যে ছ্বারে২ গড়াগড়ী পাড়িয়া গলিয়া পড়িবেন ইহাই ভক্তেরদের খেদের 
বিষয় ইতি। (বাঙ্গল! সমাচার পত্রের মর্ম ) 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩ । ১৮ কান্তিক ১২৪০) 

দর্পণের প্রতি ।--আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম ত্প্রকাঁশক মহাঁশয় এতদেোশীয় 
হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়া আশ্ধ্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল লোক কূপণ 
শরীরীদর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটাতে বাত্রিযোগে প্রতিমা বাখিয়া যায় এ বিষয় 
অত্যন্ত অন্তায় এবং এমত কুকম্ম কেহ না! করিতে পারে তাহার সছুপাঁয় জন্য স্বীয় লেখনীকে 
অনেক ক্রলেশ দিয়াছেন । অতএব তাহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত আমর! কিঞ্চিৎ যত্ব করি । 
এদেশের রীতি ব্যবহার নৃতন কিছুই হয় নাই এঁ প্রথ1 বহুকালাবধি আছে পূর্বে যখন হিন্দু 
রাজ। ছিলেন তৎকালে ভব্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত 
সর্বত্র গ্রতিম! না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত । যবনাধিকার 
কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এপ্রদেশে. বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাঁজাই বা কহ ইহারা 
থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাঁটুর বর্ধমান এই তিন চাঁরি জন রাজার 
অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত ইঠ্শরদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্িৎ সংস্থান 
হইত তিনি পূজ। না করিলে বাজাবা তাহারদিগকে ভাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই 


ধর্ম ৫৩১ 


করিবা এপ্রকারে কেহ২ পূজা করিতেন যদ্ধপি কেহ এমত রাদারদিগকে বুঝাইতে পাঝেন 
যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পুজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান 
করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি 
ধনবান্‌ অথচ পূজা করে না তাহারদিগের বাটাতে প্রতিম! বাত্রিযোগে লোকের! রাখিয়া যায় 
এঁ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়! প্রতিম1 গৃহমধ্যে উঠাইয়! রাখিয়া! আপনাকে ধন্য করিয়া মানে 
এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন অতএব 
যথাবিধি অবশ্ত পুজা কর্তব্য সে ব্যক্তির বাটাতে পুজার ব্যয় অল্প বা অন্ত কোন প্রকার 
অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না! এপ্রকার প্রথা বহুকালাবধি আছে ইহাতে 
দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা! পাইয়! নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে 
পারিবেন ন1 কিম্বা সেই প্রতিম। বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটার কর্তা কাহার নামে 
নালিস করিয়াছে কিম্বা! কেহ এ প্রতিম1 পূজা কারিতে অশক্ত হৃষ্টুয়! প্রতিমা অমনি বিসঙ্জন 
করিয়াছে কিন্বা! প্রতিম| পূজা করিয়। একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। 
অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা কর! বিফল ইহাতে হাত দিলে 
হান্যাম্পদের নিমিত্ত হইবেন । বরঞ্চ বাস্তায়২ ঘর করিয়া বি্যাপ্দানচ্ছলে যাহার! দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া! দিবার চেষ্টা করুন যে জন্য হিন্দু 
লোক সর্ববদ! উদ্দিগ্ন চিত্ত হইয়া! অহরহ্‌ঃ প্রার্থনা করিতেছে। তাহারদিগের অন্যায় কি দর্পণকার 
দর্শন করিতে পাঁন না না সে অন্যায় মনে স্থান দেন ন! বাঁটাতে প্রতিম। রাখিয়া গেলে তাহাতে 
যদি কাভার ক্ষতি বোধ ভূয় সে বড় ৫০1৬০ টাকাই ক্ষতি ভউক কিন্তু ইহকাল পরকালের ভাল 
হয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল একেবারে যায় এবং 
যে ব্যাক্তর মন্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি যায় শেষ সমন্বয় করিয়। 
উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ মজিতেছে ইহা কি 
রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয এতদেশীয়েরদিগের প্রতি অনুকূল হইয়! 
এই কম্মটা করিয়া! দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে মহোপকার করিলেন 
ইহা সর্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য অগণ্য ধন্যবাদ পাইবেন ।- চন্দ্রিক1। 


(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭ । ৪ ভাত্র ১২৪৪) 
ছুর্গার দুর্দশা ।_-আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চু'চুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুতু জা 
ুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চু'চুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পৃজার্থ এই মুক্ত প্রস্তুত করে 
তাহারদ্িগের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে ছুই দল আছে একদল তাঁতি তাহাঝা বৈষ্ণব অপর দল শুঁড়ি 
তাহারা শাক্ত অতএব এ মুষ্তির পুজীতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হুইল পরে শুড়ি 
দলের মাঁজিপ্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের ব্যতীত 
বলিদান পুজা হয় না অতএব মাঁজিন্মেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদাঁন 


৫৩২ সগল্রাদপ্পত্রে সেক্তাবেলক্র কথা 


হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্বেরা পূজা! করুক পরে 
শাক্তমতাবলম্বী শু'ড়িরা বলিদান করিয়া পূজা! করিতে পারিবে এই হুকুমানুসারে অগ্রে 
তাতিরা পুজা করিয়া! তাহারদিগের ঘট বিসঙ্জন দিল পরে শু'ড়িরাঁও ছাঁগলমহিযাদি বলি দিয়] 
পৃূজ| করিয়াছে এইক্ষণে বিসজ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাতির1 কহে তাহার! 
অগ্রে পুজা করিয়! ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঞঙ্জায় দিবে শুঁড়িরা বলে 
সকলে মিলিয়! বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জনের খরচ দিবে 
এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দান্গ! উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে 
ভাগের মা গন্গ! পায় না এ ছুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা! হইয়াছে । কন্তচিৎ চূচুড়া নিবাঁসিনঃ। 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ । ৭ আশ্বিন ১২৪৫, শনিবার ) 
৬ শারদীয় পূজার কি্সায়।__আগামী ৬ শারদীয় মহাপূজার বিদায়োপলক্ষে শনির্কীর 
অবধি আপিস বন্দ আরম্ভ হইয়া ৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার পধ্যন্ত থাকিবে । যে হেতুক এ 
পূজা সমাঁপনের পরেই চন্দ্র গ্রহণ পড়িয়াছে। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭ |" ৯ মাঘ ১২৪৩) 

এক দিবস দেবীর পুজক ত্রাঙ্গণ যথ! নিয়মে প্রাতঃন্নানাদি সমাঁধাপূর্বক মহামায়ার 
অর্চনার্থে মন্দিরের সন্গিকটে গমন করিয়! দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারি. পাঙ্ছে 
ধূপ ও ঘ্বতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চধ্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে 
প্রবেশ করত আরো বিশ্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষিত করিয়া 
রুধির জমাট হইয়াছে । সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেছ্য এবং তদুপযুক্ত আর২ সামগ্রী 
ও একখান] চেলির শাটা তদুপরি এক দ্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণ। এবং প্রায় ১০০০ রুক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে 
নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় ছুই সহন্স মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত এঁ অদ্ভূত 
ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়! কিয়ংকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল 
আনয়নপূর্ববক সেই সকল শোণিত ধৌতকরত বস্্াভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটা ও নৈবেগ্ত- 
প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া! প্রকাশ্তরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন । পরস্ত তাহীর 
দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়! উঠিল ইহাতে স্থতরাৎ তত্রস্থ 
বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপেই অন্থমান' করিলেন যে ঈশ্ববীর নিকটে এঁ শব বলি হইয়াছিল 
কিন্তু পূজার বাছুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা! আপনার সাধনীর নিমিত্তই এপ্রকার 
ভয়ানক মহাকম্ধ সমাধা করিয়াছেন । 

এই বিষয় সর্বত্র বাষ্্র হইলে বর্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগ। আসিম্া! অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া] কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ 
হইল কেনন] সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ধ্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।-__জ্ঞানান্বেষণ। 


ধর্ম . ৫৩৩ 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩মাঘ ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক ম্হাঁশয়বরাবরেষু ।__কিয়ৎকালাতীত হুইল জ্ঞানান্বেষণ পত্রহইতে 
প্রায় সমুদাপ্সিক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন 
বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে শ্রীযুত ব্রন্মানন্দ গোক্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে কএকটা 
ঈাড়কাক ও একট ঘোটক বধ হইয়াছিল তথাপিও এ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না৷ হুইয়! 
বরঞ্চ তাহাঁর বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে সযুদায়িক 
পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বদ্ধমানে শ্রীপ্রী৬ রঙ্কিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ 
খুর্দিত1 মৃত্তির নিকটে একট নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাঁহ। কে কবিয়'ছে তাহার নির্ণয় এপধ্যস্ত 
হয় নাই সে যাহা হউক অগ্যাবধি বর্ধমাননিবাঁসি মহাঁশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে ষে 
একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী বধ বা! জীব্ৎ হইতে পারে। হায় কি খেদের 
বিষয় আমারদিগের বাঙ্গলাঁর মনুষ্াগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না। 
কম্তচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ | শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবস্ | 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

আমরা গত সপ্তাহে জ্ঞানান্বেষণে বদ্ধমীনের সন্গিহিত রক্কিনী দেবীর নিকট যে নরবলির 
সম্বাদ প্রভাকরহইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেপ্ট তাহার সন্ধান আরস্ত 
করিয়াছেন এবং মুরশিদাঁবাদের কমিম্তনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন বিলক্ষণরূপে 
এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমর! অত্যন্ত আশাযুক্ত 
হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোৌকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন 
প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা আরো! জানি এই রক্ষিনী দেবীর নিকট 
পূর্বেও বিস্তর নরধলি হইয়াছে । 

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি খাঁহারা বলিয়া থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্থাদ্ প্রকাশ হয় 
তাহাতে কোন উপকার নাই তাহারা বিবেচনা করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে অধিক 
উপকার হইবে কি না।-_জ্ঞানান্থেষণ | 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১০ পৌষ ১২৪৪) 
বদ্ধমানে নরবলি 1-অতি নিকটবন্তি বর্ধমান জিলাঁতে মধ্যে নববলি হওনবিষ্য়ক 
জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তত্প্রস্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যাঁয় তবে 
আমারদের কর্তব্য কর্দের ক্রটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির 
স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাঁতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে লিখেন কিন্তু এমত 
অদ্ভুত ব্যাপার যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়! থাকে ইহ৷ অসম্ভব ভাবিয়া! 
আমরা এই পধ্যস্ত প্রকাশ করি নাই । কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে এ বিষয়ের সত্যতার 


৫৩৪ 2ংব্রাদুঞ্পত্রে সোক্রাভেন্র কথ! 


অনুভব সরকারী কম্মকারকেরদেরো মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ গ্রকাঁশ করাতে 
আর বিলম্ব কর্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তথ্ধিষয় প্রতিকাবার্থ 'বিলক্ষণরূপে 
অনুসন্ধান করা যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে 
এঁ অদ্ভুত ব্যাপার বর্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং এ বংশ্তের মধ্যে যখন কোন ভারি 
অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্তক বোধ করেন । সংগ্রতি এ বংশের মধ্যে 
কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসম্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল 
এমত জনশ্রুতি আছে। এঁ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর গ্রাবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে 
৫ট1 নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহ্ৃব করেন এমতও শুনা যায় ন। কিন্তু এ নরবলি প্র নবের 
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই বলিকরণের 
বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ তাহাকে নানাপ্রকাঁর 
প্রবোধ দিয়া! কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্ট্যর্থ তোমার মস্তক চ্ছেদন হওয়াতে যে দুঃখ সৈ 
কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল দ্বর্গগমনোত্তর এ মস্তক যোজিত হুইয়! নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী 
হইবা। সংপ্রতি রাজবাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার একটি পুত্র ছিল এক দ্দিন 
সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে এঁ বেওয়। দাসী এ বংশের উক্তপ্রকার 
রীতি আছে জানিয়! বোধ করিল যে আমার পুক্রকে অবশ্তই বলিদান করিয়াছেন অতএব 
অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাগিল । এ নরবলির মস্তকমাত্র আবশ্যক তাহ উৎসর্গানস্তর 
বেদীর নীচে রাখা যায় এবং এ জিলাস্থ সকল লোকের এমত অনুভব আছে যে যে বেদীতে এ 
ব্যাপার হওনের সন্দেই হয় সেই স্থান অবিলম্বে খনন করিলে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে । এতাবৎ সন্বাদ আমরা যেমন পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম । 
আমারদের ভরস! হয় যে ইহার সত্যতা নির্ণয়ার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে এ বেদীর 
নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে । এবং য্যপি এমত ঘোষণ1 কর! যায় যে যে 
ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে পারিতোধিক দেওয়া! যাইবে ইহা হইলেও শীন্ 
সন্ধান হইতে পারে। 


(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩ 1 ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 
প্রীযুত ডেবিড মেকফার্পেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট । 
নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত | 
আমর! সর্বসাধারণের জনিষ্টজনক বিষয় যাঁহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা! আপনকার 
কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যাম! পূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিঙ্গি এবং কাফ্রি ও 
খালাঁসিরা প্রজ্লিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া! রাস্তায় দৌড়িয় বেড়ায় এবং এ অগ্রিময় পাকাঠির 
দ্বারা মন্ুপ্বাকে মারে ও শরীর এবং বস্বাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্তামাপূজার রাত্রিতে এ 
ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্তান্ত বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমর! অতিনত্রভাবে 
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নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে একন্ম আর না হইতে 
পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি । ১৮৩৩1 ১২ নবেম্বর | 
আমর সর্বদ! আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব । 


শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য | 
মাজিজ্স্েট সাহেবের হুকুম ।--এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ কর! উচিত কিন্তু এবৎসর 
হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং 
অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যগ্যপি বাঁধা না থাকে তবে এ সম্পূণ 
ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২ ভান্্র ১২৪০) 

"যে সকল লোক অতিশয় রোগে ক্রিষ্ট হইয়! ছুই এক দ্দিবসে পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হইতে পারিবে 
এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুলৌকেরদের বীত্যনুযায়ি / গঙ্গাতীরে আনীত হয় সেই সকল লোকেরদের 
কারণ এ নদীর তীরে নিমতলায় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে ছুই তিন অতিবুহৎ খড়ুয়াঘর অল্প দিনের 
মধ্যে প্রস্তত হইয়াছে । অতএব হে সম্পাদক মহাঁশয় এরূপ কর্মে দয়াপ্রকাঁশার্থ দেশীধিকারির- 
দিগকে প্রশংসা করি যেহেতুক উপযুক্ত ও নিকটবন্তি ঘরের অভাবপ্রযুক্ত যখন কোন মৃতকল্প 
হিন্দ আপন পবিজনকতৃ ক গঙ্গাতীরে আনীত হয় তখন গঙ্গার স্থশীতল বায়ুর মধ্যে রাখাতে 
তাহারদের অধিক অস্বাস্থ্য ও ক্লেশ জন্মিয়া থাকে । কোনং ব্যক্তি চণের গোলায় রাখেন বটে 
কিন্ত তাহাঁও অতির্েশদ নিবেদনমিদং | কম্যচিদ্দর্পণপাঠকন্ত | 


(২ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

গঙ্গাতীরে লইয়। গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাঁতাই একটা খড়ুয়! ঘরে রাখে তাহাতে 
দিবার বৌন্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে ছুই এক 
দিবসপধ্যস্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন ছুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার মনে 
উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্থ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই এমত 
ব্যক্তিকেই গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে এরূপ ঘরহইতে উঠাইয়! প্রবাহসমীপে 
লইয়া অগ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়! অর্ধ রৌদ্রের তাপে আর্্ভূমিতে রাখে অনন্তর ছুই এক জন 
আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাহুষ্ঠ মৃতিকাঁতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা 
লেপন করিয়া হরিবোৌল২ বলত কিঞ্চিৎ২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্ত এমতও হইতে পারে যে এ 
মুর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীদ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং 
রোগিরো! বোধ হয় যে আমার লীন মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে টেচাইয়। কহিতে থাকে যে 
আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া! লইয়া যাও তাহাতে আত্মীয় স্বজন এ 
যমসম চিকিৎসককে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে এখন ফিরাইয়! লইয়! 
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গেলে আমার অসন্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া! কহেন 
যে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়! লইয়া যাওয়া অচুচিত। অতএব এঁ 
রোগির চীৎকাঁবে কেহই মনোষোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে 
ইত্যাদি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপধ্যস্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় 
কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইক্পে টানাটানি কঝাতে কখন২ তাহার শরীবের কোন২ 
স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না এইরূপ নির্দয়তাঁর ব্যাপার করিলেও 
বাভাবিক বলক্রমে তখনপধ্যস্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্তপি ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত 
দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতন| বিষয়ে চৈতন্য থাকে এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে 
আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন২ তাদৃশ যাতন। না দিয়া কিঞ্চিংকাল 
মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া! রাখে কিস্তু অত্িতূর্বল শরীরে ইত্যাদি ধাতন। দেওয়াতে 
স্থুতরাঁৎ তাহার মৃত্যু অতিশীদ্রই উপস্থিত হয় তখন পুনর্ববার লইয়। গিয়া! জলে ফেলে পরে 
পরিচারকের! বিলম্ব সহিতে না পারিয়া! তাহার অতিশীপ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত 
জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে. ন1 পারাঁতেই মরিয়! যায় । 

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত 
হুইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা! থাকিলে.কখন সাব্ধান ব্যক্তিরা গঙ্জগাতীরে লইয়া 
যান না। দিন২ সহমত রোগী গঙ্জাতীবে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার ভাব 
নহে কিস্ত আমারদের উপরিউক্তপ্রকাঁর প্রায়ই সত্য ইহা! কেহই অপহ্ৃব করিতে পারিবেন না 
এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাঁতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়! ফিরে আইসে যদি 
এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ হইতে পারে। 





এই ব্যাপারে শান্ষে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফাশ্মশরে এইন্দপ লেখেন যে যে শান্সে 
অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে 
৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ঞ্ুর নাম থাকিবে ৫০০০ 
বৎসর পধ্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে । তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ 
থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ 
করেন ষে আর ৬০ বৎসর পরেই তন্দরপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাঁইব না! 
সম্তানের। দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুবদিগকে আমর! জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে কিরূপে 
তাহাবদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে । এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের.আর কোন্‌ সোজা 
পথ পাইবেন তীঁহারদের অযুক্তধর্ম বজায়রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্‌ প্রকার 
পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন.কি তাহারা এই অতিনির্দয় ও দ্বণ্য অস্তর্জলের ব্যাপার একেবারে 
ছাঁড়িবেন। ভরসা করি য়ে লোকের বিছ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোঁদয় হইবে যে 
গঙ্গামাহাত্যের বিষয় যাহা লিখিত হইম্মাছে তাহা এ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্ঠ 
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সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে ষে কালপধ্যস্ত 
গঙ্গামাহাত্যযের সীম! আছে তৎকালের পুর্ব্বেই কেন তদ্িষয়ে বিরত না হন এবং তাহা হইলে 
অবিশ্বাসি লোকেরদেবও শাস্্রবিষয়ে কিঞ্চিং বিশ্বান জন্মিতে পারে । অতএব এই বিষয়ে 
তাহার! বিশেষ বিবেচনা করুন ।--রিফরম্র্‌ । 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 

শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্রনামক এক ব্যক্তি দাওয়। 
করিতেছেন এবং তিনি এ ঘাটে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থান- 
হইতে ফি শব ৩ টাঁকা করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুত বাবু কাঁলীনাথ রায় চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযূত 
বাবু বৈকুগ্টনাথ রাঁয় চৌধুরী চব্বিশপরগনার কালেকটরের স্থানহইতে তহসীলদারী লইয়া 
গবর্ণমেন্টের কলিকাতার কুঠীঘাটাতে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত বাখিয়া মুদ্দারফবাসেবদের 
স্থানে শব প্রতি ৩ টাক1 লইতেছেন। তাহাতে উপরি উক্ত বিষয় শ্রীযুত কমিস্তনর পিগু 
সাহেবের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্তায় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীন্্ 
তত্বাবধারণার্থ মাঁজিস্স্রেট সাহেবকে হুকুম দিয়াছেন । 


(১৫ মে ১৮৩৪ ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 

গত ১৬ টৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযুত বাবু রাঁমগোপাল মলিকের মাতৃশ্রাদ্ধে পরিমিত 
কাঙ্গালি আসিয়াছিল'..এ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুখ্যাতি কাহার না স্মরণ আছে 
বিশেব্তঃ ক্ঠাহার পিতার শ্রান্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার ছুই লক্ষ টাক সাধারণ 
ধনহইতে প্রাপ্ত হন অবশিষ্ট নিজহইতে দেন মাতৃশ্রাদ্ধেও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত 
ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজহইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন 
যেহেতু চাবি ব্বপার দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোণার ষোড়শ ১৬ বুষ গোস্বামী ও ত্রাক্গণদিগকে 
শাল পট্টবন্ত্র স্ব্ণীস্থুরীয়কইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোভার 
সীম! দেখিয়া কে না ধন্যবাদ করিয়াছিলেন । এম্ত মল্লিক বাবু উক্ত তাঁবৎ কর্ম করিয়াও 
কাঙালি বিদায়ে সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই ইহাতে অন্তাপরে ক কথা । ইহার পূর্বের 
কাঙ্গালি ব্দায়ের কলঙ্ক অনেকলোকের শুন! গিয়াছে অতএব অন্থমান হয় এ বিষয় রহিত্ত 
হইবার সম্ভাবন! যেহেতৃক কাঙ্গালিরা বিস্তর ক্লেশ পাইয়া গিয়াছে অনাহারে দ্বারে ভিক্ষা 
কবে. এবং নগর গ্রাম লুঠ করিয়া খাওয়াতে প্রহারাদি ক্রেশে প্রায় প্রাণবিয়োগ উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহারদিগের দুঃখ দেখিক্স] নগবের অনেক ভাগ্যবান লোক আহারের দ্রব্য 
দিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশ্ুতোব দেব তাহারদিগের বেলগাছিয়ার বাগানে যে 
অতিথিশালায় সদাব্রত আছে তাহাতে কাঙ্গালি গমনাগমনের প্রায় আট দিবসপধ্যস্ত অকাতরে 
অন্নবান করিয়াছেন এ শ্রাদ্ধে আর২ বাবুর যে সকল দানাদি করিয়াছেন তাহাও পশ্চাৎ 
লিখিব ।-_-সং চৎ | 

৬৮ 


৫৩৮ গুদে পাত্রে লেক্রানেব্র কা 
(১৫ মে ১৮৩০ । ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 

কলিকাতায় মহাশ্রাদ্ধ।-_-কলিকাতার কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকল সমাচারপত্তে 
সংপ্রতি কলিকাতার পরম ধনি শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ১৬ বৈশাখে যে মাতৃশ্রাদ্ধ 
করেন সেই শ্রান্ধে আগত দরিদ্র লোকদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে 
যে অনেক লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে তত্প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন । 

কিন্ত মল্লিকবংশের! কলিকাতায় ও তৎসন্গিহিত স্থানে সমৃদ্ধশ্রাদ্ধকারিত্বরূপে অত্যন্ত খ্যাত 
এবং বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ যে অগণ্য কাঙ্জালিলোকেরা আসিয়। থাকে তাহারদ্দিগকে টাকা বিতরণ- 
দ্বারা অতিগ্রসিদ্ধ। সংপ্রতি অনুমান হয় যে তাহারদের দানশোগতার ন্থখ্যাতিপ্রযুক্ত খন 
দেশময় এমত জনরব উখ্খিত হইল যে মল্লিক বাবুর! শ্রাঙ্ধ করিবেন। তখন আবালবৃদ্ধবনিতা 
আতুর লোভাকষ্ট হইয়! কলিকাতার মধ্যে ভূরিশঃ আসিতে লাগিল । আমরা শুনিয়াছি;যে 
টেঁড়ারা দ্বারা ঘোষণা হইয়াছিল যে জন প্রতি ১ টাঁকা কেহ কহেন ২ টাকা করিয়! দান করা 
ফাইবে। ইহাতে স্থতরাৎ দরিদ্র লোকেরদের ব্যগ্রতার আতিশষ্য হইয়াছিল এবং কএক 
দিবসপধ্যন্ত কলিকাতার তাবৎ রাস্তা এঁ শ্রাদ্ধ আগত জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনুমান 
হয় কলিকাতার দিথ্বিদিকৃ ১৫ ক্রোশপধ্যন্তের অদ্দধেক লোক এককালে গ্রামশুন্য করিয়! বহির্গত 
হইয়াছিল। এবং সে গ্রামের সেই সকল লোক কেবল বংশপ্রতি এক জন বাহির হইয়াছিল 
এমত নহে একেবারে বংশন্দ্ধ আগত হইয়াছিল বিশেষতঃ পিত1 মাতাবা অতিশিশু সন্তান 
সকলকে হাত ধরিয়া কাহাঁকে ব! ক্রোড়ে করিয়া বা কক্ষে বা বক্ষে বা মন্তকে বা স্বন্ধে 'ধারণ- 
পূর্বক একটাকার লোভে স্ব২ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কথিত আছে থে অল্পকালের 
মধ্যে কলিকাতা নগরে এতন্তরপ ২০০০০০ লক্ষ লোক এককালে আগত হইয়াছিল। 
তাহাবদিগকে রীতিমত মল্লিক বাবুরদের ও তীহারদের মিত্রগণের দানবাটাতে পূরিলেন কিন্তু 
তত্তৎবাটাতে প্রবিষ্ট হইয়! তাহারা স্থানাভাবে প্রায় স্পন্দরহিত . হইয়া! তাহারদের নিদ্রার 
কিছুমাত্র উপায় ছিল না এবং তাহারা সে২ বাটীপ্রবিষ্ট হইয়! ছুই তিন দিন প্রায় নিরাহাবে 
অবস্থিত ছিল অপর তাহাদের অধিকাংশের] এক কপর্দকে। না পাইয়া বিদায় হইল। হবরকবা 
সমাচার পত্রে লেখে ষে এতাদ্বশ মহাজনতার মধ্যে কেবল ৪০০০ হাজার টাক1 বিতরণ 
হইয়াছিল এবং গবর্ণমেন্ট গেজেটে লেখেন যে ব্রাঙ্ষণ ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুমাত্র 
পায় নাই । 

অপর এই জনসমূহ নগরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়! ছুই তিন দ্দিন অনাহারে ক্ষিপগুপ্রায় 
হইয়া এবং স্ব২ স্থানে প্রত্যাঁগমনের দীর্ঘকাল সাধ্যতার নিমিত্তে আপনারদের কিন্বা এতদ্রপ 
অত্যন্ত অনাহারে আর্ত যে সকল বালক তাহারদের জীবিকা ক্রয়করণোপযুক্ত এক কড়াকড়িও 
না থাকাতে তাহার! সর্বত্র দোকান লুঠ করিতে লাগিল এবং ষে স্থানে খাছ্যদ্রব্য মিলে সেই 
স্থানেই তাহ ভাহার। কাড়িয়া লইতে লাগিল । পরে তাহাবদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি হইল 
ষে তাহার] যে স্থানে যাহা প্রাণধারণোপযুক্ত দ্রব্য পাইতে পারে সেই স্থানিহইতে তাহা! লইবে 


ধর্ন্ম ৫৩৯ 


গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে । বাস্তবিক এই আজ্ঞ! মিথ্যা কিন্ত তাহাতে তাহারদের লুঠকরণে 
লালসার আরে! বুদ্ধি হইল। ইহাতে কেহ২ প্রাপ্ধাহার হইল বটে কিস্ত তাহারদের 
অধিকাংশের নিরাহারে মৃতপ্রায় ছিল। তাহাঁরদের এই দুরবস্থা কালে কলিকাতাস্থ অনেক 
ধনি বাবুর! ম্বং সাদ্যান্ছসারে এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করিয়া! তাহার] ধন্য 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অগ্রগণ্য কারণ যে তিনি স্বকীয় সদাব্রত 
স্থানে প্রার্থনামত আট দিন তাহারদিগকে আহার যোগাইয়। দিয়াছিলেন । আমর] ইহ! 
শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মফঃসলের জমীদারেরা লোকেরদের দুরবস্থা দেখিয়! 
অত্যন্ত সদয় হইয়া! তাহারদের বাটার বহিদ্বধর দিয়। গমনশীল লোকেরদিগকে স্ব২ ভাগার- 
হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন |. এই দুরবস্থার ঘটনাতে কত লোকের যে প্রাণ হানি 
হইয়াছে তাঁহা নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য কিন্ত ইহাতে এই মহাশ্রাদ্ধযাত্রাতে অনেকের অগন্ত্য যাত্রা 
হইয়াছে ইহার কিছু সন্দেহ নাই 


এতন্ররপে এই মহাশ্রাদ্ধ ঘটার ঘটন? সমাপ্ত হয় । 

চক্দ্রিকাপত্রে লেখেন যে কাঙ্গালিরদিগকে এমত ধন বিতরণকরণ শ্রাদ্ধের মুখ্য কাণ্ড নহে 
অতএব এই কুরীতি ষে শীঘ্র রহিত হয় এমত ভরসা করি । যেহেতুক ইহাঁতে কেবল দেশের 
মহোৎপাত ঘটিতেছে ইহাতে পরিশ্রমি বাক্তিরা আপনাঁরদের ব্যবসায়েতে ঘরে থাকিয়। 
নিজপরিশ্রমদ্বার! যত টাকা উপার্জন করিতে পারিত তত টাঁকা অমনি প্রাপ্তির আশায় অনেক 
দিবসের ক্লেশ -অঙ্গীকাবপূর্ধবক যাত্রা করেন এই কুরীতি দ্বার] কলিকাতায় ও তৎ্সন্সিহিত 
স্থানের প্রায় এক সপ্তাহপর্যান্ত তাবৎ কম্ম বন্ধ হয় এবং ধাহারা দ্রিদ্রলৌকেরদিগকে বৈতনিক 
কন্ম দেন তাহারদের ও সেই বেতন ভূক্ত লোকেরদের মহা অন্ুপকার হয় । এই মহাসমৃদ্ধ 
আদ্ধের ঘটার ঘটনাতে ভরসা হয় যে এই ব্যবহারের প্রায় ক্ষয় হইতে পারে ।.- 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ৬ ফাল্ভন ১২৩৯) 

মহাঘটাপূর্বক শ্রাদ্ধ -_শ্রীযুত চনক্ট্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । নমস্বা রপূর্ববক নিবেদনমিদ্ং | 
গত ২৯ পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তি দিবসে জিল! নদীয়ার কুশদহু পরগনার গোবরভাানিবাঁসি 
শীযুত বাঁবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর ঘাণ্মাসিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে 
কীন্তি করিয়াছেন তাহা নানাদিগ্দেশবস্তি মহারাজ চক্রবর্তিপ্রভৃতি ব্যক্িসমূহের স্গগোচরকরণ 
যুক্তিসিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কএক পংক্তি লিখিতেছি প্রকাশপূর্ব্বক বাধিত করিবেন। 

মুখোপাধ্যায় -বাবুর মাতা ঠাকুরাণী গত আষাঢ় মাসে লোকাস্তরগমন করেন তৎ্কালে 

ংক্ষেপ কাল এবং বর্ষাকাল এপ্রযুক্ত সমোরোহপূর্ববক আছ্রুত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই 

তথাচ যথাবিধি কর্তব্যকর্ম্েরও অন্যথা হয় নাই কিন্তু তাহাতে বাবুর মনঃখিন্গতা দুর হয় নাই, 
এজন্ত যাখ্মাসিকে বড় ঘট! ও শ্রদ্ধাপূর্ধবক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন: । 

আদে সভ। দ্রানাদ্রিঘার! কিপ্রকার স্থশোভিত হইয়াছিল শ্রবণ কক্ষন্‌। 


৫৪৩ 2 ৫ব্তযালে গশত্রে সেক্ষা নেন কথা 


রজতনিন্মিত জলাধার বস্সাধার তাগ্ুলাধার গন্ধমাল্য দীপাদি আধার প্রশস্তপাত্র 
ইত্যাদিতে ছুই দানসাঁগর অর্থাৎ ৩২ ষোড়শ এই দুই দানসাঁগর উভয় পার্থ স্থাপিত তম্মধ্যবত্তি 
এক হিরণ্ময় ষোড়শস্থিত তৎশিরোভাগে মস্লন্দ তাহাতে অপূর্বোপবেশনাসন এবং গন্ধাধার 
অর্থাৎ আতরদান গোলাবপাঁস ও পানদান আড়ানি মৌরছোল পাজ্জা চৌরী আশাসোটা 
ইত্যাদি তহুত্তর বিলক্ষণ বিলক্ষণ] শয্যা তাহার পারিপাট্যের ক্রটি নাই এঁ খাটের পাটাপটা 
কাষ্ঠসকল রূজতমণ্তিত এবং অপূর্ব পট্টসুত্রনিশ্মিত বস্ত্রে মশকনিবারক আচ্ছাদিত হওয়াতে 
বিলক্ষণ সুসজ্জিত হইয়াছিল । অপরঞ্চ উক্ত প্রত্যেক ষোঁড়শদানের সঙ্গে গে! বিনিময়ে 
প্রায় লোকে গোমুল্য কার্য পণ বরাটিকাই দিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে তাহা নহে অপূর্ব 
দুগ্ধবতী বৎসসহিত ধেনু প্রত্যেক দানের নিকট দোথায় বান্ধ! ছিল আর তাবৎ শয্যা ও ছত্র 
পাঁদুকাদ্ির বিশেষ লেখ! লিপিবাছুল্য ফলতঃ সকল দ্রব্যই সভা উজ্জলকাঁর বটে এই 
দানসন্লিধানে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির উপবেশন স্থান তহুত্তর কায়স্থাদি বিশিষ্ট শিষ্ট ঈভ্য 
ভব্যাঢ্য মহাশয়দিগের বসিবার আসন দেওয়া যায় তছুত্তর নানাবিধ লোকের আসন সভাব 
চতুর্দিগে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনকারি কারিকানেক সংগ্রদ্দায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বিবিধ বাছ্যোদ্যমে 
সুমধুর স্স্বরে বাল্য গোষ্ঠাদি লীলার গানে লোৌকসকলকে মোহিত করিয়াছিল অপর 
সকলকে কিঞ্চিৎ দূরে সুসজ্জীভূত নানা বর্ণে চিত্রিত আওয়ারিসহিত এক বৃহদ্‌ হস্তী তৎপাঙ্ে 
মহাহর্ষে দণ্ডায়মান ঘোটক তাহার চটক কি কহিব তগ্মিকটবর্তী' সারথি ঘোটকাদিসহিত রথ 
অর্থাৎ অপূর্ধব একজুড়ি ঘোড়াঁসহিত চেরেটগাড়ি তদব্যবহিত স্থানে দোঁলাযাঁন অর্থাৎ অতি 
চমৎকত চিত্রিত মেয়ান! পাক্ধি সভাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা! নদীপরে আশ্র্য নৌকা 
অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতর ভাউলিয়! তাহ! দেখিয়া কে না তন্গোকারোহণে পারে যাইতে চাহে। 
অপব ভূমিদানের বিশেষ কহি। ছুই ঘর ব্রাহ্মণের বাসোপযুন্ত ছুইখানি বাটা নির্াণপূর্বক 
তদ্দানগ্রাহিদিগের উপপত্ত যপযুক্ত ভূমি দান করিয়াছেন এ বাটা ভূমি দান গ্রহণপূর্ববক ছুই জন 
ব্রাহ্মণ সপরিবারে এ স্থানে বাস করিয়াছেন । 

নিমন্ত্রিত বিদেশস্থ অধ্যাপকদিগের বাসাঘবের পারিপাট্য শ্রবণ করুন একখানি স্থদীর্ঘ ঘর 
নিশন্মিত হইয়াছিল তাহার তিন শত কুটার অর্থাৎ কুঠরি প্রত্যেক কুঠরিতে বন্ধন স্থান শয়ন 
স্থান এবং ভূত্যের পৃথক্‌ স্থান ও তাহার দ্বারবদ্ধ করিবার সছুপায় ছিল এ কুঠরিব দ্বাবে 
সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেওয়া গিয়াছিল যে অধ্যাপকের পত্রে যে নম্বর তিনি সেই নম্বরের কৃঠরিতে 
বাস! পাইয়াছিলেন সেই বাসাঁঘর দেখিলে বোধ হয় কোন এক প্রধান অধ্যাপকের টোল 
হইয়াছে তাহাতে বাস রিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! আশ্চধ্য জ্ঞানকরত মহান্থুখী হইয়াছিলেন 
তদ্ধিশেষ শ্রান্ধের পূর্ব পূর্ববদিবনে দূরস্থ অধ্যাপকসকলের আগমন হইবামাত্র পত্রাবলৌকন- 
পূর্বক কর্শনির্বাহকেরা নম্বরমত সিদ! দিয়া বাঁসায় বিদায় করিলেন সিদও সামান্য নহে 
১ মোঁন ৪০ শের ॥ শের ।* শের এই ওজনি পিদায় সন্দেশ স্বত চিনি ময়দ! তুল ততল 
লবণ দালি ঝালমসল! তস্য দধি ইত্যাদি বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী তত্তিন্ন আসন কম্বল 


ধরা ৫৪১ 


জলপাত্র লোটাঘটা একটা হাঁতা৷ বাউলি দীপ বাখিবাঁর পিলস্থুজ এবং নস্তসহিত একটী২ 
শম্তদানী এ সিদার মধ্যে এমত ভ্রব্যের অভাব ছিল না যে তজ্জগ্য ভট্টাচাধ্যের ক্লেশলেশও হয় 
এই সকল ত্রব্য বাসায়২ (প্রেরণজন্ত অপূর্ব ডুলি প্রস্তত হইয়াছিল তাহাতে সিদার সামগ্রী 
রাখিয়া দিলে চারি জন গোয়াল৷ ভারী লইয়! বাসায় দিয় আইসে ভটাচাধ্য ফর্দমত 
মিলাইয়া' লন তাহার কোন দ্রব্য নষ্টহওনের সম্ভাবনা! ছিল না এমনি স্থশৃঙ্খল কবিয়া- 
ছিলেন । 

পরস্ত কাঙ্গালি বিদায় করিবার নিমিত্ত একটা প্রশস্ত স্থান করা গিয়াছিল তদাখ্য 
কাট্গড়া সে প্রায় এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ তাহ! অতিদৃঢরূপে নিশ্মিত হয় বার দ্বার কৰা যায় 
কাজালিদিগের জলপানার্থ এ কাটগড়ার মধ্যে দীর্ধিকা খাত করিয়াছিলেন তচ্চতুংপার্খে 
পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়া পাতপাতিয়া নানাবিধ মিষ্টান্সসামগ্রী ভোজন করিয়াছে ইহাতেই 
বিবেচনা কর সেম্থান কত বড় প্রশন্ত হইয়াছিল আব এইকালপধ্যন্ত দেখ! বা শুনা যাঁয় নাই 
যে কাঙ্গালিদিগকে বাসা দিয়! মিষ্টান্ন কেহ ভোজন করাইয়াছেন এমত চমৎকার ব্যাপার যিনি 
দেখিয়াছেন তিনি আশ্চধ্য জ্ঞান করিয়াছেন ইহা শ্রবণেও লোক চমতকুত হইবেন অপরঞ্চ 
যাহারা স্ত্রধারী রাঘব তাহার1 কাঙ্গালির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করে না এজন্য পৃথক্‌ 
স্থান প্রস্তুত ছিল তাহাতেও অপ্রতুল হইল না। এ সকল লোক তাদৃশ স্থখাছ্ দ্রব্য কখন 
ভোঞ্জন করবেন নাই তাহারা তাহাতেই স্থী হুইয়৷ বাবুকে বার২ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ 
করিয়াছে । 

অপর কলিকাতাস্থ এবং অন্তান্য গ্রামস্থ অর্থাৎ ছুরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধনাঢ্য 
লোকও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের বাস নানা স্থানে দিয়াছিলেন তাহার 
পারিপাট্য বিবেচনা করুন ব্ড়মান্গষ সকল আপনং২ দিন নির্বাহোপযুক্ত তৈজস শয্যাদি তাবৎ 
সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়াছিলেন কিন্তু কাহার তল্পী খুলিতে হয় নাই তাবৎ বাসা 
পূজার সজ্জা! এবং শধ্যাঁদি উপযুক্ত মত প্রস্তুত ছিল তাহারদিগের খাছ দ্রব্য বাদাম বেদান। 
পেন্তাপ্রভৃতি মেওয়! সিদাতে দেওয়া যায় আর২ উত্তম দ্রব্যের কথা কি লিখিব কলিকাঁতা- 
নগরের শ্রীযুত বাবু গঙ্গানাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীুত বাবু কালা্টাদ বস্থু ও শ্রীযৃত বাবু 
প্রমথনাথ দেবপ্রভৃতিরা দ্রব্যের উত্তমতাঁতে এবং স্ুধারা দৃষ্টে সুখী হইয়া বাধিত হইয়াছেন 
বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় বাবু স্থজনতার সীমা করিয়াছেন তদ্বিশেষ শ্রবণ করুন গললগ্ষী 
কৃতবাঁসা হইয়া অধ্যাপকাদ্দি তাঁবৎ লোকের বাসায়২ ভ্রমণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
করপুটে স্তব করিয়াছিলেন তাহার বিনয়বাঁক্যে পাঁষাণও দ্রবমান হয় এমত স্থজন নিরহঙ্কারী 
অল্প সম্ভবে এঁ বিনয়ী মহাশয় বিনয়বাক্য সহিত কি প্রকার তুষ্ট করিয়া! নিমন্ত্রিত ও ববাহৃত 
লোঁফ সফলকে বিদায় করিলেন তাহা শ্রবণ করুন । : 

অধ্যাপক কাশীপর্ধাস্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল ইহাতে সর্ধবস্থদ্ধ। ৬০০ ছয় শত চলিত পজ্ হয় 
আর অচ্গরোধক্রমে জ্ঞান্বান অধ্যাপক কল্প ২০০ দুই শত পত্র দেওয়! যাঁয় ইহা! ভিন্ন উপস্থিত 


৫৪২ স্গন্বাদূঞ্পত্রে সেক্াভেনব্র ক্রথছ 


মতে অদ্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়া গিয়াছিল তদনস্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ 
ব্রাহ্মণ ১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুশ্বদিগের নিমন্ত্রণ ১২*০ 
বার শত পত্র নম্বর দিয়! বিলি কর! যাঁয় এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধান 
কল্প রূপা ও নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মধ্যম ৩০ তক্নযুন ২৫।২০1১৫ পধ্যস্ত দেওয়া! গিয়াছে। 
উপস্থিত ও অর্ধ পত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭1৬।৫।৪ টাকার নুন নাই । টিকিটের বিদায় এক টাকা 
শেষ রাঘব ॥০ কাঙ্গালিরদের ।* চাবি আনা । 


পরস্ত ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় কি লিখিব যে স্থলে কাঙ্গালি নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে পায় 
সে স্থলে ব্রা্ষণ সকল কি প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা! করিবেন 
কিন্তু পাঁচ সহ্্ ব্রা্ষণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতে আমি কখন দেখি নাই । তৎপর দিবস 
অন্নভোজনেও চাঁরি সহশ্র লোক একত্র ভোজন করিলেন ইহা! ভিন্ন শুত্রার্দিও পাঁচ হাজারের 
ন্যন নহে এক্ষণে এইপধ্যস্ত লিখিলাম পশ্চাৎ জ্ঞাঁতি কুটুম্ব বিদায়ের বিষয় লিখিবার আবশ্তপ্ক 
বুঝিতে পারি লিখিয়! পাঠাইব । মহাশয় ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হন তবে উক্ত 
বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভগ্গন হইবেক নিবেদন ইতি ৭ মাঘ ১২৩৯ সাঁল। 
কস্তচিৎ দর্শকস্ত ।-_চক্দ্রিকা । 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

কাঙ্গালি বিদায় ।--গত বুধবারে পাতরিয়! ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত 
বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৬মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ কহে 
৫০৬০ হাঁজার কেহ কহে ৭০।৮* হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল। 

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিদরিত্র মজুরি করিয়া! দিনপাঁত করে । 
ইতিমধ্যে ষখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। যগ্যপি 
পোলীসের ছার! শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক ন। হইত এবং য্দি তাহারদের গোপনে 
আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেবরো৷ অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত । 

প্রাপ্ত রাজা গোগীমোহন ও বরূপলাল মল্লিকের শ্রাঙ্ধে অনেক কাঙ্জালি ভগ্রাশ1 হইয়াছিল 
তত্প্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে । শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রত্যুষ পাচ ঘণ্টা সময়ে তাহার- 
দ্রিগকে কএক বড় বাড়ী পোবর! গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল । প্রত্যেক: 
ব্রাহ্ষণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। 
আমর! এ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপধ্যস্ত 
আনিয়াছিল। কিন্ত শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে এব্যাপারে কোন 'ছুর্ঘটন। হয় নাই। 
ইহার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা । নিমতলার 
রান্তার ধারে বাবু ম্থুব সেনের বাটাতে এক .জন কাঙ্গালি প্রসব হইল । এবং. এ বাটীর কর্তা 
বাবু এ প্রস্থুতাঁকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে এ শিশ্তসন্তাননুদ্ধ বাটাতে 


ধর্দ ৫৪৩ 


পছ্ছাইয়া দিলেন। ছুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঞ্গালি বিদায় সমাপন হইল। 
-হবুকরা। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 1-_শ্রীযুত বাবু ঘ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্তা শ্রবণ 
করিয়া বারাণসীহইতে কলিকাতার বাটাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের 
পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ববক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন 
করিয়াছেন । গত শুক্রবারে বহু সংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে 
অন্যন ৫০ হাজার কাঙ্গীলি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাঙ্ষণকে ॥০ এবং অন্যান্ত 
শৃদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঞ্গালিকে ।* করিয়া! দিয়াছেন । 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৭ । ৫ কা্িক ১২৪৫) 

বাবু আশুতোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ।--গত সপ্তাহের শেষে শ্রিযূত বাঁবু আশুতোষ দেব 
অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন । তছুপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দিক হইতে 
বহুতর কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাঁকা করিয়া পাইবে এই জনরব 
রাষ্ট্র হওয়াতে ছুই তিন দ্রিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইব্প 
প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ ন্যনাধিক ২ লক্ষ লোক হুইয়াছিল। এইব্প 
জনতা! একত্র হওয়াতে নিত্য দ্রপ অনেকেন্প প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রপ হ্ইয়াছে। 
এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা 
ছুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া! কেবল ।* পাইল। তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে 
অনেক কাঙ্গালি উঠিয়া হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল এ নৌক] উপ্ন্টিয়! পড়াতে অনেক 
বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হুইয়াছে। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮1 ৫ কাণ্তিক ১২৪৫) 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে আাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহদ ব্যাপার হইয়াছে 
ইংলপ্তীয় পাঠক বর্গের তচ্ছ বণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমিত্ত আমরা তাহার স্তোকরূপে লিখি। 

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটার সম্মুখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল নান! 
দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী ছুই ্রন্মদিশীয় ঘোঁটক সহ এক শকট ও 
এক উত্তম পাল্কি এবং ভাউলা ও অন্ত২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত 
লিখনে অসমর্থ হইলাম এ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত ধাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন 
তাহারদিগকে সন্মান রূপে প্রদত্ত হইবে এ পণ্ডিতগণ এ সভায় ধর্ম শাস্ব ও রাজনীতি নীতি 
হ্যায় ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্মের বাদান্বাদ হইয়াছিল এ সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শান্ত 


১নওন্াদে পত্রে সেক্রাবেলল্র কথা 


ও ধন্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিব্চেনান্রুলারে দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও 
অধিক শিশ্ত তাহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা 
দিয়াছেন কিন্ত পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমরা 
শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় নাই ইহার প্রতি কারণ এই যে 
ধাহারা কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হইয়াঁছিলেন তীাহার1 ভক্র সম্তান বটেন কিন্ত তাহারা 
ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখাক কাঙ্গালির। বিমুখ হইয়াছে । [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 

অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দ্রেব ৬ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ 
বর্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং এ শ্রাদ্ধে আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ 
পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাজিপ্নেট 
সাহেবেরা নিবারণ করেন এতদর্থ পুর্ববেই আমরা তদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি । 
য্পিও উক্ত বাবু তছুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করণ স্থির করিতেন 
তথাপি নগরে তাহাঁরদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তন্নিবারণার্থ 
মাজিস্ট্েট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্তু শুন! গিয়াছে যে উক্ত 
বাবু এ সকল লন্্মীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহাঁরদের উপস্থান 
নিবারণার্থে মাজিস্ট্রেট সাঁহেবেরদের নিতাস্ত উচিত হইতেছে । [ইংলিশম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর] 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬) 
বাবু আশুতোষ দেব ।-_শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাত্‌ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহপূর্ব্বক 
সম্পন্ন হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহা 
শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে ততৎ্সময়ে কাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই । 


(৯ মার্চ ১৮৩৯1 ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫) 

শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুবের পিতাম্‌হীর শ্রাদ্ধ ।_-আমর! অবগত হইলাম যে অগ্য 
পূর্ববাহ্ছে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকষ্চ বাহাদুরের পিতামহী মহারাণীব শ্রাদ্ধ সমারোহপূর্ববক 
শোভাবাজারস্থ নৃপনিকেত্তনে মহারাজ এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গ কতৃক হইয়াছিল তছুপলক্ষে ত্রাহ্মণ 
পণ্ডিতসমূহ ও হিন্দ্ুবংশ্থয “ভদ্রলোক ও মহাজনগণ এবং নানা রাজ্যের উক্তিকারচয় অর্থাৎ 
নেপালের ও যোধপুরের ও জয়পুরের এবঞ্চ নাগপুরের মহাবাজদিগের প্রতিনিধি প্রভৃতি 
সমাগমন করেন । 

বহুমূল্য দানাদি প্রস্তত ভূরি২ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিম্মিত থাল ও খড়া ও আতরদান ও 
ফুলদান ও ছত্র ও আড়ানী ও চামর ও পধ্যন্ক ও স্থবর্ণশোভিত মছলন্দ ও হত্ডী ও অশ্বদ্ধয় 


ধর ৫৪8৫ 


যোজিত শকট ও আরোহণার্হ ঘোটক ও পান্ধী ও বজ্রা ইত্যাদি তত্তিন্ন পিত্তল নিশ্মিত কলসী 


ও গাড়ু ও থাল! ছুই স্তপাকারে বিন্তম্ত ছিল এই সাঁকল্য সামগ্রী কেবল ব্রাক্মণদিগকে প্রদত্ত 
হয়। কুরিয়র ২২ ফেব্রুআরি | 


(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফান্ধন ১২৪৫) 
কাঙ্গালী বিদাম্ম আমর! অবগত হইলাম যে অদ্য প্রাতে শ্রীলগ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ্ঃ 
বাহাদুরের স্ব্গয়া পিতাঁমহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় পোনের হাজার কাঙ্গালী একত্রিত 
হয় ইহারা প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বঞ্চিত অথবা! প্রাণে পীড়িত হয় 
নাই যদিও অনেক জনতা! হইয়াছিল । 
এতৎ কাধ্যে ৩৪ দিবস গ্রামস্থ কাঙ্গালী আইসে নাই কারণ আমারদিগের অনুভব হয় 
যে পূর্ব্ব প্রধান শ্রাদ্ধ কালীন তাহারা! শারীরিক অনেক কষ্ট পাইয়াছে। 


(২৯ মে ১৮৩৩। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 

প্রতিমার নামকরণ ।-_দেবপ্রতিমা স্থাপকেবা আপনার নামধুক্ত তত্তদ্দেবতার এক২ নাম 
রাখিয়! থাকেন তাহার ওচিত্যানৌচিত্যবিষয়ক বাদান্বাদ সংগ্রতি বোশ্বাইতে হইতেছে 
বোম্বাই দর্পণের পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তি ১০ মে তারিখের পত্রে তদ্বিষয়ে লেখেন যিনি মন্দির 
করিয়। দেব প্রতিমা স্থাপন করেন তাহার স্বীয় নামযুক্ত এ প্রতিমার নামকরণব্যবহার 
হিন্দুরদের মধ্যে আছে তাহার যুক্তাযুক্তত্ববিষয়ক গেজেট সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন 
তদ্ধিষয়ে আমার কিছু উল্লেখ্য নাই । কিন্তু নীচে লিখিত শাপ্নবচন আপনকার নিকটে 
প্রেরণ করিতেছি এ ব্যবহার শাস্ত্রসিদ্ধ আমার এই কথা তত্দষ্টে সপ্রমাণ হইবে। 

প্রতিষ্ঠামুখ গ্রস্থের ভূমিকার পরেই এই বিধি আছে । “অথ কর্তৃ নামযুতং দেবস্ত নাম 
কুষ্যাৎ সর্বদা লোক ব্যবহাবার্থঃ ' 

দেব প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি আ্মরণার্থ সর্বদা প্রতিমার নামকরণ এম্ত করিবেন যে 
তাহাতে আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম হয়। 

প্রতিষ্ঠা ত্রিবিরা পদ্ধতিতে লেখে । “অথ কতৃনাম্যুতং দেবস্যনাম বিদধ্যাৎ |” 

প্রতিমাদদিস্থাপক ব্যাক্তি আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম রাখিবেন। 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ | ৬ ফাল্ধন ১২৪৫) 
আমারদিগের ইংলশতীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নৃতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্া! প্রকাশিত যাহাতে 
হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এ প্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা ষদ্রপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা বিষয়ে 
ন্যুনতা নহে পবস্ত দেশের রীতি ও বিদ্যা বদ্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধর্শাবলঘ্বনে হ্রাস হইতে 
পারে এতদেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার নিকপণ 


৩৬৯ 


৫৪৬ 2্বগত্াদে পাত্রে স্বেক্রাব্লোন্র কণা 


এই যে কলিকাতাঁর পশ্চিমাংশে প্রায়; দশক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে তন্রবায়ের 
বাটীতে এক দেবতা শ্বয়ং উখ্বাপিত হইয়াছে বু বিজ্ঞ পণ্ডিত সফল এ স্থানে দেবতা নিরূপণ 
করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নান! পুরাণাদি জ্ঞান থাঁকিলেও কোন দেবতার 
প্রতিযুত্তি নাম ও পূজ1! এই সকল বিষয় কিঞ্চিৎও নিরূপণ করিতে পারিলে এ নানা দেবতার 
প্রতিমুত্তি এই এক খান রথ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে নিয়োজিত তদুপরি কুষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এ 
দেবতার আকৃতি বিম্যাসিত'আছে এবং তাহার ছুই পার্খে স্ত্রীপুরুষ দণ্ডায়মান পরস্ত কিয়ৎ 
কাগজ ও লেখনী আছে এ দেবতার নিরূপণ অজ্ঞাত হইতে বাত্রে উপবাসী তন্ত্রবায়ের মাতা! 
নিবাহারে রহিয়াছেন। [1 জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭1 ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 

হিন্দুর তীর্থ যাত্রা! নিবারণ ।-_কাবলের অধ্যক্ষের কর্মকাঁরক এক জন স্বীয় পরিবারের 
নিকটে এতন্তরপ এক পত্র লিখিম্বাছেন যে হিন্দু লোকেরা গঙ্গান্নানার্থ গমনোগ্যত ছিলেন 
আমিও তীঁহারদের সহচর হইতে স্থির করিয়াছিলাম । কিন্ত এখানকার অনেক আমীরেরা 
একত্র হইয়া শ্রীলশ্রীধুত রাজাকে কহিলেন যে গত বৎসরে তীর্থ যাত্রোপলক্ষে এই রাজ্যহইতে 
যে সকল হিন্ুলোক গমন করিয়াছিল তাহারদের এক প্রাণীও প্রত্যাগত হয় নাই সকলই 
পেসওয়াবে বাস করিতেছে অতএব বোধ হয় বর্তমান বৎ্সরেও যাহারা তীর্থ যাত্রা করিবে 
গত বৎসরের যাত্রির ম্যায় তাহারদেরও অগন্ত্য যাত্রা হইবে অতএব টেঁড়রার দ্বারা এই ঘোষণা 
করা গেল যে ব্যক্তির পরিবার ব্যতিরেকে যাইতে চাহে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কিন্তু যাহারা 
পরিবারন্থদ্ধ যাইবে তাহারদ্ের সর্বস্ব লুঠ করিয়া ঘর বাটা বিনষ্ট করা যাইবে । ইহাতে 
অনেক হিন্দু লোক তীর্থ যাত্রাতে নিবারিত হইয়াছে । ্‌ 


(১২ জুন ১৮৩০1 ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭ ) 
সতীর পক্ষীক্ম আবজিতে আগামি দিবস সহি হুইয়! পালিমেণ্টে প্রেরিত হইবেক অতএব 
এ বিষয়ে ধন্ম সভা স্থেরদের প্রতিবাদিম্বরূপ ধাহার1 হইয়াছেন তাহার] আপনাদের পক্ষীয় 
ব্যবস্থা প্রস্তত করিয়া পালিমেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমবূপে 
তাহার মিমাংসা পাঁলিমেণ্টে হইতে পারিবে । 


6২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭) 
স্ীদাহ নিবারণ ।-_হুগলীর অগ্তঃপাতি কষ্চনগরে ৬ত্রিলোচন তর্কীলঙ্কার নামে এক জন 
পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জর! ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ত গত পৌষ মাসে 
পীড়িত হইয়া! তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার ্ুধ্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকাস্তর 
গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তর্কালঙ্কারের পুত্র বৈদ্যলমুহকতৃক উক্তিতে পিতার রক্ষার 


ধর্ম ৫৪৭ 


প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে জাহবীতে আনিতে উদ্ধত ছিলেন কিন্তু তাহার প্রস্থৃতি 
সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া ম্বামিকে গঙ্গা যাত্রা করাইতে নিষেধ করিলেন অধ্যাপক 
ভন্টাচাধ্ের লোকান্তর গমনের পর তাহার গৃহিণীর সহমৃতা হইবার বার্তা ঘোষণা হইবাতে 
তদঞ্চলের থানার দারোগা এবং ভূম্যধিকাবির লোকেরা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু 
তাহার্দিগকে তজ্জন্ কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতুক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পুল্র এবং 
বু গোষ্ঠী একত্র হইয়! সহগমনেচ্ছক গৃহিণীকে বিশেষ সাব্ধানপূর্ববক রাখিয়াছিলেন তত্রাঁপি 
দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপধ্যস্ত উপস্থিত থাকিয়! স্ব স্থানে গমন করিলেন 
যদিও সহগমনোগ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিংকাল অনাহারে ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদিও করিয়াছেন 
এবং গৃহকর্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ অন্মদ্দেশের শ্রীপ্রীযুত গবব্নর্‌ জেনরল বাহাছুর 
কি সুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তন্বার! অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে স্তবাঁৎ 
কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থন! অস্মদার্দির অবশ্যকর্তব্য হয় ।__সং কৌহং। 


(২৬ মার্চ ১৮৩১ । ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 
জাম্্জাহান্থমানামক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাঁতার 
কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন 
হইলে শ্রীযুত গববুনর জেনরল বাহাছুরকে যে কএক জন প্রশংস! পত্র প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এমত শুনা গিয়াছে যে 
শ্ীশ্রীযুতের সাক্ষাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশংসা পত্র এ দর্তজ পাঠ করেন এবং বাঁঙ্গলা পত্র 
শ্রীযুত কালীনাথ মুন্দী পাঠ করিয়াছিলেন... । ( “বাঙ্গল! সমাচার পত্রহইতে নীত |”) 


(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 

সতী ।-__-সতীব্যবহারের পুনঃস্থাপনবিষয়ে সে দরখান্ত হইয়াছে তদ্ঘটিত নীচে লিখিতব্য 
শুশ্রুবণীয় স্বাদ ইন্গলগুহইতে শেষাগত জাহাজের দ্বার! পৃহুছিয়াছে । 

হিন্দুর বিধবার চিতারোহণে আত্মঘাতিনী হইতে না পায় এমত প্রার্থনাস্চক এতদ্দেশীয় 
কতক মহাঁশয়েরদের এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সভৌন 
কুলীনেরদের সভায় দ্রপেশ করেন। তিনি কহিলেন যে বর্তমান গবর্নবু জেনরল অতিশয় 
কঠিন ও নির্দয় সতীর ব্যবহার নিবারণার্থ এক আইন করিয়া বিধবাগণের আত্মঘাত নিবারণার্থ 
পোলীসের সাহেবেরদিগকে ক্ষমতা! প্রদান করিয়াছেন। এ বীতি এতন্রপে রহিত হইলে 
কতক হিন্দু একত্র হইয়] বাদশাহের মন্ত্রিরদের সভায় এক দরখাস্ত দরপেশ করেন তাহাতে 
লেখেন যে এতদ্রপ কর্মে হস্তক্ষেপ কর! অত্যন্থচিত অতএব আপনারা যথার্থ আচার করিম 
রাজমস্ত্রির সভাতে আমাঁরদের কৌম্সেলি সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করুন । 
পরে এ রাঁজমন্ত্রী কহিলেন যে এ প্রার্থনাকারিরদের অথব! তাহারদের কন্মনির্বাহকেরদের 


৫৪৮ »গব্াদ পাতে লেকাবেনরা কথা 


কৌন্মেলের দ্বার] সওয়াল জওয়াব করিতে যদি. নিতাস্ত বাসনা থাকে তবে রাজমন্ত্রির 
সভ্যেরদের তাহারদের প্রার্থনোক্তি নিদানে শুনিতে হইবে । অপর কহিলেন যে এই দরখাস্ত 
এতদ্দেশে প্ুছনের পর ভারতবর্ষের অতিবিজ্ঞ মান্য বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাবু রামমোহন বাঁয় 
এইক্ষণে এতদ্দেশে আছেন তাহার সঙ্গে আমার এতদ্বিযয়ক কথোপকথন অনেক হইয়াছে এ 
মহান্ছভব মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন যে সতীপক্ষীয় আরজী রাজমন্ত্রির সভায় দূরপেশ ন' 
হুইয়! কুলীনেরদের সভায় হইবে এমত অনুমান ছিল অতএব তদন্ুমানে অনেক বিজ্ঞ পারদণি 
ব্রাহ্মণের! কুলীনেরদের সভায় এক দরখাস্ত প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন দরখান্তে লেখেন 
যে গবরুনর্‌ জেনরলের সতীনিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট । উক্ত ব্যবহারের 
মূলবিষয়ক অত্যন্তানুসন্ধানপূর্র্বক বিবেচনাকরাতে আমারদের এই বোধ হইয়াছে যে তাহা 
হিন্দু ধর্মমূলক নহে কিন্তু রাজারদের ঈর্ষামূলকমান্র তাহার! কেবল স্বার্থপর হইয়া! এ ব্যবহার 
স্থাপন করেন। অতিগুরুতর মন্থুর ব্যবস্থায় ত্রন্মচর্য্যর্ূপে কালক্ষেপণ করিতে বিধবার এ্ুতি 
আজ্ঞা আছে এবং মনুসংহিতার কোনস্থানেই পতিমরণানস্তর পত্বীর আত্মঘাতের আজ্ঞা নাই । 
পরে এ বাঁজমন্ত্রী কহিলেন যে কুলীন মহাশয়ের এইক্ষণেই অবগত হইবেন থে তত্প্রকার 
উক্তি অর্থাৎ সতীপক্ষীয় যে উক্তি রাঁজমন্ত্রির সভায় নিবেদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণেরদের 
অন্নুমতি নাই অতএব সতীবিকদ্ধ বিষয়ক এই প্রার্থনা যেমত গুরুতর তদনুসারে আপনারা 
কাধ্য করিবেন। 


(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কাত্তিক ১২৩৯) 
সত্রীদাহ নিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন ।-_শ্রীলশ্রীযুত ইজ্গলগাগ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ 
দিবস বুধবারে প্রবি কৌন্সেলে হিন্দুদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের 
৪ দিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহা করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় 
এজন্য আবেদনলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের 
অন্রাগির! শ্রীলশ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাজন্য ভবিষ্যৎ শনিবার 
২৬ কাণ্তিক ১* নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দ্রিবাঁর সময়ে যোঁড়াসাঁকোর ব্রাঙ্্যসমাজ গৃহে 
একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বানলিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে ধাহারা স্ত্রীৰাহনিবারণে 
অস্থরাগ করেন তাহার] উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণগৃহ ব্রাহ্ধ্যসমাজে আগমন করিধেন 
ইতি ১২৩৯ সাল ২২ কাণ্তিক। 

রী প্রীবৈক্ঠনীথ রায়। 

শ্রীরমানাথ ঠাকুর । 

শ্রীরাধাপ্রসাদ বাঁয়। 


ধর্ঘ্দ ৫৪৯ 


ধর্মব্যবস্থ। 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ । ৮ কান্তিক ১২৩৭) 

শ্রীশ্রী৬ শ্ামাপুজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ কেহ 
ব্যবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন...পটলডাঙ্গা 
নিবাসি শ্রীফুত রামতন্ তর্কসরম্বতী ভট্টাচার্য স্থপপ্তিত এবং ব্যাপকাধ্যাপক ইনি শনিবার 
পূজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত গ্রস্ততপূর্ববক মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ 
করান-'* | 

তত্পরে শ্রীযূত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে শুক্রবার 
পূজা কর্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন...-_সং চং। 


(২ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২২ চেত্র ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয়সমীপেষু।-_গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণস্ত শ্রীপ্রীকাশীস্থ বুধগণসমীপে 
প্রণতশ্ত নিষেদনমিদং ৷ নিক্ে লিখিত মদীয় প্রশ্ন কপাবলো কনপূর্ববক ম্মার্ভ বিধানসহ প্রমাণ 
ধধিগণের নাম ও গ্রন্থের বচনসহিত প্রকাশিলে অতিবাধিত ও উপকৃত হইব। বর্তমান 
ভারতবর্ষীয় রাজাধিরাজকর্তৃক যদি বৈধ ধর্শযাজি জাতীয় চতুব্বিধ সকল অথবা উহারদিগের 
মধ্যে কাহারোপর তাহার আজ্ঞামত এমত দণ্ড নির্ণীত হইয়া এ চতুর্ববর্ণের মধ্যে যে২ ব্যক্তি 
দ্বীপান্তরে বহিত্র অর্থাৎ জাহাজআবোহণে উপদ্বীপে গমনকরণক শ্লেচ্ছস্পৃষ্ট শুফু অথবা পক্ষান্ন 
জল ভোজন ও পানে রত থাকনপূর্বক গমন কবিয়া এ উপদ্বীপে শ্লেচ্ছইত্যাদি বর্ণসঙ্কবের স্পৃষ্ 
উপরের নিবেদিত অন্নভোজী ক্রমশঃ সাত বৎসর থাকিয়া যি এ চাতুর্ববণিকের মধ্যে কেহ 
ভারতবর্ষৈকদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় পুনরাগমন করে বিধ্যুক্ত প্রায়শ্চিভকরণক সে ব্যক্তি এ 
পাঁপহইতে মুক্ত হইতে পারে কি না যদিশ্যাৎ স্বীয়, পাপহইতে ভ্রাণযুক্ত হয় তবে তাহার 
স্বজাতীয় বন্ধুগণ তাহাকে আপন মগডলীতে পবিত্ররূপে স্বকীয় পংক্তিতে অর্থাৎ ভোজন ও 
বাসে গ্রহণ করিতে পারে কিনা ইহার যথাশাস্ত্রহ প্রমাণ বিজ্ঞানবাঞ্ছিত নিবেদনমিদং 
কম্যচিৎ ম্মার্ভধন্ মর্ম বিজ্ঞানাকাজ্কিণঃ | 

ঘথাবিধি প্রায়শ্চিত্করণে সর্ধেষামেব পাপানাং ক্ষয়ঃ। উদ্গচ্ছন্‌ য্দা দিত্যন্তমঃ সর্ববং 
ব্যপোহতি। তহৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্‌ সর্বং পাপং ব্যপোহতি। পাপঞ্চে পুক্রষঃ কত্বা 
কল্যাণমভিপগ্তে । মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈশ্মহাভ্রৈরিবচন্দ্রমা £1 ইতি প্রায়শ্চিতবিবেক 
ধৃতাঙগিরোবচনাৎ কল্যাণং প্রায়শ্চিতমিতি ব্যাখ্যাতং। পাপক্ষয়েপি ন ব্যবহাধ্যঃ | 


৫৫০. সংল্রাদ পাত্রে সেক্রাক্রেত্র ক্রথা 


প্রায়শ্চিত্বৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞানকৃতং ভবে । কামতোব্যবহাধ্যস্ত বচনাদিহ জায়তে। ইতি 
প্রায়শ্চিত্ত তত্বধূত ষাঁজ্ঞবন্ক্যবচনাৎ। 

শ্রীবামকিশোর দেবশন্মণঃ শ্রীহরনারায়ণ দেবশশ্মণঃ 

শ্রীরামকানাই দেবশর্্ণাম শ্রীরামধন দেবশশ্মণঃ 

শ্রীমহেশদত্ পণ্ডিতস্য শ্রীরামমোহন দেবশন্মণঃ 

অত্রার্থে সর্ধেষাঁং সম্মতিঃ | শ্রীকাশীস্থ পণ্ডিতগণস্য | 
কশ্চন কতাঁপরাধবিশেষে! দগুনার্থং ছীপাস্তরং প্রাপিতো! নৌকাযাঁনে তত্র ্বীপেচ সপ্তবর্ষৎ 

শ্লেচ্ছ সম্পর্কপূর্ধবং শুষ্কান্ন পক্কান্নীশন সহাসন শয়নানি কতবান্‌ পুনশ্চ রাজাজ্ঞয়। স্বদেশং প্রাপ্ত 
এবন্িধোজনঃ প্রায়শ্চিতার্হোন বা যদি তদহ্‌ স্তদা জাতীয়পংক্তি ভোজনাছ্যর্হো নবেতি 
পধ্যনুযোগে উত্তরং তস্য পুরুষস্ত বরধত্রয়াদৃর্ধং স্বচ্ছন্দং তথাঁচরণ স্তিতত্বেন তদ্বীপান্তরস্থ জনা- 
চর্ণত্বেনচ প্রায়শ্চিতানরৃত্বেন জাতীয়সন্বন্ধপংক্িভোজনাদি ব্যবহারানহৃত্ব মিতি সর্কল 
ধন্মশাপ্রমতং । তথাচ মিতাক্ষরাধৃতাপস্তশ্ব ব্চনংৎ। উর্ধা সন্বৎসরাৎকলপ্যৎ প্রায়শ্চিত্তং 
দ্বিজোতমৈ: সম্বংসরৈস্থিভিশ্ৈব তন্ভাবং সনিগচ্ছতীতি এবং সতিপ্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেন 
ইত্যাদিবচনানি নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিষয়ানীতি সংক্ষেপ । 

অত্রার্থে সম্মতিঃ পাণ্ডেযপাহ্বেস্বরদত্তশন্ম পত্ডিতস্তয | 

বদজ্কোনমর্থং নারায়ণ শান্ত্িণঃ | 

সম্মতিবজ্রার্থে বিঠল শাক্সিণাং | 

সম্মত মন্্িরর্থে শুক্লোপাহ্বোমারাম শরম পণ্তিতৈঃ | 

এতদর্থে জাতসম্মতিশ্চতুর্বেদ হীরানন্দ শন পণ্ডিতঃ। 

সম্মতিরেতদর্থে পুজোপাহবঃ কাশীনাথ শান্িণঃ । 

অত্রার্থে সম্মতিঃ শ্রীরুষ্চচরণ শর্দণঃ । 


(৩০ জুলাই ১৮৩৬ । ১৬ শ্রাবণ ১২৪৩) 

উদ্বদ্ধনমৃত ব্যবস্থার ভাষা । ক্রোধাদি হেতুক উদ্বন্ধনদ্বার1 মৃত ব্যক্তির ৪ এবং 
দাহাঁছ্োৌর্ধদেহিক ক্রিয়। কিছুই নাই ক্রোধ্ুৎ প্রায় বিষং বহ্িং ইত্যাদি বচনছার1 তাহার 
পতিতত্ব অভিধান করিয়! পতিতানাং নদাহঃশ্যাদিত্যাদি ব্রহ্গপুরাণে নিষেধ আছে। যদি বল 
অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মৃত কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উদ্বন্ধন ম্বৃত ব্যক্তিরও উদ্ন্ধন মরণোদ্যমের 
প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ চীন্দ্রায়ণদ্য়ব্রতান্ুকল্প পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্যাপণ' দানরূপ প্রায়শ্চিত 
কৰিয়! তছুতরাধিকারির। দাহাগ্ঠোর্দাদেহিক ক্রিয়া করুন । ইহা! বক্তব্য নহে যেহেতুক উদ্বদ্ধন 
সত ব্যক্তি পতিতত্বপ্রযুক্ত পঞ্চত্বারিংশৎ কার্যাপণধানরপ প্রীয়শ্চিভ্ত সকল প্রকারেই যুক্ত, 
বরং পতিত প্রায়শ্চিত্ত আঙ্গিরসোক্ত যে যড়ন্বপ্রাজাপত্যব্রত সেই উচিতের স্তায় হুয় কিস্ত লেও 
এই স্থলে সম্ভবে না যেহেতুক জীবনাবস্থাঁতে যাহার যে কর্মে অধিকার থাঁকে দেই কম্মেতেই 


ধরা ৫৫১ 


তৎ্পুত্রাদি স্বয়ং প্রবর্তন স্তায় প্রতিনিধি হয়। এই স্থলে মরণদ্বারা পাতিত্য নিশ্চিত হইলে 
সত ব্যক্তির তৎ্প্রায়শ্চিত্তকরণে অনধিকা র প্রযুক্ত স্বয়ং প্রবর্তন ন্যায়ে উত্তরাধিকাবিরও তৎ্কর্মে 
অনধিকার এই হেতুক স্মার্তভট্াচাধ্য উদ্বাহতত্বে কহিম্মাছেন যে পিতা বিদ্রেশে থাকিলে 
পুভ্রাদির ব্বয়ং প্রবৃত্ত স্ায়ে প্রতিনিধিত্ব হয়। এবং ম্রণাদিদ্বারা পিতার অনধিকাঁর হইলে 
পুত্রার্দি আপন পিত্রার্দির আত্যুদয়িক করিবেন। ইহাঁতেই মৃত ব্যক্তির অনধিকার হেতুক 
পুজ্রাদির স্বশ্ং প্রবৃত্ত শ্ায়ে প্রতিনিধিত্ব নিবাকৃত হুইয়াছে। অন্যথা অনধিকারি শুন্রাদির 
পুরোহিত স্বম্ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধি হইয়া অগ্নি হোত্রাদি যাগ করুন| 

কিঞ্চ শাতাতপীয় কর্মবিপাকে উদছন্ধনেন হিংঅস্ত ইত্যাদি বচনঘ্বারা হিৎসাঁকে উদ্দ্ধন 
প্রযোজিক1 কহিয়াছেন তাহাতে সকল হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহা যাঁয় না যেহেতুক 
রাজ্ঞা রাজকুমারঘ্ব শ্ৌরেণ পশু হিংসক ইত্যাদি তাহার বচনে বিরোধ হয় অতএব হিংসা 
বিশেষকেই উদ্বন্ধনপ্রয়োজক অবশ্য বলিতে হইবেক তাহাতে ব্রহ্ষপুরাণ বচনছারা 
জলাগ্নযদ্বন্ধনমৃত কতকগুলির দাহাদি নিষেধ করিয়াছেন এবং কৃর্শপুরাঁণ বচনদ্বারা কতকগুলির 
দ্াহার্দি বিধান আছে তাহাতে এ বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত উদ্বন্ধন প্রযোজক হিংস! ছুই প্রকার 
বলিতে হইবেক । তাহার মধ্যে ব্যাপাদয়ে দথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন,্যদকাদি ভিরিত্যাদি বচনদ্ধারা 
আত্মঘাতির উদ্বন্ধন প্রযোজক জন্মান্তরীয় ব্হুতর গুণযুক্ত শরণাগতাদিবধরূপ গুরুতর পাঁতক 
অচ্মান করিতে হইবেক অতএব স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির জন্মাস্তরীণ তৎ্পাঁপক্ষয়ার্থে 
পুক্রা্দিকর্তৃক- প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলেও শরণাগতবাল স্ত্রীহিংসকাঁন্‌ সংবসেন্নতু ইত্যাদি 
যাজ্ঞবল্ক্যবচনবোধিত তাহার অব্যবহাধ্যত্ব প্রযুক্ত দাহের অযোগ্যতা৷ হেতুক শ্রাদ্ধাদি কিছুই 
নাই । অতএব কোন মুনি বা কোন প্রামাণিক সংগ্রহকার স্বয়ং উদ্ন্ধন মৃত ব্যক্তির দাহাদি 
ব্যবহার কহেন নাই এবং সকলদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সেই প্রকার | 


শ্রীনিমাইচন্দ্র শর্দনাং । শ্রীগঙ্গাধর শর্মণাং । 

শ্রীশভুচন্দ্র শর্্দণাং । শ্রীজয়গোপাল শন্মণাং | 

শ্রীরামচন্ত্র শন্মণাহ | শ্রীপ্রেমচন্দ্র শম্মণাৎ | 

শ্রীহরনাথ পর্ণ । সংস্কত পাঠশালাস্থ পঙ্ডিতানাৎ । 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ । ৩০ আঁবণ ১২৪৩) 
উত্বন্ধন ম্বৃত ব্যবস্থা! নির্ণায়ক পণ্তিতসভা । শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
প্রথমে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত করিয়া 
উর্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিক? এক নিপ্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ 
করেন। 
পরে সংস্কত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতের! তদ্িপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা! প্রকাশ করেন। 
্ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিপ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুত বাবু বামবত্ব 


৫৫২ ঈহহ্যাদ পত্রে চলে বক্র কথ 


রায় মহাশয় কাশীপুবের বাপাবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সাম়ংকালে সভা করিয়াছিলেন । 
তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীধৃত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুত 
শল্গুচন্দ্র বাচস্পতি শ্রীযুত হরনাথ তর্কভৃষণ শ্রীফুত জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত রামকুমার 
হ্যায়পঞ্চানন শ্রীযুত ভবশক্কর ন্যায়রত্ব শ্রীুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 
শ্রীফুত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত 
ছিলেন । 

অনন্তর বামকুমার ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা কবিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার আপনি কি 
প্রমাণে ব্যবস্থা দ্রিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়! পাঠাইয়াছি। 
পরে বাবুর অন্থমতিতে এঁ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিস্তামণিধূত অগ্নিপুরাণীয় বচন 
বলিয়া লিখিত আছে। যথ1 জলাগ্মাদ্ন্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। চান্দ্রায়ণ ্বয়েনৈব 
শুদ্ধিং কাঁত্যায়নোত্রবীৎ । এ বচন দেখিয়া! সকল পণ্তিতেরা কহিলেন যে শুদ্ধিচিস্তামর্নি ও 
অগ্নিপুবাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে এ বচন নাই । পরে তর্কালঙ্কার 
কহিলেন কৃষ্ণনগরের বীড়ুয্যেরদের সংগ্রহে আছে । পরে এ সংগ্রহ ছুই তিনখান দেখা গেল 
তাহাতে এঁ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন বাড়ুয্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে 
আছে তাহা আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া গেল না। ইহাতে ধর্দসভাসম্পাদক 
শ্রীযুত ভবানীচর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে কহিলেন আপনি পুস্তকাঁদি সঙ্গে না করিয়া 
কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে 
অবশ্ত আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শল়ুচন্দ্র বাচস্পতি এ বচন পাঠ করিয়া অর্থ 
করিলেন। শুনিয়! বাবু কহিলেন এবচনে ন্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ 
হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিগ্যালগ্কারপ্রভৃতি 
সকল পণ্ডিতের। কহিলেন এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভূল স্থুল বাবু ভাল বলিয়াছেন । 
পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতের অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে 
তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন ন!।-_-তৎসভাস্থম্ত কস্যচিৎ কায়স্থন্য | 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 

শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু1-_খানাকুলকৃষ্চনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
তর্করত্বভট্টাচাধ্যপ্রভৃতি আমরা সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী শারদীয়! পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে 
র্যবস্থা লিখিয়াছি ছুই দিবস পূজা হইবেক। এবং নবদ্বীপ গণপুর ঘাঁলি দিগস্থই বাক্‌সা 
কুন্টি মেদিনীপুর বিষুণুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবদীয় পঞ্ধিকাকারের! লিখিয়াছেন 
দুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পৃজ। করা অশাত্্র কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত রাজা 
গোপীমোহন বাহাছর আমারদের মত কহিয়! শ্রীধূত গুরুদাস তর্কবত্ব ভষ্টাচার্ধ্যের নাম আপন 
স্বেচ্ছাতে মিথ্যা চক্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করিয়] দিয়াছেন 'অতএব নিবেদন যে উক্ত 


রা ৫৫৩ 


বাহাদুর আপন ্বচ্ছাঁতে উক্ত ভট্টাচাধ্যের নাম পোষকার্থে দিয়াছেন ইতি ।-_প্রীযুধিষ্ঠির 
দেবশন্শণঃ শ্রীগুরুদাস দ্রেবশর্সণাম্‌ শ্রীবঘুনন্দন দেবশশ্দণঃ শ্রীরামতারণ দেবশশ্খাণাম্‌ রী শ্রীরাম 
দেবশম্মণঃ শ্রীহরদাস দেবশর্মবণাম্‌ শ্রীহরচন্দ্র দেবশশ্খণঃ শ্রীবংসীধর দেবশর্ণাম্‌। 


(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭। ১১ ভাদ্র ১২৪৪) 

মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিপ্ীকরণ অপকর্ষকরণবিষয়ক পূর্ববে অশ্রুত এমত আশ্চর্য 
ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে 
কিন্ত তাহা অনেকে প্রাপ্ত হয় না ষদি আপনি অধে! লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ কবেন 
তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচন! করিয়া আপনকার 
নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অন্ুগ্রহপূর্বক দর্পণে প্রকাশ করিয়! অনেকের মনে সস্তোষ 
জন্মাউন ৷ 

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বদ্ধনে চন্দ্রব্ূপ অথচ 
গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক পরোপকাবক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্ণচন্দ্প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে ৬ শঙ্ুচন্দ্র করজমহাশয়ের 
মাঁসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিশীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাঁশ হইয়াছে 
তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অন্সারে শাস্ত্র স্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন। 
এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীঘ্র কপা করিয়1 পূর্ণচন্দ্রোদয় মুদ্রাযন্ত্রে 
প্রকাশ করিবেন । 

যগ্ভপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কাঁর ভট্রাচাধ্য মহাঁশয় ইহার বিরুদ্ধমত ব্যবস্থা 
দেন তবে তাহাও প্রকাঁশ করিবেন যেহেতৃক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের অনেক সন্দেহ 
ভঞ্জনের কারণ হইবেক । অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের বিপরীতমত দৃষ্ট হয় 
তবে তাহা পণ্তিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্যে আবশ্যক নাই এইপর্যযস্ত 
থাকুক | শ্রীরাঁমবাম চক্রবর্তী । 

প্রশ্নঃ ।-_কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিত কন্যার দশ 
বৎসর বয়স্‌ অতীত হওয়াতে রজো দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা এ ভগিনীর বিবাহ 
দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব দিনে পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়! সপিগীকরণের অপকর্ষ 
করিবেক কি মাসিকাঁপকর্ষ না করিয়! করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র সম্মত লিখিবেন। 

উত্তর ।--_কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা! কন্তার দশ বৎসর 
বয়স অতীত হওয়াতে বজন্বল! শঙ্কা প্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা এ ভগিনীর বিবাহার্থ পূর্ব 'দিবসে 
তাহার পিতার মাসিকাঁপকর্ষ করিয়া! সপিপ্তীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা পণ্ডিতেরদ্েের পরামর্শ । 

ইহার প্রমাণ ।-__."শ্রীরামচন্দ্র শর্মণাম সাং সিমলা | শ্রীরামকাস্ত শর্মণাম সাং বাগবাঁজার। 

৭৩ 


6৫৪ মংত্ঞাদ্‌ পত্রে সোক্রালেতর কথা 


শ্রীবামকুমার শর্শণাম সাং বরাহনগর । শ্রীশভুচন্্র শন্মণাম সাং বাগবাজার ৷ শ্রীরামধন 
শর্শণাম সাং বাগবাজার । শ্রীগৌরহরি শর্দণাম্‌ সাং কোদালে। শ্রীমধুন্থদন শর্দণাম লাঁং 
হৰিনাভি । 

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিস্তীকরাণপকর্ষ কর্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ শাস্স্রসিদ্ধ 
ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। ইহার প্রমাণ ।..'শ্রীমাধবচন্ত্র শর্শণাম সাং কালীঘাট। 
শ্রীমহেশচন্দ্র শশ্মণাম সাং ভবানীপুর । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্শণাম সাং ভবানীপুর । 

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও পুত্রাদদি বিবাহাদির নিমিভ্ত সপিণীকরণাপকর্ষের নিশ্চয় 
করিলে মাসিক সকলেরো৷ অপকর্ষ করা যুক্ত বটে... | শ্রীবামনারায়ণ শন্মণাম সাং ভূকৈলাশ। 

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্তার দশবৎসর বয়স অতীতপ্রযুক্ত 
রজোদর্শন আশঙ্কাতে এ কন্তার ভ্রাতাদ্দি পাঁপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্ববদিবসে মাসিকাদি 
সপিগীকরণাস্ত কশ্ন করিয়া পরদিবসে এ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা! পণ্তিতেরদের মণ । 
শ্রীরামকমল শর্শণাম সাং বালি । শ্রীরামহরি শর্দণাম সাং বালি । শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্শণাম সাং 
বালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্মণাম সাং বালি। 

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিশ্তীকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিগীকবণের পূর্ব কর্তব্য 
মাসিক সকলেরও অপকর্ষকরা শাস্্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারো! সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের 
পরামর্শ । শ্রীরামধন শর্মণাম সাং সিঙ্গুরে । 

ষষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্বদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ কবিয়! সপিপ্তীকরণ 
করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা! পগ্ডিতেরদের পরামর্শ । শ্রীঅভয়াচরণ 
শন্মণাম সাং জনাই | 


(১০ মার্চ ১৮৩৮ । ২৮ ফাস্ধন ১২৪৪) 

মহামহিম শ্রীযুত পণ্তিতবর্গ সমীপেষু 1- প্রশ্ন । এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত 
হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম হইতে পারে কি না ইহার শীস্্া্ছসাবে 
অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়। 

উত্তর ।--এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ এই 
উভয় দেশেই উপনয়নাদ্দিরূপ কর্ম রর পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ । 
ইহাতে প্রমাণ ।__ 

ধর্ম সভাখ্যক্ষ শ্রানিমাইচন্দ্র শিরোমনি শ্খশাম 

ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশভুচন্দ্র বাচস্পতি এ 

ধন্মী সভাধাক্ষ শ্রীহরনাথ তক্ক ভূষণ এ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শন্দণাম্‌ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ দ্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরাঁমজয় শর্মণাম্‌ 
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ধর্ম সভাধাক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিগ্যালঙ্কার শর্শণাম্‌ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীস্রীকাস্ত তক্রপঞ্চানন 

পাঠশালাস্থ শ্রীগঙ্গাধর তন্ক বাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ এ 

পাঁঠশালাস্থ শ্রীপ্রেমঠাদ তর্কবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রীসর্ববানন্দ হ্যায়বাগীশ এ 

কাশী পাঠশালাস্থ ধর্শশাস্ি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শর্মণাম্‌ 

সদর দেওয়ানী পণ্তিত শ্রীবৈগ্ভনাথ শর্শণাম্‌ 

নবদীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তকালঙ্কার এ 

তথা মহেশচন্দ্র শম্মশাম্‌ 

তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শন্মণাম্‌ 

তথা শ্রীভোলানাথ শন্মণাঁম্‌ 

তথ! শ্রীমাধবচন্দ্র শন্দণাম্‌ 

তথা শ্রীশ্রীরাম শর্মণাম্‌ 

তথ! শ্রীকষ্ণনাথ শশ্মণাম্‌ 

তথা! শ্রীনবকুমাঁর শশ্মণাম্‌ 

পুরণিয়। রাঁজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতিবিচ্ছীমন্থ্য শর্ণাম্‌ বরেলি নিবাসি শ্রীচেতেন্দ্র শন্মণাম 
খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ণাম্‌ 

কুমারহট্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শশ্মণাম্‌ 

খামারপাড়৷ নিবাসি শ্রীচণীপ্রসাদ এ 

আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্ধতীচরণ এ 

নৈহাটি নিবাসি শ্রীরামকমল এ 

উত্তরপাড়৷ নিবাসি শ্রীউমাকান্ত এ 

বালি নিবাসি শ্রীজগন্নাথ শন্মণাম্‌ 

ফরাস্ভাঙ্গ! নিবাসি শ্রীভবদেব শশ্মণাম্‌ 

বাঁশবেড়িয়! নিবাসি শ্রীবৈকুগ্ঠনাথ এ 
যশোহর নিবাসি শ্রীবিরূপাক্ষ শশ্মণাম্‌ 
খড়দহুনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহরচন্দ্র এ 
পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরাম এ 
সধুপার নিবাসি শ্রীবামশরণ শশ্মণাম্‌ 
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শশ্মণাম্‌ 


৫৫৬ চনওক্যাদগ্পত্রে স্ক্ষাবেলের কথ 


(১ মে ১৮৩০1 ২০ বৈশাখ ১২৩৭) 

দ্বারক11--দঘ্বারক1 গুজরাট প্রদেশের সমুদ্রতটস্থ এক নগর তাহার শামিল একুশ গ্রাম 
আছে তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত ঘাটি ঘর এবং অন্ছমান তাহাতে প্রায় ১০ দশ হাঁজার 
লোক বাস করে। সেই স্থান এখন ওকানামক অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যে মুলুমাণিক সম্যানি 
অতিশয় প্রবল তাহার দখলে আছে । ইৎ ১৮০৭ সালে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টেব সহিত এই 
নিয়ম করেন যে আমি আপনার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বোশ্েটিয়৷ গিরী করিতে দিব ন1 
এবং যে জাহাজ কোন উৎপাতে স্থগিত হয় তাহা আমি লুঠ করিব লাঁ। এবং ব্রিটিস 
গবর্ণমেণ্ট সেই মন্দিরের স্থরক্ষণ করিতে সেই সময়ে অঙ্গীকার করিলেন । 

অপর দ্বারকাতে কৃষ্ণের নিবাস করা! প্রযুক্ত তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে । জরামীন্ধ- 
কর্তৃক মথুরাহইতে তাড়িত হওনের পূর্ববে এবং পরেও তিনি সেখানে বহুকাল বাস করেন। 
হিন্দুরদের মধ্যে ষে শাস্ত্র অতিশয় প্রমাণ তাহাতে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মরণের কএক 
দিবস পর এ স্থান সমুদ্রেতে লীন হইল তথাপি সে স্থান অগ্যাঁপিও অতিপবিভ্র জ্ঞান করে এবং 
১৫ সহম্র যাত্রি লোক সেই স্থানে প্রতিব্সপ উপস্থিত হয় এবং যাত্রিরদের দানের দ্বারা 
পূজারিরদের লক্ষ টাঁক। লাভ হয়। 

৬০* বৎসর হইল রঙ্করনামক কৃষ্ণের অতি মুল্যবান প্রতিযুণ্তি কেহ চুরি, করিয়া 
গুজরাটের ঢাকুর নামক স্থানে স্থাপন করিল এবং অগ্ঠাপিও সেই স্থানে তাহা আছে। 
তাহাতে দ্বারকার ব্রাহ্মণের অন্য এক মৃণ্তি বারকাঁতে স্থাপন করিল কিন্তু ১৩০ বৎসর হইল 
সেই প্রতিমুন্তিও চুরী করিয়! সঙ্কুদ্বারদ্বীপে কেহ লইয়' গেল অপর তাহার পরিবর্তে দ্বারকার 
মন্দিরে অন্য এক মুস্তি স্থাপন হইয়াছে । 

যাত্রির1 দ্বারকঁতে পনুছিলে গোমতী নামে এক পবিত্র নদীতে অবগাহন করে তাহার 
অন্থমতিপ্রাপণার্থে ্ধারকাঁর অধ্যক্ষকে প্রত্যেক জনের ৪1০ সওয়] চারি টাক কিন্তু ব্রাঙ্ষণের 
৩/০ টাকা করিয়া দিতে হয় । এইরূপ শুচি হইলে যাত্রিরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
দান ধ্যান করে ও কতিপয় ব্রাঙ্ণকে ভোজন করায়। অপর এ যাত্রিরা অরমর! স্থানে গমন- 
পূর্বক সেখানকার এক ত্রাঙ্ষণের দ্বারা একটা লৌহের চিহ্ন ধারণ করে এঁ চিহ্েতে শঙ্খ ও চক্র 
ও পদ্ম মুদ্রিত আছে । সেই লৌহ্ময় অঙ্কন তপ্ত করিয়া যে স্থানে মনে করে সেই স্থানে চিহ্ন 
লয় বিশেষতঃ বাহুতে প্রায় সর্ধদ! বালকের গাত্রে সেই চিহু দেওয়। যায়'। যাত্রিরা কেবল যে 
আপনারদের নিমিত্তে চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্ত আঁপন২ মিত্রেরদের পুণ্য 
জন্মিবার নিমিত্তেও গ্রহণ কবে এবং তাহার পুণ্যভাগী এ২ মিত্র হয়। চিহ্ন লইতে ১০ 
টাকা লাগে । ৃ 

অপর যাত্রিরা নৌকারোহণপূর্ববক ভাট অর্থাৎ শঙ্কদ্বারদ্ীপে গমন করে সেখানে পঁহুছিলে 


৯৮৫ ৫৫৭ 


এ দ্বীপের স্বামিকে ৫ টাকা কর প্রদান করে । তাহার পর দেবতাকে কোন উত্তম বজ্র দান 
করে এবং তাহাকে উত্তম বস্বালঙ্কারাঁদির দ্বার ভূষিত করে । সেই দ্বীপন্থামী ব্রাহ্মণ তিনি 
সেই নিবেদিত দ্রব্যপামগ্রী লইয়া! যৎ্কিঞ্চিৎ টাকা গ্রহণপূর্বক সেই বস্ত অন্য২ যাত্রিরদিগকে 
নিবেদনকরণার্থে প্রদান করেন এইরূপে একজনের হন্তহইতে অন্যেৰ হান্তে যাঁয় কিন্ত যত বাঁর 
হত্তাস্তর হয় তাহাতে পুরোহিতেবি লাভ । 


(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জোষ্ঠ ১২৩৭) 

বৈগ্যনাথ ।-_-বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবাঁলয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় বনের 
মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হুইয়াঁছে এ সকল মন্দিববাটার পরিসর প্রায় 
এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাঁত্রিরদের উপকারার্ধে তৎসন্নিহিত স্থানে তিনট? পুষ্ষরিণী 
খনন হইয়াছে এ সকল পুক্ষরিণীর জল পদ্ঘাপুষ্পাচ্ছন্ন আছে । এ বাঁটাতে গয়াধামের মত ১৬ 
মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ হস্ত পরিমিত এবং এঁ 
সকল মন্দিরের চূড়াতে ভ্রিশুল অপিত আছে ও এ সকল মন্দিরের চত্বর প্রস্তর নিদ্মিত ও 
তাহা ইষ্টকনিম্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাগুলি অতিশয় খর্ব তন্মধো যে 
প্রধান মৃদ্তি সে মহাদেবের এবং এ মন্দিরে দিব] রাত্রিতে একটা আলোক অতিদূরহইতে 
সন্ধ্শন হয় ও এ দেবালয়সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে রুষ্ণবর্ণ হইয়াছে । অপর 
যে সকল যাত্রিরা & দেবালয়ে গমন কবে তাহার! হরিদ্বার এবং অন্ত২ পবিত্রস্থানহইতে 
গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক যেমন এ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে তেমন তদ্দারা এ শিবলিঙ্গের মন্তকে 
অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্য ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ত২ সকল অতিপবিভ্র- 
স্থানের মাহাত্য্ের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্‌ ও তৃণমালি স্থান 
যন্্রপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তনদ্রপ এ বৈদ্যনাথ স্থান পাবন তদপেক্ষ৷ কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ 
স্থান শ্রেষ্ঠ । অপর হিসাব করিয়৷ দেখা গেল যে সেই স্থানে প্রতিবৎসরে কেবল জিলা 
বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্ি উপস্থিত হয়। ক্লীবেলগ সাহেব 'ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে 
সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন তৎ্সময়ে শ্রীষুত গবর্ণমেণ্ট এ মন্দিরের প্রধান 
অধিকারির বৃত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ গ্রাম প্রান করেন । 

ই সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় না যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি নামক মঠের 
রহিদ্বণরের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্বারা! বোধ হয় যে এ সকল মন্দির শালিবাহন 
রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবাঁলয়ের সন্নিহিত 
চতুক্ষোশের মধ্যে আরে! কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈগ্ভনাথের মন্দিরের ব্যাপ্য। 
বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ দুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক মন্দির । সেই 
মন্দিরের পূজকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলঘীপহইতে আনীত হন সেই লময়ে এই 
স্থানে বিষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষা হয়। অতএব তাহারা & মন্দিরের নিকটে প্রাচীন ছুই 


৫৫৮ হনওন্া।দে গশত্রে ম্লেক্কাতেশত্র কখা 


বৃক্ষের গুড়ি যাত্তিরদিগকে দর্শন করান এবং এ গু'ড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে 
ও তাহার তলে নীলকণ্ের এক প্রস্তরনিম্মিত প্রতিমুণ্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে 
ত্রিশূল কুণডনামক একটা অতি আশ্চর্য্য চৌবাচ্চা আছে তাহা ১৬০ হস্তপরিমিত পরিসর এবং 
তাহার চতুদ্দিগ প্রস্তবেতে মণ্ডিত সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ 
সর্বদা এ আকরহইতে জল উঠিতেছে । দ্বিতীয়তঃ বৈছ্নাথের নিকটে তপশ্যবননামক এক 
বন আছে তৃতীয়তঃ তন্নৈখ্যতকোণে চৌল পর্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ 
তাহার এক ক্রোশ পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে । 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১ । ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 
ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের প্রাপ্তি ।-লগুন নগরের কোম্পানি 
বাহাছুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইগুর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাক! প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন। 





গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচ] বাদে প্রাপ্তি । ৯৯২০৫০ 
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি। ৪৫৫৯৮০০ 
গত ষোল বৎসরে প্রয়াগে যাতিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি । ১৫৯৪ ২৯০ 
গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি । ২০৫৫৯৯০ 

সর্ববসুদ্ধ ৷ ৮০, ৯০২২১৫০ 


(৯ মে ১৮৩২। ২৮ বৈশাখ ১২৩৯) 

সংপ্রতিকার হরিদ্বারের মেলা । [ আমারদের নিন্জ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত এই 
সন্বাদ | ] 

দ্বাদশ বৎসরাস্তে এতঘর্ষে হরিদ্বারে যে কুস্ত মেল! হয় তন্নিমিত্ত পূর্বে অনেক আয়োজন 
হইয়াছিল বিশেষতঃ চারি ওখারার গোস্বামিরা এক বৎসর পূর্বে তথায় সমাগত হইয়া! 
আপনারদের নিশান প্রোথিত করিয়া এবং ত্বং দেবমন্দিরে নানা অলঙ্কার বস্থাঁদি প্রস্তুত করত 
পূরজোপবেশনীয় স্থানসকল মেরামত করাইলেন এবং শত২ মোন স্থুজি ফুটকলাই 
দ্বত লবণ কাষ্ঠ গুড় তগ্ডুল চিনিপ্রভৃতি প্রস্তত করিয়া রাখিলেন। বাণিজ্যকারির। 
স্জি এবং অন্যান্ত বিক্রেয় দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিল এবং তৎ্স্থাননিবাসি 
ব্যক্তিরদের যাহার যে ঘর ও স্থান ছিল তাহারা অগ্রেই তাহার '.ভাড়া দ্রিল এবং 
এ সময়ে এক২ কুঠরীর ভাড়া ৪* টাঁকা করিয়া এবং চতুরআ্র ছুই হাত স্থানের 
ভাঁড়া ২ টাকা করিয়া ভাড়াওয়ালারদের স্থানে লইতে লাগিল। যে সকল রাজ! 
ও অন্তান্ত ধনি ব্যক্তির তথায় যে বাড়ী ঘর ছিল পাছে কোন লোক সে সকল স্থান দখল ন। 
করে তাহারা দিন থাকিতে আপনাবদের লোক প্রেরণ করিয়া! তাহ। আটক কবিক্া রাখিলেন । 


ধর্থা ৫৫৯ 


পোঁলীসের আমলাবা পূর্ববাবধিই সতর্ক ছিলেন এবং পোঁলীসের সাহাধ্যার্থে সৈন্যের! বীতিক্রমে 
তথায় সমাগমন করিয়া কেহ২ নিজ হরিদ্বারে কেহ বা তাহার ছুই ক্রোশ অন্তরে কংখালে 
ছাউনি করিয়া! রহিলেন। তথায় স্নানকরণ সময়ে কি জানি লোকের রহটে চাঁপা পড়ে এই 
'ভয়ে অনেক যাত্রী ফেব্রআরি মাসে আসিয়া! স্নান করিল এবং হোলির সময়ে অর্থাৎ 
মহাসংক্রাস্তির এক মাপ পূর্বে প্রায় লক্ষ সংখ্যক থাত্রী সান করিয়] স্ব স্থানে প্রস্থান করিল 
বস্ততঃ তৎপরদিবসঅবধি করিয়া প্রতিদিনই অপমৃত্যু ভয়ে হাজার ছুই হাজার করিয়া যাত্রী 
ন্নান করিয়া স্বম্বাবাসে ষাইতে লার্সিল। এই সকল যাত্রিকেরা সান করিয়! এতদ্রপে প্রত্যহ 
প্রস্থানকরাতে সংক্রান্তির দিনে মেলার সময়ে অথবা তৎপরদিবসে তাদৃশ জনতা দৃষ্ট হইল 
না পূর্ধব২ বৎসরে আমি যেমন দেখিয়াছি তাহা স্মরণে এবং এ সকল স্থানভূমি শুন্য দৃষ্টে বোধ 
হয় যে তৎসময়ে লক্ষ লোকের অধিক ছিল ন1 বরং তাহাঁরো ন্যুন হইবে । 

অপর নানা দেশহইতে যাত্রিরদের তথায় সমাগম সময়ে অতিস্থশোভিত দর্শন হইতে 
লাগিল। কোম্পানি বাহাছরের প্রদেশহইতে যাত্রিগণ যানবাহনে এবং সামান্য বসনভূষণ 
পরিধান করিয়া আগমন করিতে লাগিল । মাঁড়য়ারপ্রভৃতি অন্তান্ত বিদেশাগত ব্যক্তিরদের 
যানবাহনাদি রেলের দ্বারা চতুদ্দিগে বেষ্টিত ছিল এবং মরুভূমিহইতে আগত ব্যক্তিরদের 
শকট চক্রের বহিস্থ হাঁড়ি সংজ্ঞক কাষ্ঠসকল দিগুণীকৃত ছিল এবং এ চক্রসকল পাখি 
রহিত। শীকেরা অশ্বারোহণে এবং তীাহারদের সরদারের! হস্ত্যারোহণে সমাগত হইলেন । 
এবং শত২ উদ্নারোহণে মাঁড়য়ার দেশীয়েরদের পরিজনের! আগত হইল এবং শত২ যোগির 
দল কেহ পদত্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে এবং তাহারদের মহাস্ত হস্তাঁরোহণে উপস্থিত 
হইলেন। পরে মহারাজ বণজিংপিংহের মোখ্তারকাঁর রাজা ধ্যাঁয়ন সিংহ ও বাঁজা 
যশঃসিংহ ও স্াাসিংহ মহারাজের দরবারের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া সৈম্তের বেশ ভূষ! ও 
অস্ত্রধারণপূর্বক আগত হইলেন। অপর বিকানীর রাজা ও তাহার ভ্রাতা অতিশয় 
বীধ্যবস্ত রজপুত সওয়ারের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া ক্রদ্মকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক 
আপনারদের পিতৃ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন । এতঘ্যাতিরিক্ত এক গুপ্ত দান বিশেষতঃ 
এক বর্তলাকার ধাতুময় বস্তু অষ্টা্গপ্রণিপাতপূর্ববক বাজ! গঙ্গীজিকে সমর্পন করিলেন । 
কথিত আছে যে এঁ মহারাজ কতিপয় অশ্থ এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা ত্রা্ষণেরদিগকে বিতরণ 
করিলেন। এবং রাজা ধ্যায়ন্‌ সিংহও বদান্ততা প্রকাশ করিয়া! জনতার মধ্যে বহু মুদ্রা 
ছড়াইলেন এবং হস্তী অশ্ব শাল ও হরিপয়রির নিকটে তাহার যে এক বৃহ্দ্গৃহ ছিল তাহাও 
ত্রাহ্ষণেরদিগকে দান করিলেন । এতঘ্ব্সরে এ স্থানে দান বিতরণ দশ লক্ষ টাঁকার ন্যুন নহে 
বরং প্রায় পঞ্চদশ লক্ষপধ্যস্ত বোঁধ হয় এ দত্ত বস্তপ্রৃতি যে ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাহারি থাকে 
সাধারণ পাগডারদের মধ্যে অংশ হয় না প্রত্যেক পাণ্ডা আপন২ যজমানেরদের উপব নির্ভর 
রাখেন কিন্তু মধ্যেই কোন মহা ধনি ব্যক্তি তাবৎ পাণ্ডারধিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া 
তাহারদ্বিগকে সাধারণে ২1৩৪ শত টাকাপব্যস্ত দান করেন। অপর আচাধ্য উপাধিতে 


৫৬০ স্ওব্বাছ পত্রে সেক্ষাতেলন্ কথা 


খ্যাত এক সংপ্রদায় ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আছেন তাহারা নিয়ত হস্তে একটা২ চুপড়ি লইয়া 
প্রত্যেক যাজিরা নদী মধ্যে যে অস্থি নিক্ষেপ করে এ সকল অস্থি বালুক1 ও মৃতিকাঁসমেত 
চুপড়ির মধ্যে তুলিয়া লন পরে প্রত্যেক দ্রব্য আশ্ধুল দিয়! দেখেন তাহাতে এ সকল অস্থি 
স্বতিক। ও ভস্মের মধ্যে কখন২ কোন চাঁকচিক্যবিশিষ্ট ধাতবীয় দ্রব্যও লাভ হয় তাহা স্থরক্ষণার্থ 
ততক্ষণাৎ, মুখে নিক্ষেপ করিয়া তিন চারি ঘণ্টা রাখেন এবং তৎসময়ে জলের মধ্যে কোন 
লড্ডকাদি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও তুলিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলেন । 

পূর্বব২ বত্দরের কুস্তমেলাতে গোম্বামি ও উদ্াসীনেরদের যুদ্ধে এবং লোকের চাখাচাপিতে 
যেমন লোক মার! পড়ে এবৎসরে তেমন নয় । ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে 
যেহেতুক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঞ্চ সাহেব যেই স্থানের ঘাট অতিগ্রশস্ত করিয়া একটা 
পাকা রাস্তা করিয়া দেন এবং শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব অতিস্থবিবেচনাপূর্ববক শাত্রবাচারি এ 
গোস্বামিপ্রভৃতির অস্ত্রশত্রনকল কাড়িয়। লইলেন এবং তাহারদের দল বাত্তার মধ্যে ক্রিশ্বা 
ঘাটে না মিশিতে পারে এমত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন । এই বৎসরে চুরীও অনেক 
হয় নাই। অঙ্ুগমান হয় সাত স্থানে অগ্নি লাগে. এ অগ্নি-"'যাঁত্রিকের খড়ুয়া ঘরনকলে ও 
ব্যবসায়িরদের দোকান ঘরে লাগিল এবং তিন দিবসপধ্যস্তও নির্বাণ হইল না। কথিত 
আছে যে তৎসময়ে ১২৫০০০ টাকার জিনিস দগ্ধ হয় ।... 

পূর্ব বৎসরের মত এ বৎসরে বাণিজ্যের কর্ম হইল না অত্যল্প অশ্ব ও শাল তথায় 
বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। এবং পর্বতীয় লবণ কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না থেহেতুক রণজিৎ সিংহ 
তথাহইতে রফ্তানী করিতে নিষেধ করিম্বাছেন এবং যদি কেহ রফ্তানী করে তবে তাহার 
তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করিতে হুকুম করিয়াছেন নিভাজ ও মিশ্রিত হি্কু অতিশয় বাহুল্যরূপে 
তথায় আসিয়া কতক বাঁরআন1 করিয়া ও কতক ৫ টাকা করিয়] শের বিক্রয় হইল। 

এ স্থানে শালব মিসরির অধিক আমদানী হয় নাই কিন্তু কাবোল দেশহইতে অতিশুষক 
ফল অনেক আসিয়াছিল সকলের অপেক্ষা ছিল যে যাত্রিকেরা সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি 
করিবে কিন্তু তাহারা মেলা সমাপ্ত না হইতেই যে তথাহইতে চলিয়া যাইবে ইহা! কেহ অনুভব 
না করিয়া প্রপ্নোজনাতিরিক্তরূপে তাবদ্ব,ব্য সামগ্রী বাজারে আনিয়াছিল তাহাতে স্থজি এবং 
অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য ঘে অতিশয় স্থমূল্যে বিক্রয় হয় তত্প্রযুক্ত কোন অনাটন হইল না এবং 
উপযুক্তমত টাকায় পয়সায়ও বিক্রয় হইল। 

অপর মেলাতে আগত নান! যাত্রিকের! উচ্চৈংস্বরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত২ ধন্যবাদ করিয়া 
কহিতে লাগিল যে ধন্য তের! রাজ । তেরারাঁজ যুগ রহে । কেসা' চাইনক1 কুস্ত করায়! । 
কলিযুগমে সত্যযুগ বরতায়৷। পরে যাত্রিকের! নৃতন বাস্তা দিয়া যাইতে২ দেখিতে লাগিল 
যে গবর্ণমেন্ট চল্লিশ হাত উচ্চ এবং পোনের হাত প্রশস্ত ও তেত্রিশ শত হাত দীর্ঘ এমত এক 
পর্বত সমভূমি করিয়াছেন এবং তাহার! অতিপ্রশস্ত পয়রি অর্থাৎ ঘাটের সোপানে নামিয়া 
ও মন্ুষ্ের চাপাচাপি কিম্বা লাঠি বা তলওয়ার বা আভরণহাবিরদের বিষয়ে ভয় না করিয়া 


ধর্ম ৫৬৬ 


যেমন স্যচ্ছন্দে স্নানার্দি কম্ম করিয়! ফিরিয়া আগত হইল তেমনি শত২ উপরিউক্ত ধন্যবাদ 
করিতে লাগিল । এ অলঙ্কার হাঁরকের! ইহাঁর পূর্বে যাত্রিকেরদের নাসিকা ও কর্ণহইতে 
অলঙ্কার আকর্ষণ করিয়! সেই স্থানে একেবারে বুক্তময় করিত কিন্তু এইক্ষণে যাত্রিকের1 তাবৎ 
কর্মকরত নিব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়াছে । 

অপর নিরঞ্জনি নাগ। ও গোম্বামিগণ যেরূপ সমারোহে ত্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করিলেন সে 
অতিন্থদৃশ্ত বিশেষতঃ আড়াই শত বা তিন শত এককালে যাত্রা করে এবং তীাহারদের অগ্রে 
দুই জন কৃত্রিম যোদ্ধা তলবা'র ভাজিতে২ চলিল এবং ততৎ্পরে ছুই জন লাঠিয়ারা এবং তদনস্তর্‌ 
জরীকা নিশান অর্থাৎ সোণার ফুলযুক্ত পতাকাধারী তৎপবে ছুই জন উচ্ীকরণপূর্ববক 
অতিস্থশোভিত দুইটা বর্শাধারণ করিয়া! চলিল অনুমান হর যে এ বর্শা তাহারদের আরাধনীয় 
হইবে। বর্শাধারিরদের পরে তাহারদের দলের মহীন্ত চলিলেন পরে তুরীওয়ালারা এবং 
অশ্বোপরি নানা ঢোল এবং হ্স্ত্যপবি করতাঁলসকল ও বৃহৎ ঢক্ক1! তদনস্তর নাগাগণ পাঁচ ছয় 
হস্ত্যারোহণে চলিলেন এবং মধ্যে২ রেশমের অতিবৃহৎ পতাকা] দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঘাটে 
পঁছছিলে জন পঞ্চাশেক স্সানার্থ জলে অবতরিত হইয়া! আরাধনীয় এ বশীর শোভক আভরণ 
বস্্াদি খুলি! তাহা সান করাইল অনন্তর এ বর্শা পূর্ববৎ আভরণ বস্বাদি পরিধান করিয়া 
পূর্ব্বের হ্যায় জীকজমকপূর্ধবক প্রত্যাগমন করিল । এই বৎসরে গোম্বামিরদের স্বর্বনাথনামক 
এক জন একটা মন্দির গ্রথিত করিয়! উত্সর্গ করিয়াছেন কথিত আছে যে তাহাতে ছুই লক্ষ 
টাক1 তাহার ব্যয় হইয়াছে । মেলার সময়ে প্রতিদিনই কএক সন্তাহপধ্যস্ত একট] সদাত্রত 
ছিল তাহাতে প্রত্যহ বিংশতি মোন স্থজির ন্যুন ব্যয় হইত না। 


( ১৬ মে ১৮৩২ । ৪ জ্যষ্ট ১২৩৯) 

হরিদ্বারের ঘাট ।--গত সপ্তাহে হরিদ্বারের মেলাবিষয়ে আমরা এক জন পত্রপ্রেরকের 
পত্র প্রকাশ করিয়াছি । তিনি লিখেন যে সেখানকার নৃতন ঘাট এবং উত্তম রাস্তা শ্রীশ্রীযুত 
লার্ড উলিয়ম বেন্ীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে নিম্মিত কিন্তু ইপ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে তাহ। 
রীপ্রীযৃত লার্ড আমহাষ্টের আজ্ঞাতে এবং কলিকাতা কুড়িয়র পত্রে লেখে যে শ্রীশ্রীযুত লা 
হেষ্টিংশ সাহেবের অনুমতিতে হয় । অতএব আমরা বোধ করি যে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুত লা 
হেষ্টিংশ সাহেবকতৃক এই সকল কন্ম আরম্ভ হর পরে শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহাষ্ট সাহেব তাহা 
চালান্‌ অনস্তর বর্তমান দেশীধিপতিকতৃকি তাহার সমাপ্তি হইয়াছে । 


(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জৈষ্ঠ ১২৩৯) 
হরিদ্বারের বিবরণ ।-_[ আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে ইহা প্রাপ্ত 17 
হরিদ্বার দিল্লীর উত্তর পুর্ব অন্থ্মান চ্রিশ ক্রোশ এবং হিন্দুদের তীর্থ স্থানের মধ্যে 
অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থ। যে দেশে হিন্দুর ধম্ম অতিপ্রবল অথবা যে দেশে হিন্দু শাপ্রের 
৭৯ 


৫৬$ সওন্যাদ পাত্রে সেক্ষার্েল্র কথ! 


যৎকিঞ্চিন্থাত্র মান্ততা আছে এই উভয় প্রকার দেশহইতেই প্রতিব্্সর সহম্র২ লোক এ 
তীর্থে আগমন করে । এবং আবাল বুদ্ধবনিতা স্তন্তপায়ী ও মুমুধ্ সাধারণ সকলেই আসিয়' 
তথায় সান এবং মৃত পূর্ববপুক্ণষেরদের অস্থি ও ভগ্মাদি গঙ্জগাতে সমর্পণ করে। হরিদ্বারে ষে 
কেবল গঙ্গাই তীর্থ এমত নহে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অতিপবিত্র জ্ঞান করিয়। যে স্থানে 
ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান পুজাদ্দি করিয়াছিলেন সেই স্থান ত্রহ্ষকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। অন্যান্য 
ঘাট অপেক্ষা সেই স্থানের ষে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বোধ হয় না কিন্তু সেই স্থান অতিপবিত্র। 
এ ত্রহ্মকুণ্ডে ও তত্সর্মিহিত স্থানে যে অস্থি ভম্মাদি যাত্রিকের1 সমর্পণার্থ পুটুলি করিয়া আনয়ন 
করে তাহ ক্ষুত্র এক টুকরা স্বর্ণ কিম্বা বৌপ্যের সঙ্গে একত্র করিয়া সমর্পণপূর্র্বক তথায় 
স্নানাদি করে। 

ব্রন্ধা যে স্থানে পুজাদি করিয়াছিলেন কথিত আছে তৎস্থানব্যতিরেকেও হরিদ্বারের 
পথের মধ্যে অন্যান্য অনেক তীর্থ আছে বিশেষতঃ যে হবিদ্বারকে কৈলাসদ্বার অথচ মায়াঞ্ধুরী 
কহে এ হরিদ্বারসমেত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তীর্থ আছে সে সকল স্থানেই যাত্রিকের! গমন 
করিয়া থাকে এ সকল তীর্থ বার ক্রোশ ব্যাপিয়! পর্বতোপরি কোন তীর্থ বা কোন তীর্থ 
উপত্যকা ভূমিতে । এ তীর্থসকলের নাম তপোবন হৃধীকেশ কুজামার ভ্রিবেণী বীরভত্র ভীমকুণ্ড 
সুধ্যকুণ্ড লক্ষণকুণ্ড সীতাকুণ্ড ব্রন্মকুণ্ড স্বর্সদ্বার গৌঘাট কুশাবর্ত নীল পর্বত চন্দ্রিকা কনখল 
দক্ষেশ্বর গণেশঘাট নারায়ণশিলা গৌরীকুণ্ড তিলভাগ্ডেশ্বর রাজরাজেশ্বর শাখেশ্বর হরিকাচরণ 
নীলেশ্বর । এই সকল স্থানের মধ্যে চারি পুষ্করিণী ও চারি দেবালয় অবশিষ্টসকল হবিদ্বারের 
দ্িগে গঙ্গার পশ্চিম তটস্থ ঘাট । জ্ালাপুরনামক অকিক্ষুত্র ষে গ্রাম তাহাতে ব্রাহ্ষণের বসতি 
আছে সেই স্থানঅবধিই হরিঘ্বারের সীমার্স্ত তাহা প্রকৃত স্থানহইতে চারি ক্রোশ তথাহইতে 
প্রধান সড়কের উভয় পার্খে আত্র এবং অন্তান্ত ফল ফুলের ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে 
এবং ষে স্থানে এবছিধ বন নাই সেই স্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৃহৎ মাঠসকল এবং তাহার 
বাম তীরে শস্তাদ্দি ক্ষেত্রসকল পর্বতের নিম্নভাগপধ্যস্ত । সেই স্থানঅবধিকবিয়াই পর্বত 
শ্রেণী আরম্ভ । জ্ালাপুরহইতে ছুই ক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ এ স্থান ও হরিদ্বারের মধ্যবস্তি- 
স্থানে কনখল নগর আছে সে অতি বাণিজ্যের স্থান এবং তথায় বাঁজাসকল 
এবং গঙ্গাভক্ত ব্যক্তিরা প্রস্তর ও ইঠ্টকনিন্মিত অতিস্থন্দর বুহৎ্২ ছুই তিন তালার 
অট্রালিকাসমূহ নিম্মীণ করিয়াছেন। পর্বতীয় শ্রোতঃ স্থানের শুফ ভূমিতে অতিবাভলা- 
রূপে চুণে পাতর প্রাপ্ত হওয়ায় এবং  তথাকাঁর ভাটিতে অতিশুত্র অথচ অতিতীক্ষ 
চুণ প্রস্তত হয় তাহার পর দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র একট পথ আছে তাহার উভগ্ম পার্খে 
নাগাসন্যাসিরদের ওখারা অর্থাৎ উপবেশনীয় আসন এ সকল নাগাসন্গাসিরা একপ্রকার 
দিগন্বর যোগী এবং সেই স্থানে তাহারদিগের এক২ জনের এক২ দেবালয় আছে তাহারা 
সহশ্র২ জন ছয় অথবা বার বৎসর অন্তরে তথায় আগমন করিয়৷ প্রত্যেক জন এক২ পতাক। 
উত্থাপিত করেন এ ক্ষুদ্র পথ নদীর পশ্চিমতীর দরিয়া কিন্তু প্রধান পথ ক্ষুত্র পর্ধবতদিয়া যায় 


ধন্ধ ৫৬৩ 


তাহার এক পার্খে শশ্ত ক্ষেত্রসকল অন্ত পার্খে নান! বৃক্ষের বন। এ বত্মের সীমান্তে গঙ্গা 
দেখা যাঁয় তৎস্থানীয় গঙ্গার উভয় পার্থে দুই শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্বত আছে এবং উপত্যকাভূমি 
আয়তনে ছুই ক্রোশ দীর্ঘে চারি পাঁচ ক্রোশ তাহার মধ্যস্থানে বালুকা ও প্রস্তরময় একট] চড়া 
পড়িয়াছে এঁ চড়া বুহৎ২ বুক্ষেতে সমাঁকীর্ণ তাহাতেই তত্রস্থা গঙ্গা দ্বিধাবিভক্তা হন 
হরিদ্বারের দ্রিগে পশ্চিমের প্রবাহের নাম গঙ্গাজী এবং পূর্ব দিগের শ্রোত নীল পর্বতের 
তলদ্রিয়! বহে তাহার নাম নীলধার1। এ স্থানীয় প্রবাহ বড় চৌড়া ও গম্ভীর নয় কিন্ত 
অতিশয় শ্রোত পরস্ত নীলধারাঁতে শঙ্কাও আছে কোন২ স্থানে পর্বতের অভ্তিসন্নিহিত 
তলদিয়া শ্োত বহে অন্যান্ত স্থানে গঙ্গা ও পর্বতের অন্তরাল কিঞ্চিৎ২ ভূমি আছে তাহা 
বনেতে আবুত বা ক্ষির নিমিত্ত প্রস্তত। এমত এক স্থানে গঙ্গার পশ্চিম তটে হুবিদ্বার 
নগর গ্রথিত এঁ নগর বৃহৎ্২ স্থদৃশ্ঠ অট্রালিক] শ্রেণী ও বাজারসমেত দীর্ঘে প্রায় আধ ক্রোশ 
এবং নৃতন রাস্তা লইয়া অন্কমান এক পোঁয়! ভূমি চৌড়া। এ মহোৌঁপকারক পথ শ্রীলপগ্রীযূত 
লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে প্রস্তৃত হয় এবং যে স্থানে কনখলের রাস্ত! বন্দ হয় 
সেই স্থানঅবধি এই রাস্তার আরস্ত তাহা চৌড়ায় বিংশতি হাত দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ। 
হরিক] পয়রি অর্থাৎ হরিপাদচিহ্নিত আন্ঘাটপধ্যস্ত এ বাস্তা গিয়াছে এ রাস্ত1 প্রস্তৃতকরণার্থ 
চল্লিশ হাতি উচ্চ পর্বতের শত২ হাতপধ্যস্ত কাট গিয়াছে । এ পর্বত বালুকাময় প্রস্তব এবং 
একপ্রকার রক্তবর্ণ মৃত্তিকাঁঘটিত এবং ছোট বড় নানা জাতীয় বুক্ষেতে আবৃত হরিপয়রি 
ঘাঁটপর্যান্ত আগত এ রাস্তা ১৮২০ সালের পর যে নৃতন রাস্ত! হইয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে । 
এবং দেরাঁধুন শ্রীনগর কেদার ভদ্রী ও দীমলার রাস্তার সঙ্গে মেলে । তথাকার পর্বতসকল 
অত্যুত্তম সুদৃষ্ত বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ এবং তাহাতে বৃহৎ২ কাষ্ঠ ও জালানি কাষ্ঠ এবং কয়লা বেত্র 
নলপ্রভৃতি এবং পশ্বাদির ভক্ষণীয় একপ্রকার শুষ্ধ তৃণ ও গৃহ নিশ্মাণকরণোপযুক্ত বাশ ও খড় 
জন্মে। এ সকল গবর্ণমেণ্ট ইজাবায় দিয়াছেন । হরিছারে সামান্ততঃ কতক বণিক 
হাঁলুইকর পশারি শরাফ কংসবণিকপ্রসৃতি বাঁস করে তত্তিন্ন কতক গোস্বামিরা তথায় থাঁকিয়' 
পর্ববতজাত দ্রব্যাদি লইয়া! বাণিজ্য কবেন । দেরাঁধুনে তত্ডুল গাছমরিচ হরিদ্রা' আপ্রকপ্রভৃতি 
জন্মে এই সকল ব্রব্য ধুন্নিবাসি ও বৈচ্যনাথ পর্বত নিবাসি লোকের! আনয়ন করিয়া লবণের 
পরিবর্তে দেয়। হৃরিদ্বারে বর্ষাকাল অতিঅস্বাস্থ্জনক হয় তৎকালে গমন করিলেই লোক- 
সকল জ্বর শোঁথ উদরভর্গপ্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। মেলার সময় অর্থাৎ মার্চ আপ্রিল মাঁসে 
কাঁলগতিকের কিছু নিশ্চয় নাই কখন অতিশয় গ্রীষ্ম কখন বা অসহ শীত এবং কখন বা 
অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি এবং মধ্যে২ শিলাবৃষ্ঠিও হয় । | 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভান্্র ১২৩৯ ) 
ভাস্কর পুষ্কর ।-_-কাশীর অন্তর্গত দক্ষিণথণ্ডে প্রভাস ও পুফর নামে ছুই মহাতীর্থ আছেন 
বর্ধাকালে প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণে অলক নন্দার জল বৃদ্ধি হইয় অসিসঙ্গমের বর্ম দিয়া এ ছুই 


৫৬৪ সওব্বাদ পত্রে সেক্াবেলল্র কথা 


তীর্থের সহিত প্রবাহুপূর্বক সংমিলন হইলে মহা যোগ হয় তাঁহাকে এদেশের লোক ভাস্কর 
পুর কহিয় থাঁকেন তাহা ২৪ শ্রাবণাবধি ২ ভাদ্রপর্যস্ত। এ কয় তীর্ঘের মেল! হইয়াছিল 
পরে জলের হাস হইতেছে এবিধায় তথায় প্রায় কাশীবাসীমাত্রেই এবং নান! দিগ্দেশীয় লোকে 
আসিয়া সান তর্পণ ও দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন। প্রভাস ও পুক্কর তীর্থে আানাদি করিলে 
যাদৃশ ফল জন্মে তাহার অনস্ত গুণ ফল উক্ত রূপ ভাগীরথীর মেলনে স্বানাদি করিলে হয় দ্বিতীয় 
বারাণসী ক্ষেত্র তৃতীয় অর্ধচন্দ্রীকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা চতুর্থ কাশীতে ত্রিলোকের তাবৎ তীর্থ 
সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান অতএব কাশীর সদৃশ স্থান ব্বর্গ মত্য পাতালে নাই তথায় সৎকন্ম করিলে 
কীদৃশ ফল জন্মে তাহা ভগবান্‌ শিবই কহিতে পারেন নচেৎ সাধ্য কার। 


৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 

ইন্দরছ্ায় ।-_কাশীহইতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরীর পত্রের দ্বারা অবর্গতি 
হইল অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে মণিকণিকার তীরে স্ুধ্যবংশজাত অযোৌধ্যাপতি বাজচক্রবত্তি 
রাজা ইন্দ্রদ্যন্নকর্তক এক শিব স্থাপন দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রছ্যয়েশ্বরনামে 
বিশ্বসংসারে বিখ্যাত । ্যষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গঙ্গার জল অতিনিয়ভাগে প্রবাহবিশিষ্ট হন 
বর্ষাকালে তথাহইতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমাঁগে-উর্দে জলবৃদ্ধি না হইলে উক্ত ইন্দ্যুন্েশ্বরের 
গাত্রে জলম্পর্শ হয় না এ বৎসর ক্রমেতে লিখিত পরিমাণে জলবৃদ্ধি হইয়। ২৭ শ্রাব্ণ শুক্রবারে 
ইন্দরদ্যু়েশ্বর জলমগ্ন হইয়া ২ ভাত্রপধ্যস্ত জলমগ্ন ছিলেন এইরূপ ইন্দরদ্যুয়েশ্বর যত্কালীন হন 
তৎকালীন তাবৎ কাশীবাসী পুণ্যশীল আবাঁলবৃদ্ধবনিত1 তথায় উপনীত হইয়! আপনাকে ধন্য 
বোধ করিয়। স্নান করেন ষে ব্যক্তি অতি ভক্তিপূর্ববক সংযত হইয়! স্বল্প করিয়া স্নান তর্পণ 
পুজা! সমাপনান্তে এ জলমগ্ন ভগবান্‌ ইন্দ্রদ্যুয়েশ্বরকে প্রদক্ষিণ করেন তাহাকে আর ভবে 
আসিতে হয় না কিন্তু প্রদক্ষিণকর। অতিস্থকঠিন কারণ এ ইন্রত্যক্নেশ্বরের বেদির উপরিভাগে 
স্থরতরঙ্গিণীর অতিবেগবাঁন্‌ তরঙ্গ বহিতে থাকে অধিকন্ত তন্মধো ক্ষণে জলের হ্রাস বৃদ্ধিও 
হয় এবং বেদ্ির নিক্নভাগে অগাধজল প্রদক্ষিণকাঁলে চরণ বিচলিত হইলে এককালে গভীরজলে 
নিমগ্ন হইতে হয়। অতিবলবান্‌ এবং সম্তরণে যে ব্যক্তি স্থনিপুণ তিনিই ইন্দ্রছ্যয়েশ্বর সঙ্গমে 
সম্যকরূপে ফলভাগী হইতে পারেন | 


(১৫ সেল্টেম্বর ১৮৩২ । ১ আশ্বিন ১২৩৯ ) 
জলবুদ্ধি।__গঙ্গার সহিত প্রভাস ও পুক্ষরের মেলন প্রতিবৎ্সর হয়'না ৪1৫ বৎ্গরের পর 
অপর পক্ষের সময়ে হয় ইন্দ্রছ্যয়ও এ্ররূপ। সন ১২৩০ সালের ১৩ আশ্বিনে গৌড়মণ্ডলে 
অতিশয় জল প্লাবন হইয়াছিল কিন্তু সে বৎসর কাশীতে ভাস্কর পুর ও ইন্দ্রত্যয় হয় নাই পরে 
৩৪ সালে ইন্দ্রদ্যুয্ন ও ভাক্কর পুফর হইয়াছিল আর এ বৎসর হইয়াছে এমতে অতি প্রাচীন 
কাশীবাসী ধাহারা জীবিত আছেন এবংপ্রকাঁর শ্রাবণ মাসে জল বৃদ্ধি দেখিয় তাহারা অন্মান 
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করেন যে পুনর্ধবার অপর পক্ষের সময়ে ইন্দরদ্যয় হইবেক এবং যেরূপ জলবৃদ্ধি আঁবণ মাসে 
হইয়াছে ইহাপেক্ষা য্যপি অপর পক্ষ সময়ে আরবার ৭৮ হস্ত পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় তবে 
মৎন্তোদরী হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমাংশে মতস্তোদরী নামে এক তীর্থকুণ্ড আছেন তাহাতে গঙ্গার'জল গমন করিলেই 
মৎ্স্যোদরী হয় কেহ কহেন গন্গার জল কাশীর পঞ্চ ক্রোশ বেষ্টন করিলে মৎক্তোদরী হয় যাহা 
হউক ইহার একমত হুইলেই উভয় মতের সংস্থাপনের সম্ভাঁবন! ষগ্ভপিও এ মহাপুণ্যজনক বিষয় 
বটে তত্রাপি বিশ্বেশ্বর না করেন যে এমত তুর্ঘট ঘটনা না ঘটে কেন না ৮* বৎসর গত হুইল 
একবার মত্ন্যোদরী হইয়াছিল তাহাতে কাশীবাসিরা বিষম বিদশাপন্ন হইয়াছিলেন এই 
ইন্দরত্যন্ন হওয়াতেই দশাশ্বমেধের ঘাটের সমীপে গোদাঁবরীর পুলের উপর ছুই হাত জল 
উঠিয়াছিল এবং এ পুলের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ভূতেশ্বর শিবের বেদীর নীচে যে পথ তাহাও 
জল প্লাবনে ৭ দ্বিবস রুদ্ধ হইয়াছিল । 


(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১ আশ্বিন ১২৩৯) 

কুরুক্ষেত্র গত ১২ ভাদ্রের পত্রে বোধিত হইল পূর্ববাপেক্ষ৷ ছুই হাত জলবৃদ্ধি হইয়! 
পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রদ্যক্ন ও ভাঙ্কর পুর হইয়াছে অধিকন্ভ কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে ছুর্গীবাড়ীর ঈশান ভাগে 
কুরুক্ষেত্র নামে তীর্থ কুণ্ড রৃহিয়াছেন এ কুণ্ডে জাহুবীর জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইলে মহা২ 
যোগ হয় কিস্ত বু দিবস একপ সংমেলন হয় নাই কারণ এ কুরুক্ষেত্রের সমীপে শ্রীমস্ত 
মহারাজাধিরাজ অত রাও ভাঁও পেসোয়! বাহাছুরের সৈন্য থাকিত। কুরুক্ষেত্রের সহিত 
গঙ্গার মেলন কালে এ স্থানের চতুর্দিক জলাকীর্ণ হইয়! বাজসেনাদ্রদিগের আশ্রম পীড়া 
জন্মাইত একারণ উক্ত শ্্রীমস্ত মহারাজ এ জল আঁসিবার প্রবল যে নল ছিল তাহা! বোধ 
করিয়াছিলেন তদবধি কুরুক্ষেত্র হয় নাই এবৎসর ১০ ভাপ্রের বাত্রিযোগে জলের বেগে এ 
নলের প্রস্তর ছুটিয়া গঙ্গা! আসিয়াছেন ইতি 1 চন্দ্রিকা 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

আসামদেশের উমানন্দ পর্বতের অঙ্গ হীন ।-_গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি ২৪ পধ্যস্ত 
যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ধদেশেই বিপদ্‌ ঘটিয়াছে--.এ ঝড়ে যে অসম্ভব ব্যাপার 
হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুন! যায় নাই যে ঝড়ে পর্বত পড়ে & ঝড়ে তাহাও পড়িয়াছে 
অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভম্মাচলনামক পর্বত তাহাতে প্রীশ্রীউমানন্দ নাম ধাঁরণপূর্ববক 
ন্রেলোকানাথ মহাদেব বিরাজমান এ পর্বতের দক্ষিণদিগে প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড 
খসিয়া পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই গত বৎসর এ পর্বতের 'এক বৃক্ষ উৎপাটন 
হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ 
দেখিয়া রাঁজোর অলক্ষণ বিচক্ষণের! বিবেচনা করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে এ পর্ববতের 


৫৬৬ গাওব্খাচ পাত্রে স্েকাভেনেজর ক্খা 


অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন ইতি ২৬ আশ্বিন কম্তচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ । 
--চন্দ্রিক]। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ | ১৭ ফাজ্তন ১২৩৯ ) 

শ্রীবৃন্দাবন ।--শ্রীবৃন্দাবিন ধাম্বিষয়ক নিম্ে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফঃসল আকবর- 
হইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সস্তোধার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্যই 
তাহাঁরদের সন্তোষ জন্মিবে । 

শ্রীবৃন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ। এবং বঙ্গদেশীয় ধর্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ 
বৈষবেরা এ তীর্থে গমন করেন | প্রায় বংসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাহাঁরদিগকে 
দেখা যাঁয় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাহারা বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশহইতে 
আগমন করেন এ উভয় দেশীয় যাত্রিকার] হিন্দুস্থানীয় স্ীলোকেরদের ন্যায় ঘাঁঘর! পরিধান 
ন1 করিয়া পুরুষের ন্যাঁয় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাঁতীরে ও নগরীয় রাজবন্মণে এবং কখন২ 
বা শাখাঁনগরে চঞ্চধ্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাপ্রভৃতির রাঁজাবদের 
খরচে এ সকল পান পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোন২ মটর দেওয়া যায় এ পশ্ুগণকে 
কেহই হিংসাদি করিতে পারে না । এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল ছুই জন 
ইউবোগীয় সেনাপতিসাহেব এ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকের অত্যন্ত বাগোন্সত্ত 
হইয়া সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবেরা এ অতিসঙ্কটে পলায়ন করিতে২ 
যমুনানদী সম্ভরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকাস্তরগত হইলেন । 

উক্ত যাত্রিগণ বুন্বাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্ত কবেন তাহার কারণ এই যে বৈষণবের 
পবমোপাস্ত শ্রীরুষ্ণ এগার বখসরবয়ঃপধ্যন্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত আছে এবং 
তিনি সেই ধামে নানা নামে পৃজ্য । সেই স্থানে তাহার নানা! নামেতে নানা মন্দির গ্রথিত 
আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাহার উপাঁসক বৈষ্ণবগণ 
তাহার নান। নাম সঙ্কীর্তনরূপ উচ্চস্বরে গান করিয়া থাকেন। 

বিদেশীয়েরা৷ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অট্টালিকা ও অনেক স্থদৃশ্ট স্থান 
দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাঁতে যমুনাতীরস্থ অট্রালিকাদির যেমন শ্রেণী তদম্ছসারে 
পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়] বর্ণনা করা যাইতেছে। নানা ্দৃশ্ত বস্তর মধ্যে প্রথমতঃ 
অতিন্থচারু কদস্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান আছে। কথিত 
আছে যে এ স্থানহইতে -কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়াছেন এবং কহে অগ্যাপি 
শ্রীরষ্ণের পদচিহ্ছোতে এ কদন্ব বুক্ষ চিহ্নিত আছে ইহা ম্মরণার্থ ই তাবৎ 'ব্রজ দেশ. ব্যাপিয়া 
কদস্ববন রোপিত হয় এ বনের নাম কদস্বখণ্তী | 

এ বিখ্যাত কদন্বতরুর কিঞ্চিন্নি্নভাগে 'রক্তবর্ণ প্রস্তরনিশ্মিত অত্যুচ্চ এক মন্দির আছে 
এবং তাহার চতুষ্দিগেও তদ্রপ প্রস্তরে নিশ্সিত অনেক ক্ষুদ্র কুঠরী আছে । এ মন্দিরের 
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চঁড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্কীষের ন্যায় এক আকুতি নিশ্মিত আছে তাহা এমত দৃশ্তমাঁন 
হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রস্থিবিশিষ্ট একট! রক্তবর্ণ বন্ষের স্তসুবিশেষ। তাহা কাবল অথবা 
পাঁঞজাবদেশীয় এক জন বণিককত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনক1 মন্দিরনামে বিখ্যাত 
এঁ মন্দির অতিন্থদৃশ্ঠ ও অতিদূরদৃশ্ঠও বটে তাহার নিকটে অপর দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে । 

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদস্তরিত পূর্ববভাগে. ভরতপুরের বাজবংশ্ঠ গঙ্গারাণীকর্তৃক 
নিশ্মীপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটা আছে। এ রাজরাটা সব্ধত্র কাছারীবাটানামে বিখ্যাত এ 
বাটীর দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত বাণীর বাসস্থান এ বাঁজবাটী দোতালা । এবং ভরতপুরের 
অন্তঃপাতি ভূবাসস্থানের সন্গিহিত অতিনিম্মল শিশুমৃগের শ্যায় বর্ণ গ্রস্তরনিম্মিত যে রাঁজবাটা 
তাহার অস্তঃপ্রকোষ্ঠের তাবনিশ্বীণও তদ্রুপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা অতিস্থদর্শনীয় | 
মথুবাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবের! বুন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন তাহারা প্রায় এ 
স্থানেই ভোজনাদি করেন । 

ভবতপুরের বাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একট! চবুতর আছে এনং তাহ! প্রস্তর 
বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে এ স্থানেই শ্রীকুষ্ণ পাসমগুলী হ্ৃত্যাদি করিতেন 
এ স্থানহইতে কিঞ্চিদস্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদ্ুরে জয়পুরের বর্তমান! রাণী শ্রীরুষ্ণের 
সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নৃতন মন্দির গ্রস্থন করিয়াছেন । এ মন্দিরের তাবদবয়বই বক্তবর্ণ 
প্রস্তরে নিশ্মিত বিগ্রহের নিজমন্দির শুর্লবর্ণ প্রস্তরে নিশ্মিত এ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এক 
বিগ্রহ আছেন তাহ হরিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মৃণ্ির কষ্চের ম্যায় মুখ এবং 
তাহাতে সুবর্ণময় বশী স্তন্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ এই যে কৃষ্ণবর্ণ 
ও বংশী ও একপ্রকারুবিশেষ উদ্কীষ আছে । 
_. শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদন্তরে গোবিন্দজীকা মন্দির নামে এক অতিন্থদৃহ্ঠ মন্দিরের 
ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্বে & মন্দিরই বৃন্দাবনের মাহাত্য্ের সামগ্রী ছিল এবং অগ্াপি তাহাতে 
যে ভগ্নাংশসকল আছে সেও পরমন্ন্দর কিন্তু পূর্বেবে এ মন্দিরের উপরিভাগ আওরংজেব 
বাদশাহ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন । এ মন্দির অতিবিখ্যাত জয়পুরের বাজ জয়সিংহকততৃক 
নির্মাপিত। তাহার নিশ্মাণ প্রকার হিন্দুরদের মন্দিবের ন্যায় তাহার আরুতি এক প্রকারে 
রোষাণ কাওলিকেরদের গির্জাঘরের ন্যায় তাহার দীর্ঘংশ আশী হাত লম্া এবং পরিসরে 
ছেষটটি হাত। পূর্ব্ব কোণে এক প্রকার অ্ট কোণাক্কৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় 
ছাব্বিশ হাঁত উচ্চ পয়ত্রিশ বা চলিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার ন্যায় দৃশ্ত হয়। অট্রালিকার 
এ ভাগে কৃষ্ণের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মৃষ্তি স্থাপনার্থ এ মন্দির গ্রথিত হয় কিন্তু এ 
মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহ্ইত্তে উত্থাপনপূর্ব্বক জয়পুরে নীত হয় এঁ তাবৎ অট্রালিক! 
রক্তবর্ণ প্রস্তরে নিশ্মিত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নিশ্মিত উত্তম২ ছবি আছে । 

নগরের পুর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীবহইতে কিঞ্িদস্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতিক্ন্দর শ্বেত 
প্রস্তরে নিম্মিত দুইটা শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়ের! মন্দিরের অন্তর্ভাগ 


৫৬৮ মওন্বাদ পাত্রে সেক্কােন্র ক্রথা 


দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতবে প্রবেশপূর্ববক 
দেখিতে পাবিলাম না। 

শ্রীবৃন্দাবনে আরো অনেক২ সুদৃশ্ত ক্ষুদ্র রাজবাটী ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ 
ভরতপুরের লছমী বাণীর এবং কেরাউলির রাঁজার ও দতিয়ার বাজার এবং অতিবিখ্যাত 
হিম্মত বাহাদুরের অট্রালিক! আছে এবং বুন্দাবনের ইতস্তত আম্র ও তিস্ভিড়ীর অনেক 
উদ্যান আছে তথ্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর 
তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাঁট ও বাটা মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্‌ ব্যক্তির লালসা! না জন্মে ৷ 


(২৪ জুন ১৮৩৭ । ১২ আযাঢ ১২৪৪) 
গোবদ্ধন ।--গোবদ্ধন হদে প্রতিবৎসরে যাত্রি লোকেরা আন করিয়া থাকে তাহ! এই 
বৎসরে মথুরার মাঁজিষ্টেট সাহেবের দ্বারা রহিত হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে এ হাঁদের 
জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক তাহাতে জাত ব্যক্তিরদের অতিশয় জর হয় । 


(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যোষ্ট ১২৪২) 

শ্রীযৃত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েফু।--আপনকার দর্পণে অনেকাঁনেক বিষয় প্রকাশ 
হইয়! জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাঁহাঁরদের সছুপায় 
দর্পণছ্বার হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়! পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মানদান 
করিবেন । জিলা হুগলির অস্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীপ্রী৬ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ 
আছেন তাহার সেবা গাদি নশীন শ্রীপদ কষ্ণজানন্দ নামে এক জন দণ্ডী ছিলেন তিনি 
প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহ! লিখিয়! শেষ করা অসাধ্য । এবং 
তাহাতে প্রজাসকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব ৷ যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ 
স্মিথ সাহেব বাহাঁছুব অতিধান্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ মাজিন্ত্রেট ছিলেন। 
দ্রণ্তীমজকুরের নান1 দৌরাত্ম্য তাহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ 
সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা । দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে 
রাত্রিতে ভ্রম্ণ। তৃতীয়তঃ ভুর্জনের সঙ্গে সহবাস । চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দক্ধ্যবৃত্তি 
এই সকল অত্যাচার সপ্রমাঁণ হওয়াতে দণ্তীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ 
রাখেন । তাহাতে এ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম স্থুখে 
কালযাপন করিতেছিল | * 


সংগ্রাতি িলিিনি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবেরা 
তজধিজ করিয়া এ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্তিকে সেবাঁত করিতে জিলায় 
কালেক্টবীতে অন্ুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব এ আজ্ঞাগ্রমাণ ইশ্তেহার জারী 
করাতে তিন জন দণ্তী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমাঁনন্দনামে অতিজানবান। 


ধর্ম ৫৬৯ 


দ্বিতীয় অচ্যুতানন্দ এ দুক্ষদ্দান্িত দণ্ডিব চেল । তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক দণ্ডী গোবিন্দানন্দের 
চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্টর সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডিকে অতিবিজ্ঞ 
দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহকরত অচ্যুতানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে 
তোমার গুরু যে পথে গিম্নাছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল 
কৌশল করিয়া! মফঃসল স্রতহাঁলের অন্ুমৃতি লইয়া কএক জন মফঃসলে তদারক করিয়া 
কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাঁশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী 
যাহাকে মাজিস্্রেটে সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্‌ হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে 
বসাইয়! সুরতহাঁল কৰবিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকামম্জকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা 
নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকাঁর বসাইয়াছিলেন ফলত: আমলারদিগের সহিত 
কষ্টানন্দ দণ্ডির এরূপ পরামর্শকরাঁতে এই জনরব উঠিল যে তাহার চেল! গাদি নশীন পদ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে তাবলোকই ভীত ও ছুষ্টলোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া 
পূর্বপ্রায় লোকের উপর দৌবাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে । এবং গত বৈশাখ মাহার 
মধ্যে মোকাম সোশাইভাঙ্গার নিকটে ছুই তিন খান মহাঁজনি নৌক1 মারা পড়িয়াছে যে 
ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেক্টরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল দৌবাত্মের কতক২ 
কাঁলেক্টরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন । কিন্তু আমলাসকলই তাহার সহায় আছেন এবিষয়ে 
অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাঁজিপ্জরেট সাহেব অতিসদিবেচক কিন্তু এ দণ্ডির্‌ 
চেল! পুরর্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে মাজিপ্তেট সাহেবকে 
জানাইতে অক্ষম । হে সম্পাদক মহাশয় যছ্যপি অনুগ্রহপূর্বক দর্পণপার্থে এই পত্রখানি 
প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাঁধিত হই ষেহেতুক পরোপকারে ধর্দ আছে অলমতিবিস্তরেণ। 
কম্তচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 

নেপাল ।-_পশুপতি সততীর্ঘস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের 
নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত পতিহীন1 জ্বীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও 
রক্ষণাবেক্ষণা্দি করিয়াছেন তাহ! এর যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে । মাতবর সিংহ নেয়ন 
সিংহ মহাবংশ্টের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্বাছুসারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল 
কর্তব্য কর্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে । এঁ জ্যেষ্ঠতাপদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাব্যঠক কর্শ অথচ যে কন্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন 
করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাহারদের যুবতী ক্্রীরদিগকে শ্বচ্ছন্দে রক্ষণা- 
বেক্ষণকরণ । সত্যযুগে বিধবার! স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে গ্ররতিপালিতা হওন প্রযুক্ত 
প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিষুগে শান্মের আজ্ঞা বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ, 
হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভপ্রযুক্তই । যেহেতুক কোন শাস্েও দি 

৭২ 


€৭ও 2৩াদে পত্রে মোক্াবেন্র কথা 
সতীহওনের বিধার্দ থাকে তবে শান্াস্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা & সকল 
স্রীরদদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্বক শাসন করিয়া কছেন যে তোমরা যদ্দি খ্বামির মরণের পর 
জীবিতা থাক তবে সর্বপ্রকার ছুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহার! অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ 
করে এবং যন্চপি ফেই এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্দশাতে থাফিতে লোকের বিশেষত: 
ফুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় জানিতে 
পারিবেন । অতিযস্ত্রণীঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিস্তু অখ্যাতি ও দরিদ্রতা 
কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বার এ দারুণ মৃত্যভয়ও দূর হইতে পারে । :তবে বঙ্গ দেশীয় 
লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আঁপনারদের দেশ ষে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন সে অতি- 
খ্বণ্যই । ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখ্াযকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের নির্দয়তা ও 
লোভ । তাহার প্রমাণ কুকুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আধ্্যাবর্তের অন্যান্য স্থানে শাত্স অতিমান্য 
ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্যল্প । 
অতএব বধ্জগদেশীয় লোকেরা ইহ1 বিবেচনা করুণ এবং যুক্তি সহ এই আপত্তি ষগ্যপি খণ্ডন 
করিতে পারেন করুন । বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপাঁলেও হইত 
কিন্ত জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল 
নিদ্দিয়তাপ্রযুক্তই. বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধাশ্মিক এবং 
অত্যন্ত হিদ্দুধম্মপরাঁয়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দ্রিতে পারি 
যেহেতৃুক আমিও এ পশুপতিনাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলাম । ফলত: এ সিংহজী অতিদয়ালু 
শ সতস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাহার পরিবাঁরস্থ বিধবার! আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়? স্ব২ 
বাঁলকেরদিগকে প্রতিপালন ও স্থশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে নির্দয় 
ব্যবহার শাস্্রাচুগামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ এ ব্যবহার যে তিনি সচ্ছীলাস্তঃ- 


করণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত এ বিধবারদের আশীর্বাদ পাইতেছেন। অন্য যাত্রী । 
নেপাল। 


(৭ অক্টোবর ১৮৩৭1 ২২ আশ্বিন ১২৪৪) 
জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয় ।-_কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আঁজ্ঞাবশত গরর্ণমেন্ট 
জগন্নাথের কর উঠিম্া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ 
ডৈরেকটরের ইচ্ছা্ছলারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিব। 
১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেন্ট জগক্নাথেক্ন সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত 
বেতন যাহা দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা! দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের ঘে সকল ক্ার্ধ্য 
তাহাতে যেম ইঙ্গরেজের হস্তার্গণ না হয় এবং তৎকর্ম্ম উত্তমন্ধপে হয় তন্গিমিত্ত ১৮০৯ সালের 
৪ আইনাঙ্গসারে খুরদার রাজার প্রতি এঁ সকল কর্মের ভাবার্পণ হয় পূর্ধ্রবে গবর্ণমেপ্ট যত 
বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচন। করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লা মিণ্ট পাহেব 


ধর ৫৭১ 


৫৬,০*০ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিন্বা বনাত ক্রয়করণে পাগডারদিগের অক্ষমতাঁ- 
প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িস্তার স্থবেদারেরা যেমত পূর্বে দিত এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টও 
সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপধ্যস্ত দিয়াছিলেন তদনস্তর বনাতের 
গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্তে ১০০৭ টাঁক। করিয়া দিতেন পূর্বে গবর্ণমেন্ট জগন্নাথের 
সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহ্‌ইতে বাধষিক ২১,০০০ টাঁকা উৎপন্ন হয় 
অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাক অন্যান্ত উপায়েতে হইত আমারদ্িগের কটক জিলা অধিকারানস্তর 
২ ৰৎসরপধ্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্ধারিত হয় নাই ইহার পর জগন্নাথের সেবার্থ যত 
ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়! ও প্রয়াগেতে কর লইয়। 
গবর্ণমেন্ট যে কত টাক উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে ইচ্ছ! করেন তন্নিমিত্ত 
আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধে। লিখিতেছি । 
পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাঁলপত্যস্ত 
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৫৭২ স্তন পত্রে সেক্সাহেদত কথাঃ 


অগ্যপধ্যস্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমর! ছুঃখিত আছি কিন্তু গয় 
ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেপ্টদ্বারা' যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যুন এবং শুনিতেছি যে 
কলিকাতাহইতে পুরী পধ্যস্ত যে রাস্তা আছে তাহাতে যে ব্যয় আর যাত্রিরদিগের নিম্ত যে 
চিকিৎসাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ 
গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তদ্যতিরেকে লাভ হয় ন1। 

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্ধারিত ছিল 
এ মহাপ্রনাদের কাণ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার 
আদায়করণার্থ এক জন রাঁজসম্পকীয় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্যক হইতে পারিত কিস্তু ইহ। 
হইলে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিত এই জন্তে এ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একট! মূল্য স্থির করিয়! রাখিয়াছেন 
এই টাক বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহ! দ্রিতেন তথাঁপি সিবিল এডিটরের 
হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ আর ইহাতে 'মসেনরি 
মহাশয়রা নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্যানুসাঁরে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় 
এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করাতে মিসেনরি মহাশয়র! গবর্ণম্ণটেকে অন্গযোগ করেন এই 
জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাঁসে ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেন্টের 
বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গর্ত 
ত্যাগ করিয়] দর্শনেচ্ছুক সহশ্র২ যাত্রিসমূহের নয়নগোচর হইবেন যদ্যপি এ ফ্রেণ্ড মহাঁশয়কে 
জিজ্ঞাসা কর! যায় যে গবর্ণমেণ্টের মনোযৌগে কিপ্রকারে রথযাত্রা সমারোহ হইবে তাহাঁতে 
তখন তিনি মৌনপ্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি যে যাহারা দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা! দেখিয়াছে 
তাহার] পুরীতে তন্রপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়া পুনর্ববার কেহ ইহ দেখিতে 
ইচ্ছা করে না গত কএক বৎসরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্থ্বে প্রায় ৫০০০ লোক 
একত্র হয় ইহারা অত্যন্ত ছুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়| চীৎকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ 
রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দশনেচ্ছু হইয়া আসিয়া থাকে 
ইহা হামিপ্টনকৃত ইষ্ট ইগ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ 
কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না৷ থাকিলে রথ অর্দেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া থাকিত তিনি 
কি সকলকে আপনার স্তায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাগ্ডা মনে করে যে সাহেব লোকেরা 
জগন্নাথের পূজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া অনেক২ বার 
তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব বোধ হয় যে মিসেনরি সাহেবের যখনং 
সে স্থানে গমন করেন*তখন তাহারা কেবল পাগাদিগের এ অভ্যাসহেতু অপমান প্রাপ্তহওন 
হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি সাহেবের! সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা! কেহই 
বুঝে না এবং যে পুস্তক ভ্তীহাঁরা বিতরণ করেন তাহাতে তাহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধ কদাচ হয় 
না কেনন! তাহার! যে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার 
করে ইস্পেনদেশীয় লোকেরদিগের প্রধান ধশ্মাধ্যক্ষ যখন নির্দাল্য গোধুমপিষ্টক তাহারদিগের 
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সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধশ্মিক তাহারদিগের মনে অন্য প্রবোধ জল্মাইতে 
চেষ্টা করিলে যেমত নিক্ষল হয় তদ্রপ রথধাত্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদ্িগের উপদেশ 
বৃথা হয়। 

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাকা 
অঙ্গীকারমতে অবশ্তই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাঁকা লইয়া 
থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাঁক1 কেবল ছুইপ্রকারে গবর্ণমেন্ট দান করিতে পারিবেন 
ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদিগেব কোষহইতে প্রতিবৎসর ৩৬,০০০ টাঁকা দ্বিউন 
কিঘ্বা এ টাকা বাধিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকাঁর এই যে 
খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি এঁ কর গ্রহণ করিয়! ব্যয়ব্যতীত 
অবশিষ্ট টাঁকা নিজন্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না? কেবল 
গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে কেননা! তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা দান করিতে হইবেক 
আর তদ্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাকা রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন 
কিন্তু যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিম্বা মিসেনরির1 যদি আর কোন উপায় দেখাইতে 
পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই বছ্ধপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়! এ টাকার 
উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরিবা জানিবেন যে তাহাবাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের 
বাছ্াকরের বেতন দিয়া থাকেন আর ষে২ করযুক্ত বস্ত তাহারা ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ 
কর দেবপুজা' বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেপ্ট যে এঁ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে 
সন্তুষ্ট থাকিবেন আরও কহি যছ্যপি যাত্রির কর বোঁধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক 
দিবস পধ্যস্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহ। পাগারদিগের 
হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এগ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলম্তবান হইয়া থাকিবে না 
দ্বিতীয় পন্থা! স্থির কর! দুর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরদিগের পথ উত্তরে 
কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোৌকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই ছুই স্থান মন্দিরের প্রায় 
এক ক্রেশি অন্তরে আছে আর যাত্রিরা কেবল কাঁলেকটরের আপীসের অনেক পেয়াঁদ। 
থাকাতে হইতে পারে না আর যে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাঁতেও 
তাহারদিগের নিষ্ষরে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীর বাহিরে করা আবশ্তক 
কেননা আনযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথদ্বার। প্রায় 
এক ক্রোশ পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকেরা শ্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়া এক পয়সাও ন! 
দিয়! ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাঁকেও পুরীর মধ্য 
আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্ত ইহা করিলে 
সর্ব্বদ! বিবাদ জন্মিবে যে২ ব্যক্তি বাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে 
বাজ! হয়তো আসিতে দিবেন না স্থতরাৎ অনেকে একত্র হইয়! কলহু করিতে উদ্যাক্ত হইবেক 
ইহাতে মাঁজিম্ত্রেটে সাহেবের সহকার্ধ্য প্রার্থনা করিবেন । বাজ! কিগ্রকার যাত্রিগণহইতে 
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টাক? ব্লছ্বাৰা আর্দায় করিবেন তাছ। অনুভব করা ছুফর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর 
দিবেক না তাহার! সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিফরে গমন করিতে 
পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইব্কে আর যে পর্বতীয় রাজার প্রতি 
লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন য়শস্বী অতএব 
দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়া অত্যন্ত প্ররল হইবেন পরে 
তাহ! হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদিগের 
অধ্যক্ষের দোষে কিপধ্যস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আম্র! দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমস্ব 
দেশের নিকটব্তি দুই দেশের রীতি ধাঁর1 এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক 
১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে ষে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহ। আমব] বিস্বৃত হই 
নাই অতএব এপ্রকার কাঁধ্য কর্তব্য নহে স্থতরাৎ অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে পুরীতে এ ব্যয় ত্বীকার 
করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক | ন্‌ 

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ ন। করিয়! তাহা গ্রহণ করিয়া পাগাদিগকে 
যাহ! ইচ্ছ! তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাঁকা দান করা! শ্রেয় কেবল পাশ দিবার বিষয়ে হস্তার্পণ 
করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিম্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে আয় হইবে তাহা 
পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশাল? স্থাপন্ার৫ধ এডিউকেলন কমিটির হস্তে দান কর! উচিত 
এ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিছ্চাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং ২,০০০ টাঁক1 করিয়া উভভম 
ইজ্জরেজী লেখককে পুরস্কার করা কর্তব্য এই লেখার প্রস্তাব নিদ্ধারিত হুইবেক আর যাহারা 
কিয়ৎকাঁল এ পাঠশালাঁতে বিদ্যাভ্যাসি করিবে তাহারাই এ প্রকার পরিতোধিকের পাত্র হইবে 
ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধি ও স্থুচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক। এবং ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর 
হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ হইবে এবং স্রীষ্টীয়ান ধর্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন 
তাহাতে লকল জাতিতেই এ ধর্দের বুদ্ধি হইবেক ।---জ্ঞানান্বেষণ । 
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হিন্দুকালেজের লিকটবন্তি প্রস্তাবিত গির্জা ।__হিন্দুকালেজের নিকটে যে গির্জা স্থাপনার্থ 
শ্রীধূত লার্ড বিশোঁপ সাহেব ও শ্রীযূত আর্চভিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে' গত 
সপ্তাহের সম্বাদপতজ্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত 
সাহেবের! এ গির্জ! স্থাপন করিয়া তাহাতে পারি কৃষ্চমোহন বাঁডুয্যেকে ধর্দোপদেশকতা 
কর্ে নিযুক্তকরণের ম/নস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের 'নিটবর্তি এক খণ্ড ভূমি 
ক্রয় করিয়াছিলেন । পরে এ গির্জা নিশ্মাণের তাবৎ বন্দোবন্ত হওনের শর এরং বুনিয়াদে 
পাঁতর পুতিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্ুকালেজের অধ্যক্ষের শ্রীলশ্রীযূত লার্ড বিশোপ 
সাহেবের নিকটে গমন পূর্ববক জ্ঞাপন করিলেন 'যে এ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দুকালেজের 
কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাজ্সেরদের পিতা মাতারা এই বোধ করিবেন যে 


ধর্ম ৫৭৫ 


বাঁপকেরা পাছে শ্রীহীয়ান হয় এই ভয়ে তাহাঁবদিগকে কালেজ হইতে বাহির করিয়া লইবেন 
অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে এ স্থানে গির্জা স্থাপন ন! হয় এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়ের 
অধ্যক্ষেবাও এতত্রপ এক দরখাস্ত এ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন এ ছুই দরখাস্ত পাইয়া 
শ্রীযৃত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়া হিন্দুকালেজের 
কমিটিকে কহিলেন যে এঁ স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অস্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রপ অন্ত এক 
খণ্ড ভূমি যগ্যপি আমারদিগকে দেন এবং এ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দেন তবে 
এ স্থানে গির্জা স্থাপন করা যাইবে না তাহাঁতে কমিটি স্বীকুত হ্ইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ 
সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাঁতারদিগকে বারণ করিয়! দেওয়া যাইবে 
যে তাহার! বালকেরদিগকে এ গির্জীতেও না যাইতে দেন । 


(২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ ঠচত্র ১২৪৫) 


নৃতন মন্দির ।-_সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত বষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলায় 
অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বুহৎ মন্দির নিন্নাণ করিয়া শ্বজাতীয় 
কতিপয় পারসীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহারা অগ্নির উপাসক। 

আরো অবগত হওয়া গেল যে টেপুন্থলতানের বশ্য একজন ধন্দতল1 ও কসপাইটোলার 
রাস্তার কোণাকোণি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এঁ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্য এ স্থানে 
এক বুহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন । 


ধর্মসভা 


(১৭ এপ্রিল ১৮৩০ । ৬ বৈশাখ ১২৩৭) 

ধর্মাসভাখ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক ।-_গত ২৩ চৈত্র রবিবার বৈকালে বটতলার গলিতে বাবু 
কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্যক্ষদ্িগের ঘৈঠক হইয়াছিল এঁ বৈঠকের স্থুল বিবরণ 
প্রথমতঃ সম্পাদককতৃকি গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পঞ্ষে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে 
আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না উত্তর 
উত্তম হইয়াছে কোন প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা! সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্তব্য । শ্রীযুত বাবু 
বাধাফাস্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন । 

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোকের বিবেচন! নিমিত্ত শ্রীধুত বাবু কাশীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু বাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ 
দেব শ্ীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির 
হইলেন তাহারা কোন দিবস শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক 
বিবেচন। করিয় স্থির করিষেন। 

টাদদার টাক। আদায়ের ফর্দ দর্শীন গেল ধাহারদিগের নিকট অগ্ঠাঁপি টাকা পাওয়া যায় 


৫৭৬ ৯ংব্বাদ গতর স্ক্যান থা 


নাই তাহারদের নাম এ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগামিতে শুনিবেন। 
টাদার নিষিত্ত যে কএকখান বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল এঁ সভায় উপস্থিত করাতে শ্রীযুত বাবু 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীধুত বাবু বৈষ্বদাস 
মল্লিক ১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় শ্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর 
হয় নাই তাহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব। 

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচাধ্যকতৃকি সহম্বণ মীমাংসাঁপত্র পূর্বে সংক্ষেপরূপে 
প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদ্বার! প্রস্তুত হইয়াছে তাহা! সমাজে 
অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয়োজনমতে দিবেন 
সতীসংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেরিতপত্র পাঠে তাহাকে সভার আহ্বানের অন্থমতি 
হইল পরে নানাস্থানহইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহাশ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অন্গমতি 
হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপ্যস্ত আরজী বিলাঁত না যাইবেক ত্বুবৎকাল 
প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্ত আগামি রবিবার মহাবিষৃবসংক্রান্তি মে দ্রিবব বৈঠক 
হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর ববিবারে টৈঠক হইবেক। 

অধ্যক্ষদরিগের প্রশ্নমতে নীচের লিখিতব্য কএক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন । 
শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভি প্রায়ে। শ্রীূত বাবু রামমোহন দত্ত | 


শ্রীূত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্রাচাধ্য | শ্রীধূত বাবু ছুর্গাচরণ দত্ত। 

শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালক্কার ভট্রাচাধ্য | শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেবের অভিগ্রায়ে । 
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য । শ্রীুত নিমাইচাদ শিরোমণি ভদ্ীচারধ্য | 
শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল। শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য | 
শ্রীুত বাবু নীলমণি দত্ত । শ্রীযুত বাবু আশ্ততোষ দেবের অভিপ্রায়ে 
শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক । শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্রাচাধ্য 
শ্রীুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে ৷ শ্রীধুত নাথুবাম শাস্ত্রী । 

শ্রীযুত বাবু বাঁমজয় তর্কালঙ্কার ভ্টাচাধ্য শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী | 

শ্রীযুত শতৃচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচাধ্য | | শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে 


শ্রীযূত বাবুভগবতীচরণ গঙোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে | শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | 


শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্থ তাহাতে শ্রীযূত বাবু আশুতোষ. দেবের সাহা্য যে 
আমারদিগের ধর্মশাক্সে নিন্দাস্ছচক যে সকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র মুদ্রাঞ্কিত হইয়| প্রকাশ 
হইয়া থাকে তাহা ধনুদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্তব্য নহে তাহাতে 
শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মুলা দিয়া লওয়া দূরে থাকুক বিনামূল্যে 
দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযূত বাবু ভগবতীচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চন্দ্রিকাকার সকল গ্রন্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের মত 
হইল । সং চং 


ধস ৫৭৭ 


(১ মে ১৮৩০1 ২০ বৈশাখ ১২৩৭ ) 

ধর্মসভার একাদশ বৈঠক ।-_গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল 
পূর্বব বৈঠকের বিবরণ অবগত হইয়! বিবেচকগণের পুনর্বার বৈঠককরণের অন্ুমৃতি হইল এবং 
সমাজের অন্য২ বিষয়াবগত হুইয়! বিহিত অনুমতি হইল। অপর শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ 
অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াবধি অনবকাশতাপ্রযুক্ত সভায় আগমন করিতে পারে নাই এ দিবস 
আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রায় রত্ব সিং ও শ্রীযুত রায় গিরিধারী লাল বাহাছুর সভায় 
আগমন করিয়। বিষয়াবগতিপূর্বক সন্তষ্ট হইয়া আপন২ মত ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ ইহাতে 
তাহারা সম্মত আছেন এবং সমাজের সাহীয্যকরণে নিতান্ত বাঞ্চিত হইলেন। শ্ত্রীযুত সিংহ 
জমীদার বাবু চাদার বহি তাহার নিকট পাঠাইতে অঙ্গমতি করিলেন। শ্রীযুত মহারাজ 
কালীকঞ্চ বাহাছুরের অভিপ্রায়াছলারে শ্রীযূত জগন্সোহন তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ' ভট 
ও শ্রীযুত শ্রীকাস্ত তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন। অপর শ্ভ্রীযুত বাবু কাশীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে টাার স্বাক্ষর করিবার বহি তিনখান লইয়াছিলেন তাহা তিন জিলায় 
প্রেরণ করিয়াছেন পুনর্বার একখান বহি চাহিয়। লইলেন কোন জিলাহইতে তাহার নিকট 
কেহ চাহিয়া! পাঠাইয়াছেন তথায় প্রেরণ করিবেন শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন রায় সমাজে প্রার্থনা 
করিলেন আমাকে একখানি চাদার বহি দিলে আমার আত্মীয়বর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি 
অনুমতি হইলে তৎক্ষণাৎ রায় বাবুকে একখানি বহি দেওয়া গেল। সতীর আর্জী বিলাত 
পাঠান বিষয় বিবেচকগণের বৈঠকের পর পাঠকগণকে অবগত করাইব। সং চং। 


(৩১ জুলাই ১৮৩০ | ১৭ শ্রাবণ ১২৩৭) 

ধশ্মসভার বৈঠক ।-_...এক্ষণে সভার বৈঠক কি প্রকার হইবেক । তাহাতে উক্তি হইল 
প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে ষগ্ঘপি কোন বিশেষ কন্মের 
আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজনমতে সভাখ আহ্বান করিতে পাবিবেন। অপর স্থির হুইল 
সমাজের এক প্রধান কম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটাপ্রস্তত- 
নিমিত্ত উদ্ভোগ আবশ্তক। কিন্তু যে পধ্যন্ত ধর্মসভার বাটাপ্রস্তত না৷ হইবেক তাবৎকাল 
বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীুত বাবু গোকুলনাথ মৃল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় 
বিষয়ের বিব্চেনা নিমিত্ত তত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা সম্পাদক কন্ম সম্পন্ন 
করিবেন। পরস্ত সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরপে প্রস্তত হয় নাই কেবল স্থুলবিবরণদ্বার1 এ 
পরধ্যস্ত কর্ম হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তত করা আবশ্তক বিধায় শ্রীযুত বাবু বাধাকান্ত দেব 
ও শ্রীযুত বাবু বামকমল সেন ও শরীয়ত বাবু ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভাবার্পণ হইল 
সাহাবা ভারগ্রহণপূর্ববক কহিলেন শীঘ্র প্রস্তত করিয়া! সমাজে অর্পণ কবিবেন অধ্যক্ষগণের 
বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুক্রিত হইয়। প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম সমাপনাস্তে শ্রীযুত বাবু 
রামকমল লেন উঠিয়া সমাজকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন ধর্দমসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান 


৭০ 


৫৭৮ গলদ পাত্রে চেশ্যানেল কথা 


নি 


কন্ম সতীর আবরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি 
আমাঁরদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ ন্বীকা রপূর্ববক 
ইহাকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন 
যগ্যপিও অনেকে তাহা জাত আছেন কিন্ত আমি বিশেষ জানি এইহেতৃক সকলকে তাহা জ্ঞাত 
করাই । পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচন1 ও ক্ষমতা! বিষয়ের বিশেষ বর্ণন 
করিলেন তাহা' শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাঁবৎ যথার্থ কহিয়৷ ধন্যবাদ করিলেন । 

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপকৃত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ ধন্যবাদের 
পাত্র হইতে পারি না। যদ্চপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়া থাকি 
তাহি৷ ধন্যবাদের প্রতি কারণ নহে । যেহেতুক অবশ্ঠ উপাস্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে 
করিবেক তাহাকে কি খন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত 
বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে । কিন্ত কাল- 
সহকারে কর্তব্য কর্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয় ৷ পরস্ত শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ঃ 
বাহাছুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অগ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু আমারদিগের 
উচিত ইহার প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়! প্রকাশ করা যায় এবং ধর্শ- 
সভার বাটা প্রস্তুত হইলে ইহার প্রতিমুন্তি তায় স্থাপন করা যায় । পরস্থ শ্রীযুত বাঁবু কাশীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অগ্যকার বিবরণ চক্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন 
যেহেতুক ইহার আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অস্থচিত অতএব আমার মত 
গবর্ণমেপ্ট গেজেট কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত হইল 
আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চন্দ্রিকায় প্রকাঁশ হইতেছে ইহাতে দোধাভাব। অপর চক্দ্রিকা- 
হইতে দর্পণদ্বার1 তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক। 

পরন্ত শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্বার উত্থান করিয় শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের 
অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গল! ভাষায় এবং ব্যবস্থা" 
পত্র অত্যুত্তমর্ূপে তরজম। করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ 
প্রকাশ হইয়াছে । মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না৷ করিলে ইঙ্গরেজী আবজীর অর্থ তাবতের 
বোধগম্য হইত না ইত্যাদ্ি। অতএব ইহাকে ধন্যবাদ করা যাঁউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন 
অবশ্য কর্তব্য | 

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উগিয়! সভ্যগণকে সময়ে সম্মানপূর্বক কহিলেন ্ীযৃ বাবু 
রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীশ্রিযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সহুত্তর 
করিয়াছেন ও তাহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা! পত্র দেওয়া] গিয়াছিল তাহার যে উত্তর 
তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্র এ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং 
সহমরণাঙ্ছমরণ ও ব্রঙ্গচধ্যবিষয় যে গ্রন্থে বত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্বক তরজম। 


ধর্্ ৫৭৯ 


কারয়া আরজীমধ্যে বিস্তাস করিয়াছেন এই আবরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইজরেজের 
নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়! সন্তষ্ট পূর্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন 
এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেখি সাহেব এই আরজী দেখিয়! সাহস করিয়াছেন ঘে আমারদিগের 
প্রার্থন পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই 
অবশ্ঠই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন । শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম 
বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে । পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব 
বাবুর ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা কর! ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
কহিলেন ইহা যথার্থ বটে ইহাতে তাঁবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ করিবাতে দেব বাঁবু উঠিয়া 
মধুমৃছ্স্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে নয়তা 'প্রকাশপূর্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা 
প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুখানপুর্ববক কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের 
নিকট প্রথমতঃ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান কর গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত 
হইল এই ব্যবস্থার ছার! শ্রীধৃত নিমাইচন্দ শিরোমণি ও শ্রীযুত শলৃচন্দ্র বাঁম্পতি এবং 
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য ম্হাশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযৃত শীলমণি 
হ্যায়ালক্কার ভট্টাচা্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচাধ্যদিগবের সম্মতিতে শ্রীযুত 
হর্নাঁথ তর্কভৃষণ ভট্টাচার্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্থাক্ষরার্থ 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ বুধগণ যথাশাস্্ ব্যবস্থা দেখিয়! তর্কভূষণ ভট্টাচাধ্যের 
পাপ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়' স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভূষণ ভষ্টাচাধ্যকে ধন্যবাদ করা 
উচিত এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়! কহিলেন তর্কভূষণ ভট্টাচাধ্যকে বিশেষ 
ধন্যবাদপূর্ববক সভাধ্যক্ষ তাঁবৎ বুধগণকে ধন্যবাদ করিলাম । তৎ্পরে সভার আর২ কম্ম- 
সম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সং চং 


(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
১৮৩০--জাচুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্রগড দেশে আপীলকরণার্থে এবং 
হিন্দুদিগের ধন্ম বজায় বাখিবাঁর নিমিত্তে ধশ্মসভা! স্থাপিতা হয়। 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফাল্ধুন ১২৩৭ ) 
ধর্মসভা ।-_-গত ৩ ফাল্গুগ রবিবার ধর্মসভার বৈঠক হইয়াছিল-""। শ্রীযুত বেহারিলাল 
চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল 
সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাইবেন 
অপর তাহার সৎপ্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন ।--সং চং। 


৫৮০ কংতাদ পাত্রে লেক্যারেলত্র কথা 


(৩ মার্চ ১৮৩২ । ২১ ফাস্তন ১২৩৮) 
ধর্মসভা ।--গত ৮ ফাঁল্গুণ ররিবাঁর ধন্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৬নাথুরাম 
শাস্তির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্মসভাধ্যক্ষৈক 
পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতঙ্গ তর্কসরস্বতী ভট্টাচা্ধ্য অভিষিক্ত হইলেন... | 
সং চং। 


(২৩ জুন ১৮৩২ । ১১ আষাঢ় ১২৩৯) 

-**্রীযুত বাবু বাধাকাস্ত দেব ইনি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কেমন পারগ তাহার প্রমাণ লিখি 
বিবেচনা করিবেন। সতীপক্ষীয় যে আরজী বিলাঁতে গিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত 
ডাক্তর লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে 118 6179 7961607. 1৪ 005 
০06 109 019597986 (10106 ] ০5০] 1898. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতাঁপ্রকাঁশক আঁবেদনপত্ 
যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি । এই আবরজীর পাঁওুলেখ্য উক্ত বাবুকতৃক প্রস্তত হয় 1... 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২1 ২ পৌষ ১২৩৯) 

ধর্মসভা ।__-গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল এঁ সভায় 
সভ্যগণ আগমনানস্তর পূর্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কণ্ম হইয়াছে তাহা সমাজের 
বিদিত করা গেল:.. । ততৎপবে [ হাটখোলার ] শ্রীযুত বাবু উদয়ষ্টাদ দত্তের প্রেরিত পত্র 
পাঠ কর! গেল তাহার তাৎ্পধ্য এ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত 
অভয়াচরণ ভর্ট্চার্য ও শ্রীযুত কালী প্রসাদ স্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য ইহারদিগের উপর 
সতীঘ্বেষির সংস্থ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া] দত্ত বাবুর দলে 
তাহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাছল্যন্ূপে লিখিয়! সমাজকে জ্ঞাত 
করাইয়াছেন।..-চক্দ্রিকা | 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯) 

ধশ্মনভার দলে ভঙ্গদশ। ।- শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্মসভার দল ভঙ্গদশ! প্রাপ্ত 
হইতেছে কেননা শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ যত্ব 
করিয়াছেন অগ্যাপি সহ্দাহ বারণের কথা! শুনিলে তিনি মহাঁখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে 
শুনিতেছি আঁছুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্ 
রায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হুইয়াঁছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে 
অতিথ্বণিত কহেন ইহা অধিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাঁজা 
রামমোহন রাঁয় যে জন্যে জ্ীদাহিরা তাহাকে সতীঘ্বেষী কহিয়া থাকেন তাহার ভ্রাতা শ্রীঘুত 
দেওয়ান বামতঙ্ছ রায় বরধাত্র হইয়া এ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন এ সকল সতীঘেষী 


৫৮৯ 


ও ব্রহ্ধসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়! মিত্র বাঁবু সতীছেধিদলস্থ ববেতে 
কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হুরচন্দ্র লাহিড়ি ব্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত 
হুইয়। চন্দ্রিকাকার এ বাবুর নামাস্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়! পাঠকবর্গকে 
ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত 
পত্র চত্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন ন! যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর 
কন্তার বিবাহ হয় নাই যেহেতৃক ইহা! ঢাক ঢোল বাজাইয়! হইয়াছে এবং মিত্র বাবু বাগ 
করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই ঘেন যাতায়াতের বিষয় 
বলিয়া তুচ্ছ করিয়! রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু কদাপি চুপ 
করিয়া থাঁকিবেন না." 1 জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৯ ভিসেম্বর ১৮৩২1 ১৬ পৌষ ১২৩৯) 

ধর্দসভ1।-_গত ৩ পৌষ ববিবাঁর সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের 
আগমনানস্তর এ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযৃত বাবু শভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্ধারিত হইলে 
প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল। 

ধশ্মসভাসম্পাদকের উত্তি। আমি সবিনয়ে যখাবিহিত সম্বোধনপূর্ববক সমাজকে নিবেদন 
করিতেছি । শাস্ত্রজ্ঞানে এবং বাজশাসনের দ্বার] ধর্খ রক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত 
বিষয়বিরহ হইলেও রাঁজশাসনে ধর্ম বক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্রজ্ঞ 
ব্যক্তিরও ধর্ম রক্ষা করা স্থকঠিন হয় যেহেতৃক অরাজকে সজাতীয় বৈধশ্মিসমূহ হইতে পারে 
তৎসং্যষ্টদোষে নির্ধোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অবাঁজক 
হইয়াছে তখনই ধান্সিকগণে দলবদ্ধ হইয়! স্বস্ব ধর্ম রুক্ষ! করিয়াছেন এবং ধাম্মিকেরা দলবদ্ধ 
হইয়। ধর্ম রক্ষা করিবেন ইহা! শান্মসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে । আমারদিগের 
ভাগ্যহেতু ধর্্পক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক শ্রেচ্ছ রাজা । ইহার মত এই 
ত্বন্ঘ জাতীয় ধর্ম আপনারা! রক্ষা করুন ইহাতে অধশ্ম কর্মজন্য কাহাকেও শাসন করেন না 
এবং ধর্শযাজনকরণেও উপদেশ দেন না অতএব রাঁজার বিধি নিষেধ ষে কন্মে না থাকে 
তাহাতে শাক্সানভিজ্ঞ লোক শ্ষেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্মনাশহওন সম্ভাবনা । অপর 
রাজাকতৃকও এক ধন্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধাম্মক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ ববিবারে 
সমূহ একত্র হইয়া ধর্দসভা স্থাপিত করেন এ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা 
আছে আমার কথনাঁধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি। 

নিয়মপত্রের ছুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্ম্সসভার তাৎপধ্য হিন্দুশাস্্র বিহিত ধর্ম 
কম্ঘ অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তথ্দিযয়ক নিবেদনপত্রাদি রাঁজসন্নিধানে সমর্পণ এবং 
দেশের মল চিস্তন ইত্যাদি । 

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক ন্বধন্্ম দ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাগ অত্যাবশ্তক জানিয়া ১৭৫২ 


৫৮২ চগুন্রাদঞ্পত্রে স্লেক্রাবেনর্র কথা 


শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়ের ঘে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন তাহাও 
মহাঁশয়দিগের স্মরণ আছে যগ্যপিও ম্মরণ না থাকে এ প্রতিজ্ঞাপত্ত্র সমাজে উপস্থিত আছে 
অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপত্র নির্দাবিতহওনাবধি ধাশ্মিকসকল বিশেষ 
দলপতি মহাশয়ের বিলক্ষণরূপে নিয়ম বক্ষা করিতেছেন তদ্িশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই 
সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়া কুপথগামী হইবেন তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না এ বিধায় সকল 
দল এক্য হইল অতএব কোনপ্রকারেই কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে 
পারিবেন না করিলে তীহার নিস্তার নাই তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন । এইম্ত 
দলপতি মহাশয়ের! করিতেছেন তপ্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবকষ্ণ বাহাছুরের দলের কোন 
ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের অমতে কোন দোৌষির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজা বাহাঁছুর 
সমাজকে জ্ঞাপনকরাতে সেই মহাশয়েরদেব প্রতিষ্ঠাতে তাহার আহ্বানিত পত্রে নগর্ছ পাঁচ 
দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই | 

দ্বিতীয় শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাক্ষণ পণ্ডিত 
মহাশয়েরও তাদশ দোষ জনরব হইবাতে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাহাকে বহিত করিয়া ধর্মসভায় 
জ্ঞাপন করিয়'ছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুত বাবু. গোপীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্থ কুমারহট 
বাঁশবেড়িয়াপ্রভৃতি সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদৃশ'অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র 
দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অগ্যাপি তীাহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই । 
চতুর্থ শ্রীযুত বাবু উদয়াদ দত্ত মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ জনরব হইয়াছিল তাহাও 
দত্ত বাবু নিয়মমত তীাহারদের বিষয় সমাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন । অতএব ধাম্মিক মহাশয়ের! 
যে নিয়ম করিয়াছেন তাহ। বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টরূপে বোধ 
করিতেছি ইহার পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা! হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস 
আছে কেন না ষম্পি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগছেষ থাকে সেই বাগের পরিশোধার্থ 
কেহ ধর্মহাঁনিতে ব! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না! একথা বলিবাঁর তাৎপর্ধ্য 
এই দলপতি ব1 দলস্থ প্রধান মহাশয়ের! অনেকে ধর্মবিষয়ে এক্য আছেন বটে কিন্ত কোন 
ব্যক্তির সহিত দি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধণ্মসভার 
নিয়ম রক্ষার পক্ষে এঁক্য থাকা ভার হয় কেন ন1 এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে 
তাহার সহিত ধাহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়। দোঁষি ব্যক্তি অন্ষনয় বিনয় 
করিয়া কহিলে তিনি »আঁপন ক্ষমা ব। পুকুতার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাক্ষে, উদ্ধার করিয়! লইতে 
পারেন কেননা মান কবিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে 
কেহ স্থগিত করিতে পাবেন না এবং ক্রিয়া কর্মও রহিত হইবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া 
সকল কর্ম করিব বরঞ্চ অন্ত দলস্থ কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব ন1 ইহা হইলে অনায়াসে 
হইতে পারিত। যদি বল তাহ হয় ন! ধর্মসভায় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়! 


ধর্ম ৫৮৩ 


এমত কর্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়ের- 
দিগের হাকিমত্ব ভার নাই যে ততদ্বার কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে 
লোক লঙ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরস্ত ধর্মের নিকট অপরাধী 
হইবেন ইহার সন্দেহ কি “যএব লোকঃ সএব ধর্ম£” ইত্যবধানে লোৌকতঃ ধর্সতঃ সকলেই রক্ষা 
করিতেছেন এপধ্যস্ত কাহার মাত্সধ্যাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাহসপূর্বক অক্ষোভে 
সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে । মহাশয়ের! 
আমার এই বক্তৃতামধ্যে যদি কৌন দোষ বুঝিয়া! থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা 
হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অন্ুমত্যন্থপারে যে কর্মে নিযুক্ত আছি তাহার ক্রটি স্বীয় 
বুদ্ধ্যন্ছসারে করিব না এই অভিলাষ । যগ্যপি আমার ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য 
সমাজের কোন কর্মের ত্রুটি হইয়া থাকে তাহাও মহাশয়ের! আমাকে দয়াপূর্বক মার্জনা 
করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহ অবশ্যই স্বীকার করিব 
আমি এপধ্যস্ত এই কন্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম রক্ষা হয় আর ধাশ্মিকসকলের মান বক্ষা 
পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হান্ট না করিতে পারে মহাশয়ের এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন 
অধিক বক্তৃতা বাহুল্য । 

সংপ্রতি অন্ধমতি হইলে অগ্যকার আহ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই যগ্যপিও তাবৎ 
অধ্যক্ষ এপধ্যস্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না 
যেহেতৃক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন 
সভাস্থ হইলে সভার কর্খ সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যুনে সভ1 হইতে পারিবেক না। 
অপর এ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হুইলে 
বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না । 

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সম্তষ্টতাই প্রকাশ 
করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে অগ্যকাঁর বৈঠকে নৃতন 
বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রাযুত রামলোচন 
স্যায়ভূষণ ভট্টাচার্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই | 

কল্যাণীয় শ্রীযূত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভাসম্পাদক ম্হাশয়েষু। 

নবদীপ সমাজস্থ শ্রীবামলোচন শশ্মণঃ শুভাশিষাংরাশয়ঃসত্ত বিশেষঃ | আমি শ্রীকালীনাথ 
ুদ্দীর বাটাতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর 
বাটাতে কিন্বা তাহার সম্পর্কীয় ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ঞাপনার্থ 
লিখিলাম ইহ! সকল দলপতি মহাশয়েরদ্িগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি । 

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্রাচাধ্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন 
শ্রীযৃত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাদুর ভট্টাচাধ্য 
মহাশয়ের দোষ মার্জনা করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্বত্র চলিত হুইবেন। 


৫৮৪ স্গ্হ্হাছে পত্রে স্েব্ষা তেব কথা 


বাজ বাহাছুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্াচাধ্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জন! করিয়া! সামাজিকতা 
করণে স্বীকার করিলেন । 

ছিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগব্তীচর্ণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত 
কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এ বিবাহে তাহার বাটাতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত 
রামতন্থ রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযূত বৈকুগ্ঠনাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ 
শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আদিয়াছিলেন তাহাব1 সভাস্থ হইয়া কর সমাপনানস্তর যথা 
কর্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন । এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম 
করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ 
করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিম্নম অতিরিক্ত 
কন্ম যিনি করিবেন তাহার সহিত কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব 
মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাহাকে পত্র লেখ! উচিত যদ্দি তিনি 
এব্ষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কন্ম করিয়া থাকিবেন বিদ্িত না হইয়া থাকেন এই 
পত্রের দ্বারা অবগত হইয়! বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা! তাবৎ 
দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করাণ উচিত । 

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রাঁমতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত ম্থুরানাথ বাবুর 
বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না 
ইহ! অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচর্ণ দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন এবং তাহার যে উত্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার 
নিমিত্ত তদুভয় পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল 
এই | 

শ্রীযূত বাবু রামমোহন দত্ত 

নমস্কারা নিব্দেনঞ্চ ৫ । আমার »পিতাঠারুরের সাম্বৎসরিক আাদ্ধ ১১ চেত্র 
হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতন্থ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয় মোং রামকৃষ্ণপুর 
শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটাতে « দোলধাত্রায় সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অথিষ্ঠান 
হইয়াছিলেন এ দোষ মার্জনা করিয়া তাহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না লিখিবেন ইতি 
সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৯ চৈত্র । শ্রীকালীচরণ দত্ত! 

শ্রীযূত বাবু কালীচরণ দত্ত । 

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং । মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত রামতন্ 
তর্কসিদ্ধা্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্থষ্ট সভায় রামরুষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু.মথুবানাথ 
মন্পিকের বাটাতে দোৌলযাত্রায় সভাস্থহওয়! সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে 
যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধাপ তাহাকে অবিবার্দে সংগ্রহ করিয়া লওয়! গিয়াছে 
কিমধিকমিতি | শ্রীরামমোহন দত্ত | 


ধর্ম ৫৮৫ 


এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জন' 
করিয়া গ্রহণ করিতে পাবেন কিন্তু বাবু রামমোহন দত্তজ যে দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ 
জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদকতক কথিত হইল তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচাধ্য শ্রীযুত বাবু 
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত 
কহিলেন আমার পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদহওয়াতে 
শ্রীযূৃত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমর! সেই দলস্থ অতএব 
তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমার- 
দিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায় । এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রম্থনাথ দেব 
কহিলেন সমাজের নিম্ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে 
চলিত হইতে পারেন। শ্রীযুত বাবু কালাচাদ বন্থু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের 
প্রতি রাগ কবিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধৃত হইবেন না । স্ম্পাদককরৃক 
কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভগ্ননার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে 
লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে 
বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্েষ নাই তাঁৎ্পধ্য এই যে 
সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্শ না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযৃত 
বাবু রাজরুষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু 
অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই 
কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃষ্ণ বাহাঁছ্‌র পৌষ্টিকতা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন । 


চতুর্থ । শিবপুরনিবাসি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত ছিল উখ্খিত 
করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তিকে জানা গেল না অতএব তাহার পত্র সমাজে পাঠ 
করিবার আবশ্যক নাই ।-_চন্দ্রিকা ৷ 

৩ পৌষ রবিবার ধশ্মসভার বৈঠকে তৎসম্পাদক ধর্মসভার নিয়মবিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়া 
চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন তাহাতে আমারদের কিঞ্চিৎ কহিবার আবশ্তক হইল যেহেতুক এইক্ষণে 
এ সকল নিয়মের অনেক ভঙ্গ দেখা যাইতেছে তিনি কহেন “ধর্্মসভার তাত্পধ্য হিন্দুশাস্ব- 
বিহিত ধশন্ম কণ্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ” উত্তর হিন্দু শান্্রবিহিত ধশ্ম কন্ম যাগাদি 
ব্যাপার এবং শিষ্টাচার সিদ্ধও বটে যেহেতুক পূর্বব২ হিন্দু রাজারা কহিয়াছেন কিন্তু ধর্মসভা- 
হওনাবধি বড়২ ধনি অধ্যক্ষেরাঁও তাহার নাম স্মরণ করেন নাই ষ্দ কহেন পুতলিকা পৃজাই 
তাহাবদের ধন্ম তথাপি তদ্দলস্থ অনেক মন্ষ্য এইক্ষণে ছুর্গোৎসব রাসপ্রভৃতি ব্যাপার পরিত্যাগ 
করিয়াছেন তাহাতেই বা সমাজহইতে তাহাঁরদের কি নিন্দা হইয়াছে যদিস্তাৎ বেশ্টালয়ে 
গমন সুরাপান পবস্ত্রী হরণ মিথা কহন ইত্যাদিই ধশ্ম হয় তবে এ সভার নিয়ম রহিয়াছে 
আমবা স্বীকার করি যেহেতুক অনেকেই ধর্মসভার জ্ঞাতসারে তত্তৎকর্ম শ্বচ্ছন্দে করিতেছেন । 
অপর লিখনের অভিপ্রায় এই যে “হিন্দৃধর্দদ্বেষিদিগের সহিত ধম্মসভার অন্তঃপাতি লোকের 

৭৪ 


৫৮৬ চংন্তাদ পাত্রে সৈকাভেনত কথা 

ংর্গ না হয় ইহাও ধর্মসভার তাৎপধ্য |” উত্তর ধর্শসভার এ নিয়মের ব্যাঘাত পূর্বেই 
হইয়াছে কেনন। শ্রীযুত বাবু কালীনাথ চৌধুরীকে একঘরিয়! করণার্থে সম্পাদক বহুতর পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্মসভার অস্তঃপাতি এক প্রধান দলপতির দলভুক্ত হইয় 
ব্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ধর্মসভার প্রধান ধন স্ত্রীধাহ যাহার নিমিত্তে এ সভার স্থষ্টি 
হইয়াছে শ্রীশ্রীধুত গবর্ণমেপ্টের আজ্ঞান্গসারে এ ধন্মের উচ্ছেদ হয় অতএব তাহাকে এবং অন্তান্ 
ইঙ্গরেজদিগকে এ ধর্মঘেধী কহিতেছেন কিন্তু এ সমাজাধিপতির মধ্যে অনেকের বাড়ীতে 
ছুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে অগ্রেই শ্রীপ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ এবং অন্যান্য ইঙঈগরেজকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! তাহারদের আহারাদি করাইয়া থাকেন এবং শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ ধিনি ধর্ম 
সভার এক প্রধান সাহায্যকারী তিনিও ব্বেচ্ছাঁধীন সতীছেষির হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান 
করিয়াছেন এইক্ষণে সম্পাদক মিত্র বাবুকে একঘরিয়1! করেন কি তাহার জাতি মারেন তাঁহাও 
দেখা যাইবেক ইহা! মনেও করিবেন ন1 যে সমাজ হইতে মিত্র বাবুর কোন অন্থপকষ্ঈর হইতে 
পারে যেহেতৃক তিনি ভাগ্যবান্‌ দলাঁদল করিয়া ধর্মসভা কেবল গরীব ব্রাক্ষণ পণ্ডিতেরই 
বিত্তচ্ছেদ করিতে পাবেন যেহেতুক তাহার! কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকটে ছায়ার স্ায় 
উপাসন! করেন কিস্তু বড় লোকের প্রতি যে ধর্দসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই 
রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন্‌ ধর্মসভার পরমধর্ম্ম যে স্্রীহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজেবা 
তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি এ সমাজাধিপতিরাঁও তাহারদিগের খোসামোদ করিয়া বেড়ান 
ভাহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা বলিতে পাবেন না যে তোমরণ হিন্দুর ধন্মদ্বেষী কেননা 
যগ্ঘপি তাহাদের রাগ হয় তবে বেতন কাটা যাইবার সম্ভব তবে ষে সম্পাদক বারবার বকেন 
ইহার কারণ তাহার অন্তরের বেদনা! যেহেতুক তাহার হস্তের স্থখ উঠিয়া গিয়াছে এখনও 
স্রীহত্যাফরণের প্রত্যাশায় রাজ্যাধিপতির গোচরার্থে ওলাউঠা বোগে যে স্ত্রীলোক মবিয়াছে 
গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকেও পতি প্রাণ) সতী বলিয় লিখিয়াছেন তাঁহার বিস্তারিত 
এই যে জিল! হুগলির অন্তর্গত সুখরিয়া গ্রামের শ্রীযুত কাশীগতি মুক্তৌফীর এক প্রজা! জগন্মোহন 
যোগী যে দিনে সে মরে £দবায়ত তাহার জ্ীও উই দিবসে ওলাউঠা রোগে মবিয়াঁছে যদবধি 
গওলাউঠা রোগের প্রাবলা হইয়াছে তাহার মধ্যে নান! দেশহইতেই সম্বাদ আসিয়াছে যে এক২ 
ধিবসের মধ্যে এক২ বাড়ীর পাঁচ সাত জন মবিয়াছে কিন্তু এ খলরোগে এই ত্ত্রী পুরুষ উভয়ের 
এককালীন মৃত্যু হওয়া শ্রবণে সম্পাদক কতই রচিয়াছেন যে ইহাতেই প্রধানের বোধ 
কবিবেন স্ত্রীহত্যাও সত্য২ পরমধর্ম হায় কি ভ্রম ধাহারা দূরদেশহইতে আনিয়া! ভারতবর্ষ 
শাসিত করিয়াছেন এমত বুদ্ধিশালি লোকেরাও স্ত্রীহত্যাকে ধর্ম বোধ করিবেন ইহাও বুদ্ধিতে 
লয় যাহা হউক চন্দ্রিকাকারের সাজান পাগলামি কএক পংক্তি জ্ঞানান্বেষণে মুদ্রিত করিলাম 
অন্থঙ্গান করি তাহ! পাঠকবর্গের পরিহাসের কারণ হইবেক তাহা! এই যে “নস্তানেবা পিতার 
জীবনের আশাপরিত্যাগে রোদনপূর্ব্বক গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগে খট্টাদি অদ্বেষণ করিতে প্রব্ত 
হইল ইতিমধ্যে জগন্মোহিনের স্ত্রী নিকটবষ্তিনী হইয়া! কহিতে লাগিল হে প্রভু আপনি স্বস্থাম 


ধস ৫৮৭ 


প্রস্থান করিবেন আমার কুলাঁচার ধন্মের কি উপায় অর্থাৎ সহগমন তাহারদিগের বংশে যোগির 
মাতা এবং কনিষ্ঠ কন্ত। ইত্যাদদিক্রমে হইয়া আসিতেছে । তাহাতে উত্তর করিল ষে 
দেশাধিপতির অন্তাম্ম শাসনে আমার কি সাধ্য আছে তাহাতে স্ত্রী কহিল যদ্যপি এমত 
অগন্তায় তবে তোমার এ ব্যাধি ঝটিতি আমার হউক যে একসঙ্গে গমন করিতে পারি এমত 
আজ্ঞা করুন পুরুষ কহিল তথাস্ত বলিবামাত্রেই একবার ভেদ হইয়া নাড়ীত্যাগ হইল 
ইত্যাঁ।দ* অপর লিখনের তাৎ্পধ্য গঙ্গাতীবে গিয়া পুরুষ হরিধ্বনি করিয়া! মরিবামাত্রেই স্ত্রী 
হরিধ্বনি করিয়া মবিয়াঁছে যাহা হউক পাঠকবর্গের|! বিবেচনা! করুন যোগিরদের দাহক্রিয়। 
নাই এবং কোন শাস্ে ইহাও লিখিত নাই যে জীবৎ মনুষ্যকে ম্বৃত্িকার নীচে প্ুঁতিয়। 
রাঁখিবে ইহাতে ষোগির সহদাহ হইবার সম্ভবই নাই এবং এ শবদ্ধয়ের সমাজও এক গর্তে 
হয় নাই তথাপি ষে সম্পাদক এরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে তাহার পাগলামি কি না 
ইতি ।--জ্ঞানান্বেষণ 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯) 

ধন্মসভা ।_-গত » মাঘ রবিবার ধর্শসভার বৈঠক হইয়াছিল & দিবসীয় সভায় শ্রীযুত 
বাবু গোগীমোহন দেব সভাপতিত্বে নিধুক্ত হওনানত্তর গত বৈঠকের বিবরণ পণ্িত হইলে 
প্রথমতঃ শ্রীযৃত বাবু আশুতোষ দেব পৃথক দলকরণ বোৌধক এক লিপি সমাজে প্রেরণ করেন 
প্র পত্র সম্পাদককর্ৃক বৈঠকের পূর্ব্বে এক ঘোষণাপত্রদ্বারা নগরস্থ তাবৎ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞপ্তি 
হইয়াছিল তাহার তাৎপধ্য এই | 

শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেব গত ১০ পৌষে সমাজকে জ্ঞাত করাঁইতেছেন যে আমি শ্রীযুত 
বাবু উদয়টাদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ ছিলাম এইক্ষণে মদীয় আত্মীয় সঙ্জন লইয়! সামাজিকতা! 
ব্যবহার করিব ইত্যাদি । 

এই পত্র শ্রবণে সমাজকতৃু্ক উত্তর হইল যে ইহা পূর্বেব অবগত হওয়া গিয়াছে এবিষয় 
ভালই হইয়াছে এ পত্র সমাজের দপ্তরে রক্ষিত হউক । 

দ্বিতীয় সম্পাদককরক উক্ত- হইল যে গত ৪ মাঘের সম্বাদ রত্তাবলি পত্রে ১৭৫৪ শকের 
২৫ পৌষের লিখিত কণ্তচিৎ ধশ্মসভার নিয়মাবলঘ্ষি পক্ষপাঁত রহিতস্ত ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র 
প্রকাশ হয় ফলতঃ তাহার তাৎ্পধ্য শ্রীুত বাবু আশুতোব.দেব সতী দেষির সংস্ষ্ট দোষে 
দোষী হইয়াছেন ইহাই ব্যক্ত করে তাহার কারণ দর্শায়। 

প্পাণিহাটা গ্রাম নিবাসি ৬ বাবু জয়গোপাল বায়চৌধুরীর সাম্বৎদরিক শ্রাদ্ধ শ্রীযূত 
কালীনাথ মুগ্দীর দলস্থ ও সভাসদ্‌ শ্রীযুত প্রাণকষ্ণ তর্কালঙ্কারের সহিত একত্র সভারোহী 
হইয়াছিলেন ইত্যাদি । 

এই সম্বাদপত্রাবগত হুইয়! সম্পাদক তৎপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্গাথপ্রসাদ মল্লিককে এ 
৪ মাঁঘে এক পত্র লেখেন তাহার তাৎপর্য উক্ত পত্র লেখকের নামধাম জ্ঞাত হইবার আবশ্তক 


৫৮৮ ওযা পত্রে সেলেক্কাতে নত কআ্কব্াা 


আছে যেহেতুক সমাজের বিচাধ্যবিষয় ইত্যাদি তাহাতে মল্লিক বাবু ৬ মাঘে তাহার উত্তর 
লেখেন । 
ধর্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচত্বণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণান্ুজেষু। 
প্রণামাঃশতকোটি শত সহন্ত্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এদাসানুদাসের 
হ্খমোক্ষ লাভ বিশেষ নিবেদন। পরস্ত ৪ মাঘের বত্বাবলি পত্রে ( কম্যচিৎ ধরন্মসভার 
নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিত ) ইত্যস্কিত যে পত্র প্রকাশ পাইয়াছে তছুত্বর বিষয় ধর্মসভার 
বিচার্ধ্য এপ্রযুক্ত তল্লেখকের নাম চাহিয়াছেন অতএব এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য থাকে 
তাহা আগামি রবিবারের সমাজে অবশ্ঠ ব্যক্ত করিব ইহ! শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৬ মাঘ। 
সেবক শ্রীজগন্নাথপ্রসাঁদ দাস বসোঃ। 
রত্বাবলি পত্রাধ্যক্ষের উত্তরে সম্পাদককর্তৃক বিবেচ্য হইল যে এবিষয় অবশ্ঠট সমাজে 
গ্রাহ হইয়া বিচার যোগ্য হইতে পারিবেক অতএব উচিত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবকে ইহা 
জ্ঞাত করাণ যাঁয় তিনি একথা স্বীকার করেন কি না ইতিবোধক এক লিপি তাহার নিকট 
গত ৮ মাঘ পাঠান যায় তিনি তদুত্তরে এই লেখেন । 
পরমপূজনীয় ধর্দদসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেযু।-_ 
সংখ্যাতীত প্রণতি পুবঃসর নিবেদন মিদং | . মহাশয়ের ৮ মাধীয় পত্রাবগতিপূর্রবক অবিলম্বে 
উত্তর প্রদান করিতেছি পাণিহাটা গ্রামের শ্রীযুত বাবু রাঁজকুষণ বায়চৌধুরী মহাশয় ধশ্মসভার 
অধ্যক্ষ এক জন এবং সমাজের নিয়মপত্রের স্বাক্ষরকারী তিনি নিয়মাতিক্রম কন্ম করেন এমত 
কাচ সম্ভবে না অতএব সে স্থানে নিমন্ত্রণে কদাচ সঙ্কুচিত হইয়া গমন করি নাঁই যাহা হউক 
যদ্যপিও তথায় সতীঘ্বেষি সংসগণী কোন ব্যক্তি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত 
নহি তথাচ আমি এই কহিতেছি যে । 
অবোধাদ। ভ্রমাদ্বাপি মোহাদজ্ঞানতোপিবা। ময় কৃতঃসতীদ্বেষিসংসর্গশ্চেৎ কথঞ্চন। 
তন্নাশয়ন্ত মে ধশ্মসভায়াঃ সাধবঃ ক্ষণাৎ। 
যেমত অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ্ প্রচ্যবে তাধ্বরেযু ষ্। স্মরণাদেব তথ্বিষ্ণোঃ 
সংপূর্ণংস্তাদিতি শ্রুতি ॥ 
ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং ৯ মাঘ ১৭৫৪ শকাবন্বাঃ | সেবক শ্রীআশুতোষ দেবন্য | 
এতৎপত্র শরবণে সভাপতিকতৃক কথিত হইল দ্রেব বাবু নির্দোধী হইয়া প্রশংসনীয় হইলেন 
যেহেতুক সমাজের নিয়ম বিলক্ষণ পাঁলন করিতেছেন ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালাচাদ বস্থুজও 
পৌষ্টিকতা করিয়া কহিলেন অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র বটেন তৎ্পরে শ্রীযুত বাবু শুচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হুর্গাচরণ দত্তজপ্রভৃতি সভাস্থ সমস্তই তাহাতে সম্মত হইলেন । 
অপর ৩ পৌষের বৈঠকের অন্থমত্যন্সারে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিজরজর দোঁষি 
সংসর্গকরণবিষয়ে যে পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়রটাদ দত্তজকে লেখা গিয়াছিল তিনি তাহার ষে উত্তর 
প্রদান করেন তাহা অবিকল এই | 


ধর্ম ৫৮৯ 


পুজ্যবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভাসম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।__ 

প্রণামানস্তর নিবেদন আপনকার পৌষস্ত ষ্ঠ দ্রিবসীয় পত্রার্থাবগত হইলাম বর্তমান 
মাসের তৃতীয় দ্বিবসে ধর্মসভার মাসিক বৈঠকে বিশেষ কর্মবশতঃ আমি উক্ত বৈঠকে সভাস্থ 
হইতে পারি নাই তন্নিমিত্ত বৈঠকে উক্ত বিষয় সমাজের অনুজ্ঞান্থুসারে লিপিছ্বার! জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে শ্রষুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ সমাজের নিয়মাতিক্রম করিয়! সতী দ্বেষির 
সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যগ্যপি মিত্রজ বাবুর অপবাদ মাত্রই হয় তথাপি সমাজের নিয়ম 
রক্ষার্থ এতাদৃশ২ অনুসন্ধান করা তুষ্টিজনক হুইল যেহেতুক সভ্যসমাঁজের সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা 
সকলেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্ববান আছেন। মিত্রজ বাঁবুর বিষয় যদ্রপ সমাজে উক্ত 
হইয়াছে ফলিতার্থ ভাহা নহে মিত্রজ বাবুর কন্যার বিবাহমাত্র হইয়াছে । আঁর যে কথা উক্ত 
হইয়াছে সে সকলি অলীক যেহেতুকও রাত্রে মাল্যচন্দনাদিও হয় নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত 
মথুরানাথ মলিকপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সতীছেষী বিনাহবানে ব্রযাত্রের সম্ভিব্যাহারে আগত 
হইয়াছিলেন দোষী ব্যক্তি বাটাতে আগমন করিলেই দোষী হইতে হয় এমত নহে অতএব 
আমার মতে এতদ্বিষয়ে মিত্রজ বাবু সংস্্ট দোষে দোষী নহেন। কিমধিকং শ্রীচরণাস্তোজে 
বিজ্ঞাপনীয়ং ১৭৫৪ শকাব্দীয় পৌষস্য পঞ্চদশ দিবসীয়েতি । শ্রীউদয়চন্দ্র দত্ত 

এই পন্ত্র শ্রবণানস্তর সমাজের উক্তি হইল এবিষয়ে সমাজের বক্তব্য যাহা তাহ! শ্রীযুত 
দত্তবাবুর সাক্ষাতেই ব্যক্তকর! উচিত অতএব আগামি বৈঠকে তাহার আগমন প্রতীক্ষায় 
পুনরুখানের আবশ্যক হইল ।-..[ চক্দ্রিক! ] 


(২ মার্চ ১৮৩৩ 1 ২৭ ফাল্তুন ১২৩৯) 

ধশ্মসভা ।___...গত বৈঠকে আর২ কর্ম জ্ঞাপনকরণানস্তর পাঁণিহাটা নিবাসি শ্রীযুত বাবু 
রাঁজকুষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক পত্র পাঠ হইল তাহ! অবিকল এই | 

ধন্মসভা সম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েযু। 

ত্বদীয় শ্রীবাজরুষ্ণচ শর্মণে! নমস্কারা নিবেদনমিদং । আপনকার ২৭ মাঘের পত্র পাইয়া 
সমাচার অবগত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও তৎসভাসদ শ্রীযুত 
প্রাণকুফ্ণ তর্কালঙ্কার হুইয়াছেন ইহা! এখানে প্রকাশ হুওয়াপধ্যস্ত তাহারদের নিমন্ত্রণ হয় নাই 
ইহা নিবেদনমিতি ১২৩৯ সাল ৩ ফাল্গুণ। 

এই পত্র সমাজকতৃ্ক গ্রাহ হইয়া চৌধুরী বাবুকে নিয়ম রক্ষাকাবিতাজন্য প্রশংসাস্চক 
পত্র লিখিতে অনুমতি হইল । 

৩। শ্র্রীযুত বাবু কালাচাদ বস্থজ মহাশয়ের দলস্থ ১৪ জন অধ্যাপক স্থাক্ষরপূর্ববক এক 
পত্র লেখেন তদবিকল এই | 

ধর্দসভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু । 

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন্মিদং। মলঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজর পুত্রের বিবাহে 


৫৯০ স্ংন্বাদগ্পত্রে ক্রোক্াক্ের্ে কথা 


নিমন্ত্রণপত্র আমারদিগের লিখিশ্তমাঁণ কএক জনকে দিয়াছিলেন দত্তজ বাবু সভীন্বেষি সংস্থষ্ট 
দোষে যগ্যপি ধন্মসভায় মার্জনা নাপান একাবরণ তাহার বাটীতে নিমন্্রণে যাঁঙনে এবং 
প্রতিগ্রহকরণে আমর! কোনক্রমে স্বীকৃত নহি এবং ইহার বিদায় আমর] কেহ গ্রহণ করি 
নাই এ পত্র ১৪ খান আমরা আপনারদিগের দলপতি শ্রীযুত বাবু কালার্টাদ বস্থজর নিকট 
প্রেরণ করিলাম এঁ পত্র গ্রহণজন্য যদি কোনমতে আমারদিগের সংস্থষ্ট দোষ হইয়া থাকে তাহা 
ধর্মসভ] মার্জন। করিবেন ধর্মসভায় স্থগোচরার্ঘে ইহা নিঘেদন করিলাম ইতি ২৯ মাত্ব। 

শ্রীবামধন শর্মশাম শ্রীশিব্চজ্্র শর্শণাম ভ্রীত্রজমোহন শশ্মশীম্‌ প্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশন্মণাম্‌ 
শ্রীগদাধর দেবশম্মণাম্‌ শ্রীকাশীনাথ দেবশম্মণাম্‌ শ্রীতারাঠাদ শশ্দণাম্‌ শ্রীরামচন্দ্র দেবশম্মপাম্‌ 
শ্রীকষ্ণানন্দ দেবশম্খ্বণাম শ্রীকবিচন্দ্র দেবশর্শণাম্‌ শ্রীশ্যামস্থন্দর দেবশন্শণাম্‌ শ্রীহরেকষ দেবশর্দশাম্‌ 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাবত্বস্ত শ্রীবেচারাম দেবশর্্ণাম্‌। 

এই পত্র শ্রবণে সমাজ অবগত হইলেন ভট্টাচাধ্যমহাশয়েরদিগের দলপতি বস্ষ্জ বাবুর 
সম্মতিতেই পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে পত্র সমাজে গ্রাহ হইয়া উত্তর হইল যে তাহারদিগের 
দৌঁষলেশও হয় নাই তথাঁচ যে লিখিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ করা গেল। 

৪। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৪ মাঘে স্বীয় দলকরণ ও 
দলস্থদিগের সংস্্রদোষ মার্জনাবিষয়ক এক পত্র সমাজের স্থগোচবার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন 
তাহা! অছ্যকার বৈঠকে উত্থাপনের যোগ্য ছিল কিন্ত তিনি গত ৫ ফাল্গুণ এক পত্র 
লেখেন তাহা অবিকল এই | 

পোষ্ট বর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েযু। 

নমস্কার নিবেদনমিদং । ১৪ মাঘ বাত্রে দলবিষয়ক যে লিপি আপনকার নিকট ধশ্মসভায় 
বিজ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পরিবর্তকরণের আবশ্তক হইয়াছে অতএব 
আপনি উক্ত পত্র শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহের স্থানে দ্বিবেন শ্রীপ্ী৮ সভার দিন অতিসংক্ষেপ 
ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইতে চাহে কিমধিকং নিবেদনমিতি তারিখ ৫ ফাল্গুণ ১২৩৯ সাল। 
শ্বীঅভয়াচরণ শশ্দমণঃ | 

২১০০৭ ৭। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্যা এই পত্র লিখিয়াছেন। 

মহামহিম ধশ্মসভালম্পাদক শ্রীযূত বাবু ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।: 

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমি্ং । সতীধর্মদ্বেষি শ্রীকালীনাথ মুন্সী ও শ্রীরামচন্্র বিছ্যা- 
বাগীশ ভট্টাচা্য মহাশয়ের সহিত সংস্থষ্ট বলিয়া আমার যে দোষ জনবব হইয়াছে সে সকলি 
অলীক আমি এ ধর্দদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারার্দি কখন করি নাই এবং করিব না 
অতএব ধন্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়রা আমার যে জনাঁপবাদ হইয়াছে তাহাহইতে মুক্ত করুন আমি 
ত্বীয় জনাপবাঁদজন্য দোষ ক্ষালনার্থ শ্রীপ্রীবিষু স্মরণ করিলাম নিবেদনমিতি ৩০ মাঘ ১৭৫৪ এক। 

শ্রীবৈচ্যনাথ শিরোমণি 
নিবাস হেদুয়ার পাড় চতুষ্পাঠী । 


ধরা | ৫৯৬ 


এই পত্র শ্রবণে অন্তজ্ঞ৷ হইল তাহার দলপতি নিকট গিয়া! মার্জন' প্রার্থনা করুন| 

৮। শ্রীযুূত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় এই ছুই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করা 
যায় শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক । 

পরম্পূজনীয় ধশ্মসভাসম্পার্দক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণান্বজেষু | 

সংখ্যাতীত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদং | শ্রীযুত নবকুমার গ্তায়ালঙ্কার শ্রীযুত সনাতন 
তর্কবাগীশ ও শ্রীধুত বাঁজকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ইহারা ৩ জন আমার দলস্থ নূতন বাজারনিবাসিনী 
৬ হরেকৃষ্চ সেট জীউর স্ত্রী তাহার গুরুপত্বীর নামে শ্রীশ্রী রাধারমণজীউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা 
গত ২৪ মাঘে করিয়াছেন এঁ কন্মে সতীছেধির নিমন্বণ হইবেক ন! এ কারণ এ তিন জন ব্রতী 
হইয়াছিলেন কম্শা সম্পন্ন পরে সতীদ্দেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্ 
চূড়ামণি বিনাআহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন একথ। এ ব্রতিদিগের প্রমুখাৎ ও লিপিঘ্বার! 
অবগত হইলাম সতীদ্বেষি দৌষিদ্িগের আগমন দেখিয়। ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের] দক্ষিণা ও 
বিদায় ত্যাগ করিয়! আসিয়াছেন এবং লইবেনও ন। যদিশ্তাৎ দোষির দৃষ্টিতে কোন দোষ 
হইয়া থাকে তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিষুন্মরণে নির্দোষী হইয়াছেন ইহা! মহাশয় ধর্দসভার মাসিক €ৈঠকে 
সমাজকে জ্ঞাত করিবেন। পরস্ত শ্রীযুত ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের! আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
সেই পত্রও এতৎ্পত্রসন্বলিত পাঠাইতেছি ইহাও সমাজে দর্শাইবেন শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম 
ইতি ২৮ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্বাঃ। শ্রীআশুতোষ দেবস্ত | 


উক্ত ভট্রাচার্য্যত্রয় শ্রীধুত আশ্ততোষ বাবুকে যে পত্র লিখিরাছিলেন তাহা এই | 

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু আশুতোব দেব দলপতি মহাশয় পরমকল্যাণবরেষু । 

পরমস্তুভাশীর্ববাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ | নূতন বাজারের ৮ হরেকুষ্ণ সেটজীউর স্ত্রী তাহার 
গুরুপত্বীর নামে শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ২৪ মাঘ করিয়াছেন তাহার ব্রতী আমরা ৩ জন হইয়া- 
ছিলাম পূর্ব্বে আমরা অবগত ছিলাম কোন সতীর দ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না কিন্ত ক্রিয়া 
সম্পন্ন পরে দেখিলাম সতী ছ্বেষী শ্রীযুত প্রাণরুষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চুড়ামণি 
ইঙার! ছুই জনে এ স্থানে উপস্থিত হইলেন কর্মকর্তীকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন 
বিনাহবানেতে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা! হউক দোষির দৃষ্টিহওয়াতে দক্ষিণা ও বিদায় লই নাই 
এবং লইব না তথাচ আনুষঙ্গিক যদিস্ঠাৎ দোষ হইয়া! থাকে এ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিষু, 
স্মরণ করিলাম ইতি ২৮ মাঘ । শ্রীনবকুমার শর্মা শ্রীবালকরাম দেবশম্মা শ্রীসাতন 
দেবশন্মা । 

এই পত্রদ্ঘয় শ্রধণে সমাজ কহিলেন ইহাতে ভট্টাচাধ্য মহাশয়দিগের দৌষ স্পর্শে না কিন্তু 
এতাদৃশ লেখাতে অধিক সাবধানতা প্রকাশ হইল তজ্জন্য প্রশংসিত হইলেন। 

এই দিিবসীয় সভায় যে সকল বিষয় হইয়াছিল তাহার স্থূল তাৎপর্য প্রকাশ করা গেল ।-_ 
চন্দ্রিকা। 


৫৯২ গলতয্াছ পাত্রে সেকালেলত্র কথা 


(১২ অক্টোবর ১৮৩৩1 ২৭ আশ্বিন ১২৪০ ) 
ধর্মসভ1 ।--."আমরা নৃতন মহারাজের অনুপম শাসন দেখিয়! বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি ধর্ম 
সভার নিয়মপত্রে লিখিত আছে যে সতীঘ্বেষী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দলপতি মহাঁশয়েরা কেহ 
ব্যবহার করিবেন না ইহা! সভাসম্পাদক চন্দ্রিকাপত্রে ব্যক্ত করিয়া! থাকেন আর ব্যক্ত করেন 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্বেষী এ বিষয় প্রকাঁশকের নিগুঢ়াভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না 
যেহেতুক উক্ত ঠাকুর বাবুর বাটাতে যে বৃহৎ কর উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র 
গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষ ধর্মসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীুত নিমাইচাদ শিরোমণি ভট্টাচার্য 
কোম্পানির পাঠশালায় বসিয়! পত্র গ্রহণ করিয়৷ কহিলেন আমার এক ভ্রাতা ঠাকুরবাবুর 
চাকর আমিও এ বাটীর পত্র পরিত্যাগের পাত্র নহি অপাত্রেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক্‌ ইহ 
শুনিয়' শ্রীূত মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর ক্রোধাম্বিত হইয়| ধশ্মপভাঁর নিয়মপত্র 
স্মারণপূর্ববক উক্ত ভট্টাচাধ্যকে শ্রীযুক্ত বুন্নাবনচন্দ্র পালের বাটার পত্র দিতে বারণ হুকুম্ম দিলেন 
এ হুকুমানুসারে পালের বাটীর অধ্যক্ষ বালক অন্য কোন হতপর লোককে সহকারি করিয়! 
প্রায় ছুই প্রহরপধ্যস্ত পত্র.ন1 দিয়া রাঁজচরিত্র বিচিত্র ভাবনা করিয়া উক্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয়কে 
পত্র দিয়াছেন তাহাঁতেই মহারাজা সন্তুষ্ট ইহাতে মহারাজের ধর্মে সম্বন্তিতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা 
বৌধ হইতে পারে কিন্তু ধর্মসভাসম্পাদকের উক্ত বিষয় ব্যক্তকরার বার্থতা বোধ হয় কি না 
বিজ্ঞ মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন ইতি । 
কুমারহট্রনিবাসিনঃ কল্তচিন্লিবেরনং | 


(১৫ মার্চ ১৮৩৫ । ৩ চৈজ্র ১২৪৯) 

ধশ্মসভা ও ধর্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চধ্য ব্যবহারের দ্বারা গত 
সপ্তাহছয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগগুগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিশেষ বৃত্তাস্ত 
এই সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজরুষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটাতে বিবাহ 
হইয়াছে তাহার! উভয়ই. অতিধনী ও মান্য । বাবু মথুরানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র 
এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চক্িকাপম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন 
যে এ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেবদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে. তখন 
ধর্শসভার এক বৈঠক করাইয়া এ সভার প্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধানং 
দলপতিরদিগকে এ বিবাহে নিমন্ত্রিত. কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মাইলেন 
তাহাতে তদঙ্গকারি এক হুকুম জারী হইল এবং এ বিবাহে যে ঘটক কুলীনের! গমন করিবেন 
তীহারদিগকে অব্যবহাধ্যতার ভয় দর্শান গেল তৎপ্রযুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত 
হইলেন আরে ধশ্মসভা প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ একবারনাম] লিখিয়! লইলেন 
তাহার প্রতিলিপি এই । 


ধর ৫৯৩ 


ধশ্মসভার প্রতিজ্ঞাঁপত্র ৷ 
গোৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমস্তকে ধন্দসভার অনুমত্যহছসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে 
গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার রাত্রে ধন্মসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন ও মৌলিক 
কায়স্থসকলে বিবেচনাপূর্বক যে স্থনিয়ম করিয়! প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তদবিকল 
নীচে লেখা যাইতেছে যিনি এ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়1 সর্বসাধারণে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক 
হইবেন তিনি ধর্দসভায় স্বেচ্ছামতসময়ে আসিয়া! প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং 
দূরদেশস্থ মহাশয়ের! পত্রের দ্বার! স্ব২ নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের শ্রেণীমধ্যে গণিত 

হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধর্মসভা দণ্চর । 

ধশ্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্বোপাধ্যায়স্থয | 
শ্ীশ্রীধম্মসভা বরাববেষু। | 
প্রতিজ্ঞাপত্রমিদ্ৎ কাধ্যঞ্চাগে | শ্রীধৃত বাবু বাজরুষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত্যনস্তর 
শুনিলাম এ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুন্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্তার 
সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কায় আমরা এ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে 
ম্রব করি নাই কিন্ত কএক জন ঘটক ও কুলীন এ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা! 
ধক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম এঁ সংসগিদিগের সহিত কুলকর্শ অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ 
করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধশ্মলোপ হইতে পাঁরে এ কারণ সর্বতোভাবে সাবধান 

হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্ত ১৭৫৫ শকস্য চ।:., 


(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু ।--ধর্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে আমরা 
প্রণিপাতপূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাজ্ষি আছি। 

প্রথম প্রশ্ন । সকলের বিদ্রিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ুবেরদিগের ধর্ম বিষয়মতের সর্ধ্বদ। 
বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে এঁ 
উভয়পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহথ না হইয়া! সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলঙ্ি 
ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্্ার্থবোধে বাদাচুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া 
অভিনব নহে । যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব 
আছে । 'তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথ! অধরাম্বৃত ভক্ষকের! ত্যাজ্য না হওনের 
হেতুবাদ কি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ধ্বক এতন্গগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ করিয়া 
যথাশাস্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্মসভাঁর উপযুক্ত হইতে পারেন কি না। 

তৃতীয় প্রশ্ন । কিয়ৎকাঁল হইল কোন প্রধান বংশোস্তব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ববক 


সর্ধাস্তঃকরণের সহিত তকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধশ্মাবলম্বন করিয়া আনারোনাক্সি জবনি 
৭৫ 


৫৯৪ চগ্তাদ পাত্রে স্লেক্াভেনক্র কথা 
রমণীকে মহন্মদ্দীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবর্তে 
এজ্তআলী খা নামকরণ করে তিনি এ জবনী স্ত্রী সম্ভিব্যাহারে যথাবীতিক্রমে রোজ 
ন্মাজে তৎপর হইয়! বুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খা সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন 
চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ভক্ষ্যভোজ্য করিয়! পুনরায় খা সাহেবকে হিন্দুসমাজে 
গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি এ এজ্জত আলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা ধাহারা খা 
সাহেবের সমন্নয়কালীন ছিলেন হিন্দু ম্হাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং টিকা দলাদলির 
অগ্রগণ্য হওনেব উপযুক্ত কি না। 

চতুর্থ প্রশ্ন । এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্গিজান ও স্থুপনজান ও নকিগ্সৃতি জবনী 
নর্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া! এবং মির্জা জান তপসের 
সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্তনোপলক্ষে পুনরায় 
হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সন্তান ও পবিবাবেরা এই মুলাদলির 
উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পাবেন কি না। 

যদি উপরিউক্ত মহাশয়ের হিন্ুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্মসভার 
বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্ত কোঁন শাস্ত্রান্ছসারে থাকে তবে কঞ্চমোহন 
বন্দ্যোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধশ্মসভাব অগ্রাহা হয় । আঁমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দোষি 
নিষ্ষলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ধর্্মসভার দলভুক্ত আছেন তাহারা কি উক্ত বিষয়ে 
পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি । নিবেদনপত্রী কম্যচিৎ শ্যামবাজার নিবাসৈকস্ত বিপ্রস্ত্য। 


(২৯ আগস্ট ১৮৩৫ 1 ১৪ ভাব্র ১২৪২) 

শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।_-."*সংপ্রতি একটা শাখা ধর্মসভা স্থাপিত 
হইয়াছে কিন্ত তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্তু শুনিয়াছি 
ব্্ষভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাছ্য ইত্যাদি 
অতিপরিপাটারূপে হয় । তদনন্তর শাখা ধশ্মশসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাছ্য ইত্যাদি 
হয় পরস্ত প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহ কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় 
আমরা অনুভব করি যে কথিত শাঁখ! ধশ্মসভা কিয়ৎ কালাস্তে ছাতাবের নৃত্য হইবেক. অর্থাৎ 
ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা 
উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেককা'ল নৃত্য করিতে২ ময়ূরের 
নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ কবিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা! ধর্্মসভা, তাদৃশ 
হইবেক ॥ ২১ আগন্ড ১৮৩৫ সাল । 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২) 
শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । ধর্্মসভার পতিবিয়োগ 1--প্রায় সকলেই জ্ঞাত 


র্যা ৫৯৫ 


আছেন যে ধর্মসভাঁপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল এঁ সভার প্রতিজ্ঞায় অবজ্ঞা 
করিয়! অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংপ্রতি দলকলকুশল 
কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মাঁনস সম্পন্ন হইম্লাছে। যেহেতৃক গত সংক্রান্তি দিবসে 
এ বাবুর বাটাতে তুলার অতুল সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান ধাশ্মিক বাবু ভগবতীচরণ 
মিত্রজ যিনি বাবু ম্থুর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্ঠাপ্রদান করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ 
ধাহার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহকাঁলীন ধর্মসভায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট কায়স্থ মহাখয়েরদের নিয়মপত্র 
লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্মভয়ে দলাঁদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শতৃচন্ 
মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্থজ আর ধরন্মসভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালাটাদ 
বস্থজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়! শ্রীযূত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রের স্বরৃত দল সকল এক 
হইয়া মাল্যচন্দন করিয়া সভান্তরের শরণাপন্ন হইয়াছেন । ইহাতে ধরন্মসভ1 পতিবিরহিণী 
অতিছুঃখিনী হইয়! শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিবীক্ষণ করিয়া এক পদ ধর্ম ভাবিয়া! 
আশুতোষ দেবের উপাসনা করিতেছেন । সে যাহ! হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের 
বিষয় ধন্মসভা চীরকালীন পতিব্রতা প্রিয়তমা ছিলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপতিরা 
যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ গানবাগ্াদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় 
অন্যাসক্তা প্রিয়তমার অন্রক্ত হইত্তে উদ্যুক্ত হয় তাহারা কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও কবিল 
না হায় কি বিভ্রাট ইতি । কল্তচিৎ সমদশিনঃ | 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১৯ বৈশাখ ১২৪৩ ) 

এই ব্থসবে গত দ্বিবসের অপরান্ছে ধশ্মসভাব প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মহারাজ! 
কালীকৃষ্ণ বাহাছুর সভাপতি হইলেন । 

অপর সভাসম্পাদক গত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিলে রীতিমত সভার নান! ব্যাপার 
সম্পাদন হইল। 

পরে শ্্রীযূত বাঁবু রামকমল সেন শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেবের স্থানহইতে যে পত্র প্রাপ্ত 
হন তাহার চু্ষক পাঠ করিলেন তাহাতে এ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গল- 
বর্ধক গ্রকৃতোপায় ভারতবর্ষের কৃষিকাধ্যের প্রতিপোষণকরণ। 

অনস্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন যে ধর্শসভাতে জাতীয় বা ধর্মবিষয়ে যে সকল কাধ্য 
হইয়া থাকে তদ্িবরণ চক্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ না হয় যেহেতুক তাহা প্রকাশকরণেতে 
লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমারদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ষাঈষি জন্মে এবং 
পরিণামে ধর্মসভাবো লোপসভাঁবন]। আবে কহিলেন যে রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ক 
বিবেচনার্থ এই সভাতে সর্বজাতীয় লোকেরা উপস্থিত হওনে কোনপ্রকারে সকলের মতের 
ধক্য হইতে পারে না । অতএব আমার পরামর্শ এই যে একটা শাখা সভা অবিলম্বে স্থাপন 
হয় এবং এইক্ষণকাঁর সভাতে অপ্রয়োজনীয় যে নানা! বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা। এ 


৫৯৬ গনওক্লালেঞপত্রে সেবা তেল আহা 


সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের হিতজনক জমিদারী ও কষিকর্শাদির আন্দোলন 
করা যায়। : | 

সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রাহ করিয়া কহিলেন যে এঁ শাখ। সভ। স্থাপনার্থ কোন স্থান 
নিরূপণ ও এ সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়] উচিত এবং কলিকাতাঁর মধ্যে ও তৎসন্নিহিত 
প্রদেশে যে সকল জমিদার ও তালুকদার ও পত্তনিদার আছেন তাহারদ্িগকে বিশেষ বিজ্ঞাপন- 
পত্রের দ্বার এ সভাতে আগমনার্থ আহ্বান কর! যাঁয়। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলের সম্মতি 
হইল কিন্ত সভাসম্পার্দক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আপত্তি করিয়! কহিলেন 
যে এ সভাতে নানাজাতীয় লোক একত্র উপবিষ্ট হইলে অনেক অনিষ্টসস্ভাবনা কিন্তু তাহার 
কথায় প্রায় কেহ মনোযোগ করিলেন না অতএব এই স্থির হইল যে উপরিউক্ত নান! বিষয়ের 
উুচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ এক শাখা সভা স্থাপিত হয় । 

অনন্তর প্রদোষে সাড়ে সাত ঘণ্ট। সময়ে বৈঠক ভঙ্গ হইল। ? 


(২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার গরাণহাটণর 
এগৌরমোহন বসাঁকের বাটীতে "এক শাখ! ধর্মসভা হইয়া! থাকে তাহার সম্পাদক শ্রীযুত 
রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ধতত্ব সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাঁশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি মহাশয় 
ভগবদ্গীতাদি পাঠ করিয়া! থাকেন। উক্ত সর্বতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্মকাণ্ীয় 
এবং জ্ঞানকান্ভীয়বিষয়ে ধাহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ সিদ্ধান্ত 
পাইবেন । আবে তিনি প্রমুখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতন্মহানগরের মধ্যে যদি কোন 
তত্ববিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাহার নিকটবস্তি হইয়! বিচার করিলে বিশেষ 
মন্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। একারণ আমরা তত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়াছিলাম 
কিন্তু এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন যে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশকরণে 
অশক্ত হইল । 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) | 

শ্রীৃত জ্ঞানাম্বেষণ সম্পাদক মহাশিয়েফু।--এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে গ্রীষ্ীয়ান সভ। ও 
ধর্ম ব্রন্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খুষ্টায়ানেরা 
আপনারদিগের ধর্ম «বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপৃর্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য ছুই সভার 
লোকেরদের তাদৃশ মনোযোগ নাই আমার বোধ হয় যেরূপ বেগে গ্রীষ্টীয়ান ধন্ের দলবৃদ্ধি 
হইতেছে ইতর সভাদ্বয়ের দল তেমনি হ্রাসতা পাইতেছে সহমরণ বারণের পর বন্ৃুতর ভাগ্যধর 
হিন্দু একত্র হইয়! ধর্মসভা করেন তাহারদিগের অভিপ্রায় ধর্্মবিষয়ে পূর্ববাবধি যে ব্যবহার হইয়া 
আনিতেছে তাহা স্থির বাখিবেন একারণ দেশে চাদাও করিয়াছিলেন কিন্ত বিলাতহইতে 


ধর্মী ৫৯৭ 


হমরণ বারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিয়া অবধি এ সভা ক্রমে শ্রী নাশই. দেখিতেছি যদদিবা 
সম্পাদক মহাশয় দলাদলির কৌশলে কিঞ্চিৎকাঁল গৌরব বাখিয়াছিলেন সভার অস্তঃপাতি 
মহাশয়ের] সেপথেও কণ্টকার্পণ করিতেছেন । 

সহদাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধর্মসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের মতস্থ 
লোকেরদের ছায়া স্পর্শ করিবেন না কিন্তু এ সভার প্রধান এক সভ্য শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ 
মিত্র যিনি ব্রান্ষণগণকে প্রণাম করিতে কপালে শালগ্রাম করিয়াছেন তিনিই শ্রীযুত 
মথুরানাথ মল্লিকের ঘরে কন্তাদান করিলেন এবং সিংহের দল যাহার নাম শ্রবণে ধন্মসভা 
বিষ্ণু স্মরণ করেন এ দলস্থ শ্রীযুত রসিকলাল সেনের ভায়াকে এ মিত্র বাবু অন্ত কন্যা দিয়াছেন 
অনন্তর শ্রীযৃত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ যিনি ধর্মসভার প্রধান স্বামী তিনিও ধন্মসভাকে ত্যাজ্যা 
করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কালাটাদ বস্থ যিনি দলাঁদলি বিষয়ে ধর্মসভার পোষক ছিলেন 
এইক্ষণে এঁ সভার প্রতি তাহার যেরূপ অনুরাগ তাহ! চক্দ্রিকাঁতেই প্রকাশ হইয়াছে অতএব 
ক্রমশ ধর্মসভার শেষাবস্থাই ঘটিল এইক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি ধশ্মসভার সর্ব ধন বেথি 
সাহেবের গর্ভেতেই গিয়াছে না সঞ্চিত কিঞ্চিৎ আছে যদি থাকে তবে সভার চিরম্মরণীয় 
কোন কীত্তি স্থাপন করুন চতুর্দিগে পাঁচ সাত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া যাহার অধিকার 
উত্তরকালীন লোকেরা কোন্‌ চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে সরণ করিলেন । 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪) 

নিখিলগুণালক্কত শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।__-"এতন্মহান্গর কলিকাতার 
মধ্যে ধর্ম ও ব্রহ্ম এই সভাছয় আছে তাহার পূর্বোক্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেরি 
এক২ দল আছে তাহারা সকলে এঁক্য হইয়া! ব্রহ্ম সভার অধ্যক্ষ অথরা তৎসভাস্থ ব্যক্তিরদিগের 
সহিত আহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত বাবু 
শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার আছ শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ সভাধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ রাধাকাস্ত 
দেব বাহাছুরের দলক্রাস্ত গোষীপতি মহাশয়ের ও সিদ্ধাস্তশেখর শিরোরত্ব ফাকিচাধ্য 
বেদীস্তবাগীশ ও তর্কবত্ব ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের! ও গোঠীপতি মহাশয়ের উক্ত 
ঘোষজার বাটতে শ্রাদ্ধ দিবসে প্রত্যুষে বিড়ালের ন্যায় শেয়ালী জাঙ্গালী করিয়া আসিয়াছেন 
এবং শিদাদীও গ্রহণ করিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন২ বত্ব মহাঁশয়ের। প্রথমে অপ্রাপ্ত হইয়] 
বিসাদে প্রায় নিষ্প্রত্যাশ হইয়াছিলেন পরে বহু যত্বে ফাঁকি তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। 
সে যাহা হউক উক্ত মহাশয়ের! এই প্রথম ঘোষজার বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন এমত নহে 
প্রায় সকল ক্রিয়াতেই যাইয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য বিষয় এই যে রাজা বাহাছুর অথচ 
ধন্দ সভাধ্যক্ষ নাম ধারণ করেন কিন্তু ইহার কিছুই বিবেচনা করেন না বরঞ্চ এ সকল ব্যক্তির 
তাহার দল মধ্যে প্রধান রূপে কর্তৃত্ব করিয়াও থাকেন । এইক্ষণে অন্মদাদির বোধে বাঁজা 
বাহাদুরের পক্ষে কর্তব্য এই যে তিনি মুখে ধর্শসভাস্থ কাধ্যে তাহার বিপরীতাচরণ ন। করিয়া 


৫৯৮, 2 ব্াল পত্রে সেব্কা বেদের ক্ষ 


স্পষ্টরূপে ব্রহ্ষলভার মৃধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হয় তাহা হইলে নগরের তাবৎ গগ্ুগোল 
নিবারণ হইতে পাবে এবং যে ব্যক্তির! যুগল তরিতে পাঁদক্ষেপ করিয়াছে তাহারিদের নিকটে 
ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন ইতি । কম্তচিত কলিকাতা নিবাসি জনানাঁং। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮1 ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 

নৃতন ধশ্শ সভা ।--আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নৃতন এক ধম্ম সভা স্থাপনের কল্প 
হইতেছে । অংপ্রতি ধর্ম সভাস্তর্গত কোন ধনাঁঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লজ্ঘন' করিয়াছিলেন 
তদ্িষয়ে তাহারদের মুখাঁপেক্ষা করিয়া! যথার্থ বিচার হইল না ইহাতে কলিকাতা ও তঙ্সিকটস্থ 
কতিপয় সন্ত্রান্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়! নৃতন ধশ্ম সভা স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 

ফলতঃ প্রভাঁকর সম্বাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাট্য ব্যক্তি জাতীয় 
বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয় না কিন্ত নিম্ব ব্যক্তিরা যঙ্গি ক্ষত 
অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধশ্ম সভাতে অব্যবহাধ্য হন । 


(৪ এপ্রিল ১৮৪০ | ২৩ চৈত্র ১২৪৬) 
ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধর্ম সহমরণ রহিত করিবেন 
সেই তাৎ্পর্ধ্যাহ্ছসারে লার্ড উলিএম বেন্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান লোকের সম্মতি 
লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিস্তু এ আজ্ঞা প্রকাশ হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু 
খ্যক সন্্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কালেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন প্র 
আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাঁশয় উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন এই বৃহদ্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনাজন্য সহম্রণ 
পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্রালিক! [নাই ] এই স্থযোগে প্রস্তত বাটা কিন্বা স্থান ক্রয় 
করিয়া তথায় বাটা প্রস্তত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কম্ম অতএব চাদার 
দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর চাদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং 
তৎ্পরে ধশন্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম 
রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেখি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্তীরা ধর্দ সভার এ প্রার্থন! অগ্রাহা করিলেন তাহাতে 
স্ৃতরাঁং ধম্ম সভার মনস্তাঁপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চদার টাক সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন 
নাই এবং শেষ স্থির কর্সিলেন এ টাকার ছারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত 
বাটা প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস 
তাবৎ সভ্যের1 একত্র হইয়া দেখিলেই ক্রয় করা যাঁয়। আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা 
ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রয়ার্থে টাদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয্াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি 
ক্রয় হইল না বলিতে পারি না। 


ধর্ছ ৫৯৯ 


সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধন্ম সভ। যখন পরামর্শ করিলেন দেশের মঙ্গল ও 
ধর্ম সংস্থাপনার্থ সভ1 রাখিবেন তখন আমার্দিগের বোধ হইয়াছিল এ সভা! জগতের উপকার 
করিবেন এবং যাহার! ধন্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাঁও সভার শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ 
দেখিলাম সভার কাধ্য কেবল দলাদলিতে পর্ধ্যাপ্ত হইল আর স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক 
টাক! ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু প্রম্থনাথ দেব সভার ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি 
টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই স্থৃতরাৎ দাতার! হিসাব চাহিলে এ বাবু 
তাহা দ্রিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দ্িবেন। সম্পাদক মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন এই কথ! বলিয়া নিলিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি এঁ সমূহ টাকা 
শৃন্যে২ উড়ীয়া গেল আমরা দেখিতেছি এ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় কর! হইয়াছে 
এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে। 


ধন্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়! স্ুকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্শরক্ষা 
করিবেন এবং সতীদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে সংক্রব রাখিবেন না কিন্তু এইক্ষণে 
সতীদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই ধন্ম ভার পত্র চাট। চাটি হইতেছে আমরা তাহার 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপধ্যন্ত মঙ্গল কর্ম কি হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় 
না এবং দেশের হিত করিবেন দুরে থাকুক বরং বিপরীত হইয়া! উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে 
সাধারণের কি লভ্যে আছে তাহা বলিতে পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত 
স্সার হুইয়! থাকিবে ছুর্ববল ব্রাহ্মণ কায়েস্থেরা মধ্যে তাহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্ত 
একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য হইতেছে অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকেরদের পরস্পর প্রণয় 
যে মহা স্থুখের কারণ তাহ! ভঙ্গ হইয়াছে এবং এ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনাবায়ণ বায় কুকন্ম 
করিয়া কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ বক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ 
হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধশ্ম সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন হুইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা এঁ সভা! স্থকতি 
ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটা 
করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়! তাহা উদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন 
যখন পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোঁধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না। 

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নান! প্রকার বিদ্যা কুর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়ের! বিদেশীয় 
সভ্যলোকের নিকট স্বণিত হইতেছেন অতি লঙ্জার বিষয় শ্রীূত রাজ! রাধাকাস্ত দেব শ্রীযুত 
রাজা কালীরুষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রম্থনাথ দেব প্রভৃতি মান্ত 
মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপধ্যস্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা হইয়াছে আর 
আপনারা ধাস্মিক অন্টেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা৷ মূলক নহে এঁ মহাশয়েরা মহা! 
বংশোত্তব হইয়া! যে অভিমান করেন ইহা কি তাহারদিগের ত্বশাজনক নিন্বাকর হয় না 


৬০০ ঠওব্াদে গ্ত্রে হেলক্ানেনর কাথা 


অতএব আমব প্রার্থনা করি উক্ত মহান্থভব লোকের! এবিষমম বিবেচনা করেন দলাদলি তুচ্ছ 
বিষয় অধম শূদ্র কৈবর্তাদির কর্ম বিশিষ্ট লোকের! কেন তাহাতে লিপ্ত থাকেন পরমেশ্বর 
তাহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধশ্শ কম্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের সন্তোষ করিতে 
পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন । ভান্বর । 


ব্রহ্মপভা 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতাঁর যোড়াসাকে। স্থানে ব্রক্ষসভানামক এক 
সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং 
ব্রদ্মবিষয়ক গান হইয়া! থাকে এঁ সভাধ্যক্ষ মহাশয়ের তদর্থে এক অট্রালিকা নিশ্মাণ করিতঘাছেন 
তছুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্গণ পণ্ডিতের] পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হইয়! প্রতি সৌবি বাসরেই গমন করিয়া 
থাকেন এবং তথায় তীহার1 বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভাত্র মাসে বন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
মহাশয়ের পত্রদ্থার] নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন কবরণানস্তর তৎসভাধ্যক্ষ মহাশয়ের! বহু 
ধনদান ও সন্মান করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন এতৎ্যতিরিক্ত 
সময়ে ও ততসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ ভান্র শনিবার এ সভায় ন্যুনাতিরেক 
২০০ ছুই শত ব্রাঙ্গণপপ্তিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আগত হুইয়াছিলেন এতত্তিন্ন বহু 
ছাত্রেরো সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের পত্রাজুসাঁরে ১৬।১২।১০1৮1৬৫।৪।৩।২। তঙ্কা 
করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহৃত ও উপস্থিত ও পরিচিত বা অপরিচিত সকলে 
আপ্যায়িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই তাঁবতেই অর্টিত হইয়া সঞ্চিত 
পুণ্যফলে তদধ্যক্ষের! সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিং নাঁং। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ | ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

স্্রীদাহ নিবারণে হর্ষস্্চক সভা ।__গত শনিবার [১০ নবেম্বর ] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম 
সমাজের সাধারণ গৃছে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়ের এক মনোরম কমিঠি 
করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এ সভোপবিষ্ট ইউরোপীঘ ও 
এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক দ্বণ্য স্ত্রীহত্যার্ূপ হুমম 
নিবারণপ্রযুক্ত 'আমারদ্দের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংগ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহলার্দিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীন্রীযুত 
ইন্গলগ্রাঁধিপতি ও প্রবিকৌন্দেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে আঁপনারদের কি অভিপ্রায় 
তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাধিত হইয়! অত্যাবশ্করূপে সম্মতি প্রদান করিলেন 
অপর কোর্ট আব. ডিরেকটর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল 
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ধর্ম ৬৯১ 
তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোললাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড 
উলিএম বেন্টীঙ্ক গবব্নর্‌ বাহাদুর অতএব তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া! আমারদের উচিত 
কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পৃণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্যবাদ দেওয়! অতিকর্তৃব্য চতুর্থ 
প্রশ্ন এই যে। শ্রীষুত রাঁজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা এ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত 
উভয় বিচার স্থানে অপিতহওনের বিষয়ে আপনার! কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণের 
আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষত: সভ্যগণের1 এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা 
নিবারণার্থে শ্রীযৃত রাজা রামমোহন রায়ের যে পধ্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্্রীবধিবদের কটুক্তির 
ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এত ঘ্িষয়ে 
তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়। অত্যাবশ্তাক-.. ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


বিঘিধ 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 

ধন্নকালেজ 1 ইদানীন্তন অনেকানেক অবির্দিত নিজশাত্ম ছাত্রের কুতর্ক গব্বি 

ংসগ্িকতৃঁক কি অদ্ভুত নিগুঢ় তত্ব উপদ্েশে স্বমার্গ রক্ষা না করিয়া কুমার্গগামী হইয়া ধর্মবর্গ 
ত্যাগ করিয়া অধশ্ম মার্গ গ্রবল করিতেছেন ইহা দৃষ্টি করিয়া কোন শিষ্ট বদ্ধিকু ধশ্মিষ্ঠ মহাশয়ের। 
ধশ্মবর্ধন্বরূপ ধর্মকালেজনামক স্থবিদ্যা মন্দিরকরণ কারণ বীজ রোপণ করিবার উদ্যোগী 
হইয়াছেন -এ বিষয় শ্রবণে সাধু সদাশয় জনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিপধ্যন্ত উল্লসিত 
হইলেন তদ্বর্ণনে অসমর্থ আর আমারদিগের কতৃকি জ্ঞাত হইল যে উক্ত ধম্মকালেজে এক 
বিশেষ স্বরীতি সংস্থাপিতা হইবেক যথ] দিনস্ত সপ্তমে ভাগে বালকদিগের অগণ্য সৌভাগ্যেঃদয় 
জন্য মনের মালিন্য ও পৈশুস্ত ত্যাগহেতু ছৈপায়নাভিধান ম্হধযি বেদব্যাস প্রণীত মহাপ্পুরাণ 
উপপুরাণাদি উক্ত চারি দণ্ড কাল তাবচ্ছাত্রে শ্রবণ করিবেন তাহাতে তাহাদিগের এঁহিক 
পারত্রিক অনর্থকারিক। নাস্তিকতা দূর হুইয়! পরমার্থ সাধিক1 আস্তিকত দ্েদীপামান। হইবেক 
আমরা কায়মনে ধন্মের নিকটে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলাম যে উক্ত ধাম্মিক মহাশয়ের মানস 
ধম্ম অচিরাৎ পরিপূণ করুন । 


(৩০ জুন ১৮৩২ । ১৮ আষাঢ় ১২৩৯ ) 
যোগির আগমন 1-_-এতন্নগবে প্রায় ছুই তিন সপ্তাহাবধি অত্যন্ত জনরব হইয়াছে যে এক 
জন যোগী আগমন করিয়াছেন তিনি নাল! স্থানে অর্থাৎ কএক দিবস শিবপুরে এবং কএক 
দিবস কলিকাতায় ছিলেন এক্ষণে ভূকৈলাশে অর্থাৎ শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল 
মহাশয়ের শ্রীপ্রী৬ পতিত পাঁবনীর বাটীতে বিরাজ করিতেছেন তদর্শনার্থ বুতর লোকের 
গমন হইতেছে তত্বত্তাস্ত অনেকের শুর্জষ্য জানিয়া আমরা যাহ! দর্শন স্পর্শন এবং লোক 
প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি তাহা লিখি । 


৭৬ 


৬৬০২ বু গাত্রে স্ক্যান কথা 


এ মহাপুকুষের বয়ঃক্রম অন্মান ৪০ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অধিক কোন প্রকাবেই বোধ 
হয় না এবং তিনি যে হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই তত্প্রমাণ কর্ণবেধ চিহ্ন আছে। পরস্ত 
দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ অপূর্ববরূপ আশু দর্শনেই বোধ হয় শরীরের সখ ছুঃখাদির অনুভব শুন্য বাহ্‌ 
জ্ঞান রহিত এবং নয়ন মুদ্রিত সুপ্রকাশ আন্ত অথচ ওষ্টাধর সংলগ্ন ও চক্ষের নিমেষ আছে 
দ্িগম্বর তাবৎ শরীর দর্শন হয় কটিদেশে বন্ত্রাদির চিহ্ছও বোঁধ হয় ন1 মস্তকের এবং শ্বশ্রুর কেশ 
অত্যন্প অর্থাৎ ছুই তিন মাস ক্ষৌর হইয়া থাকিবেন এমত বোধ হয় শুনা গেল কোন ব্যক্তি 
মন্তকের জট ও দাড়ি এবং হস্তের নখ ছেদন করিয়। দিয়াছে । বিশেষ মনোযোগে অবশ্যই 
বোধ হয় শরীরের স্পন্দ রহিত যেহেতু হত্তপদাদি যদি কেহ কোন দিগে রাখে তাহা তাবৎ কাল 
সেই দ্িগেই থাকে যাবৎ কেহ অন্য দিগে না রাখে । আহারের বিষয় শুনা গেল যদ্দি কেহ 
বলপূর্ববক মুখব্যাদান করাইয়া কিঞ্চিৎ পেয় দ্রব্য দেয় তবে তাহা কতক বাহিরে পতিত হয় 
কতক বা গলাধকরণ হয় যে স্থানে লইয়] গিয়! যদবস্থায় রাখে সেই স্থানে তদবস্থাতেই থাকেন। 

এই লক্ষণদ্বারা বোধ হয় এই সাধু সদাশয় যোগ নিদ্রায় আছেন চিত্ত স্থির হইয়াছে বাহা 
জ্ঞান রহিত হইয়] পরমজ্ঞানে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন কিন্তু ইহার এ কোন অবস্থা 
তাহা আমরা বিশেষ স্থির করিতে পারি নাই অর্থাৎ ইহাকে কি বলা যায় ইনি কি পরমহংস 
কি সমাধিলক্ষণীক্রান্ত বা মৌনযোগী ইহার নিশ্চয় হয় নাই-..... | 

'-'এক্ষণে উক্ত শ্রীযুত রাজ! বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র শ্রীধৃত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল মহান্ভব 
এঁ মহাশয়ের বিষয়ে বিশেষান্সন্ধান করিতেছেন অর্থাৎ ইনি কোন্‌ স্থানে ছিলেন কিপ্রকাঁরে 
এখানে আইলেন ইহা তথ্য হইলে সকলেরি সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক । এক্ষণে জনরব হইয়াছে 
হ্ন্দর বনে ছিলেন শাস্তিপুরনিবাসী কোন ব্যক্তি আনিয়। ইচ্ছাপুরে গঙ্গাতীবে বাঁখিয়া যায় 
তথাহইতে হবি সিংহনামক এক ব্যক্তি শিবপুরে আনিয়াছিল। .....সং চং 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌধ ১২৩৯) 
জাঁবা উপদ্বীপে হিন্দু লোক দর্শন ।-_জাবাহইতে সংপ্রতি আগত এক পত্রের দ্বার অবগত 
হওয়া গেল যে এঁ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅন্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলম্বী ন্যনাধিক 
তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে । পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন কর! প্রায় অনাবশ্তক 
যে চারি শত বৎসর হইল এঁ উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুমতাব্লম্বী ছিল কিন্তু তাঁহার 
কি্চিৎকাল পরেই তাহারা জাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দুধর্মাবলখি 
লোক এককালীন দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাঁও এ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্থিরদের অবশিষ্ট বংশ্। 


(৩ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১৮ আশ্বিন ১২৪২) 
বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম ।--চারি শত বতনর হইল জাবা উপছীপস্থ তাবল্লোক হিন্দু- 
ধম্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দ্রেশদর্শক লোকের কথার দ্বারা প্রমাণ হয় এমত নহে 


ধন্ম - ৬০৩ 


কিস্ত যে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় এ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া! যায় তন্দ্বার! প্রত্যয় হয় কিস্তু এ 
উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণক্ূপেই জাবনিক ধশ্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমরা বোধ করি যে এ 
উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপধ্যন্ত বৈদিকধন্মীবলম্বী প্রাণিমান্তর নাই। 
আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্বে হিন্দুধর্ম চলিত ছিল 
এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাঁবা উপদ্বীপের পূর্বসীমাহইতে অতি” 
ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত । যগ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বসতি তথাপি তত্রত্য 
অধিকাংশ লোক হিন্দুধশ্মাবলম্মী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি 
বর্ণের প্রভেদ কেবল এ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও 
শুক্র এই ছুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 


সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব এ উপদ্ধীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু লোকের! 
অত্যন্ত দুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষের! ঘৎ্পরোনাস্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণপোষণার্থ প্রায় 
কিছুই কাধ্য করে না কেবল স্ত্রীলোক যাহা উপাঞ্জন করে তত্ধারা প্রাণধারণ করে এবং 
আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ সেবনেতে যাপন করে কখন২ 
কষিকর্মও করিয়া থাকে কিন্ত এ কর্ধেতে তাহারদের সময়ের কেবল চতুর্থাংশমাত্র লাগে । 
টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্রীলৌকেরা রোজকার করিয়া যোগাইবে। 
অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া! থাকে যে বালি উপঘ্বীপে স্ত্রীলোকেরদের রোজকারে 
পুরুষেরা জুয়াখেলাও আফিন খাইতে পার । 

স্ীলোকের অবস্থা অতিজঘন্য তাহাঁরদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ 
গোঁলামের ন্যায় খাটিতে হয় । যে বালিকা পিতৃহীন হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা 
নাই এবং যে বিধবারা! সম্তানহীন বা যাহারদের কন্যামান্র আছে তাহার! রাজার সম্পত্তির 
মধ্যে গণ্যা হয় । এর রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়। উপপত্থী কবেন অবশিষ্টারদিগকে 
বাঁজবাটীতে খাটান 1: 

স্থানীয় লোকেরা ব্রদ্ধা! বিষ্কু শিব গণেশ ছূর্গী এবং অন্যান্ত প্রতিমাদিও পুজা করে 
কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়! চুরিয়া গিয়াছে শোভিত নহে। এ স্থানে মধ্যে২ বলিদানও 
হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ত্রান্মণও আছেন তাহার! অত্যুতম ভাষা লইয়া ব্যবহার 
করেন বোধ হয় এ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে । কিন্তু ষে সাহেবের এঁ উপদ্বীপ দর্শনার্থ 
গিয়াছিলেন তাহারা এ যাঞ্ক ব্রাক্ষণেরদের সঙ্গে আলাপাদ্দি করিতে না পাবাতে ত দ্বিষয়ে 
কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না । যদ্যপি & বালিনিবাসি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও 
না হয় তথাপি বৈদিকধর্মীবলম্িরদের সঙ্গে তাহারদের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা 
অন্তান্ত পশ্তহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছু মীত্র ত্রুটি করে না তন্মধো মহিষ ও শুকরের 
ব্যবহারই অধিক । উপযুক্ত কর্মণ্য বিদ্যা এ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই । সেইস্থানে 
জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশাল! দৃষ্ট হইল না 


৬০৪ নগন্য পাত্রে ক্বক্যান্সের ক্থা 


তাহাবদের মধ্যে কেহ দ্েশীয়ভাষা! অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের ছ্বাব। 
ভাঁষামাত্র অভ্যাম করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিন্রতা নাই 
এবং ইউরোপীয়ের! ষে তাহাদের সঙ্গে আলাপাঁদি করেন এম্ত তাহারদের ইচ্ছাও নাই 
তাহারা দেশের ম্ফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েবদিগেকে দেয় নাঁ। উক্ত দুই জন 
সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেছ 
তখন তাহার! এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আসিতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই 
যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও তবে প্রস্থান কর। 

এ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে এ দেশদর্শক সাহেবের! এই স্বাদ দেন যে প্রাচীন 
রাঁজার মৃত্যু হইলে তাহার পত্বী ও উপপত্বীতে ৭৪ জনের ন্যন নহে পুড়িয়া মরিল। কখনং 
ছোট লোকেরদেব বিধবারাও স্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্ত সে কর্দাচিৎ। পরস্ত 
নিম্নত এই ব্যবহার আছে যে বাজা মরিলে তাহার বিধবা যত থাকে সমুদ্রায় সন্মৃতা হয় । 
রাজার মৃত্যু হইলে তীহার স্ত্রীরদ্িগকে কথিত হয় যে তোমরা সহগামিনী হইবা কি না যদি 
তাহারা কহে যে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতন্ত্র রাখিয়! নাঁনাপ্রকার মিষ্টান্ন পেয় ভক্ষণ পান 
করিতে দেয় এবং অত্যুত্তম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে এবং যথেচ্ছ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে 
দেখা করিতে "অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহারা ইহলোক পরিত্যাগকরণের 
পূর্ব্বে যত স্থুখ ভোগ করিতে চাহে তাহা করিতে পারে। রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা 
যায় এবং যে সকল স্ত্রীরা দগ্ধহইতে চাহে তাহাঁরদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা যায় । 
এ স্থানে গমন কবিলে স্ব২ং আভরণাদি ত্যাগ করিয়া লোককে দেয়। পরে ছুরির দ্বারা 
বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্ববক এ রক্ত সর্বাজে মাখিয়! যাচানে আরোহণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডের 
মধ্যে ঝাপ দেয়।-., 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ ক্যষ্ঠ ১২৪১) 

মণিপুরে হিন্দুধন্ম ।-.."ম্ণিপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযূত মেজর গ্রাণ্ট.মণিপুর্‌ প্রদেশের যে 
কতিপয় বিবরণ বিশেষতঃ হিন্দু ধশ্মের অবস্থাবিষয়ক বুত্তাস্ত লিখিয়াছেন। বোধ হয় যে 

তাহাতে পাঠক মহাঁশয়েরদের অবশ শুশ্রষা হইতে পারে ।"' 
পঞ্চাশদ্বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল মণিপুর দেশে প্রথম হি ধর্ম চলিত হইল এবং টির 
এ দেশীয় লোকের! যেমন ধর্ম নিয়মে রত তন্রপ এতদ্দেশের কোন অংশে প্রায় দুষ্ট হয় না । 
১৭৮০ সালে গম্ভীর, সিংহের পিতা জয় সিংহের রাজ্যসময়ে জয়পুবের অতি প্রাচীন গোবিন্দ 
মৃদ্তির সদৃশ অপর এক মৃত্তি মণিপুরে ঘটারূপ পূজানস্তর অতি সমারোহপূর্বক স্থাপিত হইল। 
তএব যুক্তি সহ অনুভব হয় যে যাহার পূর্ধবে মণিপুরদ্দেশীয় লোকের! হিন্দু ধন্মের নিয়ম 
তাদৃশ জ্ঞাত ছিল না। যে্রাক্ষণেরা প্রথমতঃ মণিপুরে আইসেন তাহারা এইক্ষণেও আছেন 
এবং আপনারদের পরিচয় বিষয়ে কহিয়া থাকেন যে আমরা কান্যকুজহইতে আলিয়াছি। 


্্ ৬০৫ 


অনুমান হয় ১৭৭৪ সাঁলে মণিপুরের নিকটস্থ কাছাড় দেশে কোন২ ব্যক্তি প্রথম হিন্দু ধন্মাবলম্বী 
হইল কিন্তু কথিত আছে যে ১৭৯১ সালে সর্বসাধারণের ধর্শপরিবর্ভন হয়। তৎলময়াবধি 
উপত্যক1 ভূমিস্থ কাঁছাড় দেশীয় লোকেরা নৃতন ধর্মান্যায়ী হইল কিন্তু যে পর্বত কাছাড় 
ও আসামের বিভীজক তৎপর্বতীয় লোকের! প্রাচীন ধন্মেই স্থিরিতর আছে। 

যে সময়ে গোবিন্দ দেবের মৃত্তি স্থাপন হয় তৎসময়ে রাঁজ! জয়সিংহ এক ইশতেহার 
প্রকাশ করেন তাহাতে লেখেন যে আমি ব্রহ্মদেশীয়েরদের কতৃক আক্রমণ ইত্যাদি বিপদ্‌- 
হইতে মুক্তহওনার্থ আপন রাজ্য ৬ গোবিন্দ দেবকে সমর্পণ করিলাম । এবং এ রাজা প্রায় 
তৎসমকালেই বৃন্দাবনচন্দ্রনামক অপর এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এমত দৃঢ়তর নিয়ম করিলেন 
যে তাহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে ধাহাঁর নিকটে এই ছুই বিগ্রহ না থাকিবেন তিনি 
কোনপ্রকারে সিংহাসনাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইক্ষণে এ নিয়ম রাজা জয় সিংহের 
সম্তানেরদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদের কারণ হইয়াছে । যেহেতুক ১৭৯৯ সালে রাজ! জয় 
সিংহের স্বর্গগতহওনঅবধি ১৮২২।২৩ সালে গম্ভীর সিংহের সিংহাসনোপবেশনপধ্যন্ত তাহার 
পুত্রের এই বিবেচনায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন যে এ বিগ্রহ অধিকার করিতে পারিলে 
আমারদের রাজ্যের প্রভৃত্বের দাওয়া সম্ভবে । 

ব্রহ্মদেশীয়েরদের কতৃক বারম্বার ঘোরতররূপ আক্রান্ত হইলেও ১৮০০ সাঁলঅবধি মণিপুর 
দেশে হিন্দুধর্মের বৃদ্ধি হইতেছে। মণিপুরস্থ ব্রাহ্মণের অতিপরাক্রাস্ত দল হইয়াছেন এবং 
তাহারদের এই নিয়ত চেষ্টা আছে যে প্রজারদের উপরে আপনারদের ধর্মবিষয়ে পরাক্রম 
দুঢ করেন এবং নানা ছলে রাজাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট আছেন। রাজা গম্ভীর সিংহের 
আমলে তাহাবদের পরাক্রমের সীমা ছিল না। এ রাজা সংপ্রতিকার ব্রহ্দদেশীয় যুদ্ধেতে 
ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানে যত টাকা পাইয়াছিলেন সে সমুদ্ধায়ই এ বেটারদের হাতে দিয়! 
বুন্দাবনের মন্দির গ্রস্থনেতে ব্যয় করিলেন। যাহারা মণিপুরের রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিতে 
ইচ্ছুক হইত তাহার! এ ব্রাহ্ষণেরদিগকে বিলক্ষণ রূপ সেবা করিত এবং হিন্দুধন্ধম অবলম্বন 
ব্যতিরেকে ধন ও মানের আর কোন পথ ছিল না. 


€ ২৭ আগই ১৮৩৬। ১৩ভাব্র ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাঁশয়সমীপেষু ।--:-অতিশয় খেদপূর্ব্বক মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি 
যে ধর্মশাস্মাধায়নে যে ধর্ম উৎপত্তি হয় তাহ! এইক্ষণে হাস হইতেছে যদ্যপি কোন ধাশ্মিক 
ব্রাহ্ষণ জপ তপ করিয়া! কালক্ষেপণ করেন এবং গঙ্গাল্সান করিয়াও ফোটাস্বরূপ গঙ্গাম্ৃতিকা 
ধারণ করিয়াও জাবনিক সভাঁতে সভাস্থ না হইয়! যদ্যপি আপনার শরীর শুদ্ধ রাখেন এবং 
নীচে লিখিত শ্রীহরির বচনাচুসারে মাংসাদি ভক্ষণ না কবেন মাংশাশী নচ মাংস্পৃশেৎ মত্স্যাশী 
নচ মাংন্মরেৎ | শ্রীহরি কহিতেছেন যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ 
করিবে না এবং যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমার নাম লইতে পাবিবে না তবে 


৬০৬ চ্যগুন্রগ্শত্রে লেব্কাভ্েনরতর ক 


নব্য সভ্য ভব্য বন্ধুগণ তাহাকে অভব্য ভণ্ড তপন্থির স্াঁয় গণ্য করিবেন কিন্তু কেবল প্রাচীন 
বন্ধুসকলে তাহাকে প্রশংসা করিবেন যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পূজা না করেন ও গঙ্গা- 
মৃত্তিকার উর্্পুণ্ড, না করেন ও গঙ্গা্নান না করেন ও উপরি লিখিত বচন উল্লজ্যন' করিয়া 
মাংসাদি ভক্ষণ করেন এবং যদ্যপি কেবল স্থদৃশ্যতা নিমিত্ত রক্ত চন্দনের টিপ করেন ও 
কক্কাতিক1 বারা কেশের বেশ করেন তবে তিনি নব্য গুণসিদ্ধু বন্ধুদিগের কর্তৃক প্রশংসিত 
হইবেন কিন্ত প্রাচীন বন্ধুগণকর্তৃক ঘ্বণিত হইবেন । সম্পাদক মহাশয় অস্মদাদির নব্য ভব্য 
বন্ধুগণের সংখ্যা প্রাচীন বন্ধুগণের সংখ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়াতে অধাম্মিক অধিকাংশ ব্যক্তি- 
কর্তৃক প্রশংসিত হন 'এবং অল্পাংশ ধাম্মিককর্তৃক ঘ্বণিত হন । হে মহাশয় কোন ব্যক্তি কুকর্ম 
করিবার সময়ে তাহার মনোবিবেক তাহাকে কুকম্ম করিতেই লওয়ায় এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিও 
যদি তাহার কুকর্্দকরণের জন্য নিন্দাকরণাপেক্ষা তাহাকে প্রশংসা করেন তবে তাহার মন 
আরো অন্য কুকম্ম করিতে উচ্চাটন হয় কারণ এক কুকন্ম। অপব কুকর্মশকে আকর্ষণ ঈকবিবার 
রজ্ছু অতএব ইহ! আমার বোধ হয় যে কএক বসব পরে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ষখন লোকাস্তর 
হইবে তখন যে ব্রাহ্গণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন সে ক্রাঙ্ণকে সকলে দ্বণা করিবে । 
''কম্তচিৎ্ ধন্মোদ্দেশি শ্রাগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য | 


(২০ মে ১৮৩৭। ৮ টজ্যাষ্ঠ ১২৪৪) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ব্বাবরেষু ।--..কলিকাতাস্থ কতিপয় ভাগ্যধ্র গুণাকর 
মহাশয়ের! হিন্দুধর্মের দাস সঙ্জনগণের ধন্ম কর্ম বিনাশ করণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া আবার এক 
সভা স্থাপনের কল্পন1 করিয়াছেন । ইহা মহাশয়ের গত শনিবাঁসরীয় দর্পণ দ্বারা জ্ঞানান্বেষণের 
জল্লনায় অনুভূত হইলাম । এই সভা বিশিষ্ট শিউগণের পরিজনের বিদ্যা শিক্ষার উপায় কালে 
যদুপট্টন্তে অহিত অসম্ভাবন৷ ও বিচক্ষণ জনগণক্্তক আপত্তিরও উৎপত্তি হইবেক ন! কেবল 
তাহারই চেষ্টা করিবেন না বরং অবয়স্থা! বিধবাদির পুনকুদ্বাহ যদ্দ্ার! হিন্দুরদিগের বিশিষ্ট অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা! তজ্জন্তেও যত্ববতী হইবেন । হুউন না কেন তাহাঁতেই যে কৃতকার্য হইবেন 
দর্পণ সম্পাদক মহাশয় এমত অপেক্ষা না করেন। কেন না তৎ্পতির কি এমত শক্তি হইবে 
যে ব্রহ্ম সভার অতিপ্রবল পতিব স্যাঁয় অনায়াসে সুসাঁহসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিক়। 
সতীরীতি নিবারণের ন্যায় বিধির অবিধি করিবে তথাপিও যদি জ্ঞানান্বেষণের লেখনী ও. ব্রহ্ম 
সভা ভগিনী হিতকারিণীর আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সভ1 এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া পতিদ্দিগের 
মন: সন্তর্পণ করিতে না. পারেন তবে কি সত্য২ প্রতিবাঁসিনী ধরন্ম সভার উপহাসে কলঙ্কিনী 
হইবেন না। কস্তচিদ্বন্মদাস্ | 


টিবি 


রান্তাঘাট 


(২২ মে ১৮৩০ | ১০ (জ্যষ্ঠ ১২৩৭ ) 
কলিকাতার নৃতন বা্তা ।-_গঙ্জাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের আড়পাব- 
পধ্যস্ত যে নৃতন রাস্তা হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খালের উপরে যে 
জিঞ্জিরময় সীকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তত হইয়াছে । সেই এমারতের এক 
দিগে যেপধ্যনস্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপধ্যন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি মাসের মপ্যে তাবৎ 
ব্যাপাবের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে । 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ 1 ৫ মাঘ ১২৩৯) 

চিৎ্পুরের রাজপথে জলসেচনার্থ চাদায় স্বাক্ষরকারিদের সভা ।__চিৎপুরের রাজপথে জল 
সেচনার্থ ধাহার! চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা গত ১০ জান্গআবিতে প্রধান মাজিস্সেট 
শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেবের দপ্ধরখানায় সমাগত হন। এ সাহেব সভাপতি হইয়া রিপোর্ট 
পাঠ করিলেন তাহার মন্ম এই । চাদায় যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে ভাহাঁর সংখ্যা ৩২০০০ 
তাহা! সমুদ্বায় কোম্পানির ভাগারে স্তস্ত আছে। তদতিরিক্ত বাবু কুঙার বনমালীলাল 
২০০০০ টাঁকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ততন্ডিন্ন চাদায় খ্বাক্ষরকাবিরদের স্থানে 
দত্তাবশিষ্ট আরো! দশ বার হাঁজার টাক প্রাপ্তি সম্ভাবন! অতএব সর্বস্থৃদ্ধ ৬৫০০০ টাকা 
সংগৃহীতহওনের হিসাব কর! যাইতে পারে। পূর্বেব এই কাধ্যসম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব 
হইয়াছিল যে এক বাম্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায় কিন্ত নিয়ে লিখিত তিন 
কারণেতে কমিটী মহাশয়ের এঁ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দ্রিতেছেন । 'প্রথম কারণ এই 
যে টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুলায় না। দ্বিতীয় প্রকারান্তরে 
অল্পব্যয়ে এ কাধ্যসাধন হইতে পারে । তৃতীর স্থানে২ চিৎপুরের রাস্তা এমত সন্কীর্ণ আছে 
যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবন্তি পুষ্করিণীহইতে জলসেচনের কাধ্যে 
যেপধ্যস্ত স্রসার হইয়াছে তাহা এ রিপোর্টে ব্যক্ত হয় । এ তৎকম্মসম্পাদনে গত বহরে 
কেবল ৮৮৩৮৯ টাকা ব্যয় হয়। এ রিপোর্টে কাধ্যসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল 
প্রথম পরামর্শ এক ব৷ ছুই অধিক পুষ্কবিণী খনন করা যায়। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত চীফ্‌ 
মাজিদ্দ্েটসাহেব উপরি উক্তমতে এই কাধ্যে যে টাক ব্যয় করিয়াছেন তাহা তাহাকে ফিরিয়া 
দেওয়া যায় । তৃতীয় পরামর্শ যে এই কাধ্যের তত্বাবধারক শ্রীযুত মকালক সাহেবকে এই 
কাধ্যসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫০ টাকা পারিভোধিক দেওয়া যায় । 

এতদ্রপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিক্পে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল । শ্রীযুত মাক্‌- 
ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ এবং যে টাকা কোম্পানির 
কোষে ন্স্ত আছে তাহার ক্দরহইতে মাকফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৮৯ টাক] দেয়] যায় । 

৭৭ 


৬১০ ঈগববাছে পাত্রে লেক্াবেলেক্র জা 


বাঁ্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুফরিণী খনন করা পরামশসিদ্ধ । 

কোন্স্থানে পুষ্করিণী খনন করা উচিত এতদ্বিযয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযুত চীফ 
মাজিন্মেটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন 
ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হন। 

শ্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি হাজার টাকা 
প্রার্তযবশিষ্ট আছে তদর্থ তাহার নিকটে পত্রের দ্বারা নিবেদন কর! যাঁয়। 

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাদার দ্বারা ক্ষুজর| টাক! সংগ্রহার্থ অন্যান্য 'লোকের নিকটে 
নিবেদন করা যায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকর্তৃকি মুদ্রা প্রদত্ত হয় নাই তাহারদের 
নিকটে লিপিদ্বারা নিবেদন করা যায়। 


(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যোষ্ঠ ১২৪১) ! 
কলিকাতার নর্দমা ।-অবগত হওয়! গেল যে ইঞ্জনিয়রসম্প্কীয় শ্রীযুত কাঞ্ধান রিগিবি 
সাহেব এবং ধাহীর। ভিত্তিভেদ সুড়ঙ্গ করেন এমত যে ছয় জন ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে ভারতবর্ষে 
পঁছছিয়াছেন তাহারদিগকে কলিকাঁতার কোন২ স্থানে নর্দমাকরণকাধ্যের তত্বাবধারণার্থ 
গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন । শহরের যে অংশ উত্তমকরণার্থ কোন উদ্যোগ কর যায় নাই 
অথবা যে অংশেতে বিশ্বেষ মনোৌযোগকরণের আবশ্তক তাহা! মাচুয়৷ বাজারের রাস্তার 
সন্নিহিত স্থান অতএব তাহার তত্ব করিতেছেন । 


(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪) 

গঙ্গাতীরস্থ পথ ।__নৃতন টে"কশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দ্দ'রপধ্যন্ত ভাটার সময়ে চড়া 
পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি এ স্থান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ষে এক নকসা 
বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কিন্তু এ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে 
গঙ্গার কিনারা! পোস্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের সময়ে এ রাবিস ভাপিয়া যাইতে 
পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন বিবেচনা করিতে গেলে এ খরচ পত্র 
অল্পই বোধ হয় যদি এ স্থলে বাটা নিশ্নাণ করা যায় ভবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দধ্য 
বৃদ্ধি হয় কিন্ত তংপূর্ববাংশে যে সকল বাটা আছে সে সকল বাটা কেলাইব স্ত্িটের ন্যায় পশ্চাৎ 
থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে পারে। 

এতদ্দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার 
বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে ঘে পর্্যস্ত চড়া পড়িয়াছে আরে! পশ্চিমাংশ কিঞ্চিৎ 
দূর লইয়া চড়া পড়িলে শীকে বাদ্ধিয়া পারাঁবারে যাইবার স্থসাধ্য হইতে পাবে ইহাও 
অসস্ভাবন। নহে ।--জ্ঞানান্বেষণ | 


বিবিধ ৬১৬ 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 
গঙ্গার উপরি পুল।-_আমাদিগের শ্রুতি গোঁচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি পুল 
করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন এ পুল নিশ্মাণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা নির্ধাধ্য 
হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে কিম্বা হইবে। 
এবং এই সহরে সথবিখ্যাত যে কল নির্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকর্খের ভারার্পণ হইবে। 
এঁ পুল লৌহ দ্বারা নিশ্মিত হইবে এবং এমত রূপে নিশ্মিত হইবে যে বায়ু ও জলবেগে ভন 
হইবে না। [বেঙ্গল হেবাল্ড, ৪ নবেম্বর ] 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঁঘ ১২৪৬) 
নূতন সাকো।_ শ্রুত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্তাম বাজারের মধ্যস্থ নৃতন খালের 
উপর এক সাকো নিশ্মাণারস্ত হইয়াছে । 


(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭) 
লাটবীর কমিটা।-_হরকরা পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটা রহিতকরণের আজ্ঞা শ্রীযুত 
কোট আফ ডৈবক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পনু'ছিয়াছে। 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

এতৎ শ্রবণে আমরা পরম আহলাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাঁটের সন্গিধি স্ত্রীলোকের 
ন্ানার্ঘে একটা নৃতন ঘাট প্রস্তুত হইবেক এ অতি সংকন্ম বটে কেননা আবাল বৃদ্ধবনিত! 
এক ঘাটে আ্ান করিয়! থাকে তজ্জন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি অনার হয় কিন্ত এততকরণে 
তৎ্সমুদ্দয় নিবারণ হইবেক । আমরা অনেক মন্ুষ্তের মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত ছুঃখিত ও 
চিন্তিত হইয়াছি ছুঃস্বভাব ব্যক্তি সকল অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ 
করিয়। থাঁকে এবং সেই স্থানে ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে 
দেয় না। ধন্সিষ্ঠ মনুষ্তেরা সময়াস্তরে অত্যন্ত দৌবাত্ম দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়! 
থাকেন তজ্জন্ত সময়াতীত হওনে সুতরাঁং এ ব্যক্তিরদ্দিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে 
তৎ অনুচিত ব্যাপার হেতু গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গ। হুগলি যমুনা 
গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদ্ায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে ততসমুদায় স্ত্রীলোক 
ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রপ করিলে অতি উত্তম হইতে পারিবেক যদ্যপি 
বোধ ক্রেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্ত২ লোকের ঘাঁটি আছে তথাপিও মাজিস্ত্রেট 
সাহেব এ সকল ঘাঁটের দিক নির্দিষ্ট করণের হুকুম প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমর! 
যেহেতুক অস্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত অনহেত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মন্নেযোগ 
জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি । [ জ্ঞানান্বেষণ 


৬৯২ ৯৭ পাত্রে সোক্কাক্নেজ্য কথা 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫ ) 

কলিকাতার লাটরি ।--অনেকবখসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের যে লাটরি বৎসরে 
দুইবার হইত । এইক্ষণে তাহা খণহইতে মুক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ তাহার লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ 
লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বৎসর হইল যে ব্যাপারের 
ছারা কলিকাতা নগবের নানাপ্রকাঁর সৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার এককালে সম্পন্ন করিবার 
নিমিত গবর্ণমেন্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপন্বত্ব বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন । 
এইক্ষণে এ খণ পরিশোধ হওয়াতে তাহারদের হত্তে টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা । সহ্বাদ পত্র দ্বার 
অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রীতি নূতন এক লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং 
কলিকাতা! নগরের সৌষ্ঠৰ করণীয় ব্যাপারের তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়ের! নিযুক্ত 
হইয়াছেন । 

শ্রীূত ডি মাকফ্ার্লন সাহেব সভাপতি । 

শ্রীফুত মেজর আরবিন ও শ্রীযৃত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর এবং শ্রীযুত 
বাবু রসময় দত্ত মেশ্বর । 

শ্রীধূত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ম নির্বাহ করিবেন। 

সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে 
আমারদের বোধ হয় যে এ ব্যাপারেতে কেবল মন্ুষ্যের নীতি ভ্রষ্ট হইয়! জুয়াচুরী বুদ্ধি হয়। 
ষদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাগার হইতেই দান 
করিতে পারেন কিন্ব' নগরীয় কোঁন বিষয়ের উপর নৃতন মাক্ুল বসাইতে পারেন কিন্তু 
প্রজারদের অসৌষ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব কর! অতি বিবেচনা 
বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহ! হইতে জন্মে যে অত্যন্ত প্রতারণ! বদ্ধমূলক 
ক্ষুদ্র লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্ত গবর্ণমেন্ট যে পর্যন্ত আপনাঁরদের কলিকা'তাস্থ 
নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পধ্যস্ত নানা ক্ষুদ্র জুয়ার আকর উঠাইতে 
সমর্থ হইবেন না । 


(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

গঙ্গাসাগরে তেলিগ্রাপ।--শ্রুত হওয়া! গেল যে গঙ্গাসাগরপর্ধযস্ত যে তেলিগ্রাণের শ্রেণী 
তাহা প্রায় প্রস্তুত এবং মাসৈক ছ্য়ের মধ্যে তন্বারা কাধ্য নির্বাহ হইবে। প্র তেলিগ্রাপ- 
সমূহ সরকারী ব্যয্মেতে গ্রথিত হইয়াছে কিন্ত তাহার মাসিক খরচা কলিকাতাঁর সওদাগর 
মহাঁশয়েরদের উপর পড়িবে । এতদ্রুপ তেলিগ্রাপস্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই 
উপলব্ধ । এইক্ষণে খাজুরী ও গঞ্গাসাগরে জাহাজ পহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় চব্বিশ 
ঘণ্টার ন্যনে আগত হয় না কিন্তু তেলিগ্রাপের দ্বারা তৎস্থানে জাহাজ গঁছছনের সম্বাদ 
কলিকাতায় অল্প মিনিটের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে । এবং যে জাহাজ উজানে কি 


বিবিধ ৬১৩ 


ভাটিয়ালে যাইতেছে তাহার যদি কোন বিভ্রাট জন্মে তবে অতাল্প মিনিটের মধ্যে তৎস্ম্বাদ 


দিতে পারা যাইবে এবং তাহার উপকাবার্থে উদ্যোগ অতিশীঘ্র চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে 
তাহাতে অনেক সময়ের লাভ | 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৭) 

দামোদর নদ ।- দামোদর নদের জল বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে ক্ষতি নিয়ত হয় তন্নিবারণার্থ এক 
খাল কাটনের বিষয়ে সংপ্রতি অনেক আন্দোলন হইয়াছে অতএব তদ্িষয়ক এক প্রন্তাষ 

আমর] রিফার্শর পত্রহইতে গ্রহণ করিয় নিম্বে প্রকাঁশ করিলাম । 
দামোদর নদ রামগড় ও বদ্ধমান দিয়া পূর্ববদিগ্বাহী হইয়! চেচাই ও সিধাঁপুর পধ্যন্ত 
গিয়াছে । এ স্থানে গব্ণমেন্ট অতিপৃঢবূপে এক পুলবন্দি করিয়াছেন তৎপবে দক্ষিণ দিগে 
বহিয়া সেলাঁমাবাদে ছুই শোতে বিভক্ত হয়। প্রধান ভাগ শ্রীরুষ্ণপুর ও বাজবলহাট দিয়! 
১৮ ক্রোশ পধ্যস্ত বহিয়া ফলতার কিঞ্চিৎ ভাটিয়ানে ভাগীরখীর সঙ্গে মিলে । এ নদের 
ভয় দ্রিগেই অতিশক্তরূপে পুলবন্দি আছে । অপর শ্রোতের নাম কানা নদী দক্ষিণ দিগ 
বাহিনী হইয়া বন্দিপুরপধ্যন্ত চলে । তৎপরগতা নদীর অনেক বাঁক আছে কিন্তু ঠিক দক্ষিণে 
গোপালনগরপধ্যন্ত যাঁয় তৎ্পরে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশ বহিয়! চন্দননগর ও হুগলির কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমে নয়াসরায়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে। এই খালের মোহান। সেলামাবাদের নিকটে 
বালিতে এমত পুরিয়া গিয়াছে খে প্রধান নদে যদি অধিকতর জল বৃদ্ধি না হয় তবে এ 
বালির উপর দিয়! জল চলিতে পারে না জল বৃদ্ধি হইলেও অত্যল্প চলিবে এই নিমিত তাহার 
নাম কানা নদী। এতন্রপে দামোদরের জল বৃদ্ধি হইলে তাহার বেগ যাহাতে কোন বাঁধা 
নাই এমত ছুই খোলাসা মুখে না বহিয়া এক প্রণালীতে পুলবন্দিতে গ্রতিবন্ধকত। অপর 
প্রণালীতে বালিতে প্রতিবন্ধকতা সুতরাং ততপ্রযুক্ত বন্য! হয় এবং বর্ষাকালে এ বন্া। 
অতিগ্রবল ভয়ানক দৃষ্ট হয় জলের কল্লোল কোলাহল অনেক ক্রোশপব্যন্ত শুনা খাঁ এ জল 
হয় সলালপুরের নিকটস্থ পুলবন্দির উপর দিয়া আইসে নতুবা পুল ভাঙ্গিয়াই বাহির হয় । 
কখন২ উভয়প্রকাঁর দুর্ঘটনাই ঘটে । পুলের যে দিগে ভার্গে সেই দ্রিগেই মহানিষ্ জন্মে 
পুলের উপর দিয়া জল গেলে চৌমুহা৷ বাহিরগড়া আড়সা এবং বেলিয়ার কিমু্দংশ ও পড়ুয়া 
পরগনা ভাপিয়া যায় পুল ভাঙ্গিয়া চলিলে মগ্ডলঘাট তুরক্থট বেলিয়া বোরো ও বাহির 
পরগনার তদ্রপ দুরবস্থা হয়। আমি স্কুলেই কহিতে পারি যে প্রত্যেকবারের বন্তাতে ফসল 
ও বলদ গৃহ বাটিইত্যাদিতে দেড় লক্ষ টাকার ম্যুন নহে সম্পত্তি ক্ষতি । এইক্ষণে এই 
বন্য! বারণার্থ যে পাওুলেখ্য হইযাছে এতদ্িষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি । প্রথম এই যে সলালপুর- 
হইতে বক্রভাবে এক খাঁল কাটিয়া হরিণগ্রামে কানা নদীর সঙ্গে দামোৌদরকে মিলান যায় 
এ খাল ছুই ক্রোশ যাইতে পারে ইহা হইলে বালি পড়িয়া যে চড়া হয় তাহা হইতে 
পারে না। ই স্বানহইতে ছুই তিনবার বালি উঠাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তাহা 


৬১৪ সওল্রাদ পত্রে হ্লক্ষানেনল্র ক্রথথা 


উঠাইলেও পুরর্ধবার পড়ে পরে বন্দিপুর অবধি নদীর অনেক বাঁক আছে অতএব বন্দিপুর- 
হইতে দক্ষিণ পূর্ববাংশে বালির খালপর্যযস্ত এক খাল কাটনের প্রস্তাব হইয়াছে । বন্দিপুব- 
হইতে বালির খাল ৮ ক্রোশ অন্তর । প্রথম পাওুলেখ্য এই | দ্বিতীয় পাওুলেখ্যেতে 
এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আছে যে বন্দিপুরহইতে বালির খালপধ্যস্ত খাল ন1 কাটাইয়া গোপাল- 
নগরহইতে বৈদ্যবাটাপধ্যস্ত এক খাল কাট! যায় এই স্থান সাড়ে চারি ক্রোশ অস্তরিত মাত্র 
ইহাতে কিঞ্চিৎ কম খরচ পড়ে বটে কিন্ত তাহ! হইল গোপালনগরের উজানের নদীর যে 
€কৌঁটিল্য ভাব আছে তাহ। থাকে তাহার প্রতিকার প্রথমোক্ত পাওুলেখ্যেতে হইতে পারে । 

তৃতীয় পাওুলেখ্য এই থে একেবাবে কানানদী স্পর্শ না করিয়া দক্ষিণ পূর্ব দিগে 
সলালপুরহইতে বিজলি জলার নিকট গুয়াঁনদীপধ্যস্ত এক খাল কাট যায় এই খাল সাড়ে 
তিন ক্রোশপধ্যন্ত কাঁটিতে হয়। এ ক্ষুদ্র গুয়া নদী এ জলাঅবধি আরস্ত হইয়া! গোপালনগরের 
নীচে কানা নদীর সঙ্গে মিলে তথাহইতে হয় বৈছ্যবাটা নতুবা বালির খালপধ্যস্ত উচিতমতে 
মিলাইতে হয়। এই শেষ পাওুলেখ্যে এই উপকার দর্শে যে পূর্বোক্ত ছুই পাুলেখ্যাপেক্ষা 
ইহাতে পথ সোজ। ও খর্ব হয় কিন্ত খরচ অধিক পড়ে । 


(১৬ অক্টোবর ১৮৩০1 ১ কান্তিক ১২৩৭) 

পাকাসেতু ।_-পরম্পর1 শুণা যাইতেছে যে শ্রীন্রীযুত বদ্ধমানস্থ মহারাজ তেজচন্জ্র বাহাছুর 
বর্ধমানাবধি অশ্বিকাপধ্যন্ত ইষ্টক ও তৎখগ্ড দ্বারা সেতুনিম্মাণার্থে বু লোক নিযুক্ত করিয়াছেন 
এবং বদ্ধমান ও অদ্বিকা ইহার মধ্য চারি২ ক্রোশানস্তর রাজবাটী ও হস্তিশাল! ও ঘোটকশাল' 
ও ছুই২ শিবালয় এক২ পুঙ্রিণী প্রস্তুত হইতেছে অনুমান যে এবিষয় ত্বরাতেই প্রস্তুত হইবেক 
যেহেতু ততকর্মে বহছলোক নিযুক্ত হুইয়াছে এবং এঁ বাটীপ্রভৃতি যেরূপ মসলা দিয়! প্রস্তুত 
করাইতেছেন তাহাতে বর্ষাপ্রযুক্ত বিলম্বহওনেরও সম্ভাবন! নাই অপর শুণ। গিয়াছে যে দুই 
অশ্ব ও এক শকট সাতহাজাবর টাকায় ক্রীত হইয়া কলিকাঁতাহইতে তথায় নীত হইয়াছে 
এবং তত্ভিন্ন পঞ্চবিংশতি বহু মুল্যের একাকৃতি অশ্বও ক্রয় কর! গিয়াছে এ সকল' বিষয় দৃষ্টে 
কেহু২ অনুমান করেন যে এ মহারাজ প্রতিদিন গঙ্গান্নান করিবার মানসে এতাদৃশ করে 
প্রবৃত হইয়াছেন সে যাহা হউক এক্ষণে এই মহোপকার দৃষ্ট হইতেছে যে যাহার! পদত্রজে 
কিবা! যানবাহনে বর্ধমানহইতে অস্থিকা ব1! অশ্বিকাহইতে বর্ধমান গমন করিতেন তাহারা 
তৎপথ ক্লেশে অত্যন্ত ক্লেশিত হইতেন ইদানীং তাহা টানি অনেকেই রি হইলেন 
ইতি । অং কৌং « 


(১০ এপ্রিল ১৮৩৩1 ২৯ চৈত্র ১২৩৯) 
বর্ধমানের রাস্তার সৌষ্বকরণ ।--নিয্নভাগে লিখিত বিবরণ ইত্ডিয়া €গেজেটহইতে 
গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ কর! যাইতেছে । সংপ্রতি মধ্যমবিস্ত এক ব্যক্তির অতিপ্রশংস্থ উদ্যোগের 


বিবিধ ৬১৫ 


ংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অতিষথার্থ এবং তাহাতে পাঠক মহাশয়ের 
অসন্তুষ্ট হইবেন না। 

কলিকাতাহইতে বর্ধমান যাইতে নৌকা পথে ভাইনকুনির ঘাঁটে উদ্ভিতে হয় এ ঘাট 
বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অস্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম 
দুই ক্রোশ। পূর্ব্বে এ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে ষাইতে যেরাস্তা ছিল সে প্রার অগম্য 
বিশেষতঃ বর্যাকালে। এই ক্ষণে এ কাস্তার অতিকান্ত হইয়াছে এ ধাস্তা একপ্রকার 
সমুদ্দায়ই নৃতন হইয়া ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে । জনাইর অগ্নিকোঁণে নৈহাটির নিকটে 
সরম্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একট পাক1 সাকো প্রস্তত হইয়াছে সেই স্থানে & 
নদীর পাট। পয়ষট্টী হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবপ্তি যে স্থানে পঞ্চিল ভূমি ছিল সেই 
স্থানে অপর একটা সাকো নিম্মাণ হইয়াছে । এই সকল উপকাধ্য কাধ্যে পৃথক ব্যক্তিরদের 
অত্যন্তোপকাঁর এবং তচ্চতুর্দিগস্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে । যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ- 
সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ত্রাঙ্গণ মধ্যম ধনির 
মধ্যে নিঝিষ্টমাত্র । যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রজপুতাঁনা দেশে কাধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন 
তৎসময়ে এ মহাশয় তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অগ্যাপিও সেই সাহেবের স্থানহইতে 
মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন গ্রাঞ্ধ হন। সংপ্রতি কলিকাঁতাঁর এক বাণিজ্যের কুঠীতে 
অল্পবৈতনিক কর্মে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস পাত্র হইয়া 
যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অনুমান ছুই সহশ্র মুদ্রা ব্যয় 
করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন যে এই প্রশংস্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের 
যথার্ধাতিরিক্ত প্রশংসা কৰিলাম। কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
পরহিতৈধিতাগুণের লেশযাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌষ্টিকত করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি 
আরে। মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তীহাঁর1 বিবাহাদি 
নান1 উৎসব কর্মে লক্ষ২ টীকা ব্যয় করিয়। থাকেন কিন্ত তাহার এই মহাশয়ের কিছুমাত্র 
আয়াস কি ব্যয়ের আন্মকুল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা কৰিলে বোধ হইবে যে 
তাহার এ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে। 

শুনা গেল যে এ ব্যাপারের এমত সুফল দুষ্ট হইয়াছে যে এ প্রদেশের উন্নতি দ্রিন২ 
বৃদ্ধি হইতেছে । এ গঞ্জে অনেক নৃতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনফুনি 
জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকাবার্থ ক্ষুত্র২ দোকান বসিয়াছে এবং এ গঞ্জহইতে 
প্রতিদিন চাবি পাচ শত বলদ বোঝাই তগুল বর্ধমান ও বিষুণপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত 
হয়। এবং আরো শোনা গেল ঘে গত বৎসরের বর্ষাকালে এ গঞ্জে যে সময়ে ধান্ 
তওুলাদি দুর্ল্য হইয়াছিল ততৎ্সময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার 
হইয়াছিল ।' 


৬১৬ ঠওক্বাদষ্পত্রে সেক্কাবেনল্র কা! 


(২৭ নবেম্বর ১৮৩০ | ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 

হুগলি জিলার উন্নতি ।-_গত কএক বৎসবেতে অতি প্রশস্ত পাকা রাস্তা এবং লৌহ ও 
ইষ্টকনিশ্মিত অতিদৃঢ় সাঁকো! প্রস্ততকরণেতে এবং অতিবুহৎ২ পুষ্করিণী খননকরণেতে জিলার 
একেবারে বূপাস্তর হইয়াছে এই সকল ব্যাপার কেবল বর্তমান জজসাহেবের উদ্যোগেতে 
সম্পন্ন হয় তিনি লোকেরদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতাতে জিলার ধনাঢ্য ব্যক্তিরদের স্থানে চাদ! 
করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনক এই কর্মনির্বাহ করেন। অপর সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী ও মগরাতে 
ছুইটা লৌহনিম্মিত এবং ইষ্টকনিন্মিত সীকো' প্রস্তত হয় তাহাতে ব্যয় পঞ্চশত সহস্র মুন্রা। 
হুগলির তিন ক্রোশ উত্তরে নবশরাইয়ের খালেতে এইক্ষণে একট] নৃতন সেতু প্রস্তত হইতেছে 
তাহাতে অনুমান বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি সহশ্র মুদ্রা ব্যয় হইবেক কথিত আছে যে ইহা সম্পন্ন 
হইলে অপর ছুই সেতু এক ঘোড়াশালায় আর এক দ্বারপাড়াতে প্রস্ততকরণের কল্প আছে। 

্‌ 
(১ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১৮ পৌষ ১২৩৭) 

ভাগীরথী নদী এইক্ষণে মহানাঅবধি বরম্পুরপর্ধযস্ত একেবারে বন্দ কিন্তু বরম্পুর অবধি 
নবদ্বীপপধ্যস্ত স্থানবিশেষে ন্যূন সংখ্যায় এক হাত জল আছে । জলঙ্গীতে যে নৌকা আড়াই 
হাত জল ভাঙ্গে সেই নৌকা এইক্ষণে গমন করিতে পাবে যেহেতুক যেস্থানে অতি অল্প জল 
সেই স্থানে তত্,ল্য জল আছে। মাথাভাঙ্গায় পৌনে ছুই হাত জল ভান্গে যে নৌকা সে 
নৌকা এইক্ষণে চলিতে পারে । 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফান্ধন ১২৩৭) 
মেদিনীপুর ।__-এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়! নৃতন রান্তা প্রস্ততকরণে সংপ্রতি শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন । এক্ষণে মেদিনীপুরের জেলার মধ্যে এক 
নৃতন রাস্ত। প্রস্তত হইতেছে তাহা সম্মল রাঁজার অধিকারের মধ্য দিয়! যাইবেক। কিন্ত তিনি 
আপনার প্রদ্দেশ দিয়া এ নৃতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন এ প্রযুক্ত 
তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্য তাহার নিকটে প্রেরণ করা গিয়াছে । 


(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০) 

১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইত্ডিয়া! গেজেট- 
হইতে সংগ্রহ করিম্া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন মধ্যবৃত্ত 
লোক মোং ভানকুনির নিকটহইতে নৈইটিপধ্যস্ত এক নৃতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথা 
বিস্তারিত রূপ অবগত ন। হওয়াপর্যস্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ এ সাকিনের শ্রীযুত বাবু 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় জিলা! হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট এক কেতা দবখাস্ত 
করেন তাহার তাৎপধ্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কষ্খবামপুরপর্যাস্ত বারাণম রোড 


বিবিধ ৬১৭ 


যে শালিখা রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্থে মিলিত হইয়! গ্রস্তত হয় আর ভানকুনির এক 
রান্তা ৮সরম্বতীর ধারপধ্যস্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে এ ডানকুনির রাস্তার শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য 
দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হুইল যে বছ্যপি এ বাবুজী মহাশয়ের মনোয়োগ থাকিত তবে 
চণ্তীতলাব রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদনুষায়ী উত্তম ও পরিপাটা হইত কারণ এ চণ্তীতলার 
রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তত করিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের অনুভব হয় ষে আট দশ হাজার 
টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা ব্যয় বিনা তেমত সুন্দর হইতে পারে না অতএব 
লিখি এ সকল কর্ম মধ্যবৃত্ত লোকের নহে যেমন কাঙ্জালকে ঘোড়া রোগ । . শ্্রীঈশ্বরচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় । সাং কোণনগর। (বাক্গল! সমাঁচার পত্রের মন্দ ) 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২০ আশ্বিন ১২৪০ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_জিল। নবদ্ীপান্তর্গত উলানামক গ্রাম সর্ববোতো- 
ভাবে উৎকষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সৎকুলীন ধাম্মিক জনসমূহের বসতি 
এবং উক্ত মহাশয়েরা নিরন্তর দৈব পিত্রার্দি কর্থবোপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্বার! গ্রামের সৌষ্ঠব 
প্রকাশ করিতেছেন কিন্ত লিখিত গ্রামে সংপথ অর্থাৎ ভাল বাস্তার অভাবপ্রযুক্ত মন্ষ্যের 
গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন হুদূরপরাহত চৌকীদার লোকের রবজনীতে 
গ্রামবক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদ্িত হুইয়া নিবেদন করিতেছি যে 
আপনকাঁর দর্প ণৈকরদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দরীনজনগণ আণকরণৈকতানমানস 
করুণাসাঁগর সাক্ষাদ্বম্মাীবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেন্টীঙ্ক গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছরের কর্ণগোচর 
হুইয়া কপাকটাক্ষপূর্ববক উক্ত জিলার মাজিস্সেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর সুবিচারতৎ্পর 
ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তাহার প্রতি অন্গমতি হইলে উক্ত সাহেব অঙ্থুগ্রহপূর্ববক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত 
বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুন্তফী 
শ্রীধূত বাবু শ্যাম্লপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তাাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
এবং শ্তীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি 
মুষ্যদিগের প্রতি এক চাদাব হুকুম দিয়া এ জিলাস্থ শ্রীশ্রীযুতের কারাগান্সবন্ধ ব্যক্তিরদিগকে 
প্রেরণ করিয়! উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকা'র হয় পরস্ত এ চারার টাকাহইতে 
রান্তাবদ্ধনার্থ আগত বদ্ধিদ্িগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে. শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের 
সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহ! হউক শ্রীুত দেশাধিপতি মহাশয়ের! করুণাকণা 
বিতরণপুর্ব্বক উক্ত ব্যাপাবে সাহায্য করিয়া দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন. নিবেদন মিতি 
লিপির্যোশ্বিনস্ ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন ১২৪০ সাল। 

উলানিবাসি শ্রীবাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ্রীজগচ্ন্জ চাকার 
শ্রীরামকানাই গঙ্গোপাধ্যাক্মপ্রভৃতীনাং | 


৭৮ 


৬১৯৮, 2 ওব্রাদ পাতে সেেক্যাহেনযর কথা 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯ পৌষ ১২৪০) 

“গীত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের. মাজিত্ত্রেট শ্রীধুত হলকট সাহেব বাহাছুর স্বাধিকার 
শাঁসনার্থ সপরিবারে ভ্রযণকরত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়] গ্রামের প্রত্যেক পথ এবং 
গ্রামের প্রাস্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া সেই সকল ব্বাস্তা উত্তমরূপ নিম্দাণ এবং 
সেই সকল থালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সীাকে। নিশ্সীণ 'করাইবার মানসে গ্রামস্থ 
জমীদার শ্রীযূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযূত বাবু 
শভুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুন্তোফী শ্রীযুত বাবু 
অস্ৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে -পরবান। দিয়া সমক্ষে 
আনিয়া! অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি 
এক্যবাক্যরূপে একটা চাদা করিয়া গ্রামের সকল রান্তা যাহাতে স্ুন্দররূপ প্রস্তত হয় তাহ 
কর পরে এঁ সকল মহাশয়ব্যক্তির! শ্রীযৃতের আজ্ঞানুলারে টাদাকরণে স্বীকার ?করিলেন। 
তদ্বিবরণ****** 

| টাদায় স্বাক্ষরকারী | 
শ্রীয়ূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ।+** ১২০০ 
শ্রীযৃত বাবু শল্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ।*** ১০০০ 


শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুক্তোফী |: - ১০০০ 
শ্রীযূত বাবু অস্বত্রাণ মুস্তোফী 1*** ৫০০ 
শ্রীযূত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্তোফী ।*** ২০০ 
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।*** ১০০ 
্ীয়ুত মাণিকচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ।"** হর 
শ্রীযৃত কঞ্চনাথ মুখোপাধ্যায় |". ৫০ 
শ্রীযুত তিতুরাম বনু ।**" ৫০ 
শ্রীযুত গঙ্গাধর পোদ্দার ।.." ১০০ 


বাঁকী যাহার! দ্রিবেন তাহার্দিগের নাম পশ্চাঁৎ লিখিয়া, পাঠাইব । 


(২৯ মার্চ ১৮৩৪ | ১৭ চৈত্র ১২৪০) ৰ 
ধৃত দর্পশপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 1 উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা 
পূর্বে কএক পত্র গাপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম ক্রপাবলোকনে নিজ দর্পণে 
অর্পণপূর্ববক অন্মদাদদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীৎ .প্রেবিতপত্র স্বীয় দর্প পৈকপার্্ে 
স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম ঘেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা. নবম্বীপের 
মাজিপ্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাছুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ টাদার সথজন 
করিয়াছেন তদ্দিবরণের কিয়দংশ পূর্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় 


70, বিবিধ, .. ৬১৯ 


কমিটি. হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তির! চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্িশেষ নীচে লিখিত 
হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষাহ্থগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিবিগের. নামে 
প্রত্যেকে পরবান। দ্িতেছেন তছিধায় অনেকেই চাদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং ধাঁহারা 
দেশাস্তরে আছেন তাহারাঁও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বাষনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শঙ্ুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের ঠাদার 
নিয়মিত মুদ্রা উক্ত সাহেবের হজুরে অপিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদরিগের নিয়মিত মুদ্রা 
কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরস্ত উক্ত চাঁদা সংগৃহীত মৃদ্রাদ্ধারা 
যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ক্রর্টি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধাশ্মিকবর অতিবদান্যতাপূর্বক ঈদৃশানুমৃতি করিয়াছেন যে উত্ত 
চাদায় দ্বাদশ শত মূদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরবব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব 
আমর! এতঘ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকাঁধ্য উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে তদ্িষয়ে 
সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিপ্ট্রেটপাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের যাদৃশ 
মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর সুসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও 
অনুমান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুত জঙসাহেব ও শ্রীযুত মাজিস্তেটসাহেব ও শ্রীযুত 
কালেক্টরসাহেব ও শ্রীযূত জাইণ্ট মাঁজিস্ত্রেটসাহেব ইহারাও এতৎ্কাধ্যে আঙ্কুল্য করিতে 
পারেন যেহেতুক ধন্মার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাযশম্বীও হইবেন অতএব ধর্মকর্মে কিঞ্চিৎ সাহায্য 
যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদনমিতি । 


টাদায় স্বাক্ষরকারী | 
শ্রীযুত রাষগোপাল মুখোপাধ্যায় --* ১২৫ 
শ্রীুত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় রঃ ৪ 2 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ্ রী 
শ্রীযুূত সর্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় টু হি ২৫ 
শ্রীধুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় -*" দি ২৩ 
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য . রর টড : ১২০ 
শ্রীযূত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য "** -* ১২০ 
শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় রঃ টি রি 
শ্ীযুত গুর্প্রসাদ ভট্টাচাধ্য রা রি রর 
শ্রীযুূত বঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায় *** -** ৫ 
শ্রীযৃত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৫ 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী -** **, ১০০ 
শ্রীযুত কাশীনাথ বন্ধ ”** ১০, | ৩০ 


শ্রীকাশীনাথ কর ও ডি রি 


৬২৩ সংবাদ জাতে ব্যারেল কথা 


 শ্রীনীলাখবর খা 
শ্ীবাজকষ্ খঁ 
শ্রীপীতান্বর কর. 
শ্রীশিবরাম মদক 
শ্ররামনারায়ণ সরকার 
শ্রীশ্তাম্টাদ নন্দন 
শ্ীপ্রাণনাথ পাল 
শ্রীলক্মীকাস্ত মক 
শ্রীভাগবত মদক 
প্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি 
শ্বীকষ্চন্দ্র পাল 
শ্রীরামমোহন শাহা 
শ্রীঅদৈত শাহ 
শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস 
শ্রীগোরা্াদ কর 
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র 
শ্রীহরচন্দ্র বন্থ 
শ্রীরামনারায়ণ বস্থ্‌ 
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস 
শ্রীভজহরি দে 
শ্রীমদনমোহন কর 
শ্রীশভুচন্দ্র কর 
শ্রীকিন্চন্দ্র মিত্র 
শ্রীগৌরহরি ক্র 
শ্রাগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক 
শ্রীরাধানাথ দাঁস 
শ্রীপ্রাণহরি দাস 
শ্রীগৌর পোদ্দার 
শ্রীমনোহর মদক 
শ্রীরামচন্দ্র মদক 
শ্রীকাশীনাথ মদক 
শ্ীব্রজমোহন মদক 


সি চি নি সি কি ক ৪ নি নি কি ০০০০০ ০৩ 


| বিব্ধি ৬২১ 
শ্রীফকিরঠাদ প্রামাণিক 
শ্রীপীতাম্বর ডাক্তব 
শ্রীসরূপচন্দ্র ডাক্তার 
শীদর্প নারায়ণ কর 
শ্রীআনন্দচন্ত্র দত 
শ্রীজগন্পাথ দত্ত 
শ্রগোপীনাঁথ মিত্র 
শ্রীনিমাইঠাদ স্বর্ণকার 
শ্রীকালাটাদ ত্বর্ণকার 
শ্রীরামকুমাঁর মদক 
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র 
শ্রাগোবিন্দচন্দ্র সরকার 
শ্রীবামমোহন স্বর্ণকার 


সি কি লিলি ক্লিন 


ধ্ঞ 
টি 
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(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ 1 ৩ কানিক ১২৪১) 

উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমর! প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন 
যে এ নগরবাসি মহাশিয়েরদের উত্তম বাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা 
এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ জিলার সরকারী কর্্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অন্রাগী 
হইয়াছেন এবং এ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে টাদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের এঁক্য না হইলে এতন্ত্রপ ব্যাপার 
নির্বাহ হওয়। স্থকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতন্রপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয়! 
আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম । 


(৯ মে ১৮৩৫ ২৭ বৈশাখ ১২৪২ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।_-"'জিল! নরদবীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রাঁবট 
হাঁলকেট সাহেব বাহাছর...নিতাস্ত গ্রজাহিতৈষী স্থবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকাব্য 
নির্ব্বাহক মহোৎসাহপুর্র্বক মহোগ্যোগী হইয়া থানায় ভ্রমণপূর্ব্ক চৌর দস্থ্যভয় ও দণ্ডাদণ্ডি 
যুদ্ধগ্রভৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরস্ত যে সকল জমীদাঁর ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর 
গৃহবিবাঁদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অন্ুগ্রহপূর্ববক স্বয়ং উপস্থিত হইয়! অতি সুক্ষ্মবিচাঁর 
দ্বারা বিবাদ শাস্তি করিয়! বাদিপ্রতিবাদ্ধিকে নিতান্তই শাস্ত করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণ 
লোঁকের হিতার্থে ষে সকল আশ্চধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন ততদ্বাবা বছুধন্যবাদের পাত্র 
হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলাস্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রাস্তা করণার্থ ক্লপাবলঘ্ধনে উক্ত গ্রামে 


৬২২ সংব্বাদেপ্পত্রে স্েক্রান্ের ক্র 


আগত হইয়া মহোদয় ব্যক্তিদ্িগের নিরুটে টাদার ষ্টি করিয়া উক্ত কণ্ন নির্ববাহার্থ টাকার 
সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ব ও উতৎ্সাহপূর্বক যথাযোগ্য মহ্ুস্ত নিযুক্তছার? উত্তম ..বাপার 
অনের সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানে২ পাকা সাঁকো নিশ্মাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তত হইয়াছে 
এইক্ষণে এ কার্যের কিঞ্চিদবশেষ আছে | অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযূত সাহেব অন্য এক 
সর্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তথ্িস্তার উক্ত জিলাস্তরববত্তি 
শ্রীধুত কোম্পানিবাহাছুরের প্রবল বাস্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় বাঁরোমাসিয়া- 
নামক একখাল এবং রাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই উভয়খাল ব্বাস্তার অভ্যন্তর- 
প্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদাঁয়ক বিশেষতঃ বর্ধাকালে নৌকাব্যতিবেকে পথিক লোকের 
এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাছুরের খাজানাবাহক ও টসম্গণের গতিরোধ হয় এবং বর্ধাবসানে 
পঙ্কাদি দ্বার] আত্যস্তিক ক্লেশকর হইয়া থাকে অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত 
সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালদ্বয়ে উত্তমরূপ মহাসেতু অর্থাৎ পাক্কা! সাকো 
নিন্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদার্বর্গের নিকটে এক চাদ শ্যজন করিয়াছেন এবং এ চারার 
কিয়ৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আবম্তভ হইবার প্রতিবন্ধক বর্ষাকাল 
সম্মুখবর্তী । পরে হেমস্তাদিতে উক্ত কার্যের নির্বাহ হইবার কল্প আছে অপর কষ্ণনগরমধ্যে 
ইলগবেজী বিষ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা স্থাপনার্থ মহোগ্যোগ করিয়া! জিলাস্থ জমীদারবর্গের 
নিকটে চাদা করিয়া বহুজনোপকারক কার্য বিদ্যাদানরূপ পরমধর্ম সংস্থাপন করিবেন তদর্থে 
যে নক্সা করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত করিয়াছেন... । এক্ষণে আমরা সমাচার 
পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু সাহেব শ্রীলশ্রীযূত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে 
পাবনায় পরিবন্তিত হইয়াছেন এতছিধায় অস্মদাদ্ির যাঁদৃশ মনোমালিন্য ও দুঃখের সম্ভাবনা 
উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত হয় না... । ১২৪২ সাল তারিখ 
২১ বৈশাখ । জিলানবদ্ীপনিবাসিনা২ জমীদারান তালুকদারান ও প্রজাবর্গাণাং 
ন্যুনসংখ্যকসার্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং । 


(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১ কাণ্তিক ১২৪২) 

শ্রীযৃীত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু জেলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ববার্ট 
হলকট সাহেব বাহাছুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলাব অস্তঃপাতি বাদকুল্লানামক "গ্রামে 
ও উলাগ্রামের প্রান্তভাগে বারমাসিযানামক যে ছুইখাল পথিমধ্যে আছে তছুপরি মহাসেতু 
নিশ্মাণ করিয়া সরক]রি সৈন্য ও অন্য২ মন্ুষ্কাদি গমনাগমনের ছুঃখ নিবারণ করিবেন ইহ! 
আমরা! পূর্বব২ পত্রে বাহুল্য্ধপে' বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও. আবেদন কদ্দিতেছি এ 
মহাসেতু নির্মাণের ব্যয়বাছল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাছুর আপন স্শীলতা৷ ও মহাত্মতা 
প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়াঁন জমীপারান ও নীলকুঠীর সাহ্বোনেরদিগকে বাক্য পুষ্পোপহার 
বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎ্প্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহাচুভব ব্যক্তি খ্যয়ের ফর্দে 


টা বিবিধ | ৬২৩ 
স্বাক্ষর করিয়া অস্কপাতন করিয়াছেন তাহারদিগের নামসম্বলিত নীচে লিখিতেছি...। ইতি 
আশ্থিনস্ত ১৭ দিবসীয়া লিপিঃ ১২৪২ সাল। কস্থচিদ্দর্পণপাঠকস্ত | 

তপসীল নাম অঙ্ক 
শ্রীধুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযূত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী 
শ্রীযূত বাবু জয়চন্দ্র পালচৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী রঃ রী 
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী এ রঃ রি 
শ্রীযূত বাঁবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার ১" 
শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বস্থ চা রূহ 
শ্রীযূত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় -** *, ৭০৩ 
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় "** -** ২০০ 
শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় রঃ ক ও 


(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬1 ২৫ মাঘ ১২৪২) 

শ্রীফুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।_বিবিধ বিনয়পুরঃসর নিবেদনঞ্চাদৌ । 
এতন্গগরাস্তঃপাতি ত্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহনার্থ বিত্ত 
ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্যবরেণ্য অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌষ্টবাপন্ন মহাশয়ের 
বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন লোকেরা 
পাদকব্রজীক হইয়া প্রতিবৎসরেই এ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্ববক গঙ্গান্গানকরত মহামহোৎ্সব 
করিয়া থাকেন। তাহাতে . এ দিনে উক্ত স্থানে ন্যুনাধিক বিংশতি সহ লোক ও চারি পাঁচ 
শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম হইয়া থাকে । কিন্তু সম্পাদক 
মহাশয় বর্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যল্প লোকের সমাগমহওন ও দীনছুঃখিপ্রভৃতির অশেষ 
ক্লেশপ্রাপণের-কারণ বাহুল্য হইলেও তন্লিখনে নিতান্ত আবশ্তকতা! বোধ করিয়া তদীয় স্থুলার্থ 
কিঞ্চিক্নিবেদনে সমর্থ হইলাম । যৎকালে এততস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত ডি সি স্মিথ 
সাহেব বাহাছুর বিচারপতি ছিলেন তত্কালে ততক্‌পাবলোকনে ও জমীদারবর্গের ব্যয়ব্যসনে 
এই জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও বাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিপাটারূপে নিশ্মিত হুইয়া সেই শোভায় 
বহদিবসাবধি স্থশোভিত ছিল। বিশেষতঃ চু'চুড়ানিবামি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট শ্রীযুত বাবু 
প্রাণরুষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনৌযোগে এ গ্রামস্থ সরন্বতী- 
নামক নদীতে এক সেতু নির্দাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ বিদেশীয় যাত্রিনকল অবগাহনার্থ 


১২৪. ঈংব্যাদ পত্রে সেক্কালোেন্র ক্ুথা 


গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হুইয়! সে সাধে বাধ লাধিয়! ১২৪১ সালের ভাত্র পদে 
দামোদর নদের জলপ্লাবন করিবায় এ বন্যার বিষম প্রচণ্ড দোর্দও প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু 
খণ্ড হইয়া যাইবা এতদেশীয় দীনছুঃখি প্রজাবর্গেব ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার 
হইবার যে কষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্তমান বৎসরের 
উত্তরাম্পণদিনে দীন ছুঃখি জনগণের পারাপার হইবার যে র্লেশ হইয়াছে তাহার 
কিঞ্চিম্নিবেদন করিতেছি । দর্পণকার মহাশয় আমি বাধিক বীত্যন্সারে বর্তমান বৎসরের 
উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে এ নদী পুর্বাপেক্ষা অতিশয় 
প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় সানযাত্রিগণ অনবরত পার হইতেছে । 
এতন্সধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম হইবায় খেয়ারির! অধিক করিয়া 
পার করিতে লাগিল তাহাতে .দৈবানুঘটনাক্রমে একবার এ তৃতয়তরি বহু লোকাঁরোহণে 
ও তাহারদিগের অস্থিরতাজন্য অস্থিরা হইয়া মধ্য নীরে নিমগ্রা হইবায় তৎক্ষপ্ীৎ্ৎ সবে 
হাহাকার রবে রোদন করিতে লাঁগিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে 
অত্যল্প নীর প্রযুক্ত এ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল হইয়া সকলই কুল পাইল নতুবা অনেকের 
কুল সমূলে নিমল হইত এমত স্থুলবোধ ছিল। দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির 
প্রচণ্ড দোর্দগড প্রতাপান্সিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেববাহাছুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ভাক্তর ওয়াইস 
সাহেব এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ কারণ তাহারাঁও এ দীন হছুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ 
ক্লেশ ও ছুরাত্মা পারকারিদিগের বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হুইয়] দমন করিয়া উহারদিগের 
যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়ের! শ্ব২ দৃষ্টে দুটি করিয়া থাকিবেন। যাহা 
হউক সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই উপলন্ধি হইতেছে যে এঁ নদীর সেতৃঅভাবে যাত্রিগণ 
পারাপারের এই অশেষ ক্লেশ অসহা বোধ করিয়া কিয়দ্দিবসাবসানে উত্যক্তাস্তঃকরণে এই তীর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাস! এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই 
সম্পাদক মহাশয় এ তীর্থে সুতরাং অবগাহ্নার্থ আর কেহই আসিবেক ন1। অতএব 
নিবেদন সকলের হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়ের 
অনুগ্রহ করিয়! এই জিলাস্থ সমত্ত জমীদার ও আর২ মান্তবরেণ্য সৌষ্বাপন্ন মহাশয়দিগের 
নিকটহইতে এক চাদা করিয়া যগ্ঘপি পুনর্ববার এ নদীতে এক সেতু নির্শাণ করেন তবে 
এতদ্দেশীয় অসংখ্যক দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকের! অবিবাদে নিরাপদে পরমাহলাদে 
গমনাগমন করিয়া পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহুরহঃ উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশ্বর্্য প্রার্থনা 
করিয়! চিরকাল উপকারে বন্ধ থাকে । যাহা! হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ 
সম্বাদপত্রসম্পাদক মহশিয়েরা অন্ুগ্রহপ্রকাশে ন্ব২ সম্বাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি 
ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরধাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। 
হুগলিন্বাসি কস্চিৎ সাধারণহিতৈষিণঃ ! . 


বিবিধ ৬২৫ 


(৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আবাঢ় ১২৪৩) 

রামেশ্বর সেতুবন্ধ ।--সকলই অবগত আছেন যে অফ্যোধ্যাধামের রাজা শ্রীরামচন্দ্র রাবণের 
সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমনসময়ে মহাঘীপ ও লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল তাহাতে সেতু বন্ধন 
করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরদের মধ্যে এ সেতুর নাম আডাম্স ব্রিজ এতদ্দেশীয়েরদের 
ব্যবহারে তাহার নাম বামেশ্বর সেতুবন্ধ। সেই সমুদ্রীয় পথ এতদ্রপে অবরুদ্ধ হওয়াতে 
যে জাহাজ অল্প জল ভাঙ্গে কেবল তাহাই এঁ পথদিয়া যাইতে পারে। বৃহৎ জাহাজ হইলে 
লঙ্কা ঘুৰিয়া যাইতে হয়। অতএব বুহৎ জাহাঁজ যাইতে পারে এনিমিত্ত এ পথ মুক্তকরণার্থ 
বারম্বার মান্দরাজের গবর্ণমে্ট ও সাধারণ ব্যক্তিরা কোর্ট অফ ডৈরেক্র্ম নাহেবেরদের নিকটে 
নিবেদন করিয়াছেন । এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীযুত কোর্ট অফ উৈরেক্তর্স সাহেবের 
এস্থানীয় পর্বত বারুদের দ্বার! উড়িয়া! দেওনার্থ ৫০০০ টাক1 অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে এ 
স্থানে পরিশেষে দশ হাত জলমাত্র থাকিবে । 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭ । ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 
নৃতন বাস্তা ।-_-কৃষ্ণনগরহইতে গঙ্গাঅবধি যে নূতন রাস্তা হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পন্ন 
হইয়াছে এ বাস্ত1 দীর্ঘে ছয় ক্রোশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েই নির্বাহ হইল । 


নানা কথা 


(২২ মে ১৮৩০। ১০ জার ১২৩৭) 
শুনা, গেল যে ইংগ্রণড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাম্পের জাহাজের দ্বার গমনাগমনের 
ক্থগমকরণে যে শ্রীযুত টেলর সাহেব এমত ব্যগ্র আছেন তিনি আপন কর্দসিদ্ধ্যর্থে স্থলপথে 
ইতগ্লণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন। 


(১৮-সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 

মেজর বেন্ল ।__ইংগ্রশড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্টাশীতি 
বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! মেজর রেনল সাহেব লোকান্তর গত হইয়া! উএষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ 
ইতগ্রগুদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি 
হইয়াছে । এ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাছুরের সৈন্যাধ্যক্ষত1 কর্শে নিযুক্ত থাকিয়া 
এতদ্দেশে ভূগোল বিগ্ভাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নকৃশ। ভিনিই প্রথমে 
প্রস্তুত করেন যগ্যপিও তদনস্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি তাহার কৃত 
পুস্তক সকলেই যত্বপূর্ববক গ্রহণ করেন । 


৭৯ 


৬২৬ 2ংন্রাদক্পত্রে স্েক্ষানোোল্র কু খা! 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাঁস্তন ১২৩৭) 
জেনরল ডুবাইন।-_আমবা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ডু বাইনর সাহেবের মৃত্যুসপ্বাদ 
প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাঁকরীতে নিযুক্ত হইয়া অনেক ধনসঞ্চয় 
করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধন্মার্থে দান করিয়া 
গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাঁকা দান করিয়াছিলেন কথিত আছে 
যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সদ ডিরকালপদ্যত দীনহীন 
লোকেরদের উপকারার্৫থে থাকিবেক । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভান্র ১২৩৯) 

হেষ্টিংশ সাহেবের ম্মরণার্থ অক্টালিকা। হেট্িংশ সাকো।-_লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের 
স্মরণার্থ অট্রালিকা ও প্রতিমুত্তি স্থাপনার্থ ধাহারা টাদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন *গত ১৩ 
সোমবাবে তাহারদের টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুত চেষ্টর সাহেব সভাপতি 
হইতে আহত হইলেন । 

শ্রীযুত ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাঁব মঞ্তুর ও গ্রাহ্া হইল । 

এ অট্টালিকা গ্রস্থনার্থ সব্ধস্থৃদ্ধ ৬০৫৯১ টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৪৭৩ টাক! 
হস্তে আছে অবশিষ্টসকল গবর্ণমেণ্ট হৌসের লালদীধিকার সন্মুখস্থ অট্রালিক নির্মাণে 
ব্যয় হয়। : 

ত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের প্রতিযুত্তি স্থাপনার্থ যষে টাক? চাদায় স্বাক্ষর হয় 
তাহার সংখ্যা ৩০৫৭১ তন্মধ্যে ২৫৩৩১ টাঁকা তৎকন্শে ব্যয় হইয়াছে উদছত্ত টাকা উপরিউক্ত 
টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া ১২০০০ হয়। অতএব এ বৈঠকের অভিপ্রায় এই যে এইক্ষণে 
এ টাঁকাতে কি কাধ্য কর! যাইবে । তাহাতে এ সাহেবেরা সকলেই একবাক্য হইয়া এই 
স্থির করিলেন যে কোম্পানির বাগানের আপার ও কলিকাত! এই উভয় স্থানের মধ্যে ষে 
নৃতন রাস্তা প্রস্তত হইতেছে তন্মধ্যে সংক্রম স্থসম্পন্নার্থ ব্যয় হয় । এবং এ সংক্রম উত্তরকালে 
হেষ্টিংশ সাকোনামে খ্যাত হয়। 


(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯) 
জাকিমো [ 110125-. ৪০059701026 ] সাহেবের মৃত্যু ।-_-আমরা অত্যন্ত নি হইয়া 
প্রকাশ করিতেছি য্.এই মাসের সপ্তম দ্রিবসে জাকিমে। সাহেব একত্রিংশবর্ষবয়স্ক হুইয়! 
বোম্বাইতে পরলোকগত হুন। তাহার অত্যন্ত নৈপুণ্যদৃষ্টে এতদ্দেশসম্পর্কীয় পশ্ড ও বুক্ষ- 
ইত্যাদির অনুসন্ধীনকরণার্থ ফ্রান্সীয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে মনোনীত কবিয়া। এতদ্দেশে প্রেরণ 
করেন। ১৮২৯ সালের আপ্রিল মাসে এ সাহেব ফুদচেরীতে [7০700101797] পঁহছেন পরে 
তহর্ষেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়! কিঞ্চিৎকাল বাসকরণানস্তর উক্ত বিষয়সকলের 


বিবিধ ৬২৭ 


তত্বাবধারণ করণার্থ হিন্দুস্থানের উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করেন ততৎপরে হিমালয়প্রভৃতি দর্শন 
করিয়া পাঞ্জাবদিয়া গমনপূর্ববক গত বসবে মে মাসে কাশ্মীর দেশে গমন করেন । তদনম্তর 
তীব্বদ্দেশে পর্যটন করিয়! চীন দেশসংক্রাস্ত তার্তার দেশপর্যস্ত ভ্রমণ করিলেন। বর্তমান 
বত্সরের মে মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে পুছিয়! তাবদক্ষিণদেশ ব্যাপিয়! কুমারী অস্তরীপ 
পধ্যন্তের তত্বাবধারণার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে রজপুতানা দেশে তাহার যে ক্ষয়কাশ 
জন্মে ততুপলক্ষেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে । এ সাহেব অনেক লিখিত গ্রন্থ রাখিয়। গিয়াছেন 
তন্দারা1 ভারতবর্ধীয় উদ্ভিদ্বিদ্া ও ভূমি বিদ্যার অনেক স্থগম পথ প্রকাশ হইবে । এই মাসের 
৮ তারিখে সৈম্তাধিপের সম্ত্মানুরূপ তাহার সমাধিক্রিয়! সম্পন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কর্মকা রক- 
সাঁহেব ও অন্তান্ত অনেক সাহেবের! তাহার শবানুগমনপূর্ববক তৎকাধ্য নির্বাহ হইল। 


(১৫ মে ১৮৩৩। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

অত্যন্ত খেদপূর্বক আঁমারদের আনরবিল গববুনর্‌ হলন্বর সাহেবের মৃত্যু জ্ঞাপন করা 
যাইতেছে যে তাহার এই অত্যন্ত শোকজনক মৃত্যু গত শনিবারের [১১ই মে] অতি 
প্রত্যুষে হয়-..। ববিবার পূর্ববাহ্নে শবের সমাধি সম্পন্ন হইল". শ্রীরামপুরনিবাসি প্রায় 
প্রত্যেক জন গ্রীন্তীয়ান তাহার সম্রমস্থচক শবাহুগমনপূর্বক কবরপধ্যন্ত গমন করিলেন।'** 
তাহার আমু সমসংখ্যক মিনিটেই আটত্রিশ তোপ হইল । -* | 

হলন্বর সাহেব ১৮২২ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম আগমনকরত শহরের জজ ও মাজিস্স্েটা 
কর্মে নিযুক্ত হইয়! রাজকীয় সভান্তঃপাতী হইলেন কর্মে প্রবিষ্টহওনঅবধিই প্রজার হিতকাধ্য ও 
জ্ঞান বুদ্ধিজনক কাধ্যেই নিরন্তর যত্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পদোপলক্ষে ছুষ্টদমন শিষ্ট 
প্রতিপালন এবং নির্শলবিচাঁবাদি সম্পাদন ইত্যাদি কাধ্যেই নিরস্তর নিরত হইয়! শ্রীরামপুর 
শহরে যদ্রুপ রাজকীয় কাধা চলিতেছিল তাহার অনেক রূপান্তর করিলেন । ইহার পুর্ব 
এই' শহরে আ্সান্যাত্রাদ্দি উৎসবসময়ে চীনীয় লোকের। আসিয়। রাস্তার ধারে অনেক ঘর করিয়। 
জুয়া খেলাপ্রভৃতি করাতে গবর্ণমেপ্টের অনেক রাজন্ব লাভ হইত কিন্ত সাহেব এ পাপাশয়ার্দি 
ব্যাপার হেয়বোধে কোনপ্রকারেই করিতে দিলেন না । অপর সতীনিবারণার্থ নিত্যোতৎ্গ্যোগী 
ছিলেন কিন্তু তাহার উপরি পদস্থ কৃত্বকীরক পাঁহেবের দারা কখন২ তাহার এ কারুণিক 
উদ্যোগ বিফল হইলে গ্রস্গক্রমে প্রায়ই তাহার অশ্রপাত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে । এক বসবে 
অত্যন্ত ছুঃসময়প্রযুক্ত পীড়িত ও মুমুর্ু যাত্রিক লৌকেতে প্রায় বাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল 
তাহাতে আদালতের ঘর চিকিৎসালয় করিয়া এই শহরের চিকিৎসক সাহেবকে নিযুক্ত 
করিলেন এবং শহবের নিকটস্থ ছুই তিন ক্রোশপধ্যস্ত রাত্ডীয় স্বশ্সং অশ্বারোহণে গমন করিয়া 
& সকল দরিদ্র পীড়িত লোককে শহরে আনয়ন করাইলেন অপর এক সময়ে প্রায় ভাবদ্দেশ 
জলপ্লাবিত হইয়া ভূরি২ লোকেরদের তাবদ্গৃহ বাঁটী পতিতহওয়াতে এঁ নকল ছুঃখিলোকেরদের 
ুঃখোঁপশমক উপায়করণার্থ এই শহরের তাঁবভব্র প্রধান আদঢ্য লোৌকেরদের আহ্বানপূর্ববক 


৬২৮ -. ঈম্ত৪হ্রাপ গাত্রে লোক্রাভেদজ্র থা 


সমাগমেতে চাঁদা করিলেন এবং শহরে যে সরকারী এমারত আছে তাহাতে এঁ আশ্রয়হীন 
ব্ক্তিরদিগকে স্থানদান করিলেন এবং শহরস্থ যত লোকের বাড়ীঘর পতিত হইয়াছিল 
প্রত্যেক লোকের বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহারদের নিকটে গিয়া উপকাবার্থ 
ঠাদার দ্বার সংগৃহীত টাক তাহারদিগকে বিতরণ করিলেন । ইত্যাদ্দিবূপ অশুভ সময় 
উপস্থিত হইলেই তিনি লোকেরদের এতদ্রপ উপকাধ্য কাধ্য করিতেন এবং তাহার নিজ- 
পরিবারের মধ্যে তত্,ল্য সচ্ছীলত। নিত্য প্রকাশ করিতেন । 

জজ ও মাজিপ্ত্রেটা কন্ম নির্বাহ করাতে হলন্বর সাহেব অনুপম ন্তাধ্য ও যথার্থ বিচার 
করিতেন যগ্পি তাহার কখন যৎকিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত] ঘে ছিল সে কেবল ধনি ও পরাক্রমি 
ব্যক্তিরদের প্রাতিকৃল্যে দীন দরিদ্র লৌকেরদের আশন্ুকুল্যার্থই । কোন মোকদম! নির্ধবাহার্থ 
সত্যতা নিশ্চয়করণার্থ যে পধ্যস্ত আয়াস পরিশ্রম করিতেন তাহ! প্রায় অনির্বচনীয়। যেহেতৃক 
আদালতের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিতে হইত তাহা দৃন্দুবিসর্গ 
পর্যন্ত লিখিতে আলন্য ছিল ন1। 

পরে শ্রীযুত ত্বদেশে গমন করেন ১৮২৭ সালে নগরে প্রত্যাগত হইয়া! ১৮২৮ সালে ক্রাপটিন 
সাহেবের স্বৃত্যুপধ্যন্ত স্বীয় কম্ম ধারণপূর্বক এই শহরের গবর্নরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এ 
মহাহ্ুভবের পদে প্রবিষ্ট হইয়াও তাবল্লোকের মনোভিরাম হইলেন । এবং নিজ অপ্রকাশ্ত- 
রূপেই তিনি পরিবারের মধ্যে প্রায় বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারের যৎ্পরোনান্তি স্সেহ- 
পাত্র ছিলেন। যত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার আলাপ কুশল ছিল তাহারা অতিগ্রীতি প্রণয়েতেই 
বদ্ধ ছিলেন ফলতঃ তাহার নিকটে যত লোকের গমনাগমন ছিল তীহারদের কতৃর্ক অস্তর্বাহো 
তুল্যরূপ অতিসম্ত্রমপূর্ববক সম্মানিত ছিলেন। 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ শ্রাবণ ১২৪২) 

জবীরামপুরের বড় সাহেবের শুভাগমন ।-_গত শুক্রবাসরে শ্রীলশ্রীযুত কর্ণল রিলিং সাহেব 
শ্রীলশ্রীযুক্ত দেম্সাকীয় বাদশাহকতৃ ক শ্রীরামপুবের বড় সাহেবীপদে নিযুক্ত হন তিনি সাগর- 
হইতে যে বাম্পীয় জাহাজ আবোহণে আগমন করেন এ জাহাজেই শ্রীরামপুরে পহছিলেন 
এবং তৎসময়ে শ্রীরামপুরের তোপখানাহইতে যথারীতি সেলামী তোপ হুইল । এই বড় 
সাহেব ভারতবর্ষীয় কাধ্যে বহুকাঁলপধ্যস্ত অন্থশীলন করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বে তৈলাঙ্গবাড়ের 
গবর্ণমেন্টের উচ্চপদে নিষুক্ত ছিলেন । শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মাকয় বাদশাহ এই বড় সাহেবকে 
বিশেষরূপ বিশ্বাসপান্ড্ের চিহ্নন্ববূপ দানিবোবোব উপাধি প্রদান এবং কর্ণলী পদেও নিষুক্ত 
করিয়াছেন । : 


(২৩ জুন ১৮৩৮। ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) 
শ্রীবামপুরের গবর্নবু ।-শ্রীষুক্ত হেনসন সাহেব মহাপ্রভাপী শ্রীলশ্রীযুদ্ত দেন্সার্কের বাদশাহ 


বিবিধ ৬২৯ 


কর্তৃক শ্রীরামপুবের গবরনরী পদে নিযুক্ত হইয়! গত বুধবারে কলিকাতা নগরে উত্তরণাঁনস্তর 


বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরামপুর রাজধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবতরণ সময়ে 
সম্তরমস্থচক সেলামী তোপ ধ্বনি হইল । 


€ ২৮ জুন ১৮৩৪ । ১৫ আষাঢ় ১২৪১) 

লার্ড টেনম্থ সাহেবের স্বত্যু ।__ইঙ্গলগু দেশহইতে আগত আসিয়ানামক জাহাজের ছার? 
লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু সম্ধাদ শুনা গেল। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গভূমির সিবিলসম্পকীয় 
কার্যে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমনপূর্ববক ১৭৮৬ সালে স্থপ্রিম কৌন্দেলে নিযুক্ত হইলেন 
এবং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্মে ইন্তকা দিলে পর এ সাহেব সর জন দোর 
নামধারী হইয়া কলিকাতার গবর্নর জেনরলীপদে নিযুক্ত হইলেন । অনস্তর ১৭৯৮ সালে 
তৎকন্মে ইন্তফ! দিলে লার্ড মানিংটন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন পরে এ লার্ড মার্নিংটন 
লার্ড মাকুইস উএলেসলি নাঁম ধারণ করিলেন। অপর লার্ড টেনমথ সাহেব জ্রশী তিবর্ষবয়স্ক 
হইয়] লোকাস্তরগত হইয়াছেন । 


৬. (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ২৬ মাঘ ১২৪১) 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বৈঠক ।-_-.*"গত ৩০ জান্ুআরি শুক্রবার হিন্দুকাঁলেজে কলিকাতা 
ও তচ্চতুর্দিগ্নিবাসি এতদ্দেশীয় অনেক২ মহাঁশয়েরদের এই অভিপ্রায়ে সমাগম হইল যে 
শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক অতিশীত্র ইঞ্গলগ্ড দেশে যাত্র। করিবেন তন্সিমিত্ত কির্ধপে 
শ্রীলশ্রীযুতকে তাহারদের খেদ জ্ঞাপন করিতে পারেন। 

অপর. এঁ সভাতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন 
পোষকতা করাতে শ্রীযুত রাজা গো'ীমোহন দেব সভাপতি হইলেন । *' 

অপর শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত...এইরূপ উক্তি করিলেন..-শ্রীলশ্রীযুতের রাজশাসনের 
প্রথমকার যে কাধ্য আমারদের বিবেচনীয় সে এই যে তিনি এতদ্েশীয় মুদ্রাধন্ত্র একেবারে মুক্ত 
করিলেন এবং ১৮২৩ সালের" মুদ্রাধন্ত্রের বিষয়ে যে অতিপ্রসিদ্ধ আইন ছিল তাহ একপ্রকার 
পণ্ড রাখিলেন | যন্ত্রালয় মুক্ত হওনেতে উপকার এই যে ততন্বারা গবর্ণমেণ্ট ও সর্বসাধারণ 
লোক দেশে কোন্‌ স্থানে কি হইতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে অবগত হইতে পারেন এবং দেশীয় 
'লোকেরদের প্রকৃত অবস্থা ও ভাব জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্দারা রাজা ও প্রজার মধ্যে 
পরস্পর বিশ্বাস জন্মিতে পারে এবং অহিতাচারের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকভাঁও হইতে পারে । 
গত কএক বৎসরের মধ্যে যন্ত্রালক্ষের দ্বার! বিগ্যাধ্যয়নের অনেক উপকার হইয়াছে এবং 
এতদ্দেশের মধ্যে হওয়া বহুতর অনিষ্ট ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এবং শ্রীলশ্রীযুত লার্ড 
উলিয়ম বেন্টীঙ্কের আমলে যেমন,মুদ্রাধন্ত্র নিত্য মুক্ত ছিল তেমন যদি বরাবর থাকে তবে অবশ্ত 
তন্বারা এতদ্দেশীয় লোকেবদের স্থখ ও মঙ্গলের বৃদ্ধি হইবে । যখন প্রজারদের প্রতিনিধিত্বরূপ 


৬৩৩ নওগা জে জ্লেন্পঞা নেন আহি 


কোন ব্যক্তি রাঁজশাসনের মধ্যে অংশী নহে তখন যস্ত্রালয়ের মুক্তি হওয়াতে দেশের বিশেষ 
উপকার আছে িনিহী কেবল ততদ্দানাই, দেশীয় লোকের অভিপ্রায় ও উক্তি জ্ঞাত হওয়া 
যাইতে পাবে।., 


'--শ্রীলশ্রীযুতের টির কল্পিত প্রস্থানের বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের খেদজ্ঞাঁপক 
এবং শ্রীলশ্রীযুতের সমাদর ও তাহার চরিজ্রবিষয়ক সম্ভ্রম ও তাহার বাঁজশাসনবিষয়ক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপক উপযুক্ত এক আবেদনপত্র তাহাকে দেওয়! যায় । এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মতিলা'ল পৌট্টিকতা করিলেন এবং তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন । ততৎপরে বাবু রসময় 
দত্তের হস্তে যে আবেদন পঞ্রের পাওুলেখ্য ছিল তাহা বৈঠকে পাঠ করিতে অন্ুমত হইয়া 
নীচে লিখিতব্য এ পত্র পাঠ করিলেন । 


শ্রীলশ্তরীযূত লার্ড উলিয়ম কাবেগ্ডিস বেন্টীঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর বরাববেষু। 
'-*এইক্ষণে আপনকাঁর আমলে ধে২ নিয়মেতে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হির্তীহিত লিপ্ত 
আছে তদিষয় বিবেচনা! করিয়া! দেখিলাম যে আপনি নিয়তই দেশীয় লোঁকের অবস্থার মঙ্গল 
ও তাহারদের ভাব চরিত্রের উন্নতিবিষয়ের পরমচেষ্ট ছিলেন |” এবং সম্প্রতিকার পালিমেণ্টের 
আকৃটের দ্বারা ধর্ম বা জন্মভূমি বা কৌলিন্ত বা শারীরিক বর্ণপ্রযুক্ত যে প্রতিবন্ধকতা তাহা 
রহিতহওনের পুর্ধেই আপনি এতদ্েশীয় লোকেরদিগকে পূর্ধবাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ও লাভজনক 
পদ প্রদ্ানেতে এবং তদ্বার! ভাহারদের মহামহোচ্চপদের চেষ্টার পথ মুক্ত করিলেন এবং 
কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের বিচারে জুরীর দ্বারা মোকদ্দম! নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি 
দিলেন এবং তন্দারা আপনি-এতদ্দেশীয় ভূরি২ ব্যক্তিরদিগকে নৃতন২ কাধ্যে নিযুক্ত ও নৃতন২ 
বিষয়ের অধিকারি করিয়া যথার্থ ও মহাছভাবক ভাবসকল তাহারদের মনের মধ্যে বদ্ধিত 
করিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে অপমানক শারীরিক শান্তিদেওন ব্যবহারের দ্বারা 
তাহারা অধমাবস্থায় পতিত ছিল এবং তাহাতে অতিভারি.নৃতন২ অনিষ্টবিষয় জন্মিত সেই 
ব্যবহার আপনি রদ করিয়াছেন এবং সরকারী কর্শকারকের! এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি 
অভিষথার্থ বিবেচনীয় আচার ব্যবহার কবেন এতঘর্থ তাবৎ সরকারীকমশ্মের মধ্যে আপনি 
অতিআটাআটিরূপ নৃতন২ নির্বন্ধ করিয়াছেন এবং যে অন্যায়জনক ত্বণ্যব্যবহারের দ্বার! 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর অপমান ও অবিশ্বাস জন্মিত এ ব্যবহারের 
প্রতি আপনি বিমুখ হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের উন্নতিবিষয়ে এবং বিগ্যান্ুশীলনের 
বৃদ্ধিবিষয়ে লোকেরা যাহা! চেষ্টা করিয়াছেন তদ্বিযয়ে পোষকতা করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যে যাহাতে ব্চ্ছন্দে শিষ্টালাপাদ্দি হয় তদ্বিষয়ে অতিক্তযত্ব হইয়াছেন । ইত্যাদি 
নানা কাধ্যের দ্বারা আপনকার হিতৈষিতা ও অতিবিবেচনার অভিত্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে ।... 


(৭ রা ১৮৩৫ ॥ ২৬ মাঘ ১২৪১) 
গত শনিবারে কলিকাতাঁস্থ ইউরোপীয় মহাজন ও ইউবোপীয়েরদের এক্সচেঞ্চঘরে এক 


বিবিধ ৬৩১ 
বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে শ্রীলল্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্াঙ্কের এতদেশহইতে গমননিমিত্ত নীচে 
লিখিতব্য এক আবেদনপত্র শ্রীলশ্রীযুতকে প্রদানকরণ স্থির হইল। 

অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত আপনি স্বীয় অত্যুচ্চপদ পরিত্যাগ করিতে এবং যে দেশে প্রায় সপ্ত 
বৎসরাবধি রাজশাসন করিতেছেন সেই দেশ চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে যে কাল স্থির 
করিয়াছেন সে আগতপ্রায়। অতএব আমরা নীচে লিখিতব্য মহাজন ও এজেন্ট ও দেশোঁৎ- 
পল্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকারি ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়! বিনয়পূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে আপনকাঁর 
এতদ্দেশহইতে প্রস্থানকরণজন্য, যে অনিষ্ট তাহাতে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে এবং 
আপনকার গমনের যে কারণ অস্বাস্থ্য তাহাতে আমারদের মহাছুঃখ হইয়াছে । এইক্ষণে 
আমর! যে সকল ব্যক্তির একপ্রকার প্রতিনিধি হুইয়া আপনকার নিকটস্থ হইয়াঁছি তাহারদের 
পক্ষে আমারদের অতিকর্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির এবং দেশীয় অসংখাক 
প্রজারদের নীতি ও সাংসারিকবিষয়ের উপকারক বিশেষতঃ দেশীয় বাণিজ্য ও কৃষিসম্পর্কীয় 
উপায়বদ্ধক আপনকার নিষ্পত্তিকরা ও প্রস্ততকর। নানা নিয়মের বিষয়ে আমর। আপনকার 
নিকটে পরমবাধ্যতা স্বীকার করি। আপনি যে সকল স্ুুনিয়ম নিম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে 
আমরা অতিকৃতজ্ঞ আছি এবং যে স্থনিয়ামক ব্যাপার নিম্পত্তিকরণের ভাব আপনকার 
পরপদস্থব্যক্তির প্রতি থাকিল। তদ্বিষয়ে যগ্যপি উত্তরকালে তাহার নিকটে আমারদের 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবিতে হইবে তথাপি এ সকল স্ুনিয়ামকগুণের কিয়দংশ অবশ্ত আপনিই 
আদর্শের গ্ায় জন্মাইয়াছেন এবং রাজশাসনের যে ভাব আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এ 
ক্থনিয়মের মূল ইহা আমরা বোধ করি । 

নানা! বিষয়ে আপনকার রাজশাসন পূর্ব২ গবর্নব্‌ জেনরলেরদের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন 
আছে। তাহারদের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাঁজকৌশল ও বহুতর ব্যয় ছিল। আপনার 
উপরে তাবদিষয়ের দৃঢ়তা ও বক্ষা ও স্বনিয্মকরণ ও রাঁজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ ও 
অর্থের অতির্দারুণ অনাটনের উপশমকরণ এবং অতিকঠিনরূপে পরিমিত ব্যয় ও খরচের লাঘব- 
করণের ভাব পড়িয়াছে ইত্যাদি ভার যগ্যপি লঘুগণা তথাপি তাহা! অত্যন্ত উপকারক ও 
স্বকঠিন। আপনকার আমলে কলিকাঁতার বাণিজ্যকুঠীর অপূর্বরূপে দুঃখ ঘটিয়াছে। এ অভ্র 
সময় এইক্ষণে অতীত হইয়াছে বটে কিন্ত তথাপি আমারদের বিস্মরণের বিষয় নতে যে এ 
অতিদুঃসময়ের আরক্তে যখন সরকাবের উপকারকরাতে দুর্ঘটনার উপশম সম্ভাবনা! ছিল তখন 
' আপনি অতিবদান্যতা পূর্বক তাহার সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশের. মঙ্গলকরণার্থ 
অথব! দেশীয় উন্নতির শক্তি ব্যক্তকরণার্থ যে সকল উপায় নিম্পন্ন বা কল্লিত হইয়াছিল তন্মধ্যে 
আপনার চেষ্টা আমরা আপনারদের অতিকৃতজ্ঞতাজনক স্বীকার করি । 

কলোনিজেসিয়ন এবং এতন্দেশে ইউরোপীয়েরদের ব্বচ্ছন্দে গমনাগমন ও অবাধে 
বসতবাসকরণ এবং ভূম্যাদি ক্রয়করণবিষয়ে আপনার যে মহান্থভাবক অভিপ্রায় ছিল তাহাতে 
আমরা পরমোপকৃতি স্বীকার করি। এবং আঁমারদের এই নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে 


৬৩২ চ্হবাদে পাত্রে চেবক্রানের কথা 


ভারতবর্ষের উন্নতিবিষয়ক এ মহ্হোপায়ে আগনি সপক্ষ হইয়া তদ্িষয়ক বিবেচনা করিতে 
সকলের সম্মুখে থে টানি হইয়াছিলেন তৎ্প্রযুক্তই এই দেশের মহোন্তির এ উপাঁয় 
হুইয়াছে। | 

বাম্পীয় জাহাজের দ্বারা এতদ্দেশের মধ্যে এবং বহিঃসমুদ্রে গমনাগমনের বিষয়ে আপনি 
'অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞত1 ও আটাআটিরূপে যে পৌষ্টিকতা করিলেন তাহাতে এই ফলোদয় হইল 
যে আপনকার কথাক্রমেই এইক্ষণে পালিমেণ্টে ইঙগলন্তীয় শ্রীযূত কর্তা হা তদ্ধিষয় গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

যে সদ্ধি পত্রক্রমে সিন্ধুনদী ও তন্মধ্যবাহিনী নদী দিয়া গমনাগমনের পথ সাহপসিক 
মহাঁজনেরদের প্রতি এইক্ষণে প্রথম বার যে মুক্ত হইয়াছে এবং এ নদীর তীরস্থ ভিন্নজাতীয় 
নানা রাজবর্গ স্বং ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে এ মহা কল্পনার সাহায্য করিতেছেন ইহা 
আপনারই গুণকাধ্য এমত বোধ করি এবং আমারদের নিতাস্ত ভরসা আছে যে ॥ঈএই অস্কুর 
কাল ও সছুপায় জলসেচনের দ্বারা বদ্ধিত হইয়া তদ্দার! উত্তরোত্তর বাণিজ্য ও বাণিজ্যমূলক 
সভ্যতার বুদ্ধি হইবে । 

আমারদের ভরসা আছে যে আপনার অতিদূরদগিতার দ্বারা রাহাদাঁরি মান্ুল এবং 
এতন্রপ রাজকরের অতি অসভ্য ও সেকাল্কার শৃঙ্খলহইতে তাবৎ ভারতবর্ষের আন্তবিক 
বাণিজ্য মুক্তহওনের বিষয়ে আপনি কল্পনা! করিয়াছেন। " এবং আঁমারদের প্রার্থনা যে 
আপন্কার এই অতি হিতৈষার কল্পনা অতিশীদ্র সম্পন্ন হয় এবং এতদ্দেশোৎপন্ন প্রধান দ্রব্য 
অর্থাৎ নীল মফঃসলহইতে কলিকাতায় আমদানীহওনের যে স্থগম করিয়াছেন অতএব 
আপনার এতদ্রপ স্থযোগ ,কল্পের চিহ্ন দেখিয়া আমরা পরমবাধ্য হইলাম । এবং আপনকার 
আমলে কলিকাতায় ষ্টাম্পের মান্থলের যে শৈথিল্য হইয়াছে তাহাতেও আমরা বাধ্য আছি। 
যে রূপে এ টাক্স বসান গিয়াছিল তৎ্প্রযুক্ত এবং আমারদের অচ্চতেজি বাণিজ্যের অতি 
অনুচিতন্দপ ভার থাকন্প্রযুক্ত তাহা কলিকাতাবাসি লোকেরদের অতি দ্বণ্য ছিল। এবং 
আমারদের মধ্যে নগরীয় উন্নতি এবং আমর] যে নিজে এক প্রকার রাজশাসনীয় ব্যাপার নির্বাহ 
করি ইহাতে এবং আমারদের জন্মভূমিতে যে প্রকার সামাজিক নির্বন্ধ আছে সেই প্রকার 
এতদ্দেশেও যে আপনি করিতে প্রবোধ জন্মাইয়াছেন ইহাঁতেও আমরা পরম সস্তষ্ট আছি । 
এই সামাজিক নির্বন্ধের মধ্যে চেম্বর অফ কমর্প ও ত্রেড আসোসিএসন ও এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদিগকে জুষ্টাস অফ দি পিসী কর্মে নিযুক্তকরণ এবং কনসলবেন্সী অর্থাৎ নগর 
রক্ষণাবেক্ষণের সুনিয়মকরণ এবং কলিকাতার অর্থ বিতরণীয় সমাজের পোষকতাকফরণ এবং 
'সঞ্চমার্থ বেস্ক স্থাপনকরণ এবং নগরীয় স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি চেষ্টাকরণ এবং পূর্ব অঞ্চলের ঝিলহুই'তে 
জলসেচনের দ্বার! অকর্মমণ্য ভূমিকে কর্দদণযকরণ এবং যে নৃতন খাল এইক্ষণে অতি দৃঢ় সংক্রমের 
দ্বারা স্মশোভিত হইয়াছে তত্ফারা কলিকাতা রাজধানী বেছিতকরণ এবং ভাগীরখীর সঙ্গে 
ক্ুন্দরবনের পথ সংলগ্নকরণ ইত্যাদি নান! ব্যাপাবেতে আমরা মহান্বষ্ট আছি। অপর 


বিবিধ ূ ৬৩৩ 


আস্তরিক গমনাগমনীয় পথের আপনি যে স্থগম করিয়াছেন তাহাতে আমর! অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করি। বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়! আপনি এক নৃতন পথ করিয়াছেন 
এবং প্রধান বন্দর মীর্জাপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে অতিদৃঢ় অথচ মহোচ্চ এক বাস্তা 
করিম্াছেন এবং ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যে এক মহাখালকরণের দ্বারা অতিগ্রী্মকালে 
গমনাগমনের পথ মুক্তকরণের যে কল্প করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে 
আপনি এতদ্দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিষয়ে নিতান্ত চেষ্টিত আছেন । এবং আপনকার 
আমলের আরস্ভে সর্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনি গমনাগমন করিতে ও পরামর্শ লইতে 
প্রস্তুত ছিলেন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং নিত্যই সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপাঁদ্দি যে 
করিয়াছেন এবং আপনকার পূর্বতন গবব্নর্‌ জেনরল বাহাদুর মুন্রাযন্ত্রীলয়ের ছারা তাঁবৎ 
নিয়মের আন্দৌোলনকরণবিষয়ে যে অতিভীত ও প্রতিবন্ধক ছিলেন তাহাতে আপনি ভীত না! 
হইয়! বরং প্রতি পোষকতা করিয়াছেন ইত্যাদি নানা বিষয়েতে আমারদের যে ভরস! 
জন্মিয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে । 

আমর যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের হিতার্থ আপনি যে সকল উপায় করিয়াছেন 
তাহার কতিপয় বিষয়ের বর্ণন করিলাম 1... 


(১৭ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২ ভাত্র ১২৪৬) ূ 

লার্ড উলিয়ম বেল্টীক্কের মৃত্যু ।--আমরা অত্যন্ত খেদপুর্ববক লার্ড উলিয়ম বেল্টাঙ্ষের মৃত্যু 
স্বাদ প্রকাশ করিতেছি । ইহার পূর্ববে উত্ত সাহেব পীড়িত হইয়া পারিস নগরে স্বাস্থ্যার্থ 
গমন করিয়াছিলেন এবং এ স্থানে অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল তাহার ৬৬ বসব হইয়াছিল । 
তদীয় মৃত্যু বার্তা শ্রবণে এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যান্ত খেদিত হুইবেন যেহেতুক ইঙ্জলন্ীয়েরদের 
পক্ষে ভারতবর্ষে যত বড় সাহেব আপিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক 
এতদ্দেশীয় লোকের উপকার করাতে অধিক প্রিয় পাত্র ছিলেন । তাবৎ বাজ শাসন সময়ে 
তাহার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে উত্তম সৌষ্টবাবস্থায় রাখেন 
এবং অতি সন্ত্রাম্ত উদ্যোগে তাহারদের প্রবৃত্তি দেন এবং সরকারী কাধ্য নির্বাহার্থ তাহারদের 
নিমিত্ত উত্তম পুরক্কার স্থাপন করেন । গবর্ণমেন্টের অধীনে এতদ্দেশীয় লোকেবদের বানুল্যন্ষপে 
উচ্চ২ পদ অর্পণ কবা কেবল তাহারি কন্ম। লার্ড উলিয়ম বেন্টীক্ক সাহেব এতদদেশ হইতে 
প্রত্যাগত হইলে পরও এতদ্দেশের মঙ্গলের পক্ষে তিনি অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে 
ও ইঙ্গলগু দেশের মধ্যে বাশ্পীয় জাহাজের দ্বার! গমনাগমন স্থাপন করাতে উভয় দেশের মধ্যে 
বিলক্ষণ মঙ্গল হইবে এই বোধে তিনি তদ্বিষয়ে মহাযত্ববান হইয়াছিলেন । ৮ 


(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ ত্র ১২৪২) 
ইজলগু দেশে যাত্রা 1_-গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইজলগু দেশে যাত্রা 


৮৩ 


৬৩৪ সংবাদ পত্রে সেক্ানেন কথা 

করিয়াছে তাহাতে শ্ত্রীধৃত চিনবী [07010759757] সাহেব আরোহী আছেন। এ সাহেব 
শ্রীলভ্রীযুত ইঙ্গলগ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপঢৌকন 
দ্রব্যাদি লইয়া! যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে এ সকল ত্রব্যা্দির মধ্যে অতিমনোবঞ্জক 
ম্ণিমুক্তাঁদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিন্থদৃশ্য এক আঁসন ও অত্যুৎ্কষ্ট এক তলওয়ার ও হস্তিস্ত- 
নিশ্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিত্রব্য এতদতিরিক্ত 
এবং শ্রীযুত হুচিন্সন্‌ সাহেবকতৃণক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে । হচিম্সন সাহেবের 
চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা! বোধ করি যে এই 
সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলগ্রীযুত ইঙহগলগ্ড বাদশাহ উপযুক্তমতেই গ্রহণ করিবেন। তাহাকে 
মুরশিদাবাদের নওয়াব যেক্ূপ সন্ত্রম করেন তাহার চিহুন্বরূপ এ সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। 
[ ইংলিশম্যান্‌ ] 


(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু ।-*"*সংপ্রতি অবগত হইলাম যে শ্রীযুত আনরবল 
উইলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাছুর ভারতবর্যহইতে স্বদেশে গমন করিবেন ইহাতে এতদ্দেশীয় 
লোকসকলে কি পব্যস্ত ছুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণাভাব । অতএব শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব 
বাহাদুর শ্রীলশ্রীফুত আনরবল কোম্পানি বাহাছুরের যেপধ্যন্ত লভ্য ও এতদ্দেশীয় দীন দরিদ্র 
প্রজালোকের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি-* | 

১ দফা । যৎকালীন শ্রীযুক্ত ব্লষ্ট সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জজ মাজিস্ত্েটীপদে নিযুক্ত 
ছিলেন তৎসময়ে দীন দরিদ্র লোকেরদের উপকাবার্থ নিজ খরচের দ্বারা তথায় এক ম্শাঁফির- 
খানা! তৈয়ার করিয়া দিবাতে প্রতিনিবস হাজার দেড় হাজার দীন দরিদ্র লোক জমা! হইলে 
তাহারদের নানাপ্রকার খাছ্য সামগ্রী দিতেন। আর চোর ডাকাইতেরদের এমত শাসন 
করিয়াছেন যে মহাজন লোকসকল আপনং২ ব্যবসায়ের জিনিসপত্র লইয়! এবং মশাফিরসকল 
নিরুদেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল স্থখে কালযাপন করিতেছে । 

২ দফা । যে সময় শ্রীযুক্ত বণ সাহেব বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিম প্রদেশের 
পোলীসের স্থপরিপ্টেপ্ডেন্টাপদে নিযুক্ত হইলেন তত্কালীন চোর ভাকাইতের এমত শাসন 
করিলেন যে তাহাতে প্রজাসকল নিরুদ্ধেগে কালযাপন করিতেছিল ও মহাজনসকল জিনিস- 
পত্র লইয়! দেশব্যাপিয়! কারবার করিতেছিল। কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত হয় নাই আর 
যে জিলার মাজিস্ত্রেটেলোক তদারকের গাফিলে ছিলেন তাহারদের মোনাসিব দমন 
করিলেন । |] 

৩দফাঁ। যে সময়ে জিল/! কটকের সকল বিষয়ের তদারকের ও কোর্ট সরকট ও কোর্ট 
আপীলের কমিস্তনরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তত্কালীন রেবিনিউ মোতালকের অনেক মহল 
সরকারের খাসে ছিল । এ সকল মহল তদারক করিয়া এমতপ্রকার বন্দোবস্ত জমীদারলোকের 


বিবিধ ৬৩৫ 


সহিত করিলেন যে তাহাতে সরকারের অনেক টাক! লভ্য করিলেন এবং জমীদার- 
লোকও তুষ্ট হইয়া বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল। আর ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
আদালতের মোকদ্দমাসকল বিনাঁপক্ষপাতিত্বে এমত ফয়সল! করিতে লাগিলেন যে তাহাতে 
সকলই ধন্যবাদ দ্রিতেছে। অপর দীন দরিদ্র লোকের কারণ জলেশ্বরঅবধি শ্রীক্ষেত্র পধ্াস্ত 
স্থানে২ দশ বারট! মশাফিরখান! তৈয়ার করাইয়া! প্রতিদিবস নিজ খরচের ছারা খাছ্সামগ্রী 
দিতে লাগিলেন। আর ৬ জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ যে সকল দরিদ্র লোক যাইত তাহারদিগকে 
অসংখ্যক টাকা প্রদান করিতেন ইহাতে দরিদ্রলোকের কিপধ্যস্ত উপকার করিয়াছেন । 
সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন সরকারের আরো কিপধ্যস্ত কিফাত করিয়াছেন 
জিলা কটকে সালিয়ানা ছয় লক্ষ মোন পার্গা লবণ পোক্তান হইত । শ্রীযুত ব্ণ্ট সাহেব- 
বাহাছুর তদারক করিয়া কটক জিলাকে ছুই ভাগ করিলেন এক ভাগ কটক অপর ভাগ 
বালেশ্বর ইহাতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঘোষাল লবণপোক্তানির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর তাহাকে 
দেওয়ানীতে মৌকরর করিয়া স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ১৬ লক্ষ মোন নিমক 
পোক্তান করাইয়! সরকারী গোলা শালিখায় চালান করিলেন। তৎকালীন এপ্রদেশে ১০০ 
মোন লবণ নীলামে ৫০০ টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে সাবেক পোক্তান ৬ লক্ষ মোন 
লবণ বাদে সালিয়ানা ১০ লক্ষ মোন লবণ বেশী পোক্তান হুইয়া ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
হইয়াছে । তাহাতে সরকারের হর রকমে খরচ ১০ লক্ষ মোন লবণে ১০ লক্ষ টাকাবাদে 
৪০ লক্ষ টাকা সালিয়ান। মুনাফা! হইয়! ১৮২৪ সাঁলঅবধি ১৮২৮ সালপধ্যন্ত ৫ বৎসরে বেশী 
মুনাফা ২ কোটি টাঁক সরকারের হইয়াছে । তৎ্পরে সদর বো রেবিনিউ ও স্কপ্রিম 
কৌন্সেলের অন্তঃপাতি হইয়া! ও আগ্রা রাজধানীর গববুনরীপদ্দ ধারণ করিয়া যেপ্রকার 
দক্ষতারূপে কন্মের আঞ্জাম করিয়াছেন তাহা সকলে দেখিয়াছেন-.. | ইতি তাং ১৪ মার্চ । 
কম্যচিৎ দর্পণপাঠকস্থ | 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২) 

সর চার্শস মেটকাঁফ সাহেবের প্রতি আবেদনপত্র ।-_গত শুক্রবারে এতদ্দেশীয় ন্যুনাধিক 
ছুই শত মহাশয়ের] টৌনহালে সমাগত হুইয়া এই নিয়ষ করিলেন যে আমারদের মধ্যে কএক 
জন মুচিখোলাতে [ গার্ডেন বীচে ] গমন করিয়া! শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবকে 
আবেদনপত্র প্রদান করেন । এ পত্রের গ্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে । তাহার 
উত্তর শ্রীযুক্ত পশ্চাৎ প্রেরণার্থ অঙ্গীকার করিলেন। এ আবেদন পত্র শ্রীযুক্ত রাজ। 
রাজনাবায়ণকতৃ ক শ্রীযুক্তের সম্মুখে পঠিত হইল। এ পত্রে ২৪০৭ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। 

শ্রীধূত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব বরাবরেযু | 

নানাধিক এক বৎসর হুইল আগ্রার গবর্নরী পদ ধারণার্থ আপনকার শুভগমনোপলক্ষে 
কলিকাতা! ও তদঞ্চলস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়ের অনেক সম্রম ও স্সেহস্থচক পত্র আপনাকে 


ডতঙ হবে পাত্রে গ্েক্াবেলত্র ক্ষথা 


প্রদান করিলেন। সরকারী কাধ্যে আপনকার অতিনৈপুণ্যপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থান দেশের 
লৌভাগ্যপ্রযুক্ত কএক মাসপধ্যস্ত আপনি সর্বাপেক্ষা উপরি পদস্থ হইয়া! এইক্ষণে তাহা হইতে 
অবরোহণ করিলেন তথাপি এ অল্প কালের মধ্যে আপনকার এমত কীত্তি হইয়াছে যে তাহাতে 
আপনকার নাম আমারদের সম্ভান সম্ভতিক্রমে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে । অভিষথার্থ এক 
ব্যবস্থার দ্বারা আপনি তাবৎ ভারতবর্ষস্থ লোৌকেরদিগকে ইহ] জ্ঞাপন করিয়াছেন যে 
উত্তরকাঁলে আদালতের মধ্যে সর্বসাধারণ ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করা যাইবে এবং কোঁন 
ব্যক্তি অপরাধী হইলে তাহার ধন ব! উচ্চপদপ্রযুক্ত মার্জন হইবে না এবং অপরাধের দণ্ড ও 
ক্ষম! হইতে পারিবে 'না। তাবৎ রাজধানীর মধ্যে একই প্রকার টাক! চালায়নের ছ্বার! 
আমারদের দেশ বিদেশীয় বাণিজ্যের সুগম ও উন্নতিহওনের স্থুযোগ হইয়াছে । বঙ্গদেশে 
পরমিট পঞ্চত্বরা চৌকী, রহিত করাতে যে রাহাদারি মালের দ্বার! দেশীয় সর্বসাধারণ 
লোকের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছিল সেই মাক্থলের অতিজঘন্য ছুঃখদ ব্যঈপারসকল 
আপনার আমলে উঠিয়া যাইতে আরস্ত হইয়াছে এবং যগ্পি নিমকের এক চেটিয়া ব্যবসায় 
না বাখিলে সরকারী কাধ্যের খরচ যোগান ভার হয় তথাপি নীলামের দ্বারা নিমক বিক্রয় 
করিতে যে নান! ষড়যন্ত্র হইত এবং মহাজনেরদের হাতে এক চেটিয়ার ব্যাপার থাকাতে যে 
অশেষ ক্লেশ হইত তাহা মূল্য নির্দিষ্ট করিয়! ক্ষুজর] বিক্রয়ের হুকুম দেওয়াতে উঠাইয়া 
দিয়াছেন। অপর আপনকার আমলের যে মুখ্য কীন্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে তাহ! এই থে 
মুদ্রাযস্ত্রের ব্যাপার মুক্তকরণ 4 আপনিই প্রথমে এঁ ব্যাপার উত্তম নির্বন্ধে স্থাপন করিয়া 
তদ্দার আমারদের সর্বপ্রকার বিদ্যা লাভে উৎসাহ জন্মাইয়াছেন। আঁপনকাঁর শাসনসময়ের 
মহাকীত্তি এতদ্রপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম ইহাতে সর্বসাধারণ লোকই আপনকার বাধ্য 
হইয়াছেন বিশেষতঃ আমারদিগকে অতিবাধ্য করিয়াছেন যেহেতুক এইক্ষণে আমারদের যে 
বিষয় এবং উত্তরকালীন যে ভরসা আছে সে সকল ভারতবর্ষীয় ভূমিসম্পর্কীয় ৷ যে বুদ্ধি 
বিবেচনার দ্বার] এই মহাকীত্তি কীপ্তিত হইল এবং যে পরমপরহিতৈষিতার দ্বারা এই সকল 
কল্প নির্বাহ হইল তাহা স্বীকার না|! করিলে আমর! এই মহোপকারের অযোগ্য হইতাম । 
আমর! আরো! ইহ। স্মরণ করি যে এই দেশব্যতিরেকে আপনার অন্য কোন দেশ নাই এমত 
জ্ঞানেই আমারদের মধ্যে বহুকালাবধি বাস করিয়া আপনি অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন এবং 
আপনকার পদোপলক্ষে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাহা এমত বদান্যতাপূর্ধ্বক বিতরণ করিয়াছেন যে 
এঁ. সকল অর্থ কেবল চতুর্দিকস্থ লোকেরদের তুষ্ট্র্থ ই আপনকার হস্তগত হুইয়াছিল এমত 
বোধ হইতেছে । এবং আমারদের দেশীয় রীতি ব্যবহারের বিষয়ে এমত সদ্বিবেচনাপূর্ববক 
কার্য করিয়াছেন যে আপনি যে দেশ শাসনার্থ আসিয়াঁছেন এ দেশ নিজেরই এমত জ্ঞান না 
করিলে ঈদৃশ কাধ্য সকল হইত না। অতএব আমারদের হৃদয় এমত স্সেহেতে পরিপূর্ণ আছে 
যে আপনার কাধ্যের দ্বারা উত্তরকালীন, গতিক বিষয়ে আমারদের যে অন্থভব হইতেছে তাহা 
বর্ণন করিতে অসমর্থ য্যপি সরকারী কাধ্য গ্রহণ না করেন তথাপি আপনি যে স্থানে বাস 


বিবিষ্ব ৬৩৭ 


করিবেন সেই স্থানেই আমারদের প্রার্থন। আপনকার অন্থগামিনী হইবে । যছ্যপি আপনি 
দেশীয় কাধ্যের ভার পুনগ্রহ্থণ করেন তবে আপনকার কাধ্য দৃষ্টে আমারদের উত্তরকাল 
বিলক্ষণ ভরসাই জন্মিবে। অতএব আপনি এইক্ষণে অন্তর ষে কল্পনা অবলম্বন করিবেন 
তাহাতে এই নিশ্চয়ই জানিবেন যে যে কোটি২ লোকের প্রতিনিধি হইয়া আমরা আপনকার 
নিকটস্থ হুইয়াছি তাহারা আপনার বাধ্যতা ও স্সেহ্‌ সম্পূর্ণন্ধপে জ্ঞান করেন ।__-এতদ্দেশীয় 
কলিকাতা ও তদঞ্চলস্থ ভূরিশো জনানাং । 


(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 
ডবলিউ আদম সাহেব ।-_যে শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব পূর্বে ইপ্ডিয়। গেজেটের 
সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাঁবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা 
বিষয়ে অনেক চেষ্ট)/ ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্ধ্যস্ত ছোট আদালতের 
এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিক1 দেশে যাত্রা 
করিয়াছেন । 


(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) 

কলিকাতার ইস্কুলবুক সোসাইটি ঘে সভ1 এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যা বিষয়ের মহৌপকারক 
হইয়াছেন সেই সভার সেক্রেটের শ্রীযুত পাদরি ইয়েট সাহেব এ কর্দ পরিত্যাগ করিবেন 
এতচ্ছবণে আমর। অতিশয় ছুঃখিত হইলাম এমত দুঃখিত আমরা আর অন্ত কোন বিষয়ে 
হই নাই। এই পাবি সাহেব বাহির বাস্তার নিকটে গীর্যা আছে তাহার পাঁদরি ইনি 
বাঙ্গালা বিষয়ে যেমত উত্তম বিজ্ঞ এমত বিজ্ঞ ইংলত্ীয় মধ্যে প্রায় নাই । এ পারি 
সাহেব বাঙ্গল! ভাষা বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই' 
কম্মস্থানের যে রীতি নীতি এবং তছিষয়ের পারিপাট্য জাঁনিতেন এবং তাহার যে প্রকার 
শীলতা সর্বব সমীপে নম্রতা আর স্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক 
বৎসর এ কর্্দ করিতেছেন ইহাতে তিনি এ কাধ্যে অতিনিপুণতম হইয়াছেন । একন্ম স্থানের 
মান্য মেশ্বরগণ এইক্ষণে চেষ্টিত আছেন যে এ পারি সাহেবের কর্দে তত্ত,ল্য মনুষ্য পাইলে 
ভাল হয়। এবং এ সভার মেম্বরগণ ইউরোপীয় ও এতদেশীয়হইতে বিবেচন। পূর্বক 
ব্যক্তি নির্ণয় করিয়! সভাকে পূর্ণা করুন কিন্তু আমরা বলিতে ভীত হই কেননা এঁ পারি 
সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন। আমর! অনুমান করি যে নিষ্ 
লিখিত প্রকারে যদি এ পারি সাহেবের কর্ম তিন চার জনকে বিভক্ত করিয়া! দেন তবে 
্থুলভ হইতে পাঁরে বাঙ্গলার বিষয়ে এক জন বাঙ্গালি এবং পারশির কার্যে মৌসলমান 
'স্কতে পণ্ডিত এবং ওুড় দেশীয় কার্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত এমত অনেক মনুস্কা 
বলিতে পাবিবেন যে এমত উত্তম বিদ্যান মস্থস্য পাওয়া অতি সুকঠিন- কারণ সর্ধবগুণাপ্বিত- 


৬৩৮৮ সওন্াপঞ্শত্রে গ্নেক্যা বেন, কা 


ব্যক্তি প্রায় পাওয়া যায় না। এই প্রতিবন্ধকের আমর! উত্তর করি যে যাহার যে দেশীয় 
বিদ্যা তাহাতে তিনি ভাল হইবেন অতএব উত্তম ব্ধপে কশ্মনির্বাহ করিতে পারিবেন । আমরা 
লিখিবার সময়ে শুনিলাম যে ইস্কুল বুক সোপাইটা শ্রীযুক্ত পাদরী ইয়েট সমীপে নিবেদন 
করিয়াছেন যেপধ্যস্ত শ্রী পিম়্ার্প সাহেব এতদ্দেশে না আইসেন সেইপধ্যস্ত এ পাঁদরি সাহেব 
একর সম্পন্ন করেন। 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ ঠচত্র ১২৪৫) 

জি এ প্রিন্সেপ সাহেবের মৃত্যু ।_...জি এ প্রিন্সেপ সাহেব ৪৮ বৎসর বয়ংক্রমে গত 
মঙ্গলবার ওলাউঠারোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন । এ সাহেব প্রায় সর্ব সাধারণ বালকের 
পরিচিত বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের অতি মান্য ছিলেন 
পামর কোম্পানির কুঠি দেউলিয়া! হওনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায়ঃ পুছিয়া 
উক্ত কুঠির অংশী হইয়া ছিলেন কিস্তু অবিলম্বেই কুঠিব ছুরবস্থাতে পতিত হইলেন । তৎপরেই 
সাহেব কলিকাতা! কুরিয়র পত্র সম্পাদক হইলেন এবং সাহেব যেরূপে এ পত্র সম্পাদকতা 
নির্বাহ করিলেন তাহাতে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎসমকালেই তিনি গবর্ণমেণ্টের 
খরচে অতিভারি নিমকের কারখানাতে প্রব্র্ত হইলেন এ কর্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহেবের 
নিয়ত এমত এমত চেষ্টা ছিল যে অত্যল্প খরচে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তত করেন। এবং সাহেবের 
উৎসাহ গুণে এ কার্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ লভ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল এ ব্যাপার নির্বাহেই তাহার 
অনেক সময় ক্ষেপণ হইত তত্প্রযুক্ত উক্তপত্র সম্পাদকতা কাধ্য উপেক্ষা করিতে হইল। 
নিমকের কারখান। ভারি রূপে চালাইবার নিমিত্তে গত দুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ টাকার 
এক সমাজ স্থাপনার্থ কল্প করিয়াছিলেন । এই সকল কল্প করিতে২ অস্বাস্থ্যগ্রন্ত হইয়। সাহেবের 
ইহ লোক ত্যাগ করিতে হইল । 


(১১ জানুয়ারি ১৮৪০ | ২৮ পৌষ ১২৪৬) 

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নিস্পৃহরূপে পরিশ্রম করিয়! থাকেন। 
তাহার। সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রহ্গাগুস্থ সমুদ্বায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা এবং-.সন্ধান 
পাইবার উপযুক্ত এবং যৎকালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাজ্কি ব্যক্তিরা লোকাস্তর গমন করেন. তখন 
সাধারণ লোকের কর্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরম্মরণের নিমিত্তে এক কীত্তি স্থাপন করেন 
অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব ধিনি বিলায়ত গমনোদ্যত হইয়াছেন 
তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি এতদ্দেশীয় লৌক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় 
লোকের অত্যন্ত ত্বণা হইতে উদ্ধার করিয়া! তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎ্কালীন 
এতদ্দেশীয়ের ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানির অনুপযুক্ত এবং ক্ষুত্র ভূত্য বর্গের ছার! পরাজিত প্রায় 
হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হইয়৷ যুদ্ধ 


বিবিধ | ৬৩৯ 
করিয়াছেন এই মহাস্থভব সাহেব দ্বারা মুদ্রা যস্তের স্বাধীনতা বিষয়ক সুচনা প্রথমতঃ হয় ইনিই 
সুশীল বিদ্বান অপর ব্যক্তিরদবিগকে সন্মান পুরঃসর- শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদেশীয় 
লোকেরদিগের সাহায্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্তরেরে বিরোধী হইয়। সহ করিয়াছেন ষদ্যপি 
এতাদৃশ পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাহার স্মরণার্থে কোন প্রকাশ্ চিহ 
না রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদ্িগকে প্রথমত: রুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই 
অদৃষ্ট বলে পূর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এতন্লিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় বন্ধুবর্গের প্রতি 
অন্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাহারা ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ মহানুভব পরোপকারি 
ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিয়া! কিঞ্িৎ করুন। [জ্ঞানান্বেষণ - 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬) 
পিয়র্স সাহেব ।--আমরা অত্যন্ত খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্তমান মাসের ১৭ 
তারিখে কলিকা তাস্থ ব্যাপটিষ্ট মিনন যশ্বালয়ের স্থপরিন্টেণ্ডেপ্ট পিয়র্স সাহেব পঞ্চচত্বারিংশতৃম- 
বর্ষ বয়স্ক হইয়া! অভ্যন্নকালীন রোগোপলক্ষে পরলোক গত হন... | 


(২৮ আগষ্ট ১৮৩০1 ১৩ ভাব্র ১২৪০) 
__শ্রীলশ্রীমতী বেগম শমরু বাম্পীয় জাহাজের টাদাতে সহী করিয়াছেন । 


(৬ নবেম্বর ১৮৩৩ । ২২ কান্ঠিক ১২৪০) 
শরদানার বেগমের অতিবদান্যতা ।-_ শ্রীমতী বেগম শমর স্বীয় উকীলের দ্বার! দিল্লীর 
রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে এ সাহেব তাহার নামে লগুননগরস্থ ও 
কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাঁকা প্রেরণ করেন যেহেতুক এ 
সোসৈটির প্রতি তাহার বর্তমান বৎসরের টাদার এই দান । শ্রীমতী আরো নিবেদন করেন যে 
দিল্লীর রেলিভেন্ট সাহেবের ত্রেুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাঁক] জম! আছে তাহা নিকট 
অঞ্চলস্থ দীন ছুঃখি লোকেরদিগ্কে বিতরণ করা যায় । 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 
বেগম শমরূর দানশোগুতা1-_-আমবা1 অত্যন্তাহলাদিত হইয়। শরদানার একা ধিপত্যরূপ 
রাণী বেগম শমরূর অতিদানশৌগতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি কলিকাতাঁর 
বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার স্ুুদহইতে মিসনরি শিক্ষা 
কন্মাণ ও তাহারদ্দিগকে বেতন দেওয়া চলিবে । তিনি আরো ৫০০০০ টাক! প্রদান করিয়াছেন 
তাহার হদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা! যাইবে । 


৬৪৩ ঠওক্াদ তু ভ্নক্চাহেলতা কথা 


(৪ জাঙগুয়ারি ১৮৩৪ | ২২ পৌষ ১২৪০) 

সরপানা | -শরদাঁনা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি রে বাণীর সম্মুখে উপস্থিত 
“হইয়া! বাণিজ্য ব্যবসাক্ষিরদের নামে এই নালিল করিল যে তাহারা শস্তের মূল্য চড়তি 
করিয়াছে । তাহাতে শ্রীমতী ততক্ষণে বাণিজ্যক্কারিরদিগকে ভাকাইয়! তাহাবদের কাধ্যের 
গঅনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়! কহিলেন যে তোমর! টাকায় বিশ শের করিয়া শস্ত বিক্রয় 
করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের অনেক ক্ষতি হয় 
ইহা কহিয়! ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় ও পুক্ষরিণীতে 
চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে দিব! কিন্ত 
বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্ত বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে কদাচ জল 
লইতে দ্বিবা না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ সুফল দণিল তাহাতেই 
ব্যবসায়িবা অবনত.হইল এবং-শন্তের দুমূ'ল্য করাতে তাহারদের ছুর্ল্য জল ত্র করিতে 
হইলে পরিশেষে অভ্িনম্র হইয়া! শ্রীমতীর নিকটে শ্াষনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমরা আগামি ছয় 
মাঁসপধ্যস্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তওুলাদি বিক্রয় করিব । 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৭ মাঘ ১২৪০ ) 

ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা বিবিউ অর্থাৎ এডিনবরাদেশে নিশ্চিত 
আমেরিকা প্রকাশিত সমাচান্ পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। 
এ বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আঁমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের 
মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুস্কক লিখিতেছি। 

বেগম শমরুর নগরের নাম সবদানা তথায় তাহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করেন এ 
গরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরম্ব্ূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্বে 
'বখসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া! যাইত কিন্ত বেগমের অভিউভ্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে 
৮ লক্ষ পায়! যায় । তিনি পূর্বে এক -নর্তকী ছিলেন কিন্ধ তাহার পিতা ও মাতার নাম 
বা কোন্‌ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক একজন 
জারমাঁনকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ ব্যক্তির শম্র নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ববদ! 
আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না এ দুরাত্মা 'ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর 
সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল । ইঙ্গরেজেরা 'ইহার অল্পকাল পরেই 
পাটনা পুবর্বার লুঠ করাতে তিনি তাহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকবত 
প্রথমে ভরতপুবের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক 
লভ্যব্জনক ও অনুকুল 'ঘটন! হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্বে 
বহু ভূমি অধিকারকরত অন্তিশয় 'শক্তিমান'হইয্া পরে মবিলেন পরে বেগম 'শমক্ষ এক ফরাসিকে 
বিবাহ করিলেন কিন্ত এ ব্যক্তি অসভ্য সন্রমে অতিবিরক্ত হইয়া ইউরোপে যাইবার মনস্থ 


বিব্ধি ৬৪১ 


করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে তাহা জানিতে 
পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রা্ আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে জ্ঞাত করিলেন । 
কিন্ত পতির নিকট তিনি এই মিথ্য। ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে ধৃত হন্ধ কারণ তাহা 
হইলে পরিত্যাগের কারণ তাহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত হইবেন। অতএব 
তাহারদের মধ্যে দৃঢ়র্ূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। 
এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় 
গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটা প্রস্তত ছিল এবং তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ান্যায়িক 
হইল যথা প্রতিযোগির বেগমের সৈন্যাদি দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরালিসকে 
কহিল যে বেগম গুলিদ্বার! প্রানত্যাগ করিয়াছেন এই বার্তী সত্য কিন! তাহা! জানিবার 
কারণ তিনি মহাপাঁয় গমন কৰিলে এ লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে এক রক্তযুক্ত 
গাত্রমাজ্জনী দেখান গেল ইহাতে তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া! প্রাণত্যাগ 
করিলেন পরে বেগম এক হস্তী আরোহণ করিয়া! আপনি যে সৈন্যেরদের প্রমত্ত মেহ করেন 
এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের 
সহিত বিভাগ করিবার মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ কৰিলেন না পরে 
সৈন্যের! যুযুসব করিয়া! তাহাকে পুনর্বার শিবিরে লইয়া! গেল। 

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের বিষয় সকল 
করিতে লাগিলেন । কর্ণেল স্ষিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের 
মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ 
কৃষিকর্শদ্বারা বদ্ধিষুত করিতে মনোঁধোগ করিয়াছেন, তাহার ভূমি পূর্ববাপেক্ষা এখন তেজস্বী ও 
ফলবন্ত হইয়াছে, এবং তাহার প্রঙ্গারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও শ্রীমান্‌ 
তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তীহার স্মরণ লইলে তাহা অবস্ত স্থির ও সত্য হয়। 
পূর্ব্বে তিনি মুনলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতা'লিক ্রীষ্টায়ান হইয়াছেন 
এবং এ ধর্মের অনেক যাজক ও কর্মকর্তা তাহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন রাজধানীতে 
তিনি সেন্ট পিউরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাত গ্রির্জা নির্মাণ করিয়াছেন । 

কথিত আছে থে তাহার মুস্তি খর্ব ও বর্ণ অতিশয় শুরু ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্কীত এবং বাকা 
দীর ও তীক্ষ কিন্তু চতুর তাহার হস্ত -ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও প্রশংসার উপযুক্ত! 

তিনি যে আপন ভূৃত্যেরদের প্রতি বনু নিষ্টুরাচরণ করেন তাহার এমত অপবাদ চা 
তাহারও একটি। নিষ্ট্রাচরদের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা, এক অল্পবক্ঃক্রমি দাসীকে 
ধূর্ততায় ধৃত করিয়া তিনি াহাকে জীযস্তে পুতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং এ নিব আজ 
সম্পূর্ণ হইল এবং এ বালিকার দুর্দশা দেখিয়া লোকেরদের অতিশর দয়া হইন্বাছিল এই কারণ 
বৃদ্ধা নিষ্ঠবা বেগম আপনশযা! আনাইয়া ত কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি 
নিত্র।' গেলেন ।- জ্ঞানান্বেষণ। 

৮১ 


৬৪২ চগব্রাদ পত্রে গ্নক্কান্েল্র ক্রথা 


(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যাষ্ঠ ১২৪১) 

বেগম শমরুর সম্পত্তি ।--মিরটের দরবারে [11 ৫?% 0০৪৪7চ৪%] লেখেন ষে গত মাসের 
মধ্যে বেগম শমর কর্ণল ভাইস সাহেবের পুত্র ভাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়ান্ত দান 
কবিয়াছেন। কর্ণল ভাইস সাহেব বেগম শমরূর পূর্ব ্বামি শমরূর কুটুত্ব। শমরূ অনেক 
বৎসরপূর্ধে লোকাস্তর হন। কর্ণল সাহেব পুর্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন এবং তাহার 
তাবৎ সরবরাহ কাঁধ্য ও সৈম্তাধাক্ষতার কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন কিস্তু কোন এক বিষয়ে বিবাদ 
উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমবূ তাহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা হইলেন এবং এ সাহেব 
কএক বতৎ্সরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন এঁ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত তাহার নামে দানপত্র না 
হইয়া তাহার পুভ্রের নামে হইয়াছে । এবং এ দানপত্র ক্রমে এ পুত্র বেগমের সর্বন্বের 
উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বাধিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে যে 
এ ভাইস ন্বীয় নামের পরিবর্তে শমরূ নামধারী হইবেন এ দান পত্র পারস্য ভাষাম্কু লিখিত 
কিন্তু তাহাঁতে এমত লিখিত আছে যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত পূর্বকার যে এক দাঁনপত্র 
ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে । বেগমের যে ভূম্যাদি অর্থাৎ শরদানা ও অন্যান্য স্থানে তাহার যে 
জায়গীর আছে তাহ! সন্ধিপত্রক্রমে তাহার মরণোত্তর কোন২ বিষয় বজিয়1 ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টে 
অপিত হইবে ।. 


(২ জুলাই ১৮৩৪ 1 ১৯ আমাঢ় ১২৪১) 
বেগম শমবধর গুড়গাঁর নিকটস্থ শ্রদেশের অবস্থা বেগম শমব্ধর দিলীর সন্নিহিত 
প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন করা দুঃসাধ্য । তত্রস্থ প্রজারদের স্থানে তিনি কর 
অত্যস্ত শুধিয়া লইতেছেন। ইহাতে তাহার! অদৃষ্ট অশ্রণত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা! করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ভাকাইতী 
হইয়াছে কিন্ত তাহাতে কোন রাজকীয় লোকেরই মনোযোগ নাই ।--দিল্লী গেজেট | 


(১৪ মার্চ ১৮৩৫ 1 ২ চচত্ত্র ১২৪১) 
শরদান! ।--অবগত হওয়া গেল শরদানার কর্রী শ্রীষতী বেগম শমরূ গত কএক দিবসের 
মধ্যে শরদালাতে তীঁহার বাজকোষে যত টাকা ন্ন্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের খাজানাখানাতে 
এই নিমিত্ত দাখিল কবিয়াছেন যে এঁ টাঁকা শতকরা ৪ টাক সুদের লোনে অপিত হয় । 
কথিত আছে যে তিনি যে টাকা প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০1৩৫ লক্ষ টাকা হইবে তন্মধ্যে 
৩০ লক্ষ করক্কাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাঁকা। 


( ১৮ এশ্রিল ১৮৩৫1 ৬ বৈশাখ ১২৪২) 
অবগত হওয়া গেল যে হত ফ্রেজর সাহেবের হস্তাকে যিনি ধরিয়া! দিবেন তাহাকে পুরস্কার 
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দেওনার্থ দিল্লীবাসি ইউরোপীয় সাহেব লোকের! যাহ! সহী করিয়াছেন তহ্যাতিরিক্তও দিল্লীর 
শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ পুরস্কারম্বরূপ ১২,০০০ টাকা নগদ ও বাঁধিক ৬০* টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার 


করিয়াছেন এবং বেগম শমরুও এ হত সাহেবের প্রতি স্বীয় স্সেহ সর্বসাধার্ণকে জ্ঞাপনার্থ 
ধারক ব্যক্তিকে ১০০০ টাক দিতে স্বীকার করিয়াছেন । 


' (১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২৯ কাত্তিক ১২৪২) 
বেগম শম্র 1--শুন। গিয়াছে যে শ্রীমতী বেগম শমব ধন্মবিষয়ক কাধ্য নির্বাহার্থ নীচে 
লিখিত টাকা প্রদান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে স্বীয় গির্জাঘর বা কাটিড্রল প্রতিপালনার্থ 
লক্ষ টাক! এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ও বোমাঁন 
কাঁতোলিকমতাবলম্িরদের নিমিত্ত এক বিছ্যালয়স্থাপনে লক্ষ টাক! এবং মিরটস্থ শ্বীয় 
গির্জাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা । 


(৩০ জান্চয়ারি ১৮৩৬ । ১৮ মাঘ ১২৪২) 
সরদাঁনা ।__অবগত হওয়া গেল যে শ্রুলশ্রীযূত লার্ড কম্বরমীর সাহেব শ্রীমতী বেগম 
সমককে অত্যুত্তম সুষ্ঠ এক ছবি দিয়াছেন এ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জা ঘরে স্থাপিত 
হইয়াছে । 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ । ২ ফাল্জধন ১২৪২) 
বেগম সমরু ।_-বেগম সমরু বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানায় রাঁজ্যভোগ করিয়া এইক্ষাণে 
বার্ধক্যে পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাহার তাবৎ ্যন্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেশ্টের 
অধিকৃত হইবে । 


(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ । ন ফ্ান্তুন ১২৪২) 

শরদানার প্রধান গ্রিজাঘরের মধ্যবন্তি কবরে যথারীতি সম্মানপূর্বক বেগম শমরুর সমাধি 
সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সন্ত্রমার্থ ৮৭ তোপ হইল। 
পরে তাহার পরিবারের! বাজবাটাতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের শ্রীযুত মাজিস্রেট সর্বত্র 
প্রচার করিলেন ঘে বেগম শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত হইল। এই 
সমৃদ্ধ বাজ্য অত্যন্পকালের মধ্যেই মিরট জিলাস্তঃপাতি করা গেল উত্তর কালে এ রাজা এ 
জিলাতৃক্তই থাকিবে। তাহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি এইরপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পত্তি সর্ধবসমেত প্রায় ৫* লক্ষ টাক দানপত্রন্থারা সাহার পৌন্র 


শ্রীযুত ভাইশ শমরুর হস্তগত হইল । 


৬৪৪ সংবাদ পত্রে জ্বেক্রাবেের কথা 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাস্কন ১২৪২) 

ব্গেম সমরু ।--শরদানাতে কএক জন বুদ্ধাস্্ীকে মৃতা বেগম নিত্য কিছু দান 
করিতেন অতএব কেবল এ কএক জন স্ত্রীব্যতিরেকে বেগমের মৃত্যুতে প্রায় সকলই হষ্ট 
আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতিনির্লজ্ঞতারূপেই টাক কসিয়া লইতেন তাহার 
লোকান্তরহওয়াতে স্থৃতরাং জমীদাবরেরা অত্যন্তাহলাদিত হইয়াছেন । বেগমের ন্যুনাধিক 
নব্বই বসর বয়স্‌ হওয়াতে অতিবার্ধক্যপ্রযুক্ত প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব তীহার 
উত্তরাধিকারি যুব ডাইস রাজকাধ্য নির্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম গ্রহণ করিয়া 
বেগমের তাঁবদ্ধনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙগল1! ও হস্তী উদ্ অশ্ব ও 
নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার ন্যুন সম্পত্তি হইবে না আছে এতদতিরিক্ত গত 
বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা! ৪ টাকা স্দ্দের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে এই সকল 
সম্পত্তি ভাইস শমরুর হইবে কিন্তু তিনি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক না হওনপধ্যস্ত কেবল*এঁ টাকার 
কুদ্দমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর । বেগম স্বীয় তাবৎ প্রাচীন 
চাঁকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া যান নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০।৩০1৪০ বৎসর- 
পর্যন্ত তাহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে । কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাজার টাঁক1 এবং 
ভাইস সাহেবের ভগিনীপতি ক্রপ সাহেবকে পঞ্চাশ হাঁজার টাক1 এবং তাহার অন্য এক 
ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাঁছুরের এক জন 
সেনাপতি সাহেবকে পচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন । বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে 
তুলনা করিতে হইলে এই সেনাপতি সাহেবকে উদ্বাসীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া 
গিয়াছে সর্বস্থদ্ধ তাহার দানের মধ্যে উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিষ্ট তাবদ্ধন ডাইস সাহেবই 
পাইয়াছেন। এঁ যুব ভাইনের পিতা! প্রাচীন কর্ণল ভাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্মকারক 
ছিলেন তাহার সঙ্গে পূর্বের কিঞ্চিৎ অকৌশল হওয়াতে তাহাকে এক কপদ্দকও দেন নাই। 
সর্বপ্রকার হাসিলসমেত বেগমের বাধিক রাঁজন্ব ১০ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ টাকার 
অধিক হইত না। 


(১৯ মার্চ ১৮৩৬1 ৮ €চত্র ১২৪২) 

বেগম শমরু ।-_ৃতা বেগম শমরুর প্রাচীন কর্্মবকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
ষে মানস ছিল তঘ্বিষয়ক প্রস্তাব আমর! জ্ঞাত ন! হইয়| পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম কিস্তু তৎপরে 
অবগত হওয়া! গেলবযে গবর্ণমেপ্ট এ কর্মকারকেরদের মুশাহের! বজায় রাখণার্থ সরকারী 
কাধ্যোপলক্ষে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দ চাহিয়াছেন। 
অতএব আমারদের ভরসা আছে ধাহারা বিলক্ষণ কার্যোপযুক্ত ভীহারদেরই মুশাহের! মঞ্জুর 
থাকিবে । অপর বেগম শমরু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া যান তাহার সুদেতে স্থ্দী 
ব্যক্তিরদের ভরণপোষণ হইবে । কিন্তু ধাহার] কেবল স্বার্থার্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হুইয়া গেলে পর 
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বেগমের চাঁকরীতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহারদের এ টাকাতে প্রত্যাশা নাই এবং ব্রিটিস 
গবর্ণমেপ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন দাওয়া নাই! এইক্ষণে শ্তরীযুত ভাইস শমরু 
দিল্লীতে গমন করিয়াছেন । 


শ্রুত হওয়া গেল যে ম্বৃতা বেগম শমরুর যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবর্ণমেন্ট ইহ1 বলিয়া 
দাওয়া করিয়াছেন যে তাহার অস্ত্রশস্মে তাহার উত্তারাধিকারির অধিকার নাই কিন্ত সে 
রাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। 'এই বিবাদ নিষ্পত্তিহওনপধ্যস্ত তাহ! দ্রিলীর অস্ত্রাগারে রাখা 
গিয়াছে । উত্তরকালীন এতঘ্বিষযয়ক নিম্পত্তিবার্ড। শবণে আমারদের লালসা আছে। 
[ মীবাঁট অবজারভার 3 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২) 
বেগম শমরু ।--শুনা গেল যে মৃত। বেগম শমরূর যে ৩০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ 
আছে তদ্যতিরেকে বাটী জহরাৎ আভরণ ও জায়দাঁদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যন হইবে 
না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীই পাইবেন । কিন্তু এই বহুল সম্পত্তি 
যে তিনি অবিবোধে প্রাপ্ত হন এমত বোধ হয় না যেহেতৃক আগ্রা আকবারের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে তাহার পিতা! শ্রীযুত কর্ণল ভাইস সাহেব মিরটের দেওয়ানী আদালতে এ 
বিষয়ের কিয়দংশপ্রাপণার্থ নালিস করিয়াছেন । 


( ১৬ এপ্রিল ১৮৩৬ । ৫ বৈশাখ ১২৪৩) 

মৃতা বেগমের জায়গীর ।--মৃতা বেগম শমরুর অধিকারের মধ্যে বাদশাহপুরের জায়গীর 
গুরগাওস্থানে প্রতিবৎসরে মেলা হইয়! থাকে তাহাতে চতুর্দিগহইতে ভূরিং লোক সমাগত হয়। 
এইপধ্যন্ত বেগমের ১০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য ও ৪ পণ্টন সিপাহী এ স্থানে উপস্থিত থাকিলেও 
তাহার আমলে নানাপ্রকার অত্যাচার হইত । কিন্তু বেগম শমরর মৃত্যুর পরঅবধ্ধি উক্ত 
জায়গীর কোম্পানির হস্তগত হইয়া এইক্ষণে শ্রীযুত চার্লস গবিন্ সাহেব যে জিলার কৃ 
করিতেছেন এ জিলাভুক্ত হইয়াছে । এ স্থানে এই মাসে যে মেল! হয় তাহাতে অন্যান্য 
বৎসরাপেক্ষা যগ্তপি অধিক জনতা! হয় এবং অল্প সওয়ার ও বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকে তথাপি 
সাহেবের স্থনিয়ম প্রযুক্ত অত্যাচার মাত্র হয় নাই । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 
শীতলাদেবী ।-_-পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তির পত্রের দ্বারা অবগত, হওয়! গেল যে গুরগাঁওর 
নিকটবস্তি পর্ববতে হিন্দুর বসম্তরোগনাশিনী বাঁ উপশমকারিণী শীতলা দেবীর এক মৃদ্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছেন । ভারতবর্ষের ভাঁবৎ প্রদেশহইতে অন্মাঁন তীর্থযাত্ী ২ লক্ষ লোক 


৬৪৬ ক্যওত্যালে পত্ে লেব্কাভেনক কা 


প্রতিবৎসরে তাহার আবাধনার্থ নিকটে গমন করে । এবং মতা বেগম শমরু ধশ্মবিষয়ক এ 
প্রবঞ্চনাতে বাধিক রাজন্য বিশ ত্রিশ হাজার টাক1 করিয়া পাইতেন। কিন্তু গুরগাওস্থান 
এইক্ষণে ব্রিটিন গবর্ণমেণ্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করি যে এ সকল অবোধ যাঁতিরদের স্থানে 
এপ্রকার প্রবঞ্চনায় ষে রাজকর লওয়1 যাইত তাহ শীঘ্রই রহিত হইবে -1--দিলী গেজেট । 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬1 ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

ডাইস সন্বরের উপঢৌকন ।-__ঘে শ্রীযুত ভাইস সম্বর সাহেব মৃত বেগম শমরূর সর্ববস্বের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিলীর রাজবাটাতে গমনপূর্বক রাঁজপরিজনেরদিগকে 
যে উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমর অত্যাহলাদপূর্ধবক সর্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ 
প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে.এঁ মহাশয়ের বদান্ততাস্চক প্রমাণ সকলই অবগত হইতে 
পারিবেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞন স্থচার পাঠক এক পক্ষীপ্রভৃতি প্রদান 
করিয়াছেন । 

শ্রীমতী বেগমকে ম্বৃতা বেগম শমরূর অতিঙ্থদৃষ্য রাজশকট ও ইঙলগরেজী সাঁজসমেত 
চতুষ্টয় ঘোটক প্রভৃতি । 

যুবরাজকে পিতলের তারময় শয্যাপ্রভৃতি । 

যুবরাজ শালিম্কে অতিস্থশোভন রৌপ্যমপ্ডিত এক ষোড়। পিস্তলপ্রভৃতি । 

যুবরাণীকে কলিকাতার নিম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন । 

এবং বেগম শমরূর রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়াঁবী হস্তী প্রভৃতি শ্রীযুক্ত মহারাজ 
রণজিৎ সিংহকে উপটৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন । এ উপঢৌকন মহারাজের নিকটে 
প্রেরিত হইবে। তদ্বতিরিক্তও বেগম শমরূর এবং স্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধৃতাস্চক 
ভূরিং দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন । 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬ 1 ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 
ডাইস শমরু ।--শ্রীযুত ভাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্তোবর মাপের ১ 
তারিখপধ্যস্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন । মতা বেগম শমন্ধর প্রায় অস্থাবব তাবৎ 
সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে । বাদশাহপুর জায়গীরের উপর এ মহাশয়ের যে দাওয়া! আছে তাহা 
ব্যতিরেকেও তিনি ৫* লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইম়াছেন। এ জায়গীরের নিমিত্ত 
তিনি ইঙ্গলগ্ডে শ্রীলশ্রীয়ুত বাদসাহের হুজুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন । 


(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাস্তন ১২৪৩) 
শ্রীযূত ভাইস সমরু 1--পাঠক মহাঁশয়েরা অবশ্য অবগত থাঁকিবেন যে মৃত বেগম সমরু 
আপন পৌন্র ডাইস শমরুকে স্বীয় তাঁবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ভাইস সমর 


বিবিধ ৬৪৭ 


পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই' এইক্ষণে অবগত হওয়! গেল যে কর্ণল 
ডাইস গত 'শনিবাবে কলিকাতা শহরে ২« লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়! আপন পুভ্রের নামে 
গ্রেফতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তল্য টাকার - 
জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাহার তত্ত,ল্যেবরো! অধিক ৪০ লক্ষ 
টাকা ন্তস্ত আছে । 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফীন্ন ১২৪৪) 
মহা বদান্যত1 | শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকরণের পূর্বে 
পেরেণ্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন । ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বের শ্রীযুত 
ডাইস সমরু সাহেবও এ বিদ্যালয়ে তত্তল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ৭ ফাঁঞ্তুন ১২৪৪) 
ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দম।1--পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কিয়ৎ- 
কালাবধি স্ুপ্রিমকোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তীহার পুত্র শ্রীযৃত ডাইস সমব 
সাহেবের মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমব! শুনিয়া পয়মাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে এ 
মোকদামা রফ। হইয়াছে এবং ডাইস সমরূ পিতার যাবজ্জীবন পধ্যন্ত মুশাহের। মাসিক 
১৫০০ টাকা ও মোঁকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাঁক1 দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
আমরা বোধ করি এ মুশাহেরা সম্পকীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাক জমা রাখিয়াছেন। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 

কর্ণল ভাইস সাহেব ।-_ন্বীয় মাতাঁমহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনাধিকারী হুইয়াছিলেন 
যে ভাইস সমরু সাহেব তাহার সহিত তদীয় পিতা কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে মোকদ্দম] 
হইয়াছিল এই বিষয় পাঠক মহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে । ভাইস শমরুর উপব 
কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া ছিল তাহা প্রাপণার্থে স্ুপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব মোকদমা 
করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা এ মৌকদ্দমা এইরূপে নিপ্পত্তি হয় যে ভাইস শমক 
আদালতে ৪ লক্ষ টাকা ন্তস্ত রাখিবেন ভাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবনপধ্যস্ত 
জীবিকা চলিবে কিন্তু তাহার ভাগ্যে এ বৃত্তিভোগ ছিল না তাবৎ কাগজপত্র প্রস্তত 
হইয়! কেবল সহীকরণের অপেক্ষা ছিল কিন্তু যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ 
ওলাউঠাবোগে কর্ণল ডাইনের দেহ ত্যাগ করিতে হইল। এই অশুভ ঘটন। অষ্টাহ হইল 
গত বুধবারে ঘটিল। | 


৬৪৮ »ওন্বাদ পাত্রে চ্বেক্াতেনর ০০০০] 


(৪ মে ১৮৩৯।* ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 
ক্রীযৃত ভাইস সমরু ।__আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকের সর্দানাস্থ বেগম 
" সমরূর পৌন্রর অথচ উত্তরাধিকাঁরি ভাইস সমর সাহেবের বৃতাস্ত স্মরণ থাঁকিবেক । কথিত 
ছিল যে এঁ বেগম ম্ৃত্যুসমম্মে উক্ত সমরূকে অন্যুন ৬০ লক্ষ টাঁক1 দান করিয়া যান। এ 
সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়] শ্রীযুক্ত সর চর্লস মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক জাহাজে 
ইন্জলগড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়! গেল যে তিনি ইটালি দেশে গমনপূর্ববক 
রোমনগরে অতি জাক জমকে বাস করিতেছেন । 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ৪ পৌষ ১২৩৭) 

'কলিকাতায় ভোজ ।-_-গত ১০ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত ফ্রান্সীয় 
সাহেবেরা ফ্রাম্সদেশে সংগ্রতি যে রাঁজপরিবর্ভন হইয়াছে তাহার সম্্রমার্থে স্বীয়২ মিষ্ট্রের্দিগকে 
টৌনহাঁলেতে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন। এ রাজপরিবর্তনের বিবরণ ইহার পূর্বে 
আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি এ ভোজনসময়ে ছুই শত সাহেব একত্র হইয়! সেই মহা- 
কীন্ভিতে যেরূপ উত্তেজনা জন্মে সেই উত্তেজনাতে পরিপূর্ণ হইয়া! ভোজন করিতে বসিলেন। 


(১৮ মে ১৮৩৩1 ৬ জ্ষ্ঠ ১২৪০) 

রাজমহালের ভণ্রা্টালিক1।--হুরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়৷ গেল 
যে রাঞ্জমহালে যে কএক অট্রালিক1 অগ্যাপি বর্তমান আছে তাহাহইতে কএক জন 
ইউরোপীয় সাহেবের কএকখান প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যাওয়াতে আপনারদিগকে অত্যন্ত 
অপমানিত করিয়াছেন । ততস্থানের রাজবাটার অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল 
ছুই প্রকোষ্ঠ বর্তমান আছে কিন্তু অসভ্য মহুষ্যেরদের ছ্বার1 তাহার তাদশ অপচয় হয় নাই । 
তন্মধ্যে অতিন্ুদৃশ্ এক মসজিদ আছে তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যে শ্বেতবর্ণ মর্রপ্রস্তবেতে 
মণ্ডিত এবং এ প্রস্তরোপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ধবর্ণ অক্ষরে অনেক আমে খোদিত 
আছে। অন্ত গ্রকোষ্ঠ উভয়পার্খমুক্ত বারাগার হ্যায় তাহার স্তস্ত ও'মেজ্যে ও ছাদ ও প্রাচীর 
সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ মশ্মরেতে নিম্মিত এবং অতিস্থদৃশ্টপ্রকারে সংঘটিত । 

খামথা কোন২ ব্যক্তি এই উত্তম অট্রালিকার মশ্মর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার 
খোদিত অক্ষরসকল তুলিয়! লওয়াঁতে এ -অট্রালিকার টি ও বিনষ্টকরণের অপরাধে 
পতিত হইয়াছে ।-* 

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথাহইতে মর্মর প্রস্তর 
খুলিয়া লইলেন । এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক এ প্রস্তরের মুল্যেতে তন্গ্রাহকেরদের 
কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে ন। অথচ এ সকল প্রন্তর অট্টালিকার ছাদরক্ষক এক অঙ্গ তাহা 
এতদ্রপে ভগ্ন করিয়! লওয়াতে অতিশীগ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পাবে। 





বেগম সমর 





বিবিধ ্‌ ৬৪৯ 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভান্র ১২৪০ ) 

ভূমিকম্প ।--'".কলিকাতাঞ্চলে যেমন ভূমিকম্প হইয়াছিল উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে 
তদপেক্ষাও অধিক হইয়াছে । লক্মণৌহইতে আগত পত্রে লেখে যে ২৬ আগস্ত তাৰিখের 
রজনীযোগে লক্ষ্ণৌতে চারিবার ভূমিকম্প হয় প্রথমবার সুষ্য অস্ত হওন সময়ে অপর তিনবার 
রাত্রি দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বেব হয়। ছুইবাবের কম্পন বাম্পীয় জাহাজের আন্দোলনের 
তুল্য। এ আন্দোলনেতে গৃহের কড়িকাঠের মড়ং শব্ধ এবং লাণ্টনের ঝন্ঝন্‌ শব্ধ হইতে 
লাগিল ঘরের কান্সিসের কিয়গ্ভাগ পড়িয়া! গেল। এ কম্পেতে বৃক্ষস্থ পক্ষি সংঘ কিচ্মিচ্‌ 
করিয়া ভাকিতে লাগিল এবং নগরের চতুর্দিগহইতে জনতার আল্লা আকবর৩ অর্থাৎ ঈশ্বর 
মহান্৩ এতাবন্মাত্র শব্দ হইতে লাগিল।'"" 

.-*১৮৩৩ সালের ২৭ আগস্ত তারিখের পাটনাহইতে আগত পত্রের চু্ধক এই । গত 
রাত্রের এগার ঘণ্টাসময়ে এই স্থানে এমত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয় যে তদ্রপ কখন আমি 
দুষ্ট ও শ্রুত নহি। চারিবার ভূমিকম্প হইল এবং এ কম্প এতাদৃশ প্রবল যে তাবৎ পাটনা 
শহর মহাতরঙ্গে দোলায়মান নৌকার ন্যায় বোধ হুইল অনেক ঘর দ্বার পড়িয়া গেল এবং 
অন্যান্ত নানা প্রকার ক্ষতি হইল । বাজা খা বাহাদুরের অশ্বশালা পতিত হওয়াতে সাত অশ্ব 
মারা পড়িল । 

শ্রীযুত কাপ্তান এলিয়াট সাহেবের বহিদ্বীর পড়িয়া! সমভূমি প্রায় হইল। শ্রীযুত ডেকাষ্টা 
সাহেবের ঘর নান! স্থানে ফাটিয়া! গেল এবং এ ঘরের কএকটা! দেওয়ালগিরিও পড়িয়া! যায় 


ইহাতে নগরস্থ লোকেরা এমত ভীত হইল যে সপরিবার বাহিরে দগ্ডায়মান হইয়। তাঁবৎ 
বাত্রিক্ষেপণ করিল । 


১৮৩৩ সালের ২৭ আগন্ত তারিখের ছাপরাহইতে আগত পত্রে লেখে যে গত রাতের 
এগাঁর ঘণ্টাঅবধি অরুণোদয় কাঁলপধ্যন্ত এই স্থানে সাতবার ভূমিকম্প হইয়াছে এবং উদয়াবধি 
আট ঘণ্টাপধ্যস্ত আরো চারিবার হইল। তাহাতে আমি ভীত হইয়া বাহিরে ধাবমান 
হইলাম প্রথমবারাবধিই শঙ্কাতে আর আমি শয়ন করিতে পারিলাম না। একবারের কম্পন 
চারি মিনিটব্যাপিয়া থাকিল | 

দিনাজপুর জিলাহইতে আগত পত্রে লেখে যে সংপ্রতি এই স্থানে অনেকবার ভূমিকম্প 
হইয়াছে কিন্ত গত ২৬ তারিখের যে প্রকার ভূমিকম্প এমত আমার জ্ঞানগোঁচরে হম নাই । 
ঘরের তাবৎ পাখ। ও দেওয়ালগিরি ও কুঠরীস্থ তাবদ্বব্যা্দি এককালে কম্পান্িত হইল কিন্ত 
গত মাসের ভূমিকম্পে যাদৃশ শব্দ হইয়াছিল তাদৃশ শব্ধ এইবারের কম্পনে হয় নাই এবং 
তাহার কিঞ্চিংকাল পরেই আরো একবার তদপেক্ষা অধিক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া! তিন্‌ 
মিনিটপধ্যস্ত ব্যাপিয়া থাকিল। টি 

মুঙ্জেরহইতে আগত ২৭ আগন্ তারিখের পত্রে লেখে যে এ্রস্থানে অত্যন্ত দুর্ঘটনা 
হইয়াছে বিশেষতঃ ২৬ তারিখের অপরাহ্ছের পাঁচ ঘণ্টাঅবধি ২৭ তারিখের পূর্ববান্নে আট 


১ 


৬৫৪ ওলা পত্রে সেক্ষাজ্লের কথা 
ঘণ্টাপধ্যস্ত ইতিমধ্যে ত্রিশবারের ন্যুন নহে ভূমিকম্প হয় তাহাতে কোন২ বারের কম্প এমত 
প্রবল' যে তাহাতে অনেক উত্তম২ ঘর বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্ত অপকারও হইল। মুঙ্গেবের 
তাবল্লোক ভীত হইয়া এ রাক্রি বাহিরে ছিল। 

অপর পুরণিয়াহইতে আগত ২৭ আগন্ত তারিখের পত্রে লেখে ২৬ তারিখের বৈকালের 
পাচ ঘণ্টাঅবধি পর দ্িবসের প্রাতঃকালে আট ঘণ্টাপধ্যস্ত দশবার ভূমিকম্প হয়। তৃতীয় 
বারের কম্প ২৬ তারিখের বাত্তি এগার ঘণ্টার আঠার মিনিট পূর্্র হয় এ বারের কম্পই 
সর্বাপেক্ষা প্রবল। এমত প্রবল যে তাহাতে পক্ষিসকল আপনারদের বাসা ছাড়িয়া! উড়িয়া 
গেল। ' মন্ুুষ্েরা পদভরে ফীাড়াইতে পারিল না! এবং পশুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া! ইতস্তত: 
ধাবমান হইল। এই কম্পেতে অনেক পুরাতন গৃহের ভিত্তি পড়িয়া গেল এবং একখান 
ঘরের একাংশ একেবারে বসিয়া গেল। 

আরাহইতে এঁ তারিখের আগত পত্রে লেখে যে গতবাত্রে এ স্থানে ছুইবাঞ্ন ভূমিকম্প 
হয় দ্বিতীয় কম্প প্রাথমিকাপেক্ষা প্রবল । আরম্ভ সময়ে কেবল কিঞ্চিন্মান্র ছুলিতে লাগিল 
কিন্তু ক্রমশো! বৃদ্ধি হইয়া! অতিভয়ানক কম্প হইতে লাগিল এবং বোধ হইল যে স্বৃত্তিকার নীচে 
মেঘ গর্জনের ন্যায় গড়২ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল । দ্বার ও খিড়কী এবং মেজইত্যাদি 
কাঠরা জিনিস অত্যন্ত দোলায়মান হইল অনেক প্রাচীর পড়িয়া! গেল অনেক ছাদ পড়িয়া 
গেল। ভয়ে সকলই বাস্তায় ধাবমান হইয়! কম্পিত কলেবর হইল। 

বারাণসহইতে এ তারিখের পত্রে লেখে যে সেই স্থানে এ দিবসে তিনবার ভূমিকম্প 
হইয়াছিল এবং আলাহাবাদেরও তত্বল্য সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে । 


(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩. ৩* ভান্র ১২৪০) 

ভূমিকম্প ।--নেপালের উপত্যক ভূম্যন্তর্গত কাটমাওু স্থানে গত ২৬ আগন্ত তারিখের 
রাত্রি প্রায় ছুই প্রহবের কিঞ্চিৎ পূর্বে অতি দারুণ এক ভূমিকম্প হয় তাহাতে তত্রস্থ আট 
দ্রশ হাজার ঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনুমান হয় উপত্যকা ভূমির সাত আট হাজার লৌক 
মারা পড়িয়াছে। এ উপত্যকা ভূমির সীমাস্তরের পূর্ববদিগেও অত্যন্ত ক্ষতি .হইয়াছে। 
কম্পের বেগ উত্তর পশ্চিম দ্বিগহইতে আরম্ভ হইয়। দক্ষিণ পূর্ব দিগ দিয়া চলিয়। গেল এবং 
তাহার আন্দোলনেতে স্থাবর সকল উর্ধা ও-অধোগত হইল । 

দিল্লী নগরেও ভূমিকম্পের আতিশধ্য হইয়াছিল কিন্তু কাটমাওুর তুল্য নহে। 


(৯ অক্টোবর ১৮৩৩ 1 ২৪ আশ্বিন ১২৪০ ) 
ভূমিকম্প ।--নেপালহইতে পুনশ্চ সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে তীব্বদ্েশে লাসাস্থানে 
গত আগস্ত মাসে অতিদারুণ ভূমিকম্প হইয়! নিবাসি ব্যক্তিদের প্রাণ ধন এবং অট্টালিকাদির 


বিবিধ ৬৫১ 


যেমন অপচয় হইয়াছে তত্দরপ অন্যত্র হয় নাই। শুনা যাইতেছে এ ভূমিকম্পের তাবছ্‌ত্তাস্ত 
আসিফ়াটিক সোসৈটির জর্ণলে প্রকাশ পাইবে । 


€ ২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২) 

বেলুন ।--গত বুধবার বেলুনাবোহণ রূপাশ্চধ্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেব্ধপ জনতা 
হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পালকি 
নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাহার! বেলুন যস্ত্রে আকাশে 
গমন অবশ্তই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত 
হইয়াছিল এইক্ষণে তাহ। লিখিয়! কাধ্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত 
আছে কিন্তু উর্ধে উঠিয়া কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় সকলে জানিতে 
পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাদাতে শ্রীযুত বাবর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় 
নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন 
তাহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেৰ 
সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা কহেন এসকলই প্রতারণা 
কলিকাঁতার লোকেরদের অধিক টাঁক। আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই বাবর্টসন সাহেব 
এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বার বেলুনের মধ্যস্থ বাম্প জমিয়া৷ গেল এই কারণ 
সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নান1 কখ। 
কহিতেছেন ইহা! আশ্চর্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা 
তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাহারা ইহাও ধলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত বাবর্টসন 
সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুত্র হইয় স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব 
করিয়! কি জানি তাহার সিংহাসন কাঁড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে 
ফিরাইয়া দিলেন পূর্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হুইয়াছে 
ইজরেজর! মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌন্সেলেতেই নানাবিধ আশ্চধ্যকাধ্য স্পট 
করেন কিন্তু অগ্যাপিও বেলুন উঠিবাঁর যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাহারা বোধ করেন 
কোন আঁরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তক্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়। 
যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় 
জানিতে পারিবেন । 

আমবা আহ্লাদপূর্বক এ্রকাঁশ করিতেছি শ্রীযুত রাবটনন সাহেবের ইচ্ছা! আছে গড়ের 
মাঠহইতে পুনরায় বেলুনযন্তে উর্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের 


কিছু অধিক লভ্য হয় ।-জ্ঞানান্থেষণ। 


৬৫২ স্যগব্যাদেগত্রে সোক্া রে কথ 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 
বেলুন।-_সকলই অবগত আছেন যে বাবটসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে বেলুন 
যন্ত্রের দ্বার! প্রথম উর্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাহার লোকাস্তর হওয়াতে তাহার সম্পত্তি 


সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিন খান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় 


তাহা কেবল ৫* টাকাতে বিক্রয় হইল | 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । 


১৫ ফাস্ঠন ১২৪৩) 
কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্যা ।--পোৌলীসের স্প্রিণ্টেণ্ডেপ্ট শ্রীযুত কাপ্তান ব্ড 


সাহেব কলিকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্য। প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 


কলিকাত। ১ জান্ছআরি ১৮৩৭ সাল । 
ইংলগ্ড জাত 
ষ্টিন্তীয়ান 
পোর্তগালজাত 
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আরমানি 
গিছদি 
পশ্চিমদেশীয় মোসলমান 
বঙ্গদেশীয় মোসলমান 
পশ্চিমাহিন্দ্ব 
বাঙ্গালিহিন্দু 
মোগল 
পারসি জাতি 
আরব 
মোগ 
মান্দ্রাজি 
বাঙ্গালি শ্রীষ্টিয়ান 
নীচজাতি 


ইহার মধ্যে পুরুষ 
স্ীলোক 
পাঁকাবাড়ী 
খোলার ঘর 
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পোলীস সম্পককীঁয় 
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কিন্ত খিদিরপুর মুচিখোল! শিবপুর হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাস্তার পূর্ববাংশ এই সকল 
স্থানের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে নহে। 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ | ১ আশ্বিন ১২৪৪ ) 

কলিকাঁতার মৃগযু।-_স্বগয়া কাঁধ্যান্গক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান সাহেব 
ও অন্যান্য কএক জন সাহেবের! কুকুর ও পিস্তল ও ছুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সংগ্রতি 
শ্তামপুকুরেরদিগে ব্যস্ত স্বগয়ার্থ গমন করিলেন । কিন্তু দুষ্ট হইল যে এ স্থানে একট! চিতাবাঘ 
মাত্র আছে । উক্ত বাবু ও শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব 
কুকুর লইয়! অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে এ কুকুরের! ছুইট1 শিয়াল দেখিতে পাইয়া 
অতিশীঘ্র তাহারদিগকে মারিয়! ফেলিল কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ 
দুরে গমন করিলে একট অতিবৃহৎ চিত] বাঘ তাহার অতিনিকটে ঝাপট। মাবিয়! চলিয়া 
গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তাবল্লোক এঁ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়! বনমধ্যে অনেক 
দূরপর্যস্ত গেল কিন্তু পরে অতিশ্রীন্মপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব 
কলিকাতায় যে ব্যাপ্রের ভয় হইয়াছে সে এ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই । শুনা গেল ষে 
শ্রীযূত বাবু ও অন্তান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ববান্ধে এ ব্যাপ্রের অন্বেষণার্থ যাইবেন। 
শহরের এঁ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দ্দিবসাঁবধি পোলীসের কএক জন এ 
বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে । 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭ | ৬ কান্তিক ১২৪৪) 

***এইক্ষণে এ স্থানেতে পূর্বাঁপেক্ষা রোগের হাস হইয়াছে তাহা ষে২ লোক অনেক দিবস 
পধ্যস্ত এতদ্দেশে প্রবাস করিতেছেন তাহার! উত্তম জানেন এইরূপ পীড়া 'হ্বাস হইবার তিন 
কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে লাটবি কমিটি নগরের স্থান শোধন করিয়াছে-দ্বিতীয় 
কারণ এই যে বৈগ্যক শাক্সের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৃতীয় কারণ এই যে পূর্বাপেক্ষ। 
সকলে পরিমিত আহার ব্যবহার করিয়! থাকে এতদ্দেশে উষ্ণ বায়ুতে অনেক ব্যামোহ জন্মে 
বটে কিন্ত তথাপি তাহার বৃদ্ধির কারণ নষ্ট করিতে পারিলে তাহা করিয়। ব্যাধির আক্রোশ 
সহিবার কোন আবশ্তক নাই এবং স্বেচ্ছাধীন কর্দেতেও তাহা বৃদ্ধি করিলে মৃঢ়তা প্রকাশ হয় 
অতএব রোগবিষয়ক বর্ণনা কেবল নগরের অবস্থা ও লোকের শীতিবিষয়ের আলোচনা যগ্যপি 
আমরা সকল বিষয়ের উত্তম ব্যবহার করি তবে স্থান শোধন ও বুদ্ধির বৃদ্ধি সমতাতে চলিবে 
নৃতন২ রাস্তা নিশ্মাণ কিম্বা বন জঙ্গল ছেদ কিন্বা পুফৰিণী বদ্ধ কিশ্বা জল নির্গত হইবার পথ 
নিশ্শাণ ইত্যাদি কর্ম করাই কেবল শ্রেম নহে কিন্তু হিন্দুদিগকে এমত কর্ের আদর কন্সিতেও 
শিক্ষা প্রদান করা আবশ্তক তাহা হইলে তাহার! আমারদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পাঁরিবেক 
বিদ্যার বৃদ্ধি হইলেই ইহা হইতে পারিবেক বিদ্া প্রাপ্ত হইলেই লোকে ইউরোপীয় শাস্ত্রের 


৬৫৪ চন্য পত্রে লোেক্যাহেলর কু 


গুণ বুঝিয়া তাহা দিবসিক কর্মে ব্যবহার করিতে পাবিবেক হিন্দুরদ্দিগকে পাণ্ডিতাতে 
বিখ্যাতকরণ আমারদ্িগের মানস নহে কিন্তু তাহারদের বুদ্ধিদ্বারা কোন উপকারক কর্ম মিথ্যা 
সমারোহ্ব্যতীত করিতে চাহি তাহাদিগকে তর্ক বিদ্যা শিক্ষাইতে আমারদিগের ইচ্ছা নাই 
কিন্তু সামান্য বিষয়ে তাহারদিগের বুদ্ধি করিয়া আপনারদিগের হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাহি 
যেন তাহার! স্বদেশের কুশলব্ষয়ক সকল কন্ম সম্পন্ন করিতে পাবে কিন্ত আপনাবদিগের কাধ্য 
দর্শন করাইয়! এই উপদেশ দিতে হইবেক হিন্দু লোকের! শিক্ষাতে অনুরক্ত বটেন কিন্ত 
ইঙ্গরেজদ্িগের ন্যায় তাহারদ্িগের কর্ম সম্পন্ন শক্তি কিশ্বা সাহস নাই অতএব এ সকল 
আমাদিগকে করিতে হইবেক পরে তাহারা কেবল আমারদিগের কর্ম দেখিয়া সেইরূপ 
ব্যবহার করিবে । , 

আর যে কর্শ শোধন সকলেই স্বীকার করেন যে কর্তব্য কিন্তু অনেক দিন গত হইলেও 
নির্বাহ করেন সে কম্মসকল সম্পন্ন করা আমারদিগের আবশ্যক তদ্িবয়ে বুথা বাক্য উল্লেখ 
করিলে কিছু হইবেক না উপকথাঁতে যে বিদেশির বার্তা আছে অর্থাৎ সে নদীর তীরে জল 
শুফ হইলে পদত্রজে পার হইবেক এমত আশাতে দণ্ডায়মান ছিল আমরাও এ বিদেশির তুল্য 
কেননা আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও মনোযোগ করিয়া অনেক কর্ম আরম্ভ কৰি কিন্ত শী 
আমারদিগের মনোযোগের পতন হয় ।-".জ্ানান্বেষণ।। 


(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্ষ্ঠ ১২৪৫) 
ছীপাস্তরে কুলিরদের প্রেরণ ।-_-পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কঞএঞক 
বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোৌক বিশেষতঃ পর্ধধতীয় ধাঙ্গড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং 
আমেরিকাস্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যরূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং 
গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদুশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে 
১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলগুদেশে পালিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে 
তাহার এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যস্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং এ দোঁষ যথার্থও বটে 
যেহেতুক এ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত 
লোভ দেখাইয়া! তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহার! প্রায় কিছুই পায় 
না যে দফাদারের! তাহাঁরদিগকে যোটাইয়া দেয় তাহার] এ বেতনের চারি অংশের তিন 
ংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে 
কেবল একটি কিএদুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহারা পলাইয়! যাঁয় 
এবং তৎপরিবর্তে অন্য. ব্যক্তির আবশ্তকতা হওয়াতে দফাঁদার কলিকাতা শহরের মধ্যে 
যাহাকে পায় তাহাকেই ধনিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেবিত হয় তাহাদের 
মধ্যে অত্যন্প স্ত্রী এ কুলিরদের বিবাহিত কিস্ত অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্টালয়ের ত্যাজা 
ছুরতাগারা ৷ 


বিবিধ ' ৬৫৫ 


ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পৌলীসের অধ্যক্ষ প্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব 
বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম ৪ মাসের 
অধিক মাহিয়ানা দিবা! না৷ তাহার। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদাবের! দেখিলেন যে 
ভাহাতে আমারদের লাভের নৃানতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা না 
পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তও্প্রযুক্ত বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের 
স্তরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল । এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের 
বিবেচিত হইবে । এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অন্গসন্ধান করিতে ইচ্ছুক আছি অতএব 
পাঠক মহাশয়ের] অন্গ্রহপৃর্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্ত। প্রেরণ করেন তাহাতে 
আমর! উপকৃত হইব । 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।'."১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্বে বরহি ও 
চুটিয়! ও কাচারি ও বারওএ] ও দরঙ্গি রাজা এ পঞ্চ বাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ বাঁজার 
স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্দ্রবীধ্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ইন্দ্রবর 
প্রসার্দাৎ সৈন্যাহরণ পূর্বক যুদ্ধাক্রান্তে আসিয়া শকান্দা ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া 
ক্রমশ এক২ রাজাকে পংহার করিয়া স্বার্দীন করিতে লাগিলেন শুর্ধদেব প্রতাপ সিংহের 
আমল পধ্যন্ত ৫ বাঁজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামপুষ্ঠ বত্বপৃষ্ঠ ভত্রপৃষ্ঠ সৌমা রপৃষ্ট 
চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আম্রাঁও উক্ত বাঁজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট 
সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়! বাহুর মতে বিনা করে মহানন্দেতে স্থপ্রতুল 
ছিলাম । পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই 
মতেই ১৭০৯ শকপধ্যস্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তর্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট 
লোকেরা দৌরাত্মা করণেতে মহারাজ গৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া! ইঙ্গরেজ 
কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্বক কর্ণওয়ালিস 
কামান্তিন সাহেবকে সৈম্ত সমেত প্রেরণ করিয়া দুষ্ট দুম্শখ মটক লোককে তাড়িত করিয়া 
রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর 
সিংহ ও চন্দ্রকাস্ত সিংহ এ তিন রাজা ইঙগরেজ বাহাছুরেব প্রসাদাৎ স্কখেতে রাজভোগ 
করেন মহামন্্ি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞ্ঞি ডাঙ্গবিয়া দিগপাল -বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার 
কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে বর্ম রাজার সৈম্া আসিয়া 
আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পধ্যস্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান 
জাত্াজাতী তাবতাহরণ দৌবাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত 
তন্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ 
খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোতীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বুদ্ধ 


৬৫৬ | সওন্যাদ পত্রে সেক্ালেতর ক্রথ। 


যুবাদের ৬বের কাছে নিয়ত প্রার্থনা রাখি যে কোম্পানি বাহাছুনের যশ খ্যাত ও কান্তি ও 
দ্বীপ্তি সতত বুদ্ধি করুন... । শ্রীমণিরাম বড়বন্ধর বড়ুয়। । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০1 ৪ ফ্ণন্তন ১২৪৬) 

কলিকাতায় শ্রীলশ্রীধুক্ত গবর্নর জেনরল বাহাছুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং তাহার 
কর্তৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্গলপ্তীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে কতকাধ্যতা 
হওন বিষয়ে শ্রীলগ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাস্থচক এক পত্র অর্পণ করণের ওচিত্যামৌচিত্য বিবেচন। 
করণার্থ বর্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্ট1 সময়ে পশ্চাল্লিখিত 
মৃহাশয়েদের কতৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়ের 
আহুত হইয়াছেন । 

রাজা বরদাকঠ রায় । শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর |ঈ& নবকৃষ্ণ 
সিংহ। শ্রীরুষ্ সিংহ। আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকিঙ্কর পালিত। 
রাঁমরতু রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষীনাথ মলিক | জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । বীর নরসিংহ 
মলিক। রাজা রাধাকান্ত বাহাছুর। রাজ! কালীকঞ্ঝ বাহাদুর । দ্বারকানাথ ঠাকুর । রসময় 
দত্ত। প্রসন্নকুষার ঠাকুর । রাঁমকমল সেন। বষ্টমজী কওয়াসজী। মানক জী রষ্টম্জী। 
রায় কালীনাথ চৌধুরী । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । আশুতোষ দেব । কানাইলাল ঠাকুব। 
গোপাল ঠাকুর । বাধাপ্রসাদ রায় । 


(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
বষফল। ১৮৩০ সাল। 
জান্ুআরি ৩। দোআবের নৃতন খাল কাটান সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে প্রথম যমুনা নদীর 
জল প্রবেশিত হয়। 
৪। পামর কোম্পানির কুঠীর দেউলিয়! হওনের সম্বাদ রাষ্ট্র হয়। : 
৫ | শ্রীযুত লা কম্বরমীর সাহেব কলিকাত। ত্যাগ করিয়া ইংলগুদেশে প্রত্যাগমন 
করেন। .... | 
১১। বিসপ্ের কালেজে যে সাধারণ ছাত্রের পড়িতে পাইবেন এতৎসম্বা গবর্ণমেণ্ট 
গেজেটে প্রকাশিত হয় । 
আপ্রিল ৪। ধর্শসভার অষ্টম বৈঠক হয় তাহাতে এই ছুই নিম্ম হয় প্রথম সতীবিষয়ক 
আরজী শুদ্ধকরণার্থ ইতগরপ্তীয় কোন একজন সাহেবকে অপিত হয় দ্বিতীয় হিন্দুর ধন্মের নিন্দ! 
ষে সন্বাদপত্রে বা পুস্তকে হয় তাহা চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্যতিরেকে অন্য কেহ পাঠ করিতে 
পারিবেন না। 
১৩। ফ্রি ইন্কুলে একট] নৃতন গিরজা ঘরে সুত্রপাত হয় । 


বিবিধ ৬৫৭ 


মাই ৪। এতদ্দেশীয় উরসজাত ব্যক্তিরদের দরখাস্ত শ্রীযুত উইন সাহেব পার্সিষেন্টে 
দরপেশ করেন । 


(৮ জাঙুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭) 
জুলাই ৫। কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবপায়িরা টৌনহালে এক বৈঠক করিয়া! কলিকাতা 
ভ্রেড আসোসিএসননামক সমাজ স্থাপন করেন । 


সেপ্টেম্বর ১৭। এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাসকতৃক নিশ্মিত হাটখোলার এক নৃতন 
ঘাট সর্বসাধারণের উপকারার্থে খোলা হয় । 


€ ৭, ১৪ জান্চয়ারি ১৮৩২) 

১৮৩১ সালের বর্ষফল-_ 

জান্দছআরি, ১৮1 আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপর্বক শ্রীযূত বাবু রামমোহন বায় 
কেপে পহুছেন। 

মার্চ ৮। বাজ বৈদ্যনাথ বায় হ্প্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুক্ত হন। 

জুলাই, ২। মার্কুইস লাম্সডৌন সাহেব ভারতবর্ষস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত 
কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবার! 
চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎ্সমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় 
তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়। গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্বক গ্রাহ্থ করিব বটে কিন্ত 
তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই । 

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জীঘরের গাথনি সমাপ্ত হয়। 

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্‌ সোসৈটি অথাৎ চিকিৎসার 
সমাজ স্থাপিত হন [ সংস্কৃত ] কাঁলেজের পূর্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রাযুত খুদিরাম বিশারদ 
তাহার সেক্রেটবী হন। 

বঙ্গদেশে এতদ্দেশীয় তুল! ও রেশমী বন্ধব্যবসায়ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ড ভ্রেডে 
এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব হয়। তাহার- 
দেব প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তত্তঘ্বস্তর মাস্থলবিষয়ে ইল গুর্দেশজাত তত্তদবস্তর তুল্য হয় । 

জুলাই, ২৮1 এতৎসময়ে কলিকাঁতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ীবিগ্ভাবিষয়ে ও 
জাতিত্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের 
আন্দোলন হয়। 

আগস্ত, ৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলগ্ীয়েরদের পত্র এই নামধাবি এক গ্রন্থ 
ক্রফর্ড সাহেব ইঙগলগ্ড দেশে প্রকাশ করেন । এ গ্রন্থে সাহেবের! আপনারদের অবস্থা এবং 
কোম্পানি বাহারের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন৷ 

৮৮৩ 


৬৫৮ সগব্াদ পত্রে সেক্াবেেজ করা 


সেপ্টেম্বর/৩১ ৷ বাবু মাঁধবচন্দ্র মল্লিক কলিকীতার ইঙ্গলপ্তীয় সন্বাঁদ পত্রে প্রকাশ করিয়! 
লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রের হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত অসম্মত | 

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনাঁমক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুমলমান যশোহর ও 
কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিজ্রোহি কর্ম আরম্ভ করে। তাহার] আপনারা 
মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহাঁরদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাঁট করে এমত বোধ হইল । 
এ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিল্ত এমত রাষ্ট্র আছে এ সৈয়দ আহমুদ ্রীযৃত রণজিৎ সিংহের 
দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়। 

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা! ও দমদম]: 
হইতে কতক অশ্বারূঢ তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর 
৮০৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। 

দিসেম্বর, ২৬। ইষ্টিণিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলার্ভঠা রোগে 
কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত। 


(১২১ ১৯ জাহযানি : ১৮৩৩ 1 ১১৮ মাঘ ১২৩৯) 

১৮৩২ সালের বর্ষফল-- 

মে, ৪1 মৃত মার্কুইস হেষ্টিং সাহেবের টি কলিকাতায় লালদীঘীর এক প্রান্তে 
স্থাপিত হয় । 

জুন, ১৪। ফলিকাতাশহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে মৃত পাদরী ভপ 
সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অত্যুন্তম পাঠশালা স্থাপন হয়। তাহাতে ইঙ্জবেজী বাঙ্গল৷ পারস্য 
ভাষাতে শিক্ষা! দেওয়া যাইবেক। 

সেপ্তেম্বর, ৯। সর্ধত্র চিৎপুনের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলংজঙ্গ মুবশিদাবাদে 
পরলোকগত হন যে. মহম্মদ রেজা খাঁ অনেককালপধ্যস্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন তাহার পুভ্তর ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন। 

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএক়র পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু রুষ্ণমোহন বীঁডুষ্যে শ্রীষ্ীয়ান 
ধর্ম গ্রহণ করেন। | 

নবেম্বর, ২৭।- উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিগ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবু পৌত্র 
মহারাজ কুমার হরিনাথ বায় বাহাছুর একত্রিংশঘর্ষ বয়স্ক হইয়া কলিকাতায় লোকাস্তর গত 
হন। ভীহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্তরমাত্র আছেন । 

দিসেম্বর; ১২। কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্র 
কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তন্দারা লোকেরদের অপূর্বব ভয় ও ফ্লেশ জন্মে । 


বিবিধ 8৫৯ 


€৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ২২ পৌষ ১২৪০) 

১৮৩৩ সালের বর্ফল। [ ইন্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত ।- 

২ জান্গআরি। হিন্দুকাঁলেজের ছাত্রের! শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় এক 
গাড়ু প্রদ্ধান করেন । 

৫ জানুআরি । মাকিণ্টস কোং দ্েউলিয়! হন । 

১৯ মে। শ্রীরামপুরের গবর্নব্‌ হলনবর সাহেবের প্ররলোকগমন হয়। 

১৮ জুন। শিশু ছাত্রেরদের নিমিত্ত এক পাঠশালাস্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবের 
বাটীতে এক বৈঠক হয়। 

২৭ জুলাই । বঙ্গদেশীয় মহাশয়ের প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন । 

১৩ সেগ্ডেম্বর। এতৎ্সময়ে কলিকাতাস্থ তাবলোকের একট! জর রোগ হয় । 

২১ সেপ্চেম্বর। ডেপুটি কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধশ্মাবলম্বী হউন সর্বপ্রকার 
ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুব মুক্ত করেন । 

৭ অক্তোবর। গবর্ণম্ণি কলিকাতায় সঞ্চযার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন । 

এ তারিখে দেওয়ানীব্যিরক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণুদেওন রহিতের হুকুম 
করেন । 


২৫ নবেম্বর । ফাগিসন কোম্পানির কুী দেউলিয়া হয় । 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 

১২৪৫ সালের বর্ষফল ।-__ 

বৈশাখ ।-- "শ্রীযৃত সি গ্রাণ্ট সাহেব চিত্রকর ডাং কাবিন কৃত ইণ্ডিয়া রিবিনিউতে 
বিজ্ঞং সাহেবদিগের প্রতিমৃত্তি প্রকাশ করেন। ৬দয়ালচাদ আঢ্যের স্বজ্ঞানে বৈকুষ্ঠ প্রাপ্তি! 
শ্বীযূত ভাং ওসেনেগি ও শ্রীযুত ভাং ইজ্জরটন সাহেবেরদিগের কর্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক 
চিকিৎসালয় স্থাপন ৷ ওলাঁউঠা ও বসন্ত রোগে প্রাবল্য হয় ।'..সন্দিগ্ধ রাজ? 'প্রভাপচন্দ্রের 
রাশীরদিগের সমভিব্যাহারে সাক্ষাতার্থ বদ্ধমানে গমন-"খালের মাসল হ্রাস হয়। 

জ্যেষ্ঠ ।__...পিকনিক নাঁমে এক ইন্গরাজী পত্র প্রকাশ হয়। 

শ্রাবণ ।__খিদিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয়। হিন্দুকালেজে সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জক নামক সভাসংস্থাপন হয়। .-শিমুল্যাস্থ শ্রীযুত' অছৈতচরণ গোস্বামীর বাটাতে 
কতিপয় যুবা কর্তৃক এক সভ]1 সংস্থাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গাল! ভাষাশিক্ষা 
দেওনারস্ত হয়। বদ্ধমীনস্থ দামোদর নদ ভগ্ন হইয়! দেশে জলপ্লাবিত হয়। সদর দেওয়ানীর 


একজন বিচারক হালহেড সাহেবের ম্বৃত্যু |. . 
ভান্র শরীয়ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রবোধ উজ্্রল নামে এক সভা সংস্থাপিত 


হয়।-..টাপাতলায় প্রবোধ কৌমুদী নামে এক সভা হয়। 


৬৬০ ্ঃক্যাদগাত্রে লোেক্ষাকেবজ কা 


আশ্বিন ।-_.."বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহুন সবকাঁরের বাঁটাতে এ পঙ্লিস্ক এবং 
টাপা তলাস্থ বাবুগণ কর্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয়। 

কাণ্তিক ৷ শ্রীযুত বাবু গৌরমোৌহ্ন আট্যের ওরিএপ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে 
বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দানারস্ত হয়।...কিন্তু রায় কোং দেউলিয়া হয়। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের ভবনে যোড়া সাকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয়|". 

অগ্রহায়ণ।...রাজ কাধ্যে ব্যবহৃত পারস্য শবের পরিবর্তে ব্যবহারোপযোগী শব্দে এক 
অভিধান শ্রীযুত বাবু নীলকমল মুস্ভোফী প্রকাশ করেন ।-. কর্জরনা অব মণিপুর পর্য্যস্ত এক 
নৃতন রাস্তা নিশ্মাণারস্ত হয়। 

পৌষ ।-_-**গোলাম আব্বস সাহেব এক বাগ্ শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন। 

মাঘ।-_শিল্প কর্মের প্রাচুষ্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত হয়। 
শ্রীযূত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহীর স্বৃত্যু ও তাহার শ্রাদ্ধ সমারোহে নির্ববাছ। 

চৈত্র ।--."'সদর দেওয়ানী হইতে আজ্ঞা হয় যে সমস্ত রাজধানীর বাণিজ্য কাধ্যকারকেরা 
ষ্টাম্পে খাতা করিবেন। অপরাধি ব্যক্তিরা আপনারদের পক্ষীয় আপত্তি কোর্টে উকীল 
বারা দর্শাইতে পারিবে এমত ব্যবস্থা হয়। ডব সাহেবের পাঠশালাস্থ এক বাঁলক গ্রীষ্টিয়ান 
হওয়াতে তথাহইতে অনেক যুব! পাঠত্যাগ. করে ।-..কোর্ট আফ ডৈরেকটর হইতে আজ্ঞা 
কলিকাতায় আইসে ষে ভারতবর্ষের যে২ দেবালয়ের কবাদি বিষয়ে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক 
অধ্যক্ষতা করেন তাহা! হইতে বিরত হন". | 

ৰ --সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় | 





সমাচার চক্দরিক। হইতে সম্কলিত 


“সমাচার দর্পণ" প্রকাশের চারি বৎসর পরে, “সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
ভবানীচরণ বন্দ্যেপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতার ২৬ নং কলুটে।ল! হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার 


প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহ দ্বিসাপ্তাহিক 


আকারে পরিণত হয়। ১২৩৭-৩৮ সালের “সমাচার চন্দ্রিকা'ব অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা 
পাওয়! গিয়াছে ; তাহ] হইতে বর্তমান পরিশিষ্টটি সংকলন করা সম্ভব হইল । 


শিক্ষা 


(১২ মে ১৮৩১ ৩০ বৈশাখ ১২৩৮) 

বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইৎরাজী বিদ্যাভ্যাস হইতেছে ইহাতে তঙচ্ছাস্ত্রে 
বিলক্ষণ পাঁরগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্তন করিলে ভাল 
হয় অর্থাৎ আমোরকাদি নাঁন। দেশের পূর্ববকাঁলের রাঁজারদিগের বিবরণ এবং তদ্দেশীয় পর্বত 
নগাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয় এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান বাজারদিগের উপাখ্যান 
এবং কোন বাজার অধিকার কত দূর পধ্যন্ত আর কোন অধিকারে কোন২ তীর্থ পর্বত নদী 
ইত্যার্দি বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া ইতরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় রচনাপূর্ববক গ্রস্থ করাইয়া 
ইহাদিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় পারগ এবং দেশের 
বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজ। ছিলেন এবং অগ্যাপিও আছেন 
ইহা! বোধ হইতে পাঁরে আর নদী পর্ধত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার আবশ্তকত। বটে কিন্তু 
আমেরিকাঁদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহাবদিগের পক্ষে কি উপকার হইবেক বরঞ্চ 
দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু আছে কিন্বা ছিল ইহা 
উহ্ারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে পারি এক্ষণে ইড়ুকে শিষ্ষান্‌ 
কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়র। বিবেচনা করিবেন-__ 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে ষে শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব ধিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক 
ছিলেন তৎ কর্মহইতে সংপ্রতি বহিষ্কৃত হইয়াছেন তিনিও" এক্ষণে ইষ্টই্ডিয়েন” নামক .এক 
সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন-_- 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
শ্রীযৃত চন্দ্রিক প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েযু ৫৮৮ সংখ্যক চক্দ্িকাতে আমি এক পত্জ 
লিখিয়! ছিলাম তাহার তাৎপর্ধ্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইতরাজী পাঠশাল হইয়াছে 


৬৬৪ সংবাদ পত্রে মেক্কাবের কথা 


তাহাতে বালকেরা বাইবেল পাঠ কলে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পাবে এ 
পত্রিকাবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাঁকর পন্দে তত্প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে-_ 

“পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাম্ত এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত বিদ্যালয়ের 
বিশেষান্সন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালকদিগের রীতি নীতি 
স্বভাঁবজাতি বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন তবে তদ্বিষয়ে বিবেচনার আবশ্তকতা হইবেক 
নতুবা উক্ত ছাত্রের যদি হিন্দুধর্মাবলঘ্বি না হন তবে তছুল্লেখে হিন্দুদিগের প্রয়োজনাভাব 
মাত্র।” . 
উত্তর এ পাঠশাঁলার মধো বালকের! কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহ বি্ভামন্দিরে প্রবেশ 
করিয়! দেখি নাই স্থল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদরি ভব সাহেব এ বিদ্যালয়ের 
অধিপতি এবং শ্রীযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযূত বাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্বাবধারক এবং 
সেখানে ত্রাহ্মণা্দি নানা বর্ণের বালকেরা পাঠার্থ হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শেরী বিশেষে 
পুস্তকার্দির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্থই হয় যে সকল বালকের অত্যল্প পাঠ 
তাহাদিগকে ছুই ঘণ্টা পযন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা এ পাঠ শ্রবণ করে 
তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়! চিত্ত স্থির করণ পূর্ববক শ্রবণ 
করিবেক ইহার অন্তথা হইলে সে বালক দণ্ডার্থ হয়-_কম্তচিৎ যোড়ার্সীকোনিবাসিনঃ। 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

্রীযুত গৌরমোহন আচ্যের ইতরাজী বিগ্ালয়।_অনেকেই অবগত আছেন এতন্নগবে 
গরান হাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্টেল সিমিনরি নামক এক ইংরাজী বিগ্াভ্যালের 
পাঠশাল! স্থাপন! করিয়াছেন তাহাতে ইংবাজ শিক্ষক রাখিয়! স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ববক 
বালকদ্দিগকে বিলক্ষণ রূপে স্থশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে 
পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঢ্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আদ্য হইবেন যেহেতু 
যেসকল পাঠশালায় ইংবাজী পড়িয়া বালকের। নাস্তিক হয় ভদ্রলোকের তাহা প্রায় জ্ঞাত 
হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে ধাহাঁর অনিচ্ছা! হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা 
উপাঞ্জনের দ্বারা আত্য করণাশয়ে আঢ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আট 
বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সম্ভান পাঠার্থী হইলে এ গুণী মহাশয় কেনন৷ ধনী হইবেন ভাল 
আম্রাও তাহার ধাশ্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তষ্ট হইয়া ধাশ্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি 
এবং মদেকাত্ীয় বিজ্ঞবর স্বাদ প্রভাকর সম্পাদ্দকেবে! এতন্প অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক 
ত্যক্ত হইয়া অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহার! এ পাঠশালায় গমন করিলে 
ভাল হয়--. , 
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পরম পুজনীয় শ্রীল শ্রীধুত চক্দ্রিক সম্পাদক মহাশয় শ্রচরণান্বজেষু ।__ 


৮৪ 


ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয় । 

এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায় ॥ 

এ * * শুন বিবরণ। 

ইংবাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥ 

স্থাপক তাহার হন আটঢ্য মহাশয় । 

নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় ॥ 

স্থশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ । 

উক্তশ * * বিদ্যা তাদের আছয়ে অশেষ ॥ 
তার মধ্যে * * * ঈগল নামে একজন । 
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ ॥ 

প্রথম *  * * শ্রেণী ভাহার অধীন 

স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদ্ধিন ॥ 

এ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়। 
বিলক্ষণ উচ্চার* * * ক্রশুনাযায় ॥ 
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ । 
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ ॥ 
প্রেনটেল * * ভিনিক্কবিখ্যাত অতি 
তথায় * * * শ্রেষ্ট ছিলেন স্মতি ॥ 
উক্ত ছুই শ্রেণী আছে তাহার অধীনে । 
তার অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২ ॥ 

পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ | 

সেবেজ নামক এক শিক্ষক স্থজন ॥ 
স্পেলিংআদি নান! গ্রস্থ পড়ে তার কাছে 
তাহাতেই তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে ॥ 
যেহেতু কালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 

এবং কিঞ্িৎ পাবে কথোপকথন ॥ 

অতএব নিবেদন করি মহাশয়-। 

বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয় ॥ 
উদ্চিত তাহার এ স্থানেতে পাঠান । 


ব্য 


 ববাখিম্ণা আপন ধর্স হইবে বিদ্বান ॥ 


৬৬৬ ঠগওন্বাদে পাতে সেক্ষাবেনর কথা 


আমার লিখনে যদি প্রত্যয় ন1 হয় । 

ভথায় গমন করি জানিব নিশ্চয় ॥ 

সংক্ষেপেতে- রচিলাম সব বিবরণ । 

উপহাস না করিবেন এই নিবেদন ॥ 

কম্তচিৎ পত্র প্রেরকম্ত। 
আমরা. ."পাঠকবর্গকে অন্থরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা করাইতে 

হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাঁইলে ভাল হয় আমর! বিশেষ অবগত হইয়াছি শ্রীযুত 
গৌরমোহন আট্য অতি ধাম্মিক এবং বালকগণের যাহাতে স্ুরীতি হয় তাহাতে বিশেষ 
মনোযোগ আছে । 


সাহিত্য 


(২৮ এপ্প্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 

শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন 1__এতন্সহানগরে বিবিধ বুধকর্তৃক বিবিধ বুধ 
মনোরঞ্ুক শব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভগ্তক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ 
সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদগ্রস্থালব্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত 
্ববুদ্যনূসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতাভিধান্‌ একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি 
্রন্থসমুহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ খবিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং 
কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাঁবনিক শব্দের রূট্ি যৌগিক বিশেষে অকারাি 
ক্ষকারান্ত ক্ুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক 
এতৎ সংগ্রহে পর্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অস্ভিমাক্ষর এবং লিঙ্গগ্রভেদক চিহ্ন বিশেষের সহিত 
নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্ধ সমুদ্রয় বিন্তত্ত হইবেক যথা অগ্মিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ 
সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্মা ও বায়ু ইত্যাদি কিন্ত বকারছয়ের বিশেষ চিহ্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী 
করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যগ্যপি কোন মহাশয়ের! উক্তাক্ষর ছয়ের ভেদ করিতে লেখেন 
তাহা অবশ্ত করা যাইবেক এতছ্িষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক সংশোধনানন্তর উত্তম 
প্রশস্তাক্ষবে মূল এবং ক্ষুত্রাক্ষরে 'তবর্থ শ্রীবামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীঘ্বার 
চক্জ্রিকাযন্ত্রীলয়ে য্্িত হইয়া চর্মাদি সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর 
. অদ্ধতা পরিমাণের ন্যনাতিরিক্ত ৫০* পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্াদি রচনাবিষয়ে 
যে উপকার তাহা এতদ্গ্রস্থবরাবলোৌকনে অবিদ্দিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত জয়ের এবং 
সংগ্রহকাবের নাম নিয়ভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ান্সকৃল্য মুল্য নিরূপণে অসমর্থ 
অনুমান ন্যুনীধিক ৮ অষ্ট অথবা ১০. দশ মুদ্রা হইতে পাকে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিন্নান 
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ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মুল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত শ্রন্থগ্রহণে ধাহাঝ। ইচ্ছুক 
হইবেন অন্ুগ্রহপূর্বক চন্দ্রিকাফস্ত্রালয়ের স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ গা প্রস্থ সমাপনানস্তর 
অবিলম্বে তৎ্সমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি-_ এ 
পারিওাদাছি রি 
শ্ীরামতন্থ তর্কসিদ্ধাস্ত নিবাস বছবাজার 
শ্রীরাধাকান্ত ্যাঁয়ালঙ্কার নিবাস বহছুবাজাব 
শ্ীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 
সংগ্রহকারস্তনাম টা 
শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী নিবাস বনুবাজার 


(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮) রর 
পুস্তক বিক্রয় ।-_-পশ্চাৎ লিখিত পুশ্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে যাহার 
আবশ্তাক হয় এ যন্ধালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন__ 
পুস্তক 

কবিকম্কণ কৃত চণ্ডী ৮ 
ভগবদগীতা নী 
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী টি 
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা নি 
জয়দেব টু 
অন্নদা মঙ্গল রিনি 
বি্যান্থন্দর উট 
চক্দ্রকাস্ত ক 
চন্দ্রবংশো দয় টি 
দণ্ডিপর্ব ্‌ তি 
হাতেমতাই ্‌ নর 
তুতিনামা ই 
উধাহরণ . রা 
সারদামঙ্গল নি 
দেবীমাহাত্ম্চণ্ী রি 
দায়ভাগ ্ি 
ন্রব্যগুণ 

জ্যোতিষ | ট 


০০ ৩6৮ /৮ ৯ তল 


এলি 
শু. 


২2 49 49 ২ 


্যতব্া গত গহবুসারেদেরা বগা 


কৌতুক সর্ধন্থ নাটক 
প্রবোধচক্দ্রো্য় নাটক 
নলদময়স্তী উপাখ্যান 
বত্বমমালা 
বাসপঞ্চাধ্যায় 
চোরপঞ্চাশিক 
কবিতা বত্বাকর . 
পাসি ও ইংরাজী ভেক্সনৰি 
হিতোপদেশ 
বোগাস্তকসার 
বেতালপঞ্চবিংশতি 
শ্যায়দর্শন 

কলিকাতা কমলালয় 
নববাবু বিলাস 

দৃতী বিলাস 
পল্মপুরাণাস্তর্গত 
ক্রিয়াযোগ সার 
মাধব স্লোচন। 
উপাখ্যান 
আনন্দলহরী 
বিদগ্ধমুখমগ্ডল 
বসমগুরী 

প্রাচীন পছ্যাঁবলী 
তীর্থ কৈবল্য দায়ক 
আদিরস 

সংসার সার 
লক্ষ্ষীচরিত্র 

চাঁণক্য শ্লোক 

শঙ্করী গীতা! 
মহিম্নঃস্তব 

শ্রীমতী রাধিকার সহশনাঁম 
গঙ্গারস্তোত্র 


৫67776৫৮৮4৮ ৮ 
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পুস্তক বিক্রয় ।--- 
পুত্তক | 

শ্রীমাগবতসার | ট্ী ৫ 
বন্তিশ সিংহাসন 2 
মাধবস্থলোচনার উপাখ্যান রি 
১২৩৮ সালের পঞ্জিকা 2 
জ্ঞানকৌমুদী রি 
ভগবতী গীতা ৫ 
মাধবমালতীর উপাখ্যান নি 


54 ড ৮ ৯৮ € 


(১২ মে ১৮৩১ । ৩০ ৫বশাখ ১২৩৮) 

বর্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুলা হওয়াতে নান! প্রকার গ্রস্থ হইতেছে ইহ! 
লোকোপকার বটে কিন্ত তন্মধ্যে সস্কৃত শাপ্ব হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজম। 
অর্থাৎ ভাষাস্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যগ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি 
দিগের উপকার আছে ইহা! স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কত লোপ হইতে পারে এমত বোধ 
হয় যেহেতু পূর্ব্বে এ সকল গ্রন্থ ছাত্রেরা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং বিষয়ি লোকেরাও 
কাহার২ কোন২ গ্রস্থের মধ্যে কি আছে তাহা শ্রবণে বাগ্া হইত তজ্জন্য কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন 
কেহবা তত্ব করিয়! কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বার! অবগত হইতেন ভাষা ভওয়াতে 
না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তত করাইবার প্রয়োজন হয় যদিও বাঁজসংক্রাস্ত সাহেব 
লোকেরা মন্বাদি শাস্সের কোন২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহ] নাগরাক্ষবে 
এবং কেতাব হইয়া! থাকে এজন্ত এতদেশীয় ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনাহ্‌ হয় না 
অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত 
হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমবা শ্রীমস্ভাগবত মহা পুরাঁণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক 
মুদ্রান্কিত করিয়াছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন__ 

এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক কৃত 
উক্তাভিধানের টাক] পৃথক২ গ্রন্থ করিয়। মুদ্রিত করিব । অপর ম্ কুল্ুক ভট্ের টাকা সহিত 
উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া মুদ্রিত করণে 
উদেঘাগ করিতেছি অপর মহ স্থতির বড় অক্ষরে ও তথীয়ার্থ ক্ষুত্রাক্ষরে গৌড়ীয় সাধু 
ভাষায় মুদ্রিত হুইয়া কেতাবের স্ায় প্রস্তত হইবেক:.: 


চিঠি ঠনগুব্াদঞ্পত্রে ম্লেক্কান্লেতর ক্রথা 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩১ । ১৪ ভান্র ১২৩৮) 
আবব্যইতিহাস সারসংগ্রহ 1--বিজ্ঞবর মহাঁশয়েরদের গোঁচরার্থ নিবেদন যে আরেবিয়ান 
নাইটুস এনটরটেনমেন্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরঞ্তক এবং উত্তম+ ,ইতিহাঁসের 
সারসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অন্গবাদ করা গিয়াছে আর চক্দ্রিকাধস্ত্রালয়ে শ্রীরাঁমপুরের 
উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষুত্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক। উক্ত পুস্তক ধাহাি২. লওনেচ্ছা! হয় 
তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই যন্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বস্চচক স্বনাম স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা 
অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়া! পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক-__-. .. 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৭ আশ্বিন ১২৩৮) 

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকাঁনেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্‌ মহাশয় 
কর্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যগ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমক্! সন্কলন 
করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি মহারাজ জয়নারাম়ণ ঘোষাল 
বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজ! কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * প্রবোধদ্দীপন 
ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারিং২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা বিনামূল্যে 
সকলকে প্রদান করিয়াছেন । এবং শ্রীযুত_ বাবু প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ তোষণী ক্রিয়াুধি 
শব্দান্থৃধি ইত্যাদি মুত্রিত করান্‌ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বাবু 
রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোঁপকারি অতিভারি শব্দকল্পত্রম নামক 
এক অভিধান প্রস্তত করিয়াছেন ইহার ছুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়! বিতরণ হইয়াছে আর এক খগ্ড 
অগ্যাপিও শেষ হয় নাই.**। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর পাষগুপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর 
ধশ্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত করিয়! মুদ্রান্কিত পূর্বক সর্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে 
তাহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধকন আসাম বুরপ্জি নামক এক 
গ্রন্থ % * | 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

রিফাশ্শর।-_-এতন্গগরের বারাণসী ঘোষ গ্রীট নিবাসি শ্রীবাধামোহন সেনেব পুত্র শ্রীযুত 
ভোঁলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকাঁনাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কন্দ করেন এ 
সেনজ বঙ্গদ্দত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক 
হইবেক এবং তিনি র্রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় 'মাঁস 
্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে যে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা! অনেকেই জ্ঞাত আছেন 
সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফার্মর পত্রে কষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তি-এক পত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাঁৎপধ্য এই এতৎ প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান এবং ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধিতে যে সকল কর্ম করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র ছারা দূর হইবেক এবং এক্ষণে 


পরিশিষ্ট ৬৭১ 


ষেগ্রকার শিক্ষা হইতেছে ইহারে! ফল ধগ্রিবেক তাহা হইলেই এতদ্দেশীয় প্রশংসনীয় পাত্র 
হইবেন-_ 

এই ঘোষজকে আমর! জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা 
এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজ। বাঁজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই সংসারে 
থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধার বত্মণ এবং পাসি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত 
বটেন অপর রাজ! বাহাদুরের পরলোক হইলে বাজকুমারের দিগের মধ্যে ধাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
সেই সকল কুমারের! এ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় স্থশিক্ষিত হইবেন এমত ভার তাহার প্রতি 
আছে অতএব বুঝিতে পারি এ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়া থাকিবেন কেনন প্রকাশ পত্রে 
আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদশ বিদ্যা প্রকাশ কর। অপূর্ব বিধান ন। হইলে হইতে পারে 
না যাহা হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ধাম প্রচার করিলে তাহার বিষয়ে 
আমরা লেখনীকে ক্লেশ দিতাম নাঁ_ | 


(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রীযৃত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েফু 1 

বাঙ্গাল সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন 
তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে 

এই অপূর্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে 
বাঙ্গালা সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্লগরবাসী 
না হইবেন কেননা ৬গঞঙ্জাকিশোর ভট্টাচাধ্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা 
করেন তিনি বাঙ্গাল গেজেট নামক এক লমাচরপত্র সর্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় 
সর্বত্র গ্রহ হইয়াছিল কিন্ত এ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয় তাহার নিজ 
ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎ্পরে দর্পণাবতার এ লেখক মহাশয়কে 
দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ত্রাক্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভান ১২৩৮) 

আমরা গত ১০ ভাত্রের চন্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক 
সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক"' | 

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মন্্ন এবং অবিকল 
প্রেবিত পত্র সংগ্রহ্পূর্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য 
এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার টা বাঙ্গালা সমাচারপত্র প্রচার 
হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাহাকে ১২ বার টাক! দিতে হয় ইহা 
যদি ছুই টাকায় পাওয়া! যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্ত ইহ। কিপ্রকারে সম্পন্ন হইবেক 


৬৭২ সংল্রাদে গত চেবশ্তাবেত্র শা 


তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে না কেন না প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে ছুইতা 
কৰিয়! প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ১৬ তা কাগজের ন্যুনে সম্পৃ 
হছইবেক না." । 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভান্দ্র ১২৩৮) 
রত্বাকর।--গত ৭ ভান্র অবধি রত্বাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ 
গত ১০ ভান্দ্রের চক্দিকায় প্রকাশ করিয়াছি"*" | 


(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮) 
নাস্তিকের গুরুর শাস্তি ।---হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইগ্িয়ান ইষ্টনামক 
পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব “তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় 
পত্র দ্বারা * * বিবাদ করিয়া * * *। 


সমাজ 
(৪ নবেম্বর ১৮৩০ । ২০ কান্তিক ১২৩৭ ) 
ছিজবরাজের খেদোক্তিঃ | 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাকর শুন মহাশয় । 
নিবেদন করি কিছু মনের আশয় | 
ব্রদ্ধকুলোভ্ব হই দ্বিজরাঁজ নাম । 
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজধাম ॥ 
পরিচয় দিন এবে মনোছুঃখ শুন। 
কহিতে২ ছুঃখ হইবে ছিগুণ ॥ 

প্রথম বয়সে হই হরিপরায়ণ। 

তিলক তুলসী কণ্ঠী করিয়া ধারণ ॥ 
হবি বলে ফিরি গলে বান্ধি শালগ্রাম । 
দেশেং ভ্রমিলাম ছাড়ি নিজগ্রাম ॥ 
ধন বিনা মান নাই বিশেষ বুঝিয়া | 
কেমনে পাইব ধন ন1 পাই ভাবিয়া ॥ 
পাইলাম উপদেশ পারশী পড়িতে । 
বনু শ্রম করিলাম তর্থ বুঝিতে ॥ 


৮৫ 


পরিশিষ্ত ৬৭ 


যখন যবন বিদ্যা হইল উপাক্জন । 

কুল ধশ্ম কশ্ম সব কবি বিসর্জন ॥ 
ছিড়িলাম কণ্ঠী আর না কবি তিলক | 
শালগ্রাম লোড়া বুঝি গুরু প্রতারক ॥ 
সন্ধ্যা বন্দনাদি তাজি যবন আচার । 
করি সদ! মনে ভাল বাসি সে বিচার ॥ 
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কব কি বিশেষ । 
মহরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ ॥ 
যবনী প্রয়িসী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল। 
কাজী নাম দিচ্ছ তাদ্ নিকটে রহিল ॥ 
পরে দেখি এ বিগ্যায় নাহি হয় ধন। 
শিক্ষিতে ইংরাজী বি্ঠা রত হল মন ॥ 
কোন শ্রীষ্টীয়ান দয়া কবি অতিশয় | 
শিক্ষাইল নানা বিদ্যা যাতে জ্ঞান হয় ॥ 
ক্রমে২ জানিলাম ক্রাইষ্ট মহাশয় । 
কবিতে পারেন স্যষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ॥ 
ইহাতে যবন ধর্মে হইল অনাদর । 
বিশেষ কহিতে তার হইবে বিস্তর ॥ 
মাহামুদ জ্ঞান হইল উটের রক্ষক । 
মৌলবি মওলনা আদি সব প্রতারক ॥ 
জাঁনিয়! সে ধন্দ তেজি না মানি কোরান । 
সে আচার মধ্যে রইল খানা পরিধান ॥ 
গ্রীষটীয়ান ধনে স্থির করিলাম মন । 

হেন কালে হইল কিছু ধন উপাজ্জন ॥ 
তাহার বিশেষ ভাই লেখা মত নয় । 
পরে কি হইল তাহা শুন মহাশয় ॥ 
আসিয়া! মিলিল এক ছ্বিজ সুপপ্ডিত ৷ 
বেদাস্তের ব্যাখ্যা! শুনি হইনু বাধিত ॥ 
কিছু কাল ভার কাছে শুনিয়1 বিশেষ । 
ক্রাইষ্ট প্রতি অতিশয় হইল দ্বেষ ॥ 
পরেতে হিবব শাস্কে পাইলাম মন্দ । 
যেমনে হইল জন্ম আর তার কণ্ম ॥ 


৬৭৪ চবওক্দ্দপ্পশত্রে স্লেক্কাভ্েন্ত্ত করা 


হায় কি খেদের কথা কোন্‌ পথে যাব । 
কারে জিজ্ঞাসিব হেন গুরু কোথা পাব ॥ 
বাতিক হইল জোর স্বপ্র দেখি কত । 
পাতশাই পাঞ্জা পাই এই' অভিমত ॥ 
এদেশের রাজা হয়ে প্রজাবে পালিব । 
আপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব ॥ 
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা । 
কহিবাতে সে আমাঁবে কহিল মস্ত্রণ! ॥ 
যগ্যপি বিলাতে.তুমি যেতে পার ভাই । 
পূরিবে বাসনা তাঁর সন্দেহত নাই ॥ 
মনভ্রমে কয়েছিনু অবশ্থ যাইব । 
বিবাহের কথা কএ পাঞ্জ দেখাইব ॥ 
সেই ব্যক্তি এ&ঁ উক্তি বাষ্ট্র করি দিল! 
লজ্জা ভয়ে ভীত হয়ে যাইতে হুইল ॥ 
কিন্তু কেমনেতে যাব হইতেছে ভয় | 
স্বৃদ্ধ হয়েছি যদি পথে মৃত্যু হয় ॥ 

ধন জন পরিবার সব হেতা আছে । 
একাকি সেখানে গিয়া রব কার কাছে ॥ 
যগ্যপি পৃথক থাকি পরিবার ছাড়ি । 
তথাচ দেখিতে পাই পুত্র আদিবাড়ি ॥ 
স্বদেশীয় বুজন স্বজনসজ্জন । 

স্থখে সখী হয় হঃখে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
সেথা ওষ্ঠে প্রাণ এলে কে বলিবে আহা । 
হায় কি হইবে ৫ শুনিবে তাহা ॥ 

কি আব কহিব মনে কত আছে খেদ। 
সবার সহিত এবে হইল বিচ্ছেদ ॥ 
সকলের স্থানে আমি হই বিদায় । 
স্থথে থাক সবে আর নাহি কোন দায় ॥ 


পজিশিষ্ট রী ৩৬৭৫ 


€ ৮ নবেন্বর ১৮৩০ | ২৪ কাণ্তিক ১২৩৭) 
দ্বিজবাজের খেদোক্তিন শেষ । 

আমার হংখের এই শেষ পরিচ্ছেদ । 
জানাইব সব্বজনে হয়েছে যে খেদ। 
ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনীবম্ণী । 
পরম স্ন্দরী তিনি ক্ুপ্রিয়বাদিনী ॥ 
তাব গর্তে জন্মে এক স্ষুলক্ষণ। কন্ঠ । 
আমার নয়ন তার বপে গুণে ধন্তা ॥ 
প্রপম পক্ষেক পুজে তাবা সমপিয়া । 
কহিলাম শুণবতী কর শিক্ষা! দিয়া ॥ 
০স জন স্ষজন বড পিতৃ আজ্ঞামত । 
শিক্ষাঁইল নানাগুণ জানিত মে যত ॥ 

উভয়েন গুণ শুনে শ্রবণ আব মন । 
প্রতিক্ষণে কী হয় শুন সর্বজন ॥ 
এমন সম্ভান আর সম্ভতি যাহার ৷ 
বুঝহ কেমন হয় জননী তাহার ॥ 
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল । 
কেবল স্পুত্র বাজ সঙ্গেতে চলিল ॥ 
মহাজলে বাজ মার্গে নাহি স্থখলেশ । 
বুঝিবে চতুর সব তাহার বিশেষ ॥ 
কুমার্গের ভয় মোর হয় সদ মনে । 
কেবল হোসেন আলি যাবে সে. কারণে ॥ 
এ সকল মনস্তাপ'যষে দোষে ঘটিল । 
তাহার বৃতাস্ত কিছু কহিতে হইল ॥ 
দেব ছিজ দ্বেষ আমি করিয়াছি যত । 
তার প্রতিফল বুঝি হয় শাক্স্সমত ॥ 
দেশহইতে দূর হওয়1 সামান্য ত লয় । 
শহর বদল ভাই আর কারে কর ॥ 
অতি অপরাধি জনে জাহাজে পাঠায় । 
হিন্দুর জাহাজে যাওয়া! অতিশয় দাস ॥ 
অবশ্য কহিবে লোকে পাপের এ ফল । 
আমিও স্বীকার করি দণ্ড এ সকল ॥ 


৬৭৬ সনওক্এা।চ পত্রে জেনক্রাতেলত ক্রথা 


অতি উৎকট পাপ ফলে এই জন্মে । 
আমি কি যাইতে চাহি নিদ্ষে যায় ধর্ে | 
কেন নাহি বাঞ্ছ হয় বারাণসী যাই । 
বৃন্দাধনে যেতে দ্নেখ অভিলাষ নাই ॥ 
যদি ডোর 'কৌপীন লয়ে তথা কুঞ্জ করি। 
সথে বাস করে যদি ভজিতাম হবি ॥ 
অথবা মুণ্ডন কবি হইতাম দত্তী | 

তবে এ সকল পাপে কেন হব দণ্ভী ॥ 
অতএব পাপ ভাগ অবস্ত কহিব। 

ধশ্মের এসব কশ্ম আমি কি করি ॥ 
এখন তোমব! মনে এই ভাব ভাই । 
এতদিনে দেশহইতে গেল রে বালাই ॥ 
যাহা হউক এই এক সখ মনে আছে । 
উইলের হুন পাওনা আছে যার কাছে ॥ 
সে সকল বুঝে লব কড়ায় গণ্ডায়। 

এই মাত্র স্থুখ ভাই হইবে পাঞ্জায় ॥ 

এ সকল স্বপ্ন কথ! জানিবা নিশ্চয় । 
আপনার খেদকথ। দ্বিজরাজ কয় । 


(২ মে ১৮৩১1 ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 

হিন্দু হইয়! ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাহ্তিক হয় ইহা পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না। 
কেননা পূর্ধবে যে সকল দেওয়ান মুৎ্সদ্দি লোক ছিলেন তীহার! ইংরাজী বিগ্াভ্যাস করিয়া 
সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কন্দ সুসম্পন্ন পূর্বক বহধনোপাঞ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে 
ইংরাঁজের। তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে মর্্যাদ! প্রদান করিয়াছেন যদি বল 
তখনকার মুৎ্সদ্দি মহাশয়রা ভাল ইৎরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে ঢেকি যন্ত্রে 
বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা! করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন 
সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা! হইতে পারে ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তণ্ভাষায় বহুতর 
লোক হ্থুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিস্তু ইহ! অবশ্ঠাই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাহার! 
ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং ধর উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেদ তাহারদ্িগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ 
পারগ ইহ! দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে একজনের নাম লিখি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিবীচরণ ঘিজ্ত শ্রীযুতত বাবু গঙ্জাধর আচাধ্য শ্রীযুত 


পরিশি রি 


বারু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্তমান এতততিঙ্ স্বত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আবস্কাক করে না 
এই সকল লোক যে প্রকার ধাম্মিক এবং কর্মক্ষম তাহ! কেনা জাত আছেন। অপর তৃতীয় 
শ্রেণীতে গণ্য মুৎস্দ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযৃত বাবু বাধাকাস্ত দেব 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীয়ুত বাবু হরচজ্্র লাহিড়ি শ্রীয়ুত বাবু রসময় দত্ত ্রীযুত বাবু 
শিবচন্দ্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইহার] যে প্রকার ইংরাজী বিগ্ভায় পারগ 
তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইহারা কেহ আপন ধন কর্ম অমান্ত করেন নাই 
এবং নিবন্মান্বিত কখন নহেন ইহারদিগের মধ্যে কেহ গ্রস্থকর্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেস্তাদার 
কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাঁবতেই প্রায়ি বিশ্বস্ত কর্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন-__ 

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল 
কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদ্দি এ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত 
হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নান্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত 
করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্মকর্তা সাহেব লোক বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ 
পদে বা বিশ্বত্ত কর্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্মত্যাগ 
করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহ। কি তাহারা 
জানেন না তৎ প্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় 
টিচধ কেহ বা ১৬ টাকার কেরাঁণি কেহবা! অভিমানী ঘরে বসিয়। আছে কেবল পাঁরিতোঁষিক 
যেপুশ্তক শুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের 
নিকট যাইতে পাবে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে এ 
সকল অভাগার] ইহা! কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না- 


ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের আহারের 
স্থান আছে পিত্রা্দি বর্তমান তাহারা স্সেহপ্রযুক্ত তাহার অন্তথা করিতেছেন না কিন্ত 
ইহারদিগের দশা! পরবে কি হইবেক বলা যায় না অঙগমান করি আধুনিক শ্রীষ্টীয়ানদিগের দশ] 
প্রাপ্ত হইবেক অনেকে শুনিয়! থাকিবেন ইশুগ্রীষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন 
ফোঁন২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে খ্রীস্টীয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী 
আর এক লক্ষ টাকা পাই এই প্রাপ্ত্যাশায় কএকজন ইতরজাতি মজিয়া ছিল এক্ষণে তাহার! 
কেহ বাগানের মাজি কেহবা দরয়াঁন কেহবা খেজমতগার হইয়। দিন পাত করিতেছে এই 
নান্তিকপিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব এ বালকদিগের 
পিজাদিকে কহি তাহারা হয়ং পারেন অথবা রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে 
হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দুর করুন_ 
পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা! করি এই বিষয় বাবশ্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না কেনন। 
কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদ্দি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে মহৌপকার বটে 
নতুবা ক্ষ ছড়ার কথা লিখিয়া চত্দ্রিকার অর্ধেক স্থান পুর্ণ কৰিবার আবন্তক হি 


৬৭৮ স্ংক্বাদগত্ডে মেক্কাভেনেত্ত কথা 


শরীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদুষ্ট বশত যাহা হয় তাহার অন্যথা 
করিতে কে. পারে ইহা! শাস্ত্র লিখিত আছে-_ 

'উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আঁছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা করিলে এমত 
লিখিতেন না অনৃষ্ট যাহ! আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর করিয়া! কেহ ব্যান্রাগ্রে গমন 
এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাথি হইলে ওুঁধধ সেবন করিবার আবশ্তক হয় অতএব 
কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা যত্র করিবেক তাহাতে কাধ্য সিদ্ধি না 
হইলে যত্ব কর্তার দোষাভাব-_- 

অপর শাস্ত্রে আছে ফ্রেচ্ছদিগকে ভগবান যুচ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে এক্ষণে তাবৎ 
সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব মে সকল সময়ের অনেক বিলম্ব আছে 
এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া! নৌক1 ভূবাইতে হয় না__ 

র ূ ? 
(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 

'**কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [ সতীর বিপক্ষ ] লেখক মহাশয়! 
কি যনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রীশ্রীদুর্গোৎ্সবাদি দেবার্চনা এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ধশ্ম কর্ম 
উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অচ্ছপকার ইত্যাদি লেখা তাহারদিগের উচিত নয় 
এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা এ লেখকেরা মুখে যাহা কহেন সে প্রকার 
কর্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ কহিয়! থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার 
আবশ্তক কি যেহেতু সংসার নির্ধাহার্থে অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত 
গোয়াল! ভারি ইত্যার্দি এসকল লোক মধ্যে উক্ত ছুই জন। যাহার যে কম্ম সে তাহ! করে 
বেতন পায় তাহারদিগকে মান্য করিবার আবশ্ঠক কি ইত্যাদি সবলোটা লবলোটী কথা মুখে 
কহেন কিন্তু যখন গুরু বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
পূর্বক কুশলাদি এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়! থাকেন এবং ছুর্গোৎ্সবাদি কর্মও 
করিয়া! ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহৎ সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্ব করেন । ইহা! দেখিতে 
শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্তমান আছেন তিনি উর্ডিং ফুডিং করিয়া কহেন 
কিছুই মানিনা কিন্তু তাহার বাপ মান্য করেন এবং তাহার মাতা তাহার কল্যাণে সর্বদা 
উপবাস করণ পূর্বক ৬ যী মনস! শীতল পঞ্চাননাদি দেব দেবী পূজ1 করান অপর. সাহার 
পুআাদির নিমিত তাহার স্ত্রী উক্ত কর্মের অন্যথ। করিতে পারেন না অতএব হিন্দু ধর্মে থাকিয়া 
কাহার সাধ্য নাই ই! ত্যাগ করেন বা করান তবে লিখিয়া কহিয়া কেবন লোকের নিকট 
জানান হয় আমি অভাজন এ লেখকের] ইহা বিবেচন1 করিলে ভাল হয়। 


(৯ মে ১৮৩১। ২৭ বৈশাখ ১২৩৮) 
শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।-গত ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া পরমাহলাদিত 


পরিশিষ্ট নং 


হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধাশ্মিক অথচ ইংলপ্তীয় ভাষায় ভাল বিদ্বান দিগের নাম 
প্রকাশ করিমাছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মান্ত এবং অগ্রগণ্য 
খ্যাত্যাপন্নশ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র ও শ্্রীযূত বাবু 
ভবানীচরণ মি ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্বৃত হইয়া থাকিবেন যেহেতু ইহারা উচ্চ 
এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধশ্সিষ্ঠ শিষ্ট তাহা কেনা জানেন পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে 
যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহার! সকলেই ধন্ম কর্ম ত্যাগী ও 
নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযুত বাঁবু শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্ত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় ইহার! যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধন্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন তাহ! কাহার অগোচর আছে। 

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্দ দ্বেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ হওয়! 
দুরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় লিখিয়াছেন 
আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখি কেহব! দশ কেহবা ষোল টাকা বেতনে উকীল অথবা 
দরজীর বাটাতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়! দূর হয় তাহার 
কারণ আপন বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমভাবে বাক্য কহিবায় ও অভিবাদন দ্বারা 
মর্যাদার লাঘব করিবাতে তাহারা বাগত হইয়। অমধ্যার্দা কর্মণ পূর্বক দূর করিয়া দেন 
অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার দেখিক্জ! ও শুনিয়া! কি তাহারদিগের 
জ্ঞানোদয় হয়ন! হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় 
আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাছল্য করিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মহাশয় 
নাস্তিকতা দুর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়া বারঘার লিখিতেছেন 
অলমতিবিস্তরেণ ॥ কম্তচিৎ ধর্মাকাজ্িণঃ । 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৭ ভাত্র ১২৩৮) 

শ্রীযৃত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু₹- 

*.*এক্ষণে নৃতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাণ্ডেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাপী অবোধ 
পল্লীগ্রাম বাঁসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রম্ণী পতি বত্বীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার 
গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু 
নববাবু বিলীসও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার 
উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন অতএব প্রার্থন। বর্তমান নাস্তিক 
ও অহ্ংব্রক্ধ জানামি এবং শ্বধর্শ ত্যাগিরদের কুকর্ম ভয়ে সাধু স্বধর্ম পালক মহাশয়র! ষে কিঞ্চিৎ 
ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের সছুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না." | 
৫ ভাত্র ১২৩৮ সাঁল- শ্রী মণ বিঃ 


৬৮০ চন্দ পাত্রে সেক্ষাবেলের্র জথা 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ ধৈশাখ ১২৩৮) 
কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু আমরা! মহাছুঃখিত হইয়! প্রকাশ 'কষিতেছি বাঁজা 
রামটাদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার যোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বশাখ 
বুধবার বাজি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্ধবক জরীত্রী/ গঙ্জাতীরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এই অগ্তুভ সম্বাদদে তাবতেই দু:খিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাছুর অতি স্বজন এবং উদার 
চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষত: রাজার এ এক পুত্রমাজ্র বয়ঃক্রম অধিক 
হয় নাই অনুমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক-__ | 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 

বাবু হরন্থম্দর দত্বের মৃত্যু ।-_-আমর! খেদ পূর্ববক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের হাটখোলা 
নিবাসী বিখ্যাত বংশোস্তব বাবু হরন্থন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সঙ্ঞান পূর্ব ৬ তীর 
নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান 
৬০ ষাটি বৎসর হইবেক ইহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু দত্ত বাবু অতি স্থৃশ্ীল এবং 
ধাম্মিক অবিরোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের পূর্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্ম কর্মের 
কোন প্রকারে অন্যথা করেন নাই এবং তাঁবতের সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল এ বাধুর 
অনুরাগ ছিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই-_ 


(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যোষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রীমূত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষ্ু_ 

গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আক্ষ দি ধর্্দসভ! ইতি স্বাক্ষরিত * * * * * 
যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপধ্য তরজম] করিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন-_ 

প্রীত জানবুল সম্পাদক মহাঁশয়। আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পজ পাইয়া 
থাকিবেন এ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্তি দ্বার! তাহা! প্রকাশ পাইবে তিনি 
হিন্দুকালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়! এক্ষণে শ্রীযুত হার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাহার নাম বাবু 
কষমোহন বন্দে্পাধ্যায় তাহার সাহস ও ধন্দম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি--. 

ভাক্ততার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই । এবং উককীল রিকিট সাহেব ইংলও্ড হইতে 
প্রত্যাগমন করিলে তাহার প্রীত্যর্থে ইষ্টইপ্ডিয়ানেরা! টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় 
এতদ্দেশীয় তিন্‌ চাবিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিস্ত 'বাবুদিগের ছার! গ্বাহারা তং 
স্থখাস্বাদনে নিবাবিত হন এ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নৃতন সমাচার পক্জ 
প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি-_ 


পরিশিষ্ট ৬৮5 


€ ১৪ জুলাই ১৮৩১ । ৩১ আষাঢ় ১২৩৮) 

প্রতাপাদিত্য বংশ্ঠ ।_-পূজনীয় শ্রীযৃত চত্দ্রিক প্রকাশক মহাশয়েযু।__* * কালীনাথ 
বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রামকা্ত রায় পূর্বের গবরনর জেনরল 
বাহাদুর হেষ্িংস সাহেবের নিকট মুন্দীগিরি কম্মে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকাস্ত মুন্সী 
নামে খ্যাত হইলেন তাহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্পী ইঙ্ার পরিচয় আমি 
আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ বামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতাঁমহাদ্দির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি 
দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু 
কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * প্রতাপাদিত্যের বংশ্য হন তবে তদ্বধি 


কালীনাথ বাবু পধ্যস্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পাবরেন। অপর সে 
প্রতাপাদ্দিত্য নির্বংস্ঠ এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভগ্ঘন হয় । 


(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮) 
অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জরের প্রাছুর্তাব * * তিন. দিবসের 
* * ঘরে ভ্রমণ করিয়া * * 
প্রতি তাদৃশ এক ক্ষুদ্র জর রুদ্র অবতারের ন্যায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্ঘপি 
এ ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্ত যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার 
শরীর জর্জবীভূত হয় তাহাঁতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শত২ হষ্টি মুষ্টির দ্বার আঘাত 
করিয়াছে__ 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

কি ছুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই 
লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ । তিনি মনে যাহ! করুন কিন্তু যাহার দিগের নিকট এ লেখকেব! 
প্রার্থনা করিয়া লিখিয়] থাকেন তাহারা! এ সকল লেখককে হিন্দুর দ্বেষি ভিন্ন জানেন না এবং 
হিন্দু সকল তীাহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন ন। 
যেহেতু তাহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে দোষ 
দিয়াছেন তাহা সত্য নহে তত প্রমাণ দীন আতুরাদির, প্রতি দয়া অতিথিসেব1 সদ্দাত্রত 
ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে । বিগ্যালয়়ে মনোযোগ নাই ইহাতে এ লেখককে কি বলিব 
তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছিল সে টাক। কোন্‌ দেশের লোক 
দিয়াছেন-_ 

অপর সর্ব সাধারণের বিগ্ভা বিষয়ে যে সমাজ আছে তন্ধারা অবগত হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে এতদ্ধেশীয় মহাঁশয়রা কত ধন তথ্ধিষয়ে দান করিয়াছেন । অপিচ সতীর বিষয় 
যথাশাস্ব এবং ধন্দ ইহা সর্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য ধাহার যাহা সাধ্য তাহাই দেন 


৮৩ 


৬৮২ চংত্রাদে পাত্রে চে্বেশ্রাতেরে কথা 
ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ বা ষশ কাহার লাই নচে হিন্দু মধ্যে এমত অনেক ধনী 
আছেন যে এক জনে এ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আন্গৃকুল্য করিতে পারেন-_ 

এ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রাষে বিদ্যালয় স্থাপন! নিমিত্ত কোন-উপায় করেন 
নাই। উত্তর. তিনি বদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া থাকেন 
তাহাতে ইহার দ্রিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ করাতে 
বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে যদি-বল বাঙ্গালা! লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ করিয়! 
থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্তকতা নাই যেহেতু অত্যল্প ব্যয়ে হইতে 
পারে প্রায় গ্রামে এক২ পাঠশালা আছে পরস্ত সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে কি না তাহা 
তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দ্িগকে শ্রাদ্ধাদ্দি কর্মোপলক্ষো যেপ্রকার দান করিয়া থাকেন ইহার 
প্রতি কারণ কি তীহারা চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্ববক অধ্যাপনা করিয়া 
থাকেন এজন্য অন্ত জ্ঞানবান কুলীন ত্রান্ষণাপেক্ষা তাহাবাই দান পাত্রাগ্রগণ্য হইয়াছেন ইহাতে 
ভূম্যধিকারিরা অনেকেই তাহার দ্বিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং অগ্যাপিও করিতেছেন 
ইহা! কি এ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত হুয় যখন হিন্দুর্দিগের প্রতি 
কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাগ? হয় তৎ্কাঁলে বিশেষ বিবেচন। করিয়া লেখিলে সাধারণের 
সন্তোষ হয় । | 


(১৬ মে ১৮৩১1 ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

গত ৬ মে জুীনবুল পত্রে কোন মহান্গভাব কলনিযেসিয়ান বিষয়ে যাহা! লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ্দ আসিয়া! নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ 
স্থানে বসতিকরণপূর্ববক যছ্যপি কৃষিকম্ম ও শিল্পক্মাদি করে তাহাতে অন্মদেশীয়দিগের পক্ষে 
কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি 
আদে দ্বীন দরিত্র কি মধ্যবন্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ববক ইংরাজেরা 
দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে. গবরনর কৌন্সল সুপ্রিমকোর্ট পোলিস 
ইত্যাদিতে সিংহম্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়] জাজ্ল্যমান বলিয়া থাকাতেও 
এতদেশীয় দিগের প্রতি গোর! লোকের দৌরাত্ম্য সর্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান 
ন1 যে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিম্াছে এতদেশীয় লোকেরা 
টুপিওয়াল মাত্রকে সাহেব কহে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাত্র বণ ব্যান্রজ্ঞান 
করত অত্যন্ত ভীত্ত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কৃষকাদির দয়া হইতে পাবে না 
বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্বদাই মত্ত এতদ্দেশীয় তত্তল্য লোকও তাহারদিগের ন্যায় 
কুকৃত্প করিতে পারে না যেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতে। দীন অপর গোর] এক জন 
লোঁক নানা প্রকার কলবল দ্বার যে সকল কর্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা এতদ্দেশীয় ২০ জনেও 
হওয়1-ভাব সুতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কন্ম পাইবে না" । 


পরিশিষ্ঠ ৬৮৩ 


€.১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ | ২৮ ভাব্র ১২৩৮ ) 

জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ।-_্রীযুত চক্র্িকা সম্পাঁদক মহাশয়েফু। আপনি লোকের 
হিতের নিমিত্ত সর্বদ যত্ব করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে এই সাহসে 
কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাতা হুইতে বাহিরে যাইতে 'নৌকাপথে এক প্রবল শক্র পূর্বের ছিল 
বোম্বেটায় নামক ডাকাইত | মেং ব্লাকিগ্নর সাহেবের প্রসাঁদাৎ তাহারদিগের বংশ ধ্বংস 
হইয়াছে ততপরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা প্রীযুত মেকফারলন 
সাহেবের শাসনে এবং শ্রীযুত কাং গ্টীল সাহেবের বিশেষ মনোষোগে সে রোগের উপশম 
হইয়াছে । এক্ষণে কলিকাতা ও হুগলি মুরূসিদাবাদাদির কষ্টম কাঁলেকটর তাহার নিকট এই 
প্রার্থনা যে তাহারা * * * * বলোকন পূর্বক চৌকীর পান্সি ওয়ালারদ্িগের উপর এক শক্ত 
পরবান1 জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার" তল্লাসি বলিয়। দুঃখ ন! দেয় এবং তাহারদিগের 
স্থানে কিছু না লয় যগ্যপিও আইন আছে কেহ বেআইন মাস্থল লইতে পাঁরে না এবং অন্যায় 
করিয়া দুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয় বিবেচন! করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী 
দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্নগর হইতে অন্থমান লক্ষ লোক বাটা যাইবেক কেহ ছুই 
দিন কেহ চারি দিন কেহ পাচ দিনের পথে যাইবেক ইহাতে কাহার.আট দিনের বিদায় 
হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক ইত্যাদি । তাহার! বাটা গমনকালে, জোয়ারভাট! 
* * * * রাত্রি দিন কিছুই বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীঘ্র গমন করিতে পাবে তাহারি 
চেষ্টা করে সেই সময় চৌকী ওয়ালার! বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ 
বলিয়া মোকদ্দমা করিতে পাবে অতএব উক্ত সাহেবেরা অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই 
তাহার! ইহার বিশেষ বিবেচন! করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকাঁলে 
হাসিলি মাল কেহই লইয়া যার ন1। বরঞ্চ আগমনকাঁলে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না 
৯ রি পুর প্রভৃতি স্থান হইতে বক্তা * * * আনিতে পারে গমন * * * দ্রব্যাদির মধ্যে 
তাহারা এই লইয়া যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি খদির পিত্বল কাঁসার বাসন (প্রতিমার 
রারণ ডাকের সাজ সিন্দুর চুপড়ি মাল! আশি চিরণ কৌট! ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাস্থুল 
আমদানি কালে মহাজনের দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আব কোন 
উৎপাত নাই উত্তর তাহাও করিয়া দেখিয়াছি রওয়ানা জারি করিবার কালে অনেক জারি 
জুরি করে অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবের ইহার সছুপাঁয় করিবেন এবং আমার তুল্য 
পল্লীগ্রাম নিবাসী মহাশয়র। সকলেই ভীত হইতেছেন । পুজার সময়ে চৌকীর পান্সি- 
ওয়ালারদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইৰ এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা 
দেওয়ানের সপারিষ চিটা লইয়া যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা 
উক্ত সাহেবের আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি 


লিখিব নিবেদন ইতি-_কম্তচিৎ পলীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভুক্তজনস্ত | 


“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* হইতে সঙ্কলিত 


“সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' প্রথমে মাসিকপত্রক্ষপে প্রতি পুণিমায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। 
ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১০ জুন ১৮৩৫ | ইহার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন--হরচন্দ্ 
বঙ্গ্যোপাধ্যায়। আমরা প্রথম বর্ষের "সংবাদ পূর্ণচল্ছোদয়” পত্রের ১ম-৬& ও ১০ম সংখ্যা দেখিয়াছি ) 
তাহ হইতে নিয়োদ্ধ'ত অংশ সঙ্কলন করিয়া দেওয়। হইল । 


শিক্ষা 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ জ্যষ্ঠ ১২৪২) 

সংস্কৃত কালেজ।-_কিয়দ্দিবস গত হইল শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাছুরকতৃ্ক 
সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধযর্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরদিগের পত্রের প্রত্যুত্ববন্বরূপে এক আর্জা প্রকাশ 
হইয়াছে যে ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাসম্পাদনতার কোন প্রয়োজন নাই আমরা এ 
সম্বাদ অবগত মাত্রই হরিষে বিষাদান্থিত হুইয়া৷ আত্যস্তিকোত্কষ্ঠিত পূর্বক সজল নয়নে 
অনাথাঁর ন্যায় রোদনব্দনে দেশাধিপতি শ্রীলগ্রীযুত কোম্পানি বাহাছুরের গবর্ণমেণ্ট সদনে 
অধোলিখিত বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে সচেঙিত হইলাম কারণ শ্রীযূতের এমত অভিপ্রায় প্রকাশ 
হইয়াছে যে সংস্কত কালেজে ভবি্বান্লিযুক্ত ছাত্রেরা বেতন পাইবেন না এবং কোন পণ্ডিত 
তাহার পদচ্যত হইলেও সে পদে অন্য লোক নিষুক্ত কৰিবেন না এ পদ একেবারে উতখাতন 
করিবেন এতাদুশ আজ্ঞাদ্ারা অঙন্মান হয় যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থায়িত্ব সম্ভাবন' 
হইয়াছে কেনন1 এই বিছ্যা মন্দিরে-যে সকল ছাত্রের! নিযুক্ত হন তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই 
বিদেশী ও দবিত্র সুতরাং উপজীবিকাভাঁবে তাহার! নগরস্থায়ি হইতে অপারক পূর্বক বিদ্যা- 
ধ্যয়ন করিতে শক্য হইবেন না যেসকল ত্রাক্ষণ পণ্ডিতের বালকের দূরদেশ হইতে সংস্কৃত 
শান্্াধায়নার্থে এতন্মহানগরে আগমন করেন তাহার! যগ্যপি অন্যান্থ ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠীতে বিদ্যা 
ধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন তাহাতে তদধ্যাপক নিজহইতে এঁ ছাত্রের জীবিক1 দানপূর্ববক স্বীয় 
চতুষ্পাঠী স্থায়ি করিয়া তাহাকে শাস্তাধ্যাপন করান অতএব দীন ও দূরদেশস্থ বালকের 
এতন্সহানগরে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যোপার্জন করেন এমত সম্ভাবনা কোনমতে হয় না বিশেষত 
এক্ষণে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিবে বুঝি কোন বালক প্রবিষ্ট হইবেন না এবং যে সকল বালকের 
বর্তমানাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত. আছেন তাহারাও কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাহারদিগের 
নিয়মাহলারে পাঠ সমাপ্তি হইলে কমিটীর সাহেবেরদিগের এক স্গখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া এ 
বিদ্যালয় হইতে নির্গত হইবেন অথবা যগ্যপি কোন পণ্ডিতের পদ পুনঃ স্থাপন না হয় তবে 
অত্যন্লকাল মধ্যে বিদ্টামন্দির শূন্য হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পরস্থ এ বিদ্যালয়ে 
আযুর্কেদশাস্াধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন তাহার এ পদ শূন্য হইলে অন্ত এক পণ্ডিত 
এ শৃন্যপদে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন এবং অন্তান্ত পণ্ডিতের পদশৃন্য হইলেও অনান্য লোক সেই২ 


পরিশিষ্ট- “সংবাদ পুর্ণচজ্জোদয়? হইতে সঙ্ধলিত ৬৮৫ 


পদে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে যে এ স্থাপিত আমূর্ব্বদাধ্যাপকের 
পদশ্ন্ত হওয়াতে অন্য কোন লোক সে পদে পুনঃ স্থাপিত হইল ন! তাহাতে তদধ্যায়ি ছাজ্সের- 
দিগের যে প্রকার মনোছুঃখ হইয়াছে তাহা লিখিয়! প্রকাশ করা যায় না এবং তদধ্যেতব্য 
বালকেবাও আত্যন্তিক নিরাশান্বিত হইয়া অত্যপ্পকাল বিলম্বে নির্গত হইবেন ইহাতে বোধ 
হয় যে তদনস্তরে এ বিদ্যালয়ের অর্ধ সংখ্যক বালক হীন হইবেক তাহাতে ছাত্রসংখ্য। নান 
দেখিয়া পণ্ডিতেরদিগের ২।১ পদশৃন্য হইতে পারিবেক কিম্বা তাহারাও প্রায় সকলি প্রাচীন 
অতএব এইবপে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার চিবস্থা্িত্ব নষ্ট হইতে পারিবেক। 

যথা শনৈঃ পস্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ববত লঙ্ঘনং। শনৈরধন্ম চ কন্ণচ এতে পঞ্চশনৈঃ 
শনৈঃ | ূ 

অতএব সংস্কৃত বিগ্যামন্দিরের প্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে আমর] ষে প্রকার 
নিবেদন কবিতেছি ইহাতে যগ্যপি গবর্ণমে্ট অন্ত কোন বিশেষ উপায় ছ্বার। ইহা রক্ষা না 
করেন তবে অবশেষে আমারদিগের বক্তব্য সকল বিষয় মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন কিস্তু এমূত 
হইলে অত্যন্ত খেদের বিষয় তজ্জন্য আমরা শ্রীলশ্রীযুত সমীপে এই প্রার্থনা করি যে এই সংস্কৃত 
কালেজের বিষয়ে কিঞ্চিত স্বদৃষ্টিপাত করেন কেনন! তাহারদিগের মহোদেযাগের দ্বার! যে 
এই' সংস্কৃত বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে এমত বিছ্য! মন্দির এতদ্দেশীয়ের দিগের দ্বারা! নিশ্মিত 
হওয়া অতিকঠিন এবং নিজকোষ হইতে বেতন দেওয়াতে কখন সক্ষম হইবেন না এতাদৃশ 
প্রশংসনীয় গুরুতর ভার গ্রহণে রাজা অস্বীকৃত হইলে প্রজারা কখনই অন্য ভাবাক্রাস্ত হইতে 
পাবে না! এবং ইতলভ্ীয় মহাশয়েরদিগের যে যশোভাগ্ার এতন্নগরে ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে 
স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্নি সংলগ্নদ্ধার! ভস্মসাৎ করা [তা]হারদিগের কি অন্তায় বোধ হয় না! এবং 
প্রজারদিগের যত্কিঞ্চিৎ সাহসম্বব্ূপ যে আশ্বাস আছে তাহাঁও এই সমভিব্যাহারে তদপ্নিস্ফুলিঙ্গ 
দ্বার] কি ভম্মসাংকরণ বিধান হয় না এমত করিলে এই মহানগরের বিশেষ অমঙ্গল হইতে 
পারিবেক | 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 
নৃতন বৈদ্যক পাঠশালা ।__গত » জ্যৈষ্ঠ সোমবারে শ্রীুত ভাক্রর ব্রেমলি সাহেব ইংরাজি 
ভাষায় বৈগ্ভক শাস্ত্রাধ্যেতব্য ছাত্রেরদিগের প্রতি তাহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিলেন এ 
উপদেশ বিলক্ষণরূপে এতদ্দেশীয় বালকেরা শ্রবণ করিলেন অনুভব হইল যে তত্কালে বর্তমান 

ছুই তিন জন যুবা ব্যতিরিক্ত তাবতেই লভ্য জ্ঞানে শ্রবণ করিলেন। 
শ্রীযূত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেবের উপদেশ দ্বারা তাহার নিপুণতা ও বিশিষ্ট বিবেচনায় 
প্রতীত হুইল যে ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎকালে মঙ্গল হইবে এমত বিবেচনা করিতে আমবা 
বাধ্য হইলাম । আমরা এঁকান্তিক চিত্তে ভরসা করি যে তিনি এবং তাহার সান্যুষ্যকারী 
স্রীযুত ডাক্তর গুডিভ. সাহেব বালকের দিগের আলাপ দ্বারা তাহার দিগের উৎসাহ ও কর্ণ 


৬৮৬ ০) ঈনংব্াল পাত্রে স্ষেকারেলরে কখা 


নৈপুণ্য জন্, পুরস্কার, দিতে পাবেন ।. উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম যে প্রীল- 
শ্রীযৃত কোম্পানি বাহাছুর.এক উদ্বম অট্রালিক1 নিশ্মাণ করিতেছেন. .এ অষ্রালিকায় .কেবল 
ঈীরারা নানি বৈ শাস্তরাধ্যয়ন নিটিনিত | 


এ চ চি ১৮৩৫ | .২৪ পা ১২৪২), 
হিন্দু, কালেজ।-_..'শ্রীযুত, কাণ্ডেন ভি, এল, রিচার্ডসন সাহেব ধিনি লিটেরেরি গেজেটির 
সম্পাদক তিনি ৫০* মুর! মাসিক বেতনে শান্ত বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন ॥ 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 

হিন্দু ফ্রি স্কুলের সভা ।-_-এতম্মহানগর মধ্যে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামক যে এক বিগ্যালয় আছে 
অর্থাৎ বিনা! বেতনে হিন্দু বালকদিগের ইতলপ্তীয় বিদ্যাধ্যয়নার্থ হিন্দু কালেজস্থ কৌন যুবা 
কতৃক যাহা! স্থ্ট হইয়াছে, তাহ। সাধারণ জনগণের বাঁলকদ্দিগের বিদ্যাভ্যাস করাইবার প্রয়াসে 
স্থাপিত হয়, এবং ব্যয়ও ন্যন ছিল না, কিন্ত এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয়ও তন্দ্রপ 
বাহুল্য হইয়াছে, এজন্যে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বিবেচনা,করিয়৷ এক নূতন নিয়ম স্থির 
করণাস্তঃকরণে গত ১৮ শ্রাবণ রবিবার বেল1.৪ দণ্ডের সময় উক্ত বিদ্যালয়স্থিত ছান্রদিগের 
পিতা বা পাঁলককর্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। মৃজাপুরের ১১২ সংখ্যক ভবনে উক্ত বিদ্যালয়ে 
এক সভা করিয়াছিলেন, এবং তিনি ষথা বীত্যন্থসারে তৎসভায় গাজ্রোখান করিয়া প্রথম এই 
প্রস্তাব করিলেন যে “এই বিদ্যালয় আমি প্রথম স্থাপন কবি এবং এপধ্যস্ত অনায়াসেই সাচ্ছল্য 
পূর্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি দিয়! নির্বাহ করিতেছি, এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে 
নিদ্ধারিত মুদ্রা হইতে নির্বাহ হইবার ক্রটি হয়, এজন্যে মহাশয় দ্রিগের নিকট প্রার্থনা করি, 
যে সকলে অন্তগ্রহ প্রকাশ করিয়া যাহাতে এ বিষয় সমভাব থাকে এমত করুন” তাহাতে 
উক্তাধ্যক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ে সকলে মনোযোগ করিয়! পৃথক বালক প্রতি ।০ চারি আন! 
মাসিক বেতন স্থির করিলেন, তৎপরে এঁ সভাস্থ শ্রীযুত মিডিল্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু 
ব্রজমোহন সেন এতছুভয়ে গাত্রোখান করিয়া! অনেক বক্তৃতা! দ্বারা হিতোপদেশ দর্শাইলেন, এজন্য 
তন্মহাশয়দ্বয়কে উক্ত সভাস্থ সমস্ত. ব্যক্তিরা ধন্যবাদ পূর্বক প্রশংসা করণানস্তর সভা ভঙ্গ হইল। 

আমি এবিষয়ে উত্ত বাবুকে এই প্রশংসা করি যে তিনি যাহা মানস করিয়! সম্পূর্ণ 
করিলেন তাহা অভি স্থখজনক হইয়াছে, কারণ এরূপ না! করিয়া! যদ্যপি এ নিয়মিত ব্যয়ে 
বিদ্যালয় স্থাপিত রাগ্রিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ত্রুটি হইত, অতএব | চারি 
আনা বেতন নিদ্ধারিত করাতে কেহ বির্দ্ধ ভাবেন এমত সম্ভব হয়, না । 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ ক্যষ্ঠ ১২৪২, বুধবার পু্নিম! ) | 
ঢাকায় ইংরাজি পাঠশালা ।--ইংলিসমেন সন্বাদ পত্রে এক জন পত্র প্রেরক দ্বারা অবগত 


পরিশিষ্ট_“সংবাদ পুর্ণচজ্দরোদয়' হইতে সক্কলিত ৬৮৭ 


হওয়া গেল যে কলিকাতার সাধারণ বিদ্যা! বৃদ্ধযর্থক সমজাঁধিপতি সাহেবের! ঢাকা সহরে 
ইংরাজি বিদ্যাধ্যয়ন কারণ এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নির্ধারিত করিয়াছেন এবং 
তাহার ব্যয় নিমিত্ত প্রতিমাসে ৫০০ পঞ্চশত মুদ্রা দান করিবেন। এ বিদ্া মন্দির স্থাপন 
নিমিত্ত স্থান ক্রয় বা ভাড়া করণার্থ তত্প্রদ্রেশীয়দিগের নিকটে চাঁদা দ্বারা মুদ্রা প্রার্থনা 
করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কথিত এলাকার শ্রীয়ুত একটাং কমিস্যনর সাহেবের তথাকার লোকের 
দিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত পাঠশালায় 
তৎপ্রদেশীয়দের নীতিবিদ্যা ও জঞানোদয় অত্যুত্তম রূপে হইতে পারিবেক যাহা হউক শ্রীযুত 
দিগের কপাবলোকনে এতদ্দেশীয় লোকের দিগের ক্রমেতে উপকার দগ্িতেছে কেনন' 


বিদ্যা দান বিষয়ে ইহার! যাদৃগ. যত্ববান তাদৃগ পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান বাজারদ্িগের অধিকারে 
ছিল না। 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ 1 ২১ আশ্বিন ১২৪২) 

রাজ্াযশালন ॥--.--*""ইংলগাাধিপতির অধিকারের একাংশে বঙ্গ প্রদেশ যধ্ো যে কতেক- 
গুলিন হিন্দু প্রজারা স্ব২ ধর্ম প্রতিপালন নিমিত্ত সর্বদা সত্ব আছেন সে হতভাগ্য দ্িগের 
প্রতি ভূপতির দৃকৃপাঁত কিছুমাত্র নাই যেহেতু কালবশতঃ দ্বিতীয় কাল স্বরূপ মিসিনরি 
দলপতিরা এতদ্দেশে আসিয়। হিন্দুদিগের ধশ্মনাশে অনায়াসে দেশ বিদেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ 
করিতেছেন ও অনেকানেক লোককে তৎ পর্থাবলম্বী করিয়াছেন এবং কি প্রকারে একেবারে 
এদেশস্থ সমস্ত মনুষ্যদ্দিগকে কুহকে ফেলিয়! তাহার্দিগের জাতি ধ্বংস করিবেন তাহাঁতেই 
অবিরত অভিরত আছেন-_ 

অতএব এতছিষয়ে যগ্ঠপি রাজ্যাধিপতির মনোযোগ থাকিত তবে মিসিনরিদিগের পরম 
সহায় থাকিলেও সহসা এতাৃশ দুঃসাহসিক কর্মে উৎসাহপূর্ববক প্রবর্ত হইতে পারিত না|. 

দ্বিতীয়তঃ আমারদ্িগের ধর্মনাশের প্রধান কারণ এই দৃষ্ট হইতেছে যে এক্ষণে ধনোপার্জন 
নিমিত্ত সর্ববত্রীয় জনগণ প্রায় আপন আপন ভাষার দুর্ঘশ। করিয়। স্বীয় বালকর্দিগকে কেবল 
ইংলগ দেশীয় বিগ্াধায়ন করণে প্রবর্ত করান, স্থৃতরাং এ সকল বালক শিশুকাল পথ্যস্ত 
অস্তঃকরণে ষগ্যপি সৌহার্দ্য ভাবে তদ্দিগ্াম্বাদনে কাল যাপন করে এবং আপনারদিগের 
ভাষান্তর্গত ইতিহাসাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত থাকে তবে তব্ধন্মমতাবলম্বী হইবে তাহাতে 
অসম্ভব কি দেখ বনের পক্ষিকে পুত করিয়া ক্রমাগত অবিরত পড়াইতে২ তাহারদিগের 
স্বজাতীয় রব বিস্বত হুইয়। অনায়াসেই বাধাকৃষ্টার্দি নাম বলিয়। তথ্প্রতি পালকের মনস্কাম 
পূর্ণ করে। অতএব যগ্চপি শ্রীপ্রীযুত এমত আজ্ঞ৷ প্রচলিত করেন যে পৃথক্‌ং দেশে স্বদেশীয় 
ভাষা সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত রাখিয়া তত্তভ্াষা ও রাজ ভাষায় সর্ধ্ব কর্ম সম্পন্ন হয় তাহাতে ধর্ম 
হানি কোন মতে হইতে পারে নাঁ_ 


৬৮৮ গওব্াছে পত্রে মেক্যারেনল্র কথা 


সাহিত্য 


€ ৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাক্কন ১২৪২) 
গত ১৮ ফাল্গুণ চন্দ্রিকাঁর ক, খ স্বাক্ষরিত পদ্র প্রেরকের প্রতি 
তৎ পত্রপ্রেরক মহাশয় উক্ত দ্রিধসীয় চক্দ্রিক পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তর্দৃষ্টে 
অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম । যেহেতু তন্মহাশয় প্রথমতঃ লেখেন ষে এপ্রদেশে যে কএক খান 
ংবাদ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তাহা মাসিকই বা হউক অথবা সাপ্তাহিক হউক 
সেসকল কেবল ইংবাঁজী সংবাদ পত্রের নকল অবশ্তই মানিতে হইবেক। ভজ্জন্য ইংবাজী 
ংবা লিখিত বীত্যনুসারে বাঙ্গাল! সংবাদ লেখাই কর্তব্য উত্তর “অন্মদ্দেশে পূর্ববত্তন কাঁলে 
ছাঁপাষস্ত্রের অন্থুশীলন ছিল না বটে, এবং তন্দ্রা উপকার বোধ করিয়া! ইংরাঁজ রাজ্যাধিপতির' 
এ প্রদেশে চলিত করিয়াছেন তাহাঁও যথার্থ, এবং এ যন্ত্রের দ্বার] যে অন্মদাদির মচ্হাপকার 
হইতেছে ইহাও অবশ্ন্বীকার করিতেছি, তাহাতে এ যন্থের দ্বার! যাহা উপকার বোধ হয় 
তাহা করিয়া স্বকার্য সাধন করাই কর্তব্য, এবং যাহাতে এ ধারা এতদ্দেশীম রীতি ও 
বিদ্যাভাষাঁর উন্নতি হয় এমত চেষ্টা করা কর্তব্য । কিস্ত তাহারদিগের রীতি গ্রহণ করিয়া 
আপনারদিগের 'সহিত সংন্রব কর! কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে, তত্প্রমাণ দেখ বিজ্ঞান্ুবিজ্ঞ 
শ্রীযুত ধর্মমভ1 সম্পাদক মহাশয় ছাপাযস্বের দ্বার। সাহায্য জানিয়াঁ যেসকল পুরাণাদি মু্রাঙ্কিত 
করিতেছেন সেসমস্ত পুক্রাতন ধারানুসারে তুলাৎ কাগজে পুস্তকারুতিই করিতেছেন, অতএব 
ইংরাজদিগের রীতি গ্রহণ করাতে প্রয়োজন কি” লেখক মহাশয় যগ্ঘপি কহেন ঘে একটা 
সামান্য সংবাদ পত্রের সহিত পুরাণাদির তুলনা! করিবার কি প্রয়োজন, উত্তর । লেখক 
মহাশয় এমত জ্ঞান করিবেন না! যে আমারদিগের এতৎপজজ কেবল খববের কাগজ, বিবেচনা 
করিয়া দ্রেখিবেন যে ইহাতে প্রায় সমস্তই, খবরের কাগজের বিপরীত যেহেতু যাহাতে প্রথমতঃ 
শ্ীপ্ীপ্তর মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীহর্গামাহাত্ম্য ও পদার্থপ্রবোধ নান। প্রকার হিতোপদেশ সদোপদেশ 
প্রভৃতি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে কি খবরের কাগজ বল! যায়, তবে লোকের মনরপগ্রনার্থ 
কিছু সমাচার থাকে মাত্র, ষগ্ঘপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে 
অবশ্যই একট! সপ্তাহিক কিন্বা অর্ধ সপ্তাহে সমাচার পত্র প্রকাশ করিয্না ইংরাজি কাগজের 
নকল করিতাম। অতএব এবিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক কথা! উপস্থিত করা কর্তব্য, 
যাহ! হউক তাহার মতাহ্ছসারে ইংরাজী বীতি গ্রহণ করিবার আমারদিগের কিছুই আবশ্ঠক 
করে না। 


€ ১০ জুলাই ১৮৩৬৫ | ২৭ আষাঢ় ১২৪২) 
জ্ঞানান্বে্ণ প্রতি ।--জ্ঞানান্বেণ নামক যে এক সমাচাব পত্র হিন্দুধর্ম বিপক্ষে প্রচার হই 
থাকে, তৎসম্পাদক অস্মৎ প্রকাশিত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়া 


পরিশিষ্ট-_“সংবাদ পুর্থচজ্জোজয়' হইতে সন্কলিত ৬৮৯ 


আঁাড়ম্ত চতুর্থ দিবসীয় ্বীয়পত্রে হিন্দু ধর্ম বিষয়ে উপহান ইতিহাস সহিত সপ্রমাণ দিয়া 
শ্রীধুত চন্দ্রিক1 সম্পাদক ও অম্মৎপ্রতি যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন তর্দুষ্টে আমব1 কিছু 
মাত্র কহিতে ইচ্ছুক নহি, যেহেতু হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্দ্দনাশ হয় এতাদুশ 
আকাঙ্ফায় এ পত্রের স্থষ্টি হইয়া! জন্মাবধি ইষ্ট দেবতাদির নিন্দ! ও হিন্দুধন্শ বিদ্েতা অশেষতঃ 
প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ যিনি হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া পিতৃ পুরুষাদির ধন্দম পরিত্যাগ করতঃ 


অন্য ধর্মান্থরক্ত হইয়। ইষ্ট মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন তিনি হিন্দুধন্দ ছ্বেধী হইবেন 
ইহাতে আশ্চধ্য কি।... 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২১ আশ্বিন ১২৪২, মন্গলবার, পৃণিমা ) 

ভক্তিস্চচক ।+__আমর1! আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিস্থচক নামক এক 
সাপ্তাহিক নৃতন পত্রের স্থষ্টি হইয়৷ প্রতি বুধবাঁসরে প্রকাশ হইতেছে তৎ্পত্র সম্পাদকের 
অভিপ্রায় আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শরীশ্রীবিষুণ পরায়ণ ও স্থবিচক্ষণ বটেন 
কেনন। তন্মহাশয়ের বাসনা যে সর্ববদ। বিষ্ণভক্তির আলোচন। উৎকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা 
বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদ্িগের স্তুদুক্কর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ 
করণ মনন করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষুপরায়ণ ব্যক্তিরা! পরম সস্তোষাস্বিত 
হইয়া পাঠ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমন্তাগবত ও হরিভক্তি বিলাস 
প্রভৃতি মহাপুরাণাস্তর্গত বচন রচনাম্থত বিস্তৃত হইতেছে স্থৃতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় 
বটে যাহা হউক উক্ত সম্পাদক যে এতাদৃশ পরোপকাবে উৎ্সাহান্থিত হুইয় প্রবর্ত হইয়াছেন 
ইহাতে আমরা তাহাকে অস্মন্দেশের একজন শুভাকাজ্জী জ্ঞান করিলাম । 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২) 
ইংরাজী নৃতন সংবাদ পত্র ।-_কিয়দ্িবস হইল “পোর্ট ফোলিও” নামক ইংলপ্তীয় ভাষায় 
এক নৃতন পুস্তকারুতি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শুক্রবাসরে প্রকাশারন্ধি হইয়াছে, এই পঞ্জের 
মম যে ইংলগু দেশে অনেকানেক প্রকার মাসিক পুম্তক হুইয়া থাকে সেই সকল পত্রের পার 
ংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়, যাহ! হউক এ পত্র যগ্যপিও আমারদিগের ধর্দের বিপক্ষ বটে 
তথাচ উপকারক বোধ করিতে হইবেক কেননা ইংলগ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন 
এতন্নগরে দুগ্প্রাপ্য যগ্যপিও প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাতে ব্যয় অনেক হম অতএব ইহা গ্রহণ 
প্রয়োজনীয় বোধে উক্ত সম্পাদক যে একমুদ্রা মূল্যে প্রকাশ করিতেছেন ইহা এতদ্দেশীয় মনুস্ 
দিগের আহুলাদজনক বটে-_- 


(৫ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২০ কান্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পুণিমা ) 
ইংবাজী নূতন সংবাদ পঞ্জ উদ্দিত --"হিন্দুকালেজের কতিপয় প্রধান ছাজেব। “হিন্দু 
৮৮৭ 


৬৯৩ স্বাদ পতে সেকালের কথা 


পাইনিয়র” নামক এক মাসীক পত্র প্রকাশারস্ত করিয়াছেন, দৃষ্ট হইল যে এই পত্রের রচনা 
অতিপ্রশংসনীয় হুইয়াছে। 


(১০ জুলাই ১৮৩৫ । ২৭ আষাঢ় ১২৪২) 

বঙ্গ ভাষা আলোচনা ॥--."*হিন্দুবালকেরা যগ্যপি- অগ্রে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া! পরে 
অর্থকরী অন্যান্ বিদ্যা সাধন করেন, তবে পরমোপায় এই, যে তাহারা কখন শ্বধন্ম প্রতি ছেষী 
হইতে -পারিবেন নাঁ। কিন্ত ইংবাজ লোক এতদ্দেশের রাজা হইয়া! অবধি তাঁহারদিগের কর্ধব 
নির্ধাহ নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারা আপনং২ সন্তান দ্িগের এ রাজভাষা 
শিক্ষা হেতু বনুমতে যতুবান হয়েন, এ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষ! ভালরূপে জ্ঞাত হউক বা 
না হউক সর্বদা তাহার ইংবাজি লেখ! ও পড়ার প্রতি সাবধান করেন, তর্দুষ্টে যস্তপি কোন 
বাক্তি সঙ্কেতে কিছু হিতোপদেশ দেন, তাহাতে কহেন যে পে অর্থ উপাজ্জিত হস্ব তাহাই 
করা কর্তব্য, অতএব ইহাতে এই বক্তবা যে ধনলোভে ধশ্মহানি, এবং এবিষয়ে এক্ষণে অনেক 
খেদ করিয়া! থাকেন, যে তাহার দিগের পুত্রকে যগ্যপি প্রথমে উত্তমরূপে স্বীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, 
তবে তাহারা স্বধর্মের মন্্ জানিয়া কখন কুপথগামী হইত না, এবং প্রবীণ লোকের সহুপদেশ 
উপহাস করিয়া তাদৃশ ওুদান্ত করিত না । . অতএব এতদেশস্থ সমস্ত ভদ্র হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা 
তাহার দিগের আপনং২ সন্তান দিগকে আগ্রে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করুন, নতুবা 
সাধারণ অমঙ্গল যেহেতু বর্তমান সময়ে এই মহানগরে অন্ে স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহাতে নগরস্থ প্রায় সকল বালক তণ্ভাষা শিক্ষা করিতেছে । কিস্তু তাহার মধ্যে 
যাহারদিগের পিতামাতা নিজ পুত্রের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন, সেই সকল 
বালক আপন২ বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য থাকেন, কেননা মনঃ সংযোগ বিন! কোন ইন্দরিয়ের 
কর্ম প্রকাশ হয় না, তন্রপ ষে যদ্েশস্থ হউক তাহারদিগের স্বীয় ভাষা না জানিলে কখন অন্য 
ভাষা শিক্ষা করিয়া বিচক্ষণ হইতে পারেন না। কিস্তু বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছা 
দ্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন, তৎকাঁলে তাহারদিগের পিতামাতার যেরূপ আজ্ঞা 
তদন্সারে চলিলে চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারেন, তথা “সংসর্গজা দোষগুণা ভবস্তি ॥ 
কম্তচিৎ হিন্দু বালফানাং হিতৈষিণঃ। 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২৩ ভা ১২৪২) 
পুস্তকালয় ॥-প্রীললশ্রীযুত স্তার চার্লস মেটকাফ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ছাপা যন্ত্েকস শ্বাধীনতা! 
চিবন্মরণার্থ এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে.ইউরোপীয় ও এতদ্বেশীয় 
মহাশয় দিগের সাহায্য দ্বারা অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইবে। এবং ধাহার1 এবিয়ে 
দানাঙীকৃত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদিগের নাহ নিম্নে লিখিত হইল । 
" শ্রীঘৃত উইলেম থেকর সাহেব কাবেট সাহেবের কৃত হিষ্টরি আফ ইংলেও্ড ও ইঞ্টেট উ্রীয়েল 


পরিশিষ্ট-_ “সংবাদ পুর্ণচজ্রো দয়? হইতে অন্কলিত ৬৯১ 


এই প্রকারঘবয়ে ২৯ খান পুত্তক প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত জেম্স .কিড ও শ্ররীযুত 
পি এস ডি রোজারিও ও শ্রীযুত গরথি সাহেব ইহার তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে শেষোক্ত সাহেব দ্বয় পরস্পর ১০০ পুস্তক দিবেন । 


€€ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২০ কাহ্িক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা ) 
হিন্দথিয়েটর দর্শকের পত্র প্রকাশ না করত শ্রীযুত নবীণচন্দ্র বস্থ বাবুর প্রতি নিবেদন 
যে ভবিষ্যতে অনাহৃত দর্শক ভত্রসস্তানদিগের প্রতি কোন নিয়ম স্থির করেন, ইহাতেই 
লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক । 


সমাজে 


( ৩ মার্চ ১৮৩৬ । ২১ ফাস্তন ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পুণিমা ) 
পঞ্চপদী 


গিয়াছিন্ু কলিকাতা, যা! দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা, 
হ1 বিধাতা, এই হলো শেষে । ভদ্রলোকের ছেলে যত, 
কদাচারে সদ! রত, স্রাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২ । 
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, তূলেও না বাঙ্গাল! বলে, শ্রেচ্ছ কহে 
অনর্গলে, তেরিয়। হয়ে পথে চলে, কাছ, দিয়! গেলে, বলে 

গো টো হেল। পেনট্লুন জাকিট পরে, ধুতি চাঁদর তুচ্ছ করে, 
সদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে 

করি নিবেদন, গিয়াছিল যেইক্ষণ, করিলাম-নিরীক্ষণ, কোন 
ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি 
সবে একাসনে, টিপিন করে হ্ৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন ॥ 
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্‌ ও মাই ভিয়ের, ছইচ আই সে 
হিয়ের২ ফিয়ের গাঁড২। বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ 
রোড টে! গো হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো৷ 
নিয়ের লাড২ পরে বলে একছুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিস্ুষট 
লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রত য়িশুশ্রীষ্ট। 
আমি যাহ কহি নিষ্ঠ, ভজ গ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিব। 
স্পষ্ট, যদ্দি হন গ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড, কেষ্ট, পাইয়া 

যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ । পুনঃ কহে এক ও 


৬৯২ 


জ্রংতআাদ শ্পাত্রে চ্বেশ্রসাহেলরর কথা 


কেবল পাঁধগ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইগ ফ্রেণ্ড ইংলগ্ডে যাইব চল 

সবে। ত্রক্ধাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড, ইহাভিন্ন নেদবলেগ্, 

আইলগ ও এর্সগু, হোলেণ্ড পোলেও গিয়। ষণ্ড বুদ্ধি খগ্ডাইব তবে ॥ 

প্রথমে লগুনে যাব, বিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খানা খাঁব, সিটী টৌন 

আদি বেড়াইর। মনার্ক নিকটে.রব, আদর টে কথ! কব, বাঙ্গালায় নাম 

পাব, বিধবার বিয়া দেওয়াইব ॥ এইরূপ কহে কথা, হেনকাঁলে আইল তথা, 

সঙ্গে দরবান ছাতা, পদছ্য়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন । একখানি 
গ্স্থকরে, অতিপুলকিতাস্তরে, উপনীত সেই ঘরে, দেখি সবে সমাদরে, 

আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন ॥ গুড মাঁরনিং শব্দাস্তরেঃ সকলে সেকেহেন 

করে, সমাদর পুরঃসরে, যত্ব করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল। 

বাবুগণ যত্বু দেখি, বসিলেন হয়ে স্থৃখি, কিছুমাত্র নহেন ছুঃখি, সকলের 
মুখামুখি, পরে নান! প্রসঙ্গ হইল । কতবা লিখিব তার, উক্ত ব্যক্তি 

সভাঁকার, পরে শুন চমত্কারঃ যে ব্যাপার কৈল সকলেতে । আর 

বা লিখিব কত, মগ মাংস আদি বত, আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে 

স্থখান্বিত, নাঁনামত লাগিল খাইতে ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে 

একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে২, ইথে মম হয় মনে, 

ঘোর কলির আগমনে, কলিকাতা এত দিনে গেলো৩ । তল্লক্ষণ দেখ! যায়, সকলে 
কুকর্শে ধায়, ধর্দ পানে নাহি চায়, দিব্য বুট দিয়া পায়, ইংরাজ সহিতে খায়, একথা 
কহিব কায়, হায় একাকার হলো৩। কল্যচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপূরনিবাসি 
অত্যাচারদশিনঃ ॥ 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


শ্রীযুত বদ্ধমানাধিপতি ।-_-আমর পূর্বে অন্যান্য সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত ছিলাম যে 
শ্রীযূত বদ্ধমানাধিপতি মহাশয় ফিবর হাসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, 
এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম, যে তিনি তছিষয়ে সপ্চসহত্র মুদ্রার অধিক প্রদান করেন নাই । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ | ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


জুরী ॥-_-দেওয়ানী মোকদ্দম! নিষ্পা্দনার্থে যে সকল জুরী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং হইবেন, 
'আসামী ও ফরিয়াদি ও জজসাহেবের মতান্ুসারে সকল মোকর্দিমা নিষ্পত্তি করিতে ইহার- 
দিগের ক্ষমতা থাকিবে । এবং সামান্ততঃ জুরীর কর্ত্দে ৪ জন নিযুক্ত থাকিবেন ইহারদিগের 
অধিকাংশই অর্থাৎ তিনজন যাহা স্থির করিবেন তাহাই গ্রাহা হইবেক, তাহারদিগের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফসল! দিবেন, এবং তাহারদিগের মধ্যে এক জন 


পরিশিষ্ট-“সংবাদ পুর্ণচজ্দোদয়? হইতে সন্কলিত ৬৯৩ 


অসমর্থ হইলে ও তাহা তাবৎ জুরী কৃত নিম্পত্তি জ্ঞান করিতে হইবেক এবং জুরিদিগের 
পরিশ্রম বার্থ না হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিবস চারি তঙ্কা বেতন পাইবেন । 


€ ৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্কন ১২৪২) 

নিফষর ভূমি ॥-_বনুদিবসাবধি উপায়হীন দীন ক্রাঙ্ষণদিগের দিনপাঁতের নিমিত্ত রাঁজার 
অন্গমতি ক্রমে যে সকল ভূমি নিফররূপে প্রদত্ত হইয়াছে তদৃপন্বত্বভোগী অধিক দেখিয়! বর্তমান 
সময়ের কম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের] এমত বিবেচনা করিয়াছেন, যে তাহার মধ্যে প্রতারণাপূর্ববক 
অনেকেই নিফর ভূমি অধিকার করিয়াছেন, স্বতরাং ইহা অনুসন্ধান করিয়া! গবর্ণমেন্টের 
কোবষতুক্ত করিবেন, তাহাতে যে সহম্র২ ব্যক্তির নয়ন বারি ঝরিত হইয়া! অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ 
হইবেক সেপক্ষে কোন বিবেচন! দেখিতেছি না, এতদ্বিষয়ে নানা সমাচার পত্র সম্পাদক ও 
ভারতবর্ায় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্মে কেহ২ স্বাপক্ষ হুইয়া বলেন যে 
বাজার উপায় বুদ্ধি না হইলে দেশের উপকার চিন্তন ব্যর্থ, যেহেতু শূন্য ভাগাঁর হইতে ব্যয়ের 
মনন কিরূপে হইবেক। এবং এই প্রসঙ্গে আরো বিবেচনা করেন, যে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক 
টাক নিফর ভূমির কর পাবন, তাহা হইলে মাশুল ও টাকৃস প্রভৃতি উঠাইয়া দেউন। এবং 
এক্ষণে এ নিফর ভূমির কর নিশ্চিত করাতে প্রজারদিগের যেমত দুঃখদ হইবেক তাহা 
পশ্চাৎ তাহারদিগকে বাঁজকর্শে উচ্চ পদতুক্ত করিয়া তাহার উপায় দ্বারা পরিশোধ 
করিতে পাবেন। হায় এ অতি আঁশ্চধ্যের বিষয়, বনুসংখ্যক দেশে নান! মত উপায় দাবা 
গবর্ণমেণ্টের কোষে এক কপর্দক রহিল না কেবল এই বাঙ্গালা দেশে যাহ! তাহাদিগের 
উপায়ের শতাংশের একাংশ মহল এবং এঁ মহলের সহম্্র প্রকার বিভক্তের এক প্রকারে যে 
উপায় হইবেক তাহাতেই রাজার কোষ পূর্ণ হইবেক এবং এরূপ কর গ্রহণে যে সকল 
প্রজারা পীড়িত হইবেন ইহারা যে মকলেই রাজার প্রদত্ত উচ্চ কন্দম তাহার! করিবেন এমত 
কখন মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না কেন না নিষ্ষর ভূম্যধিকারিগপণের মধ্যে পল্লিগ্রামস্থ 
ব্রাঙ্ষণ ও পণ্ডিত তাহার. শাস্্ালোচনাপূর্বক ভূমির উপস্বত্বে কাল যাঁপন করেন তাহারা 
বাজকশ্শ কিরূপে করিবেন. | 

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে এই কর উপলক্ষে অধিক টাঁক1 কোবধগত হওয়াতে নগরের টাকস্‌ 
ও মাশুল উঠাইবেন এমত বোধগম্য হওয়। ছু্ধর কেনন! খন যাহা বলিয়া প্রজার উপর 
যেরূপ হুকুম জারি করেন তাহা সমাধান হইলে ও তদুপায় জনক কর্ণ রহিত করিতে 
আকাজ্িত হয়েন না । টাকন্‌ যাহা নগরের সৌন্দর্্যত। হেতু কিছ কালের নিমিত্ত প্রজার 
প্রতি প্রদানাহ্মতি হইয়াছিল তাহা আর রহিত হইল না এক্ষণে তাহা প্রজারদিগের পৈতৃক 
বা উদর পোষণের খণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিতে হইতেছে কাহারে! দেওন শক্তি না থাঁকিলে 
উদরাদ্ধে লালাপ্লিত হইলেও ব্সবাঁস অথবা সাংসারিক প্রয়োজনীয় ভ্রব্য বিক্রয় করিয়া 
লইতেছেন। ইহাপেক্ষা ক্লেশকর আর কি বোধ হইতে পারে। দেখুন বজরাজ্যের 


৬৯৪ ঠ্ংরহাদে ওতে চেবর্ারেনর জঙা, 


প্রজার তাদৃক উপায় নাই। যে রূপ কর্দে ইচ্ছা ভাহারদিগকে ব্যয় করাইবেন ইহাতে 
এমত কহিবার অভিপ্রায় নাই যে গবর্ণমেণ্টে যে টাকা প্রজারদিগকে ব্যয় করেন তাহা মন্দ 
কারণযুক্ত, কেবল ইহাই কহনাবশ্ঠক যে প্রজাবা প্রদানে অক্ষম । অতএব এসমস্ত বিবেচনা 
কবিয়া কোন ব্যয়জনক কর্মে উপায় হীন প্রজারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়। 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২৩ ভাত্র ১২৪২) 
চা বুক্ষ।-_-আমর1 অবগত হইলাম থে ডাক্তর ওয়াঁলিচ সাহেব তাহার সহকাঁবৰির 
সমভিব্যাহারে চা বুক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন, তাহার মনোনীত বিষয় 
সিদ্ধার্থ গোয়ালপাড়া প্রধান স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বোটানিক্যাল নামক উদ্যানে 
যেসকল ্ুক্সিগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রস্তুত আছে তাহ! ডাক্তর রয়েল সাহেব কর্তৃক নিদ্দিষ্ট সাহরণপুর 
নামধেয় স্থানে রোপণ কৰিবেন। | 


(৩ মার্চ ১৮৩৬ । -২১ ফাস্ধন ১২৪২) 
শুভ বিবাহ ।--এতন্মহানগবর নিবাসি শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব স্বীয় পুত্র শ্রীমৎ গিরিশ্ন্দ্ 
দেব বাবুর বিবাহোঁপলক্ষে বহুবিধ ধন বিতরণ করিতেছেন বিশেষতঃ অগ্য ৩1৪ দিবস হইল 
নৃত্যগীতাদি হইতেছে তাহাতে নিজালয়ের চতুষ্পার্্ে ও রাজপথে নানাপ্রকার গেট ও 
আলোকময় এবং স্বীয় আলয় কৈলাশসদৃশ দীপ্তিমান করিয়াছেন । .যাহ! হউক বছ দিবসাবধি 
এতন্নগরে এবন্প্রকার আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর হয় নাই । 
এক্ষণে প্রার্থনা যে শ্রীশ্রী নিবিবম্বে এই শুভবিবাঁহ নির্বাহ করুন । 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৩ ভাব্র ১২৪২) 

এতন্মহানগরমধ্যে ধর্মসভ। সংস্থাপিত হওয়াতে ধন্মঘেষী ব্যক্তিদিগের মানসিক কম্ম 
সিদ্হহওনের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, তজ্জন্ত প্রায় অনেকানেক অন্য ধশ্মাশ্রিত ব্যক্তির! 
কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাজদাহ নিবারণ করেন। আমরা প্রায় দেখিতেছি ষে 
হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলিন বালক এক২ ধঙ্ছপ্ধর হুইয়া৷ উঠিয়াছেন তন্মধ্যে কোন২ 
ব্যক্তিরা যথাশক্তিমতে, এক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিয়! সংপ্রতি ধর্ম সভাধ্যক্ষগ্রাতি কটাক্ষ 
করতঃ এবং অনেকানেক বিশিষ্ট শ্বধর্ম রক্ষক ব্যক্তিদিগেকে ধর্দের গোঁড়া বলিয়া আস্ফালন 
করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুদিগের কি হানি হইতে পারে কেননা তাহাবূদিগের এতাদৃশ 
চেষ্টায় এপর্যস্ত কোন যাঁনসিক. কন্দধ স্থসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারদিগের এ আকিঞ্চন 
কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র অধিকস্ত তাহার কি এমত মনন করিয়া থাকেন যে তাহারাই 


পরিশিষ্ট_-«সংবাদ পৃর্ণচিন্দ্রোদয়? হইতে জঙ্কজিত ৬৯৫ 


সছিদ্ধান ও সন্বোদ্ধা এবং তীহারদিগের পিত্রাদি সকলেই মূর্খ ও নির্বোধ ছিলেন হায় একি 
সামান্ত 'ছুঃখের বিষয় যে স্বধন্ম কন্মের মন্্ কিছু মাত্র জ্ঞাত না হইয়া অন্ত ধশ্মানুবক্ত হওতঃ ও 
অখাগ্ ভ্রব্যাদি ভক্ষণ কৰিলেই কি চতুভূজ হয়েন, তাহারা এমত মানস করিবেন না যে 
ইতরাঁজদিগের সহিত একত্র আহারাঁদি করিলে তাহারদিগের বিশ্বীসের পাত্র হইতে পারিবেন, 
বরঞ্চ তাহাঁতে অবিশ্বাসের সম্ভাবন1! বটে ইহাতে আমারদিগের এই বক্তব্য যে নাস্তিক বা 
প্রীষ্টিয়ান ধশ্মাশ্রিত হইয়। এপধ্যন্ত কোন ব্যক্তি ধনী মানী ও স্ুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন । যগ্পি 
ছুই একজনকে দেখাইতে পারেন বটে, সে কেবল তত্তঘ্যক্তিদিগের পূর্বব সঞ্চিত ধনের গৌরব 
অতএব হে স্বদেশস্থ সদ্ংশজাত নাস্তিক অধান্মিক ব্যলীক বন্ধুর আপন২ হিতাহিত 
বিহিতরূপে চিন্তনে চেষ্টিত হও, যগ্ধপি এমত নির্দারিত কবিয়া থাক যে সৎকর্দে বা 
কুক্রিয়্াতেই হউক নাম রাষ্ট্র করাই আবশ্তক তাহীতে আমারদিগের নিষেধ ও বিধি নাই ॥ 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২ ) 
শাখা ধশ্মসভ| 1-__কিয়ন্মাসাঁবধি এতন্মহাঁন্গর মধ্যে শাখা ধন্ম সভা! স্থাপিত হইয়া 
উত্তমোত্তম গান সকল বিস্তৃত হইতেছে, আমরা বিবেচনা করিলাম যে ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে 
ফলদায়ক বটে অতএব ইহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধশ্মি্ট হিন্দুদিগের সাহাধ্য স্বরূপ বারি প্রদান করা 
আবশ্যক যাহাতে ক্রমে শাখার পল্লব হওতঃ সতেজোদ্বিত হইয়া হিন্দুরদিগ্‌কে ছায়াপ্রদান 
করিতে পারিবেক এম সম্ভাবনা! বটে-_ 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২ ) 
নবদীপে ধর্দসভা ।_-আমবা শ্রুত হইয়া পরমসস্তৌধযুক্ত হইলাম, যে কিয়দ্দিবস হইল 
নবন্ীপে এক নৃতন ধর্সভা সংস্থাপিত হইয়াছে । অতএব অঙ্থমান করি বুঝি হিন্দুধশ্মের 
প্রাথধ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এবং বিপক্ষ দিগের প্রতারণাজাল অচিরকাল মধ্যেই ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়। যাবে যাহা হউক এক্ষণে শ্রীপ্রী” স্থানে অস্মদাদির এই প্রার্থনা যে উক্ত সভার 


চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক ।. 


দষ্টব্য 


১৬ পৃষ্ঠার, ২*-২৩ পংক্তি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কলেজ সন্বন্ধীয়। এই কারণে উহা! ৭ পৃষ্ঠার পর্থ 
পংক্কির পরে বসানে। উচিত ছিল । 

১৩৭ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে “গুরুপ্রসাদ রায়" “সমাচার দর্পণে'র মুদ্রাকন্রপ্রমাদ---উহ "গুকুপ্রসাদ বসু" 
হইবে। 


সম্মাদকীয় 


পৃ. ১-১২--কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ 


বর্তমানে আমর! ষে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাভার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেরও আগে,_- 
১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে । প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, 
পরে পটলভাঙ্গ৷ ক্ষোয়ারে ডেবিড হেঘারের নিকট হইতে ক্রীত জমিতে * সরকারী ব্যয়ে বার” কোম্পানী 
কর্তৃক নৃতন বাড়ী নিশ্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১ল! মে তথায় গ্বানাস্তরিত হয়। সংস্কত কলেজের সঙ্গে 
সঙ্গে হিন্দুকলেজও এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল। কলিকাত৷ গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের পুরাতন 

নথিপত্রে প্রকাশ £-_ 
+০,560)9 1901191708  898680089ণ. €০ 61২9 [7179900 0০011985 89 
09070919ণ9. ৪,9 101105/9 :-701179 0910679 10097 7:0010090. 1005.99 105 19 
93829011% 0011929. [179 6০ 1069 10791 30010090. 1000993910৮ 609 
11900 0011929.-1)96691, 99690 98 8109 1831 1000 12009012001 
990, 99০::962, 93208076 0011959, 6০ 609 39109281 000139096690 ০0 

7010120 20962206105, 

১৮২৪ সনের জান্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঠারস্ত হয়। সকালের বন্ু খ্যাতনামা 
পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন । এই সময়ে যিনি যে-বিষয়ে অধ্য।পন। করিতেন এবং মাসিক 


যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি £-- 


ম্ঞ। 


সেক্রেটরী -- উইলিয়ম প্রাইস '" ৩০০২ 
ব্যাকরণ, - হরনাথ তর্কভূষণ *** ৪০. 

রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন ৮০০ ৪ ০২. 
পাণিনি £- গোবিন্দরাম উপাধ্যায় টি ৪০ 
অলঙ্কার ₹-- কমলাকান্ত বিদ্ঠালঙ্কার রি ৬০২২ 
কাব্য :- জয়গোপাল তর্কীলঙ্কীর রি রি 
স্থৃতি রামচন্দ্র বিদ্যালক্কার রঃ ৬১ 
নায় 2 নিমাইচন্দ্র শিরোমণি --- ৬২. 


বে্দাজ্ত £--- কদ্্রমণি দীক্ষিত 
গ্রন্থাধ্যক্ষ £-- লক্ষ্মীনারায়ণ স্যায়ালক্কাব 
হিসাবরক্ষক £-__রামকমল সেন 


শপ সপ 


৭ ০০০,০6]39 0০500. 9022 13801 81590০11989 7১০৮ ৪68808 
8580820.09 2,১৮৮ 7৮6 14080 2055666 £০৮ ৮09 28 1880 (%৪ 
ত্য, 19549 10, 479 


৮৮ 
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শা 


৬৯৮ চ্বংন্বাদঞ্পত্রে সেক্কাল্েক্র কথা 


সেকালের সংস্কৃত কলেজে ব্রাঙ্গণ ও বৈচ্য-সস্তাঁন ছাড়া অপর কেহ পড়িতে পাইত না । ছাত্রদের 
বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রের। কলিকাতায় বাঁসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইত। তখন 
রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত না; _প্রাীন পদ্ধতি-অন্থুসারে প্রতিপদ্‌, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমীাবস্তা- 
পুূিমা' ও অন্যান্ট পর্ববাহে কলেজ বসিত ন!। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে 
সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আযুর্ধেদ পড়িত | 


সেকালের কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে যে-ষে শ্রেণী ছিল তাহার একটি তালিক। দিলাম £-_- 


মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 

সাহিত্য 

অলঙ্কার 

স্মৃতি 

গায় $ 

পাণিনি ব্যাকরণ ***... এই শ্রেণী ১৮২৮ সনেব জানুয়ারি মাসে রহিত হয় । 

্‌ বেদাস্ত রি এই শ্রেণী ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রহিত হয়। 
জ্যোতিষ ***. ১৮২৬ সনের জুন মাসে এই শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বৈগ্যক '** এই শ্রেণী ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৩৫ 
" সনের মার্চ মাসে রহিত হয় । 

ইংরেজী ২. এই শ্রেণী ১৮২৭ সনের মে মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত এবং 
১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে রহিত হয় ।, ১৮৪২ সনের 
অক্টোবর মাসে এই শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্িত হইয়াছিল । 

বাংলা £ গণিত ও .-.. এই শ্রেণী ১৮৩৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৪২ 

পদার্থবিচ্া সনের মে মাসে রহিত হয়। 

পুরাবৃত্ত ১১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত ও ১৮৪৩ সনের 

নবেম্বর মাসে রহিত হয়। 


এই সকল শ্রেণীতে যে-সকল পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেন, তাহাদের পরিচয় আমি “সাহিত্য-পরিষত- 
পত্রিকা*য় (৪৫শ--৪৮ বর্ষ ) ধারাবাভিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি । 
সংস্কত কলেজে প্রথমে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ বলিয়! কোন পদ ছিল না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্তাসাগরই সর্বপ্রথম ২২ জানুয়ান্ধি ১৮৫১ তারিখ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যালের পদ অলঙ্কৃত 
করেন। তৎপূর্ধে সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটরীর পদ ছিল। বিগ্যাসাগরের অধ্যক্ষ হইবার পূর্বের যাহারা 
সেক্রেটরী ছিলেন তাহাদের নামের তালিকা £-“ 
মেজর ডর্বলিউ, এ. প্রাইস (১৮২৪ জানুয়ারি--১৮৩২ জানুদ্মীরির মধ্যভাগ ) 


লেঃ এইচ. টড ( ১৮৩২ ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ- মার্চ ) 
ক্যাপ্টেন এ উয়ার (১৮৩২ মে'র মধ্যভাগ--১৮৩৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি ) 
রামকমল সেন (১৮৩৫, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯১ ১ জানুয়ারি ) 


জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড (১৮৩৯, ২ জান্ুয়ানি--২৬ মার্চ ) 


রাধাকা্ত দেব ( ১৮৩৬১ ১৩ ডিসেম্বর-_১৮৩৭ মাচ) 
মেজর জি. টি. মার্শাল (১৮৩৯, ২৭ মাঁচি__১৮৪৭ এপ্রিল ) 

ডাঃ টি, এ. ওয়াইজ (১৮৪০ মে--১৮৪১ এপ্রিলের মধ্যভাগ ) 
রসময় দর্ত (১৮৪১, ১৭ এপ্রিল--১৮৫১, ৬ জান্ুয়ানি ) 


পূ. ৬ ৩৯৭- _খুদিরাম বিশারদ 


১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা গবর্েন্ট সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত 
হয়। খুদিরাম কবিরাজ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত ভন। ১৮২৬ সনের নবেশ্বর হঈতে ১৮৩০ জনের 
এপ্রিল মাস পধ্যস্ত তিনি মাসিক ৬. বেতনে সাড়ে তিন বসব এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শারীরিক 
অস্রস্থতাবশতঃ দীর্ঘকাল কলেজে অন্ত্রপস্থিত থাকায়, কলেজ-কর্তৃপক্ষ ঠ্টীভাকে বিদায় দ্রিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩১ সনে কলিকাতায় বৈছ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন । 


পৃ. ৬ মধুসদন গুপ্ত 

খুদিরাম বিশাবদের স্থলে ১ মে ১৮৩০ তাবিখ হইতে বৈগ্ভক-শ্রেণীরই এক জন কুতী ছাত্র 
মধুস্দন গুপ্ত মাসিক ৬০২ বেতনে সংস্কত কলেজের বৈদ্ভক-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এক জন 
ছাত্রের অধাপক-পদপ্রাপ্তিতে কতকগুলি ছাত্রেব মধো চাঁঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল কলিকাতায় 
মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কত কলেজের বৈগ্যক-শ্রেণী লোপ 
পাইয়াছিল। মধুস্থদন গুপ্ত ১৮৩৫ সনেধ জানুয়ারি পর্য্যন্ত বেতন লইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি 
নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। 

মধুস্দন্‌ সংস্কত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর জন্য হুপারের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ (7০09928 
470075949' [7%26-7720%%,...) সংস্কতে অনুবাদ করিয়া সভম্ত মুদ্রা পাঁরিতোধিক পাইয়াছিলেন। 
তিনি ১৮৩৬ সনে "লগ্ন ফার্মাকোপিয়।' ও ১২৫৯ জনে “এএনাটোমী অর্থাৎ শারীর বিদ্যা, ১ম ভাগ' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ৃ 

১৮৫৬ সনের নবেম্বর মাসে মধুসুদনের মৃত্যু হয়। 


পৃ. ১১--রসময় দত্ত 


১৮৪১ সনের ১৭ই এপ্রিল হইতে ১৮৫১ সনের ৬ জান্মুয়ারি পধ্যস্ত রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের 
সেক্রেটরী ছিলেন । তাহার বেতন ছিল মাসিক এক শত টাকা । ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে 
তাহার মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ ভাক্কর” লিখিয়াছিলেন ৫ 

“গত ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিব! ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান নিবাসি 
প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুরা রোগে বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য 
প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে স্ুরতরঙ্গিনী তীর সমীপে মায়াময় কায পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম 


৭০০ | সত্যে পাত্রে স্ক্াোবের জা 


লাভ ব! অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভাবিক 
ধর্মনিষ্ঠতার বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্তমান যুগের যোগ্য পাত্র নহেন, অশ্মদাদির দেশীচার 
ষত প্রাচীন ধর্ম কন্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদ। উদ্যুক্ত থাকিতেন, তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং 
নান! বিদ্ভায় পণ্ডিত ছিলেন, এঁ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণমে একখানি 
অসামান্ত গ্রন্থ উদিতের সম্ভাবনা! তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ কহি। তিনি নগর কলিকাতার 
মান্ত ধনাঢ্য মুত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুক্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ করেন পরে 
ক্রমশ বঙ্গসংস্কত এবং আরবি পারসি তথ] ইংরাজী বিগ্যায় কৃতবিগ্ হইয় প্রথমত তত কালের 
পরিগণনীয় বিগিমের্সঃ হক্‌ ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিকৃকা ১৬ যোল টাক! বেতনের এক 
কেরাণীগিরি কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক 
হিসাব গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক ব্যবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে ন! পারায় এ হৌসের 
লগ্ুনীয় কার্য্যালয়ের কন্ম কর্তার! শিষ্টতা রূপে জানান যেষে কোন ব্যক্তিঃউক্ত হিসাব 
পরিষ্কার প্রকারে পরিশে করিতে পারিবেন তাহাকে অযুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতোধিক ও 
মাসিক সিকৃকা ৫** শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইবেক । তদন্ুসারে রসময় বাবু হিসাব 
পরিষ্কার করিয়া দিয়! পারিতোধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন্‌ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়। 
ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩০ সালে এ হক্‌ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোটটঃ 
হীন হইলে মিশিয়ের্স ক্ুুটেণ্ডেপ্ট 'মেকিনব কোম্পানি অনায়াস লভ্য বহুমূল্য রত্ব প্রায় যত্ব 
করিয়। রসময় বাবুকে সহন্ত মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কাধ্যালয়ে নিবিষ্ট করেন তদনস্তর 
কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকালের সৎকারে মেকিলব কোম্পানি যোত্র হীন 
হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কার্য অন্যান্ স্বানে অসম্ভব বিধায় তিনি কম্মাকাঙ্ষা পরিত্যাগ 
তৎকালের বাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট সের চারললসঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জন্তিসঃ সেরঃ এড ওয়ার্ড 
রেইন্‌ সাহেবের অভিপ্রায়ান্থসারে গবর্ণমে্টের সম্বন্ধীয় নানাবিধ কম্মের আম্মুকুল্য করায় 
উক্ত মহাশয় ছ্বয় সাম্কুল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের 
বিচারপতিত্ব পদে রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুভে পতিতের ন্যায় 
উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পদাপিত হওয়ায় তদবধি শেষ পধ্যস্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্তে 
বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরঞ্জন পূর্বক বাবু ফে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন 


এরূপ কোন বিচারপতি কন্মিনকালেও করিম্াছেন কি না সন্দেহ,---1”-_“সম্বাদ ভাক্কর, 
১৮ মে ১৮৫৪। 
রর পৃ. ১১- নশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : 


_ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২৯ সনের ১ জুন হইতে ১৮৪১ সনের মে মাস পর্যস্ত কলিকাত! গবর্ষেন্ট 
সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তাহার এই দ্বাদশ বৎসর পাঁচ মাস ব্যাপী 
ছান্রজীবনের সঠিক ইতিহাস সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া দিবার চেষ্ট' 
করিলাম । 


সম্পাদকীয় ৭০৩ 


ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী 


ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্্রকে সংন্বতশান্ত্রে বাৎপন্ন করিবার মানসে ১ জুন ১৮২৯ 
তারিখে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেন। ইঈশ্বরচন্দ্রের 


বয়স তখন ৯ বৎসর। এই সময়ে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনা! করিতেন কুমারভটনিবাসী 
গঙ্গীধর তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের কথ! ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং এইবপ লিখিয়। গিক়্াছেন ₹_- 
“১৮২৯ খুষ্টীয় শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কত 
বিদ্যালয়ে বিগ্ভাথিবূপে পরিগৃহীত ভই | ততকালে আমার বয়স নয় বৎসর । ইহার পর্বে 
আমান সংস্কতশিক্ষব আরম্ভ ভয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট ভইয়া, এ 
শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাঁস অধ্যয়ন করি ।... 
কৃমারহট্টনিবাসী। পুজ্যপাদ গঙ্গাধব তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক 
ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে 
সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছা্রের৷ শিক্ষা বিষয়ে 
যেবধপ কৃতকাধ্য হয়, অপর ছুই শ্রেণীর ছাজ্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বন্ততঃ 
পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষা্দানকাধ্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্ববান্‌, ও সবিশেষ 
পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ।"-_“শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন । 
ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেন্ড বৎসর পরে ( অর্থধৎ, ১৮৩০-৩১ জনের বাধিক পরীক্ষার পর ) 
১৮৩১ সনের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্ত্র মাসিক ৫২ করিয়! বৃত্তি লাভ করেন। শল্তুচন্ত্র “বিগ্চাসাগর- 
জীবনচরিতে' (ওয় সং, পৃ. ২৫) ভ্রমক্মে লিখিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র “কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে 
পরাক্ষোতীর্ণ হইয়া, মাসিক ৫৯ টাকা বৃত্তি পাইলেন ।” কৃতী ছাত্রদিগকে কলিকাতায় বাসা-খরচের 
জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত । যাহার! বুতি পাইত তাহাদিগকে “1১৮5 9৮9::6, এবং যাহার বৃত্তি 
পাইত না তাহাদিগকে "0৪8৮ 369062৮" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের তৃতীয় শ্েণীতে 
ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন-_মুক্তারাম বিদ্যাবামীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি । 
ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বৎসর--১৮৩৩ সনের জান্ুয়ারি মাস পধ্যস্ত, 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি হ্বয়ং লিখিয়াছেন £-- 
«প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোবের মন্ুষ্যবর্ 
ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পধ্যস্ত পাঠ করিয়াছিলাম ।”--“শ্লোকমপ্ররী,' বিজ্ঞাপন । 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপযুণপরি তিনটি বাধিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করায় তিন বারই পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। পারিতোধিকের পরিমীণ এইরূপ £-_ 
১৮৩০-৩১ সনের বাধিক পরীক্ষায় "আউট ইট ডেন্ট"্রূপে ব্যাকরণ ও নগদ ৮ | 
১৮৩১-৩২ সনের বাধিক পরীক্ষায়--অমরকোধ, উত্তররামচবিত ও মুত্রার/ক্ষস। 
১৮৩২-৩৩ সনের বাধিক পরীক্ষায় “পে ই.ডেপ্ট"্রূপে নগদ ২২1) মদনমোহন 
তর্কালক্কার পাচ টাক! মূল্যের পুস্তক পাইয়াছিলেন। 


৭০২ সওল্বাদ পত্রে সেকাবেনত। কথা 


ইংরেজী-শ্রেণী 


সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাষ্টন 

(4. দয. ঘব০1189602) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২**২ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা! 

অবশ্তশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে 

হইত । ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ইংর্জী-শেণীতেও যোগ দিয়াছিলেন। 

তৎকালীন সেক্রেটরী প্রাইস সাহেবকে লিখিত ওলাষ্টন সাহেবের ১৭ মার্চ ১৮৩০ তারিখের পত্রে 
প্রকাশ 2৮ | 

40099959107 01 2097৮ 00191195 05'020 0109 04050.8,007. 01899 (0 0179 

[11760191) 01888. 90787099090 162) 1109 00৮ 92:1010091)6 381790118 0011900, 


এ র্ কু 
[179 10110571705 19 £) 1196 01 6119 319 7)010119 ৮ % 
7911 87011010007,,, 
1810০772970, 


১৮৩৩-৩৪ সনের বাধিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫॥* মূল্যের পুস্তক-_ 
17773607107 976600 (138, 4), 1989.91: 960. (799, 1-8-0), এবং ১৮৩৪-৩৫ সনের বাধিক 
পরীক্ষায় ইংরেজী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে 7১০০6109] 79899: 1০. ৪ এবং 777051191) 7১990: 
০. গু পারিতোধিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন । 

১৮৩৫ মনের নবেম্বর মাসে সংস্কত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয় । ১৮৪২ 
সনের অক্টোবর মাসে এই শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় । 


সাহিত্য-শ্রেণী 


১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-ঝ্লেণীতে প্রবেশ করেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন । 

১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পধ্যস্ত দুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য- 
শ্রেণীতে ছিলেন । এই ছুই বৎ্সরও তিনি পূর্বের স্ায় মাসিক ৫২ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। স্মাহিত্য- 
শীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতাজ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈযধচরিত, শকুস্তল!, 
বিক্রমোর্ববশী, বেণীসংহার, রত়াবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী পড়িতে 
হইয়াছিল । ূ 

১৮৩৪-৩৫ সনের বাধিক পরীক্ষায় ( অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর ছিতীয় বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'সাহিত্যদর্পণ*, 'কাব্যপ্রকাশ' ও হুই খণ্ড 77907 ০) 73746887% 
17220 পারিতোধিক-ম্বর্ষপ পান । মদনমোহনও অন্তরূপ পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। দেবনাগর 
হস্ভাক্ষরের জন্য ঈশ্বরচন্ছ্র একটি শ্বতন্ত্র পারিতোধিক--হিত্তোপদেশ ও রবিন্সনের 7977797 ০7 
7729£97% পাইয়াছিলেন । 


জম্পাদকীয় . ৭০৩ 
অলঙ্কার-শ্রেণী 


১৮৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই 
শ্রেণীতে তখন প্রেমচাদ তর্কবাগীশ অধ্যাপনা! করিতেন । 

অলঙ্কার-শ্রেণীতেও মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং "উভয়েই মাসিক ৫. বৃত্তি 
পাইতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্ববচন্দ্র এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহাকে “সাহিত্যদর্পণ”, 
'কাব্যপ্রকাশ' ও “রসগঙ্গাধর” পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৩৫-৩৬ জনের বাধিক পরীক্ষায় ইশ্বরচন্র 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, ঝাব্যপ্রকাশ, রত্বাবলী, মালতীমাধব, উত্তর- 
রামচরিত, মুদ্রারাক্ষম, বিক্রমোর্ধবশী ও মুচ্ছকটিক পারিতোধিক পাইয়।ছিলেন । 


জ্যোঁতিয-ঝেণী 


১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, সংস্কত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
অন্ততঃ এক বৎসর ভাঙ্করাচাধ্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে । এই বিষয়ে অধ্যাপনা 
জন্য পরবস্ভাঁ মে মাসে, উইলসন সাহেবের সুপারিশে, ফোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিত মাসিক 
৮০২ বেতনে নিযুক্ত হন। আমার মনে হয়, ঈশ্ববচন্দ্র অলঙ্কার-শ্েণীতে এক বৎসর অধ্যয়নকালে 
জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন। তিনি যে এক সমস এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
তাহার প্রমাণ, ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে সংস্কিত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাহাকে যে প্রশংসাপত্র 
দেন, তাহাতে জ্যে(তিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে । 


বেদান্ত-শ্রেণী 


অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ সনের মে মাসে সহপাঠী মদনমোহনের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বেদান্ত-শ্রেণীতে যোগদান করেন । শঙুচন্দ্র বা৮ম্পতি এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। 

শল্ুচন্দ্র বিদ্যারতু 'বি্যাসাগর-জীবনচরিতে' লিখিয়াছেন, “অগ্রজ মহাশয়, কলেজের অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া, অলঙ্কাব-শ্রেণী হইতে অগ্রে স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন ।” 
শস্ুচন্দ্রের এই উত্তি ঠিক নহে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিগ্ঠাসাগরের অস্থান্ত চিতকারেরাঁও 
এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । 

১৮৩৬ সনের মে মাস হইতে ১৮৩৮ সনের গ্রথম ভাগ পর্যন্ত ছুই বংসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদাস্ত- 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । এত দিন তিনি মাসিক ৫২ বৃত্তি পাইয়! আসিতেছিলেন, কিন্ত 
১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে তাহার ও মদনমোহনের মাসিক বৃতি ৮৯ নিদ্ধীরিত হয়। 

১৮৩৬-৩৭ সনের বাধিক পরীক্ষার পারিতোধিকের তালিকা সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে পাই 
নাই। এই কারণে এ-বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র কোন পারিতোষিক পাইয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। 
বেদাস্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ সনের বাধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা মুল্যের পুত্তক- মন (২২), প্রবোধ্চন্দ্রোদয় (২১), অষ্টাবিংশতি 


৭৩৪ »শওকব্বাু গতর স্লৈব্রাাহেলশ্ কথা 


তত্ব (৫২) এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্ৃকমীমাংস। (১২) পারিতোবিক-হ্বরূপ পাইয়াছিলেন । 
মদনমোহনও অন্থরূপ পারিতোধিক পাইয়াছিলেন । ১৫ মে ১৮৩৮ তারিখে টাউন-হলে এই পুরস্কার 
বিতরিত হয়। 


স্ৃতি-শ্রেণী 

১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্তি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হবরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মতিশান্্রের 
অধ্যাপন! করিতেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব মাসিক ৮ বৃ 
পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাহাকে মন্ুসংহিত1, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দণ্তকমীমাংসা ও 
দত্তকচত্দ্রিকা, দায়তত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ব পড়িতে হইয়াছিল । 

১৮৩৮-৩৯ সনের বাধিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়। ঈশ্বরচন্ত্র নগদ ৮০. পারিতোধিক 
পাইয়াছিলেন ; তাহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০২ । কিন্তু সংস্কৃত গঞ্চ-রচনার ওন্ঠ 
ঈশ্বরচন্দ্র শ্মৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোধিক ১০০২ পাইয়াছিলেন। 

পুরস্কারপ্রাপ্ত গছ্চরচন।টি ঈশ্বরচন্দ্রের "সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত 
আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই । সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি নিম্নে 
উদ্ধত হইল £-- 


«লৌকিক কাধ্যে সত্যকথনস্তোপকারাঃ ॥ 


সত্যং হি নাম মানবশ্য সাধারণজনবিশ্বসনীয়ত। প্রতিপাদকং বিশ্বঘনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ 
বন্ুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কম্যচিত্‌ কথঞ্চন সত্যকখনদর্শনেন সাধারণ সমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি 
ভবতিহিতন্য ক্রমশো। নরপতি বিশ্বাসভাজনতা৷ সমুভ্ভূতায়াঞ্চ তন্তাং কিং নাম নর্থ দুরবাপমবতিষ্ঠতে 
অধিপ্রত্যধিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিবযে সন্দেহাপার পারাবার বারিণি নিমগ্রস্ত নরপতেন তক্মিস্তরণ- 
বিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচন তরণিরূপাবলম্বনমস্তরেণ কশ্চনসছুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বনুতর 
প্রতিষ্ঠা দৃশ্ততে যস্ত পুনর্চসি ন সত্যতা প্রতিভাষ্ঃ কোনাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন 
সাক্ষিণাং বসনস্তাঁসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবস্তি চিরমেব সাক্ষিধশ্মবহিদ্কতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া 
অনেকশোদগুনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবা দিতয়। 
নিশ্চিতোভবতি শৃণুত, ভোঃ সখাযো৷ নানেনাধমেনাম্মীভিঃ পুনব্যবহর্তব্যময়ং থলু মৃষাভাষীত্যেবমদি 
গিরমুপিগরস্ভীতি লৌকিকাকার্ষ্যে বুধ! সত্যকথনখ্যোপকার ইত্যস্ত কিং বিস্তরেণেতি । 


ধন্নশান্ত্রাধ্যায়ি 
জ্ীঈশ্বরচন্দ্র শশ্মণ: |” 


সম্পাদকীয় দহ 
হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা 


সংস্কত কলেজে রীতিমত ন্মৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষ! দিবার সক্কল্প 
করিলেন । সেকালে যাহারা আদালতেব জজ-পপ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে 
হইত। ১৮৩৯ সনের ২২ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয় । কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
পরবত্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহ! উদ্ধৃত হইল ₹-_ 
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১৮৩৯ সনের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে “বিগ্ঠাসাগর” উপাধিটি 
লক্ষণীয় । অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ সনে কলেজের পাঠ সমাপন করিলে সংস্কত কলেজের 
অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাহাকে “বিদ্যাসাগর” উপাধি দিয়্াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, 


তাহ জান যাইতেছে । 


হায়-শ্রেণী 
১৮৩৯ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্যা্-শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তখন 


এই শ্রেণীর অধ্যাপক । 
এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে মকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ 


পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটরী জি. টি. মার্শালের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রে গ্ায়-শেণীব 
ছাব্রবর্গের নামের মধো ঈশ্বরচন্দ্রেরও নাম আছে । আবেদনকারীর! লিখিয়াছিলেন ৮ 
৮৯ 


৭০৬ স্মহব্যাদ পত্রে সেকালের কথা 


ম্তায়শান্্রাধ্যাজিনাং ছাব্রাণাং 

-**আমারদিগের ছুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাবষাধ্যয়নের 
রীতি উঠিয়। গিয়াছে কিন্তু মাদর্শীতে উক্তভাবাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল 
আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা! যে বাজ এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধযর্থে 
ষত্বপূর্র্বক বন্ছুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাহার যে কেবল 
এতনম্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাঁষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে 
ইহা ফোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অন্ুগ্রহপূর্ববক বীত্যন্থসারে 
আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অন্ধুমতি প্রকাশ হয় তাহ1 হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য 


ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কাধ্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি ইতি-_লিপিরিস়ং 
জ্যৈষ্ঠসাষ্ট দিবসীয়। __ 


১৮৩৯ সনে স্তায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযৌগিতায় পুরস্কার লাভ 
করিয়াছিলেন ( এই পুস্তকের পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য )। তিনি তাহার “সংস্কৃত রচন!” পুস্তকে লিখিয়াছেন £-_ 


“পশ্চিম অঞ্চলে, (সাহারাণপুরের] জন মিযর নামে, এক অতি মহান্ভাব সিবিলিয়ান্‌ 
ছিলেন। এ মাননীয় বিগ্োৎসাহী মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সুর্্যসিদ্ধান্ত, ও 
যুরোপীয় মতের অন্ুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত 
টাকা পারিতোধিক পাইয়াছিলাম।” (পৃ ১৬) 


এই সকল শ্লোক বিদ্যাাগর-রচিত 'ভূগোলথগোলবর্ণনম্‌* পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু এই 
পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫*২--এক শত টাক নহে। 


সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে ১৮৩৯-৪* সনের বাধিক পরীক্ষার পারিভোধিকের কোন তালিক! 
পাই নাই, এই কারণে স্তায়-শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, 
তাহ! জানিতে পারি নাই। শভ়ুচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি “দর্শনের প্রাইজ ১০০২ টাকা পান, এবং 
সংস্কত কবিতা-রচনায় সর্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০২ টাক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।” “বিগ্ঠার 
প্রশংসা” নামে সংস্কতে একটি পদ্য রচন! করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিযোগিতায় এক শত টাক! পাইয্মাছিলেন 
--এ কথ! তিনি নিজেই “সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে লিখিয়! গিয়াছেন । 


১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে সর্ববানন্দ হ্তায়বাগীশ কিছু দিন 
অস্থায়ী ভাবে স্যায়শান্ত্রাধ্যাপন! করিয়াছিলেন । ১১ আগষ্ট ১৮৪ তারিখে জয়নারার়ণ তর্কপঞ্ধানন 
মাসিক ৮২ বেতনে স্থায়ী ভাবে চ্ঠায়অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র চ্যায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় 
বৎসর (১৮৪০-৪১ )প্রধানতঃ জয়নারায্ণেরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | ন্তাক্স-শ্রেণীতে তাহাকে 
ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী, ন্তারস্থত্র, কুন্সুমাঞ্জলি ও শবশক্তিপ্রকাশিক! পড়িতে হইয়াছিল । 

১৮৪০-৪১ সনে গ্যাষ-শ্রেণীর দ্বিতীয় বাধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক বিষয়ে পারিতোবিক 
পাইয়াছিলেন ; স্তাথের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়। নগদ ১০০২, প্চরচনার জন্য ১০১, 
দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্ত ৮২, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্তন বিষয়ে পনীক্ষায় নগদ ২৫২ 


সম্পাদকীয় ৭০৭ 


--সর্বসাকল্যে ২৩৩২ | তাহার পছ্চরচনার বিষয় ছিল--অগ্নীপ্ রাজার তপস্য।; ইহা ত্বাহার 
“সংস্কৃত রচনা" পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে । 


১৮৪১ সনেও বিদ্যাসাগর কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপথশননের অধীনে স্তায়শান্ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । তাহার মাসিক বৃত্তি ৮২ এ বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়! ষাইবার উল্লেখ ২৪ এপ্রিল 


১৮৪০ তারিখে প্রস্তুত ছাত্রদের বৃত্তির একটি তালিকায় পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর 
সংস্কৃত কলেজে স্ভায়শান্ত্র পড়িয়াছিলেন। 


প্রশংসাপত্র 


২৭ মা ১৮৩৯ তারিখে ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শাল সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী হন। বিদ্যাসাগর 
তখন সবেমাত্র গ্ায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন। মার্শাল বিদ্ভাসাগরকে বড় ভ।লবাসিতেন। 
উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের কষ্মোন্নতির মূলে তাহার পৃষ্ঠপোষকতা অনেকটা কাজ করিয়াছিল। 
২৮ এপ্রল ১৮৪০ তারিখে, শারীরিক অন্গস্থতার জন্য মার্শাল আট মাসের ছুটি লইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন ; ছুটি লইবার কয়েক মাস পৰে বিগ্যাসাগর তার নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র 
আদায় করিয়াছিলেন । প্রশংসাপত্রখানি এইবপ £__ 


09:61990 6129৮ 0109 10987971887" 01001009৮19 5,88,287. 9৪ ৪ 
৪0009206 170 6109 98090216 0011969 চ5171196 [ চয8,3 99979688797. 19 
৪৮11] 8/56801760 (6০ 61019 109616061010 179%17)6 8600790. (1799, 00212061018 
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10 £90928] 8,000119206768) 1161) 1319 090. 61009 ০1 9৮505 (1.9 59829) 
৪781] 109 00100701969... 7: 17859 17001) 01989802910 £1508 1030 61019 
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88110191019 8,200. 1] 981970890. 50910 10097 85 91] 89 9 9] 919610- 
£0191790 ?81)1] ০01 09 0011989. 


0০11989 ০1 7707৮ 11115, 0. 0. 14929718511, 
460 09200921841. 
বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিগ্ভাপাগর কলকাত। 
গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইহা উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই; 
কৌতূহলী পাঠক চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্ঞাসাগর।' পুস্তকে তাহার গ্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন । 
এই প্রশংসাপত্রে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীরূপে রসময় দত্তের নামও আছে। 


৭৬৮ শয্যা পাতে ল্েক্ষা তেলে কা 
৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিত হইয়া বিদ্ভা়াগরকে দেবনাগর 
অক্ষরে লেখ একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইব্প £-_ 


অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচজ্জর বি্ভাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে । অসৌ কলিক'তায়াং 
শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্তামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্‌ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত- 


শান্ত্রাণ্যধীতবান্‌। 
ব্যাকরণম্‌ **-  শ্রীগঙ্গাধর শশ্মীভিঃ 
কাব্যশান্ত্রম্‌ ২ শ্রীজয়গোপাল শশ্মভিঃ 
অলঙ্কারশান্ত্রম্‌ ,**.. আ্ীপ্রেমচন্ত্র শশ্মভিঃ 
বেদাস্তশান্ত্রম্‌ ***. শ্রীশভূচন্দ্র শশ্মভিঃ 
দ্যায়শান্ত্রম্‌ **১. শ্রীজম্গনারায়ণ শম্মরভিঃ 
জ্যোতিঃশান্্রম্‌ “১... জ্রীযোগধ্যানশশ্মভিঃ ॥ 
ধশ্মশান্ত্রঞ জ্ীশভ্ভূচন্দ্র শশ্গাভিঃ 


জুশীলতয়োপস্থিতটম্তিতস্যৈতুষু শান্ত্রেযু সমীচীন। ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট | 
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমারগশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্‌ । 
16899801700 10066, 99079068০5 , 
10 50892, 1841, 
ইহাই সংক্ষেপে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস । যিনি বাংল ভাষাকে সর্ধপ্রথমে 
সরস করিয়া সাহিত্যের মধ্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাহার ভবিব্যৎ কম্মজীবনের, উদ্ভোগপব্রের 
ইতিহাস এঁতিহাসিকের নিকট কম মৃল্যবান্‌ হইবার কথা নয় । 


পূ. ১১--মদনমোহন তর্কালঙ্কার 


নদীয় জেলার অন্তত বিল্লগ্রাম নামক গ্রামে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। 
তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ । জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 
মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাহার স্থলে স্থায়ী ভাবে ৯*২ বেতনে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। তাহার নিয়োগকাল--২৭ জুন ১৮৪৬। সংস্কত কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্ধেব মদনমোহন 
যে-যে স্থলে চাকুরী করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে 2 


176চ20%9 44179087/7709763 
ড:920900192 [198,01097 01? 6189 72861089519, :96901090 ০ 6106 [782)900 
0০0119£9 107 9 20006109 220 1849. 
চ5:2016 04 60৪0011980০ 8০৮৮ ভা1]11900 £৮০00 ঠোযাছা 1848 6০ 
10902, 3846, 


[87791601109 11999178292: 00119£9 1০70 ৭ 05. 1846 6০ ৭ ৪209. 
»"101009] 180960100,.,60 93 38,0, 1848. 


সম্পাদকীয় ৭০৯ 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর মদনমোহন পদত্যাগ করেন ; তিনি মুশিদাবাদের জজ-পঞ্ডিত হন । 
- মর্দনমোহনের জীবনকাহিনী যাহানা পাঠ করিতে চান, তাহারা তাহার জামাত। যোগেন্জনাথ 
বি্ভাভৃষণ-লিখিত “কবিবর ৬ম্দনমোহন তর্কালঙ্কাবের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থসমালোচন।' পুস্তক 
(সংবৎ ১৯২৮) পাঠ করিবেন। এই পুস্তক হইতে তাহার রচিত বাংল! পুস্তকগুলির কথ! উদ্ধত 
হইল £__ 
১**অলগ্কার শান্ত অধ্যয়ন সময়েই জঅগ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ভর্কালক্ক(র 
রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গতাষায় তাহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন। 
স্মৃতি শ্রেণীতে উঠিয়াই তর্কীলগ্কার মহাশয় বিংশ ব্খসর বয়ক্রম কালে বাসবদত্তা [১৭৫৮ 
শকে ] রচনা করেন। এপ শুনিতে পাই যে ভীরতচন্দ্রকে পরাজয় করাই তর্কালক্কারের 
বাসবদত্া। রচনার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু বাঁসবদত্তা সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কার 
মহাঁশয় বাসবদত্বা ও বিদ্যানন্দর উভয় পুস্তকের রচনা প্রণালী সমালোচনা করিয়া 
বিদ্যাস্সন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কখন কবিতা 
লিখিবেন না । তদবধি প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার শেষ ভাগের কবিতাগুলি বাতীত জীবনে 
আর কবিতা লিখেন নাই ।-..তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ খুঃ অন্দে সুবিখ্যাত শিশুশিক্ষা ভাগত্রয় 
রচনা করেন 1১২৫৪ সালে বখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্ প্রায় ছিল না সেই সময় তিনি 
সংস্কৃত যন্ত্র নামক অধুনা-স্বিথ্যাত মুত্র বস্ত্র সংস্থাপন করেন। 
ভারত-রচিত অন্নদামঙ্গল তর্কালঙ্কার ছারা সংশোধিত হইয়। সর্বব প্রথমে এই যন্ত্রে 
মুদ্রিত হয়। 
মদনমোহন বনু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন; এগুলির তালিকা! ৪৮শ্‌ বব, 
ঘর্থ সখ্য! 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*য় পাওয়া যাইবে । 
২৭ ফাস্তন ১২৬৪ তারিখে মদনমোহন ওলাউঠা বোগে কান্দীতে কালগ্রাসে পতিত হন ।. 


পৃ. ১২-_তারাশক্কর তর্করত 


তারাশঙ্কর (চট্টোপাধ্যায় ). তর্করত্রের নিবাস নদীয়। জেল।র কাঁচুকুলি গ্রাম । তিনি কলিকাতা 
সংস্কত কলেজের কুতী ছাত্র । ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে তারাশক্কর মাসিক ৩.২ বেতনে 
স্কত কলেজের গ্রস্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 'তারাশক্করকে এই পদের জন্য সুপারিশ করিয়া সত্ত 
কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ১০ নবেশ্ধব ১৮৫৯ তারিখে শিক্ষা-পরিষদূকে যে পত্ 

লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি 
25889120192 91091009 709 91010800507 ৮০ 95100980. 76030936 


[9917)8610 019008708000109080, 

[10768811192 19 009 ০01 $119 17708 0190108191090. 9000.91068 ০1 6109 
[1779616561010. [79 191৮ (19০9 9011969 10. 99106900109] 1886 0020219191808 
1065 10]] 1092106. ৪1105190107 9600: [79 19919 & 9910102: 90100181:91)1]) 
01 6109 0750 01889 102 59 9925 800 02 6179 1996 610796 955 


৭১০ সওয্তাদ জে জেক্ষান্ডেল্র কথা 


80909895915, 0970৮ 605 2280 101909 322 005 921061:9] 1196. [ু?5 
01782509139 07393:981030128)19, [79 8290361000 ঠ0 1019 90001289206 0100- 
019100% 21) 90907165109 10098599888 9 1987 10005719989 ০1 177101191 
11069796009, 10910) 2) 0109 1986, 6159 ০0৮9::07:০ঘ৮96ন0 86969 ০01 129 
(0:8/037009,7 0198898 7:90017190. ৪, 90100151910) 01 6006 10010119106 8৪ 
চ9100700281115 81)1)0132890. 60 68109. 0109289 01 8। 01889 800. 01901787090. 
1015 006199 92৮ 98619190602], 01 811] 6185 ৪3-৪00091768 ০01? 6109 
1709019061025 100 989 96111 9000010590, 109 28 99919991 . 6199 1095৮. 
606 00320011109 70199%990. 9০ 8/070080 1797:888271592 €0 6009 11110787127018 

1009৮ বু 91021] 097159 £:98/ 59989683009 (0200 10110, 
তারাশঙ্কর ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যস্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রস্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন । এই 
পদ ত্যাগ করিয়। তিনি মাসিক ১০২ বেতনে নরদীয়ার সাব-ইন্স্পেক্টর হইয়াছিপেন। ১ মে ১৮৫৫ 
তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের আাসিষ্টান্ট ইন্স্পেক্টর- 
অব-গ্কুলস-এর পদ লাভ করেন । শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাহাকে 
জন-কয়েক সাব-ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তরকরত্ব অন্ঃতম। 


তাবাশক্করের স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবস্তাঁ ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শশ্ম! নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 


১৮৫৮ সনে যখন “কাদঘ্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তারাশঙ্কর জীবিত। ইহার 
অল্প দিন পরেই কাহার মৃত্যু হয়। ১৮৬-৬১ সনের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৭ 
তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীগ্ম কন্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে ; এই তালিকায় 
তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না ; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। 

তারাশঙ্কর বাংলায় এক জন স্ডলেখক ছিলেন । তাহার রচিত যে করখানি বাংলা পুস্তকের সন্ধান 
পাইয়াছি, নিয়ে তাহার তালিক। দিলাম :-- 


(১) ভারত ব্ীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা! । ইং ১৮৫০ । 


এই পুস্তিক! সম্বন্ধে ৭ নবেম্বর ১৮৫* তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্র লেখেন £-- 

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক ।-_শ্রীযুত তারাশঙ্কর শশ্ম। পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার 
সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত ভ্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচন1 করিয়! গত বৎসর শত মুদ্র! 
পারিতোধিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভাহইতে তীহার সেই রচন! পুস্তকাকারে মুত্রিত 
হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপধ্যস্ত অন্মদাদির হস্তগত ন। হওয়াতে আমরা তথ্বিষয়ে 
আপনারদের অভিপ্রায় .ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বার! তাহার এক 
খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশম্ম এতদেশীয় অবলাদিগের সকল 
প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়! তাহারদের বিছ্যা৷ শিক্ষা বিষয়ে শান্তর ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ 
দর্শিইয়! শিক্ষ! দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা! সংস্থাপন করিয়াছেন ।*"" 


১৮৫১ সালে এই পুস্ভিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পূ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সা(হত্য-পরিষদে 
বিদ্যাসাগর-গ্রস্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে। 


দম্পাদকীয় ৭১১ 
(২) পশ্বাবলী। ইং ১৮৫২। 
এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ সনে লসন্‌ কর্তৃক সঙ্কলিত ও পীযর্স কর্তৃক অনুদিত হইয়া প্রকাশিত 
হয়। তারাশঙ্কর কর্তৃক আমল পুনলিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-ক্কুলবুক- 
সোসাইটি কর্তৃক ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল । কলিকাতা-স্কুপবুক-সোসাইটির ১৬শ 
কাধ্যবিবরণে (পু. ১) প্রকাশ ২২ 
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(৩) কাদন্বরী। ইৎ ১৮৫৪ | পৃ. ১৯২। 
(৪) রাসেলাস। ইং ১৮৫৭। পূ. ২৪২। 


পু. ১২-_মধুস্থদন তর্কালক্কাঁর 


মধুস্দেন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের*প্রথম সহকারী সম্পাদক । তিনি সংস্কত কলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র । তর্কালঙ্কার প্রথমে ফোটট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন । 
ইন্না ছাঁড়। তিনি ১ আগষ্ট ১৮৩৯ হইতে মাসিক ৫০২ বেতনে অতিরিক্ত কাধ্য হিসাবে সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন । এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পধ্যস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর তাহার মৃত্যু হয়। 


পৃ, ১২ নিমাইচন্দ্র শিরোমণি 


১৮২৪ সনের জান্রুয়ারি মাসে কলিকাত। গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারভুকাল হইতে নিমাইচন্দ্র 
শিরোমণি গ্তায়শান্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে-সময়ে তাহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল। কলেজে 
ভাহণর ম্ুসিক বেতন ছিল ৮২1 ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাহার 
সম্পাদিত গ্রস্থের মধ্যে আমর! এই ছুইখানি দেখিয়াছি £-_- 

(১) বিশ্বনাথ ভট্টাচা্য-কৃত ন্যায়স্ত্রবুত্তি। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক শোধিত। 
১৮২৮ । পৃ. ২৬৪ । 

(২) মহাভাঁরত-_বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কত মহাভারতের যে প্রামাণিক 
সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অস্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ শ্রীঃ ; 
ওয় খণ্ড, ১৭৫৯ শক; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ শ্বীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্ 
শিরোমণির নাম পাওয়া যায়। 


পৃ. ১৪-_-কৈলাসচন্দ্র দত্ত 


কৈলাসচন্ত্র দত্ত রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র । : এই গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে 
অনেক সংবাদ আছে । টৈলাগচন্দ্র ১৮৩৫, ২৭এ আগষ্ট তারিখে 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামে একখানি 


ইংবেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । 


4১২ সওন্রাদপত্রে সেক্কারেনর ক্রথ। 


পৃ. ১৪--রাধানাথ শিকদার 


বাধানাথ শিকদারের প্রামাণ্য জীবনী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাহার “উনবিংশ শতাব্দীর বাংল।' 
( ১৩৪৮ ) পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন । 


পু. ১৮-রসিককৃষ্ণ মলিক ; তারা্ঠাদ চক্রবর্তী 


রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও তারা্টাদ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত “উনাবংশ শতাব্দীর বাংল।, 
পুভ্তকে পাওয়া! যাইবে । 


পৃ. ২০__মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । 


সকলেই বলেন, মাইকেলের জন্মের তারিখ--২৫ জাইয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার )। 
এই তারিখ নাকি তাহার কোঠ্ঠী হইতে পাওয়া । কিন্তু চরিতকারদের কেহ এই কোঠী স্বচক্ষে 
দেখিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানা নাই । মাইকেলের এই জন্ম-তারিখ যে নিভূল নহে 
তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি ।-_. 


(১) মাইকেলের প্রচলিত জন্ম-তারিখ-_২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার )। 
কিন্তু ২৫এ জান্ুয়ারি হইলে বাংলা তারিখ ১২ই মাঘ শনিবার হয় না,_হয় ১৩ই মাঘ রবিবার। 
ইংরেজী ও বাংল! তারিখের সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এই জন্ম-তারিখের কোথা ও-না-কোথাও একট] ভূল 
আছে । 

(২) মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করেন-_ইহাই সকলের জান! 
আছে। ১৮২৪ সনের জান্ুষারি মাসে মাইকেলের জন্ম হইয়া থাকিলে, ১৮৩৭ সনে হিম্দুকলেজে 
প্রবেশকালে তাহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে মধুস্থদন হিন্দুকলেজের 
জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না, কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের অধিক 
বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না ।-_- 
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তাহা হইলে মাইকেল নিশ্চয়ই ১৮৩৭ সনের পূর্বে ভিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
তবে মাইকেলের জন্ম-সন কি, এবং কোন্‌ সনেই বা তিনি সর্ধপ্রথম হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন ? 
এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি ।-_- 
(১) মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৪ নহে,--আমার মনে হয় ১৮২৩ হইবে । তিনি ১৮৪৪ সনের 
নবেম্বর মাসে বিশপ্স্‌ কলেজে প্রবেশ করেন । এই সময় তাহার ব্যস ২১ বৎসর ছিল। পাদরি লং 


সম্পাদকীয় ৭১৩ 


তাহার 722%2-7300% ০ 671041 112547075 96০., (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়-_খুব সম্ভব 
বিশপ্স্‌ কলেজ রেজিষ্টার হইতে-_নিম্বীংশ উদ্ধত করিয়াছেন £__ 
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স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে বিশপ স্‌ কলেজে প্রবেশকালে মাইকেলের 
বয়ন ছিল ২১ বৎসর | ইহা দ্বারা তাহার জন্ম-সন ১৮২৩ পাওয়া যাইতেছে । তাহার সমাধিস্তপ্তেও 
এই জন্ম-বৎসর খোদিত আছে । 

উদ্ধত অংশ হইতে আরও একটা সঠিক তারিখ পাওয়া গেল। আমরা এখন জানিতে পারিলাম 
ষে মাইকেল বিশপ স্‌ কলেজে প্রবেশ,.করেন ১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে,-১৮৪৩ সনে নহে । 

(২) প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মতে, মাইফেল ১৮৩৭ সণে হিন্দুকলেজের জুনিয়র ক্ষুলে 
প্রবেশ করেন । কিন্তু মাইকেল যে ইহার অন্ততঃ চার বৎসর পূর্বে হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন 
তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩৪ সনের ৭ই মার্চ কলিকাতার টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের 
পুরস্কার বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে মাইকেল একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন । এই প্ুরস্কার-বিতরণী 
সভার বিবরণ এই গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । 

জানা গেল, ১৮৩৪ সনের মার্চ মাসে মাইকেল হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থীরূপে ছিলেন । ইহার পূর্বে 
_ সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সনে, তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন । পূর্বেই দেখাইয়াছি, মাইকেলের 
জন্ম-সন ১৮২৩ হওয়া উচিত। তাহা হইলে তিনি হিন্ধুকলেজের জুনিয়র স্কুলে আম্ুমানিক ১* বসব 
বয়সে প্রবেশ করিয়াছিলেন,প্রচলিত জীবনীগুলিতে যে ১৩ বৎসর বয়সের কথ! আছে, তখন নয়। 

১৮৪১ সনে জুনিয়র “সিনিয়র বৃত্তি-পরাক্ষার ব্যবস্থা হইলে (4777$9/20 ০/ 477,774, 19 2115 
1841 ) মধুনুদন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষা! দিয়া বৃত্তিলাভ কবেন। ৭ জান্ুয়ানি 
১৮৪২ তারিখের 'ইংলিশম্যান? পত্রে পাওয়! যায় 2 
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পু. ৩১-- রামচক্দ্র বিদ্যাবাগীশ 


এই গ্রস্থেব প্রথম খণ্ডে “সম্পাদকীয়”-বিভাগে (পৃ ৪২ ৯-৩৫) রামচন্দ্র বিছ্াবাগীশ ও তাহার 
রচনাবলীর পরিচয় দেওয়। হইয়াছিল । ইভার প৭ “সাভিত্য-সাধক-ঢনিতমালা”্র নবম পুস্তক বামচম্ত্র 


৪১৩ 


ন১৪ ঠনংক্রাদঞ্পাত্রে সেক্কাভেলল্র ক্রথা 


বিদ্াবাগীশ'"” প্রকাশিত হইয়াছে ; ইহাতে বিদ্ভারাগীশ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য সম্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । 


পৃ. ৩১- রামচন্দ্র মিত্র 


রামচন্দ্র মিত্র প্রথমে হিন্ুকলেজে এবং পরে প্রেসিডেচ্গী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন । ১৮৬২ সনে তিনি এই কশ্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ (২৫ কাত্তিক 
১২৬৯ ) তারিখের “সোমপ্রকাশ” পত্রে প্রকাশ ₹_- ূ 
“বিবিধ সংবাদ ।-_-২০এ কান্তিক বুধবার ।"-.প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া! কন্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাহার 
কন্ম কর! হইয়াছে ।-"-” 
১৮৭৪ সনে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়; তাহার মৃত্যুতে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ তারিখে “সাধঙ্িণী” যাহা 
লেখেন, নিষ্পে উদ্ধত করিতেছি £-- 
| “সংবাদ ।__-*-প্রেসিডেব্সি কালেজেকর সূতপূর্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্্ব 
মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অগ্ 
অষ্টাহ হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে । অনেক সাহেব শুভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি 
পশ্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকত। কাধ্যে অনেক দিন 
নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা! বিশ্ববি্ালয়ের একজন 
ফেলো! ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জঙ্টিস অব দি পীস ছিলেন ।” 
রামচন্দ্র কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন ; সেগুলিব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
আমার “বাংলা সাময়িক-পত্র (১৩৪৬ ) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । 


পৃ. ৩২-_ডিরোজিও 


১৮৪২, ১লা সেপ্টেঘ্বর তারিখের “বেঙ্গাল স্পেক্টেটর” নামক দ্বিভাষিক প্লে ডিরোজিও ও তাহার 
শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় £- 

“ধন্ম সভার গত বৈঠক ।"*-পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে 
ষে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পধ্যস্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল ; সতীধন্ নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন 
করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা! অব্যবহার্যা করেন। এ 
সময়ে মূর্ত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা। বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কালেজের 
ছাত্রদিগকে সদা সর্বত্র জুশিক্ষ! দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ 
প্রদান, এবং একাভিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সত্বন্কৃতা, বিশেষত 


* অর্থ(ৎ পরস্পর বাদানুবাদার্ঘক সভা ও যাহঠতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু ঘৎসরাবধি সন্তাপতি 
ছিলেন। 


সম্পাদকীয় যা 


অতিস্খজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অস্তঃকরণে আশ্চধা 
প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অগ্ভাপি প্রতিভাম্বিত হইয়। আছে ; আর 
ততকালে উক্ত মহাত্সা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংবাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের 
দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংবাজদিগের স্বদেশ 
পরিত্যাগপূর্ববক ভারতবর্ষে বাম এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধশ্ম ও গবর্ণমেণ্টের 
বিচার স্থানে খরচের বাসুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু 
ধশ্নীবলঘি মহাশয়ের! তদদর্শন মাত্রে বিম্ময়াপন্ন হইয়া স্বং ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন 'ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্বাঙ্কিত হইয়াছিল 
তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাঁপি পত্র প্রকাশক যুবক 
হিন্ুদিগের সত্যান্ুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তনিমিত্ত হিন্দু মগুলীস্ব তাবৎ 
লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চক্দ্িকাতেও. নান! প্রকার 
ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্বং বাল্কদিগকে কালেজ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া অন্ত পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গাল৷ সংবাদ পত্রে 
বিগ্ভালয়স্থ বালকদ্িগের মুসলমানের দোকানে কটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর 
অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারশ্বার প্রকটিত হওয়াতে তাভাদের পিতামাতা ও অন্যান্ত 
অভিভাবকেবা সভয় ভইয়! বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষ্ভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের 
প্রাণ পধাত্ত নষ্ট করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, এতদ্রপে উক্ত ভিরোজিউ সাহেবের অত্যন্স 
সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধশ্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে 
প্রথমত অন্ত্রাঘাত করেন; উত্ত বালকের সকল প্রকার উত্ম২ রীতি নীতি শিক্ষ 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সবল ও নিষ্ষপট অস্তঃকরণ মধ্যে সতা প্রতি আশ্চধ্য 
প্রীতি ত্র দ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তন্মষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল 
হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি বর্ম অতিশীঘ্র পরিবর্ত হইবেক, ধশ্ম সভার সভ্যগরণের। এতদ্গুকতর 
ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা, করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের যত সফল হয় নাই।”. 


পু. ৩৩-_ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্ীন ) যুখোপাধ্যায় স্ব বিস্তৃত বিবর্ণ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'বাজা 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়” পুস্তকে পাওয়া ষাইবে। 


পৃ. ৩৪---হিন্দুকলেজের আদ্দিকল্পক ডেবিভ হেয়ার 


শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল তাহার “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৩৪৮) পুস্তকে ডেবিড হেয়ারের প্রামাণ্য 


জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন । 


হিপ্ককলেজের আদিকল্পক কে-_এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত মত আমাদের মধে চলিতেছে । মেজর 


বামনদাস বন্ুই সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তিনি তাহার 772%0010% & 77250 07829? 


৭১৬ কলতন্দে পত্রে মেক্রানেন্র কথা 


0. 7,10০. 09, 99) পুস্তকে লিখিয়াছেন ষে রামমোহন রায়ই হিন্টৃকলেজের আদিকল্পক (0117729 
00091) | এই উক্তির সপক্ষে তিনি জুগ্রীম-কোটের বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের একখানি 
দীর্ঘ পত্রের কিম়দংশ উদ্ধত করিয়াছেন। পত্রখানি হিন্দুকলেজ স্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কীয় । এই 
পত্রের ষে-অংশটি ঠিক-মত না-বুঝিবার ফলে তিনি এই অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন, তাহা এইরূপ £-- 


১১,9০2 609 10981010105 01 185 [1816], 9 818,077017) 01 081006%, 
11012) ] 0067, 2200. 100 19 আ০1] 10000 102. 0089 31069111097009 9700. 
৪,০/159 10692:19297099 80001086109 10230087091 20159 2221081016909, 800 
8190 37008100869 ছা101 10080501092 0৬70 59700190092 01 0186110961017, 
০9119 0. 01902) 179 8/00. 11000207090. 079, 01080 008,001 6109 158,011)6 17170009 
দ্9:9 0:9928008 0 101001206 2 9965)9]18910709106 10 ৮109 68000986101) ০01 
00091 010110:910 110 8, 111092:8১] 00840212801, 


এখানে ”+8 13291071707 09160660, ছা17000 1009১... কথাগুলি (উড ঈষ্ট 
রামমেহনকে উদ্দেশ কবিয়। লিখিয়াছেন, মেজর বন এইরূপ ধরিয়া লইয়া রামমোহন হিন্দুকলেজের 
আদিকল্পক-এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি “5 1378,0017 01 08190668,) 18000 ] 
1079ম,...” কথাগুলি সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিয়াছেন £--%ঘু018 01 90075929098 0 1১৪18) 
1৯৯0, 1001) 010 1০. 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “8 73751010110 ০01 08105668,1 যাহার সহিত হাইড ইঈষ্টের পরিচয় ছিল 
(৮1010, 1 8075") তিনি যে রামমোহন রার হইতে পারেন না, তাহ। হাইড ঈষ্টের পত্রের নিক্নাংশ 
পাঠ করিলেই জান। বাইবে ; এই অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রামমোহন রায়ের সহিত তখন পধ্যস্ত 
তাহার আদৌ পরিচয় বা পত্র-ব্যবহার ছিল না । হাইড ঈষ্ট লিখিতেছেন £__- 
“80700 [0107] 01089:599, 109৮ 19000001000015 10511010 18?,,, 
2106 0091706 80010910690 ০01 10911061080 205 0010012)01)1020101) 11) 
10100 ১১১১? 
হাইড ঈষ্টের পত্রের এই অংশটি মেজর বস্গু তাহার পুস্তকে উদ্ধত কর! সঙ্গত মনে করেন নাই, 
যর্দিও ইার ঠিক আগের ও পরের অংশ তিনি উদ্ধত করিয়াছেন। এই অংশটির উপর বিশেষ দৃষ্টি 
পড়িলে তিনি কখনই বামমোহনকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়। ধরিয়া লইতেন ন]। 
এখন জিজ্ঞান্ত, হাইড ঈষ্টের “% 73280310310 0 09190668, 180100, ] 1009 ,...* তবে কে ? 
এই কথাগুলি হাইড ঈষ্ট যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার অগ্কতম সভ্য রাজা বৈষ্কনাথ মুখোপাধ্যা়কে 
( হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অন্থ্কৃলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ) উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।” শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে লিখিয়াছেন £-- 

*.*-আত্মীয্ সভার অন্যতম সভ্য বৈগ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীস্তন 
স্প্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং 
তাহার উৎসাহ ও বত্ধে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।”-_“রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ', পৃ. ৪৭। 


জম্পাদকীয় ৭১৭ 
প্যারীঠাদ মিত্রও লিখিয়াছেন £-_ 


১০1300:0170901 01000097199 277 00)089 0858 0590. 6০ 1916 6009 1018 
00018,19, 11610 19 0810. 1018 7:981090968 00 9317 17509 1880 106 ৪৪ 
2:90099180. 60 9,89092:651) 10961091719 00020610510] 629. 15505291919 
০ 109 9808101181010090% 0: % 00119£59 107 0109 99008030220 %105 78701700। 
০০01), 27070021197) 11097805165 800. 90181009. [79 90030990. 6279 1980170 
10791027978 01 6109 [71790 800191%5, 2৮00 29190690 %0 91 রড0০ 75896 
6096 609 929 82799201960 0109 10:01)0991.--790920 12975, 100. 66. 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ভিন্দমকলেজের আদিকল্পক কে? হিন্ুকলেজের আদিকল্পক-_রামমৌহন 
রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ডেবিড হেয়ার । এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণের অভাব নাই । হেয়ার সাহেবের ছাত্র 
রাজনারায়ণ বস্ত, প্যারীষাদ মিত্র প্রভৃতি সকলেই ডেব্ডি হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক 
বলিয়াছেন ।* এখানে কেবলমাত্র একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি যেটির ব্যবচ্গার এ-পধ্যস্ত কেহই 
করেন নাই । 


১৮৩০ সনে সার্‌ এডওয়াউ হাইড ঈষ্টের মর্খর-মৃত্তি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই মূর্তির নিয়ে 
লেখা হইয়াছিল যে তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক। কিন্তু তিনিই হিন্দুকলেজের আঁদিকল্পক, না 
ডেবিভ হেয়ার, এই লইয়! সে-সময়ে সংবাদপত্রে তীত্র বাদান্ুবাদ হয় ।ণ ইহার অল্প দিন পরেই ১৮৩২ 
সনের জুন মাসে 776 01026 077252507, 0239278) নামে একখানি মাঁসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় “4 91:9$01 01 609 0518807 03199, 200. 1:08799৪ ০ 
ঠ05 1711900 00119£9, নামে একটি সুলিখিত ধারাবাহিক প্রব্দ্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের 
প্রথম খণ্ড হইতে নিম্নাংশ উদ্ধত করা হইল ১ 

...] 2৪8 9010687090, 077. 109. 079. 10270 0 ৪, 10219060201 0109 


710800 0011989, 6০9৮ ০0 005 11146 01 ছড718165 সিএ [7090 
[7599 118,96 99৮ 00:0592590 ৪. 17079901706 01170100009 26 1019 1)0089, 102. 109 
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* প্প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্া। হেয়ার সাঁহেব উদ্যোগী হুইয়। সেই ভুরবস্থ! দূর 
করেন। তিনি হেয়ার ক্ষুল সংস্থাপন করেন এবং সর্বব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রত্তাব করেন এবং তৎ 
স্থাপনের প্রধান উদ্যোনী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার স।হেবের নাম ল্মরণ করিলে আমাদের হাদয় কৃতজ্ঞতা-রসে 


আগ্লত হয়।”-_রাজনারায়ণ বন ঃ “হিন্দু অথব1 প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পৃ. ২*। 

“পয6 78186 20055 059 [7509 ]:200900 দা2৪ 12 06690930761 18012518905 8 20099615)8 
0%)190 05 90০ 21022810১০5 800. 1289 [19709 1০02 606 1000089 01 9868,১18820370€ ৪, 500195, 
98190818690. 6০ ৪09 30০018,625 - [7819 80020856690. 01096 6196 28108,018817709206 01 050. 13072811917 
8018001 আ০10. 27569118115 99০ 2801৮ 92099, [76৩ 81] 90075198090. 8২0 09 ৪6:93086 ০£ 
178518 1099181022) ৮০৮ 026. 20০0 ০82৮5 ০0৮৮ [68 ৪0£5996100, (8525 6009252075 51890. ০০ 927 
10873 709 11956। 809 01519? 196299 0৫ $59 907979209 0০০৮৮.৮7769ঞ 07000 আ্িছউছ : 
17008225795 20, 6. 
+ ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি সংখ্য। 'মডান রিভিযু' পত্রে প্রকাশিত "10810 77875 ৪3 2. 77020057০01 


03080012122 11015” প্রবন্ধে এই সকল বাদামুবাদের আভা পাওয়া যাইবে । 


৭১৮ 


্ওব্াদে পত্রে সেরা বেল ক্ষথা 


0010089 ০01 ৪91)90211)8725 6০, 9730. 102100106 90 990500188101076806 1025 009 
13106151] 5070861020 01 $10812 90110970. 1 8৪ 00:0610060, 020. 009 
06109 1800, 107 0109 0£ 8179 698,010528 01 ঠ109 17177900 0011989, 9109 195 
17১70920210, 00, (0200 1018 106170099 16 17135795920. 609 


6159 9010077017010%, 8.৪ 91] 89 10300 1085 100715989 01 6109 10০০990.. 
। 8088 0£ 605 0011989, 9976815015 178,0. £০০0. 70070081০07 6109 89589251012 


ঘ13101) 179 9০ 788০0100913 1009135811090, 61096 4059510096০ 609 8001:99810. 
1079911206 1091276 10910) 2 7707997, 76 06170? 0720. ০72027£0? ০07 %)780% 
8963 717, 7707, 276 £76 77076 ০) 2977227729১ 2 27009200707 £76 
99019125777 07 2 0011206, %১%5 707260 6০ 1927 72162 2704 0% & 
10/292 102 1015 9001391080098 800 90000:৮- 0105 19827090. 10069 
0951176 005,06 18 910679,610209 172 109 10180, 010. 61৮9 16 1019 20010- 
8108709 800. 900702 005 08111060109 %107:998)10 [089610৫. 17306 £1512)6 
89010100802 88823061010, 60 2, 17398,8079 102:01005890 5 80 01195 19 106 6109 
89,009 0171206 100 01161056105 609৮ 0098,9025. ৩, 11 16 7০9 629 190৮, 
88. 9967778 578,7:2:87)690 105 8০০০ 8/067020৮, 61090 210 1799 930. 0796 
09022089159 6179 10190 120 1১191001770, 800. 01060 01200519660. 165 20 আ2608, 
827010586 6159 86155957১% 0128 0 ড5130100 16 89 ৪010990091061 
৪0107716699. 60 609 19827090. +0089, 107 1018 81000205815 606. 7309208 ০1 
07602721277 609 1710900 0011989 0086 17) 10861099 102 8801১60. 6০0 
211. 7757870. 00109 1899, 0. 12.) 


এই অংশটি পাঠ করিয়াও, ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক সে-সন্বন্ধে কেহ কেহ 
একেবারে নিঃসঙ্গেহ হইতে পারেন নাই। এই কারণে ভিন্দকলেজ-সব্বন্বীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে 
17,6 0070%6, 077456207 09361%% লিখিলেন £_ 


[6 10951708 0990. 30610078680. 60 ঢ৪5 61386501209 0:001068 91111 9296 
88 60 6158 2,0007:803 01 000 20909001120 29697191781 005 00009 00092 01 
60091710700 0011989, ০৫ 6076 087100187: 087:001009680099 ভ7121017 198 ৮০ 
18 10120096307) 9 199] 2, 10198907937) 702998106 610099  0001068 মম16 ৪, 
0020509706  98901871095) 90101001690 005 ৮09 20008 0270069610108019 
806270165, 6086 60055 82:5 61001261 26000 10010956195, ৪ 10859 
609 91897709 ০? 90209 01 606 18:0198 90100917090, 89 91] £৪ 0: 
87101,677630 90001309069) 60 8510868061868 1086 দা 0089 88991660. 
[09 10110-51206 10876100185, 9. 6106151015  90200007080865,  1613056 
198 04১00 61:8,01061010- 

হও 1816, ৪, 01865050192090. 285159, 2১9৮ 1007 17) 10019, 93709108117 
87. £ 19 1119:085 86 1019 120055 7) 17) 60091000188 01 9010591:98/61010+ ৪ 
81505881070. 87088 8৪ ০ (39 1১89 209809 01 1720797051108 8108 20090 
00359015100. 01 609 20901555, 16 21] 29901] ০0০90 60 2005৮ ০01 
০৮৮ 2:989918, 286 659 2$561089087090. : 30093510091 811909৭5099 


সম্পাদকীয় 1১৯ 


10800000101) 230৭ 710, 0৮ 0015 900097107 98122006105 20 2200 190£9, 
98100. 18১10011187 100692:9010:56 5$1 [00707095208, 10908,009 099015 17010060. 


161) 8। 30176 01 251050607087)09 ৮0 109 901092:88361009 20০06107095 8200. 


10018670018 103:8,01109959 01 1119 0001)62 00917717189 চ78,8 2106 001 0012৮ 


10999. 01 61917: 9201028১006 2,201009690 100) 2 1859706 099179 ০ 
০01০9066900, 0 60199220109 792000859. 8109 9968011910100908 01 % 
1370101)8, 9070779 101 0109 100110999 01 698,0101176 108 90060117099 0৫791161010 
8,0007:01706 60 6109 ড9981069 990910),-8 95 969100, 902:0108)15 09079০85120 & 
9৮97৮ 60100 017 80. 10018610019 319,002:9, 8800. 793:06958170£ 60 11000019869 
ঠ))9 02877100109 ৪01)09109, 0009151090, 200. 9697018,] 0০00. 

27, 77870, ভা0০ 8৪009 01 6109 7108৮551006 00109191706 2 0109 
1978 01 70)170010 010 7০5, 806099090. ৪8 2 80091000090, 019 
7?9£0%17557778156 07 ৫, 00911906. [79 1৪9] 109690. 609৮১ 0179 99009061017 
01 12919 0109 1] 11017010982) 11972079800. 80191009 90010 109 ৪. 
87 1096917 2098%08 01 9111161769171708 ৮)10177 00991:598/00017065। 2100 01 
107:91)87106 610917 0017005 107 6109 18908106100. 01 67506076100 90010 80 
178116501012 29 6109 13777110078, 9010108- 

[1018 705:01)0516801 9991090. 60 8:59 8977978] 89901519,061070, 8220. 22: 
[ন, 101005911 9001 90692 1029009760৪) 1089100], 0010 69,171706 10301009819 10 
10০ 58180119105926 01 -609 0011989. 139০০ 73090017198) 18] 001:91] 58, 
(706 15009 ০01 009 0799900 096159 9302968758৪ 09105690. 6০ 9০01190% 
৪079501:170610108, 009 217:0019) ৪৪ 81087 8, 017079 1১0% 1060 6109 10940019 
0৫ 917 7. নল, 1009, স71)0 ভ09 ৮৪25 10001 10198,899. 1610 61১9 [7:0700891, 
870 81697. 200805376 8,109%৫ 001:90610205, 00697901019 77)090 00201] 810. 272 
609 10201000610 0128 01019969, [7০ ৪0070 21892 081199. ৪ 100996806৪6 
17039 10589, 8100. 16 ছা8,৪ 61297 2:980160, 11090 810 59%51)1191)1275256 09 
£0110090| 102. 8109 900.09/01.010 ৩৫ 708,619 00010 

[509 16 291098:95 61780 912 [579 178,86, 61)001) 09 118,0 17005 8109 
09923 01 07402708750 6139 ০1989, 15 506597:61091988. 9101%199. ৮০ 8:989 
07693, 107 006. 5925 [07:0001)6 8100 909061%9 ৪10. 17100 109 ৪20::890. 
3 119 5য:8001919, 119 1১16) 9686100071800. 1 56908859 05859, 
9813901%1]5 87000708 129 [26159৪, 2১০2 00010601985 ঘয92:6 11900090. ০0 
16703. 92: 8,8989168706+ 1১০ ঘা0েএ]ন ০0612927199 025 9887:090. 8709 
03:0100991] 71610 10001097:57099 

[3981898 17019$08 19006 20996110695 ৪৮ 1388 1700189+ 139, ৪৪ ১০] 
৪৪ 1৬7”, 17975, 00218190690. 1%76915 6০ ট09 [00,250 95:97599. 1010081 
17. 22009 ৪9 ০৮7829.9 6১9 850998801৪0 59960) 83 0100.928058778,. 
(0515, 18399.) 

আশা করি, ইহার পর ডেবিড হেয়াব থে হিন্দুকলেজের আদিকলক গজাবার রানির 


তত হইবেন না। হত হিন্ুকলেজ-প্রতিষ্টা-ব্যাপারে রাঁমমোহনের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল- হয়ত 


৭২০ ংভ্রাদ পত্রে সেক্াজে্র ক্রথা 


তিনি হেয়ারকে স্বীহার সন্কল্প কাধ্যে পরিণত করিবার জঙ্ত সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে 
হিন্ষুকলেজের আঁদিকল্পক বলিলে হেয়ান্সের প্রতি অবিচার করা হয় । 

' মেজর বন্তুর মত প্রতিহাসিকের গ্রন্থে কোন মারাত্মক ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই এই দীর্ঘ 
মন্তব্য করিতে হইল । তাহার এই মত আরও অনেককে ভ্াস্ত করিয়াছে । বর্তমান লেখকও তাহাদের 
মধ্যে এক জন-_-এ-কথ স্বীকার করিতে তাহার সন্কৌচ নাই (০.8. 0, 28. 19.» 0959 1980.) 


পৃ. ৩৫__ডেবিভ হেয়ারের চিত্র 


শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র হেয়ার স্কুলে আছে । চিত্রে ডেবিভ হেয়ার ও ছুই'টি 
ছাত্রকে দেখা ষায়। ছাত্র ছুইটির মধ্যে একজন রসিককৃষ্ণ মল্লিক । উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা 
(৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১২৬৩) “সহকারী বন্ধু হইতে” প্রাপ্ত ডেব্ড হেয়ারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রকাশ করেন ; উহাতে এই অংশটি আছে £-_ ? 
“তৃতীয়তঃ হিন্দুকীলেজের পুস্তকাগারে ত্াীভার [ হেয়ারের ] চিত্রপট, শ্রীযুত বাবু 
রমসিকমোহন মাললক ও এক ছাত্র সমেত, অভিমাত্র সুশোভিত করিয়! রহিয়াছে 1 


পৃ. ৩৫-৩৬-_হেয়ারকে অভিনন্দন-পত্র দান 


ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদুত্তরে হেয়ার সাহেবের বন্তৃতা_ 
প্যারীঠাদ মিত্র তাহার 7902 7227 পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । এগুলি 
২১ মার্চ ১৮৩১ তারিখের "গবর্মেন্ট গেজেট' পত্রে প্রকাশিত ভয় » এখানে পুরমুদ্রিত করা গেল ।-- 
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৭২ ঠওন্বাদে পাত্রে জেক্রানৈসেরর কথা 
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৪1000 ০ 00 1008 10017002-710920 1. 0109925%8 01886 6109 80:02:998 18 
9181090 10 00086 ০0 610099 261) আ0200 [900 10601100969, 8200. 10099 
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00001)15 51017 ০০02: 2:90099, 


এন 800095, 1881. (91697069) 1). 99, 


পু. ৩৭-_কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজ 


১৩৪২ সালের জ্যেষ্ঠ-পৌষ সংখ্য। “বঙশ্রী' পত্রিকায় শ্রী'পূর্ণচন্্র দে উদ্ভটসাগর কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার ইতিহাস আলোচন! করিয়াছেন । 


পৃ. ৪৪-__হুগলী কলেজ 


হুগলী কলেজের বিস্তৃত ইতিহাস যাহারা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বঙ্গীয় গবর্মেন্ট কর্তৃক 
প্রকাশিত 7. 290.9719-প্রণীত 4585097% ০7 229991%  0০£12/6 পুস্তকখানি পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 


পূ. ৪৫ _অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন 


২০ আগষ্ট ১৮৩৬ তারিখে পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন হুগলী কলেজের স্ুপারিন্টেপ্ডিং পণ্ডিত 
নিযুক্ত হন। কাহার বেতন প্রথমে ৫০২, পরে ৬*২ হয়। হুগলীতে কর্মগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি পাঁচ বৎসর 
বৈগ্বাটীতে মুনসেফ ছিলেন । ১৮৪৫ সনে তিনি 'দায়রত্বাবলী' নামে একখানি পুস্তক (পৃ. ২৭) 
প্রকাশ করিয়াছিলেন 1" ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তাবিথে তাহার মৃত্যু হয় । 


"পৃ. ৪৭-__ডাঃ ইস্ডেল 


ডাঃ ইস্ডেলই সর্বপ্রথম এদেশে সম্মোহন-বিদ্যা। (00981767870) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসার সুচনা 
করেন । 


জম্পাদ্কীয়্ ৭২৩ 


পৃ. ৬৩-_কালীনাথ রায় চৌধুরী 


বর্তমান গ্রন্থের অনেকগুলি সংবাদে টাকীর কালীনাথ রায় চৌধুরীর উল্লেখ আছে। তাহার মৃত্যুর 
পর সাময়িক পত্রে তাহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিষ্লে উদ্ধত হইল :-_ 
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৭২৪. 


চওয্যাদঞত্রে সেেন্কাযানেন কথা 
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108,61599 109627:91]% 0297১ ০০010. 10৮ 199 19৮00118019 60 109 011878,069 
০ 00. (9০0592-3120916.--7749750 07 17,214, 2099. 147. 


; ৮0902256259 £910619100970 03961060191098 10117096911 1012 6106 
£98৮ 208,880 1089 90016751059) 95৮ 8109 201076 002100998৮০ 10101) 109 
01011981019 ছ/98,1617, 1019 10091070075 09893598 60109 98029010100 109 
01011510100 8119 82959. 1381000 70০5 13.8)199278,1) 0010050299১, 170 
10 72090559829 596 820. 25:85001019 01 189 10001239099109 200. 0010110 
91)1716 60 00158 ০0010035709, 0190 10909230199 605 12610, ৪৮ 009 888 ০01 
10:৮৮ -010799, [1019 910197015 9100. 106911166196 100151008,1 10073000 &. 
901)00] 86 17119,059+ 51)62971020811517) 1390£91196, 200. 929182)5 ৪০79 
6890806 05% 009220096926 10962006078. 4৮ 6105 588,006 1018,99, 109 
9918/71181790 8 01509709855 102 ৮05 27500160508 0196111006102) ০01 
10090101209 . 60 6109 ৪101 ) 8, 03:0199910339,] 10070106890 (ইত, লন, 020690195) 
দ99 1)18.090. 10 01887869০01 16. £10000896 06359 20000019 ভ 02185 6109 
08090 9070960009690 ৪ 208%ণ. (0100 382:8996 60 38800059, 900. 10011 
120708 10 8628591198১ 170 01068122590 £18,0916009 29179813709 109 
8৪ ৪157259 ৪, 10200. 900. £92092095 1339700. 6০ 6109 0002 8000 আআ ৪9 8180 
0796175590181)99. 10: 0109 11109281167 01. 1018 01087010708, 13025, 0008610918৪ 
135 889 ০ 995970৮5% 86111.. ৪0251599 20 00981010800 96510861085 
158 191640709805176925, 00206 606 108]. 01 1039 :1020109265. 28. 0151050 
10955769912 1019 1002 10610928- ০ 1095 1916 09 29100720085, 01 609 
৪109 01 ৪, 180 ০ 11000983, 60199 0950690. 6০ 609 9590026:01 6109 7001১110 
08176199. 8175905 029720101099. . 

1381১090730 15199708610 00079799 %8. 00759159706 160 6106 
[770811810, 98208020167 158781825 800. 23900851098 18080898520. আ065 
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৮০৪০: ৪0 015৪ 6৬০ 196691 179 62817919193 6106 99191935690. 13910681099 
7০20 01 31806 01000911710 1792:828. [39 8,810 01201 90909999- 
0] 89 9, ৪0066, 1১0 019617780191)60. 101709611 1 10019110 1) 1018 
91000910089 88 2) ০৮৪৪০৮.--777/710746, 1090. 14. (999 4580%10 70761 
107 01879101841. : “481%619 1069111697099,-- 0810066807১. 170-7৭.) 


টি পূ ৬৮--রসিকলাল সেন 


রসিকলাল সেন তিল্দুকলেজের এক জন কৃত্তী ছাত্র। ১৮৩৫ সনে তিনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ সনের জুলাই মাস হইতে (এই সময় টীড সাহেব নিযুক্ত হন) পব- 
বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাস পধ্যস্তও রসিকল।ল সম্ভবতঃ মেদিনীপুর স্কুলেই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। 
১৮৩৭ সনের মার্চ মাসে তিনি অক্ল্যাণ্ডের বারাকপুর স্কুলের (প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার স্ুবিধ। দিবার জন্গ ১ মে ১৮২৭ তারিখে মাসিক ১০ এ 
বেতনে ওলাষ্টন (1. ভব. ঘ7০11%8602) নামে এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করা ভয়। পরবর্তী ১৮৩৫ 
সনের নবেম্বর মাসে সংস্কত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী উঠায়! দেওয়া হয়। ১৮৪২ সনের অক্টোবর 
মাসে এই শ্রেণী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত, হয়। বসিকলাল সেন মাসিক ৯২ বেতনে ইংরেজী-শ্রেণীর প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাহার নিয়োগকাল ১ অক্টোবর ১৮৪২ | ১৮৫৩ সনের জুলাই মাসে 
শিক্ষা-সংসদ্‌ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীটি নূতন করিয়া গঠন করিতে সন্কলল করেন। উহার ভক্য 
ংরেজী-আ্রেণীত্র শিক্ষকদিগকে অন্ঠর্র বদলি কবর প্রয়োজন হইয়াছিল ।* রূসিকলাল ১৮৫৩ সনের 
অক্টোবর পর্যাস্ত সংস্কত কলেজে ছিলেন । সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে তাহার “[19%107৪ 
/100910060097768 স্গদ্ধে এইবূপ উল্লেখ পাওয়া যায় 3 
4107817919560 01 6179 91070766190 3819 08,898 17) 6109 17000100 
9816 829005 8,000. 9019990092৮] ৪, ৬৬169৮97001 ৭. ৬৪০ 10 884 


8100 1895 16 17997 115,891 ০01 6119 11100979002 5০0০0০15170 1895 
[189৭ 21] 6০ 1842 6০ 09 98179. ০01 79] 4১001516770+9 901)001 8 


, 1382:-8,0000029, 
অতঃপর রসিকলাল মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে পুরী-ক্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন । এই পদে 
তিনি ১ নবেদ্বর ১৮৫৩ হইতে বছর-দেড়েক অধিষ্ঠিত ছিলেন । 


প্র. ৭২- মে সাহেবের স্কুল 


0098, 7)098103715600 2276 17758071/, 49652077) 074 7725676 94016. 0 76 


172912050%5, 70169016726 2770 0727260048 77560/671079,...(1894) পুস্তকের ১৪৫-৫৫ 


শপ পি টি 
্ে 


* 399৩251 ড897১০%৮ 02 0920210 02056250605. ন920 9068 9670৮. 19587 6০ 92700 ওজু, 
786৮, 0, 89, | 


২৬ .. হ্বহন্াদ পত্রে সেক্রাভেনেরে ক্রথা! 


পৃষ্ঠায় চু'চুড়ায় মে সাহেবের স্কুলের বিবরণ পাওয়া ষাইবে। ইহার সহিত সেকালের পাঠশালার ছুইখানি 
চিত্র আছে। 


পৃ. ৭৬- কালীকিস্কর পালিত 


ইনি স্বনামধন্য তারকনাথ পালিতের পিত1। কালীকিস্কর সম্বন্ধে আচাধ্য কুষ্ষজকমল তাভার 
স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :-- 

“বদান্ততা ও দানশৌগুতা তারকের পুরুষান্ুত্রমিক । তাহার পিতা ৬কালীকিস্কর 
পালিত যেমন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্ততা 
সম্বন্ধেও তাহার সেইরূপ যশ ছিল। তাহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী 
বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি ব্সতবাটী নিশ্নাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত 
কলিকাতা শহরেও তাহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহ্গগাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথা প্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলেন “5০৪ 275 009 2:0101690% 
০ 100811 8) 10080019 1000109 10 6০2" | কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই । এক্ষণে মহারাজা ছুর্গাচরণ লাহার বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, শী 
বাটী ৬কালীকিস্কর পালিত নিশ্বীণ করাইয়াছিলেন ।” 


পৃ. ৮৪-_মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুল 


১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসে কয়েক জন উৎসাহী লোকের চাদায় মেদিনীপুরে একটি ইংরেজী স্কুল 
প্রতিষিত হয়।* ১৮৩৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলটি গবর্ষেণ্টের অধীন হয়। ১৮৩৬ সনের 79074 
07 £76 29674] 00777771696 67 7৮150 175/7%0680%-এ (পৃ ১৪২) প্রথম মেদিনীপুর 
ক্ষুলের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; লেখা আছে “8৪ 98680119119 82৭. 95797007:60. 107 80006 17209 
০ 01269 ৪801)80111961070. [6 788 108,039 ০৮9, 60109 11) 99106921097 18,861? 

হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন ১৮৩৫ সনে মেদিনীপুর-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন । 
১৮৩৬ সনের ৯ জুলাই হইতে এফ, টীড মেদিনীপুর-্কুলের হেভমাষ্টীর নিযুক্ত হন--8979০% ০ 609 
106. 0920978,1 002077016599 ০01 010119 108620068012 1840-41 900. 1841-49, (পৃ. ২১৫) 
রষ্টব্য। রাজনারায়ণ বস্ স্তাহার 'আত্মচরিতে” লিখিয়াছেন-__“টাড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত 
হয়।” দেখা যাইতেছে, এই উক্তি ঠিক নভে । 

১৮৪৭ সনে টীড় সাহেব মেদিনীপুর হইতে ঢাকায় বদলি হন । ঢাঁকা কলেজের রিপোর্টে তাহার 
নিযোগ-তারিখ ৯ জুলাই”১৮৪৭ | তাহার স্থলে এর বসর আগষ্ট মাসে মেদিনীপুর-স্কুলে সিন্ক্লেয়ার 
নিযুক্ত হন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে সিন্ক্লেয়ারের মৃত্যু হয়। ++ 

প 558. 69801392 1258 16900. ৪82৮ 12020. 09100655, 220. 6156 ৪0০০] দা9৪ ০0092090 10 টব ০059201098 


1894, 120 98188569910 9017001978১,” 21115080580 2289001640৮ 27686062০07 2022400450% %% 
7757060 (084. 02015558157 ), 0, 61. 


সম্পাদকীয় ৭২৭ 


সিনক্লেয়ারের পর মেদিনীপুর জেলা-স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন-_রাজনাবায়ণ বন্দু । “1079 


102:959106 1098,0. 10099692) 13800 19170782910 13099, 72077718660 0৮ 6109 003091] ০01 


13709986200, 10110901018 801001706009206 05 609 2601) 779)0208৮ 1851, (097%9721 
78219076079 77840720 772567%40250% £% 2716 7,0296), ১70৮1702507 £76 706%001 227985- 
29780% 10 1860-8]1, 0. 186.) রাজনারায়ণ বস্তু মেদিনীপুরের কন্ধে ষোগদান করিবার পর্বে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধ্য করিয়াছিলেন; এই পদে তিনি ১২ 
মে ১৮৪৯ তারিখে মাসিক ৭*২ বেতনে প্রথম নিযুক্ত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পধ্যস্ত 
তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 


পৃ. ৯০-__বিশ্বনাথ মতিলাল 


এই খণ্ডে বিশ্বনাথ মতিলাল সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ পাওয়া যাইবে । তাহার সন্বদ্ধে শ্রীপাচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় “নব্য-ভারত ও শিল্প-সম্পদ' পত্রে (২য় বর, ১ম সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
অংশবিশেষ উদ্ধত করিতেছি £-- 

“বিশ্বনাথ মৃতিলাল"*.১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা রামবল্পভ ছিলেন সেকালের উদ্ধতন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক এবং গণিত ও জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। জ্যোতিষচষ্চায় তাহার এত দূর আগ্রহ ছিল ষে 
তিনি বিষয় সম্পত্তি কিছুই দেখিতেন না । অপরিমিত অধ্যয়নের ফলে অল্প বয়সে ত্ঠাহার 
চিত্তবিকার ঘটে এবং তিনি মুত্যুমুখে পতিত হন। ব্ুষোগ পাইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা 
কাহার বিষয়সম্পত্তি দখল করিতে থাকেন । বিশ্বনাথের জননী তখন কলিকাতায় তাহার 
ভ্রাতা ছূর্গীচরণ পিথুড়ির শরণাপন্ন হন। ভন্নীর দুঃখে বিগলিত হইয়া ঘুর্গাচরণ তাহাকে 
আর যাইতে দেন নাই । ছুর্গীচরণের একটি মাত্র কন্ঠ ছিল এবং তাহার অবস্থাও তখন 
ভাল যাইতেছিল। তিনি বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ ছুই ভ্রাতাকে পুত্রন্সেহে মান্য করিয়! 
তুলেন। 

০১৯০১ খৃষ্টানদের কলিকাতা সেন্সাস রিপোর্টের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছিল-_ 
“বিশ্বনাথ মতিলাল বহুবাজারের মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এক লবণের গোলাম 
মাসিক ৮ টাকার মুহ্রী হইয়! তিনি জীবিকা অর্জনে প্রবৃত্ত হন । তিনি ১৫ লক্ষ টাকা 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন ।""*" 

১১৮১১ খুষ্টাবে ম্যাকিপ্টশ কোম্পানী এবং ুটিগ্রন কোম্পানী ফেল হয়। বিশ্বনাথ 
এই ছুইটি কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। ইহাদের হৌসে বিশ্বনাথের 
যথেষ্ট টাকা খাটিত। ইহার কিছুকাল পরেই কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা 
পরিচালিত পিপলস ব্যাঞ্কও ফেল হয়। পর পর কতকগুলি কৃঠি ও একটি ব্যাঙ্ক ফেল 
হওয়ায় বিশ্বনাথকে খণগ্রস্ত হইতে হয়। এই খণ পরিশোধের জন্য বিশ্বনাথের উইলের 
নির্দেশ অন্থুযায়ী তাভার অছিগণ মতিলালদিগের বড়বাজারের কাসারিপটি, ক্রশ গ্ীটের 


৭২৮ »ংলাদে পারে (সেল কথা 


কয়েকখানি বাড়ী .ও অন্য কয়েকটি মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয় করিয়। ফেলিতে বাধ্য হন । 
বিশ্বনাথ তাহার কাশীধামের বাটা ভাহার জ্যেষ্ঠ জামাতা পার্ধতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে 
দিয়া যাঁন। তিনি বিশ্বনাথের সম্পত্তির অন্কতম একজিকিউটর ছিলেন । 

১৮৪৪ খুষ্টব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাষষীর দিন এই কন্মবীরেন জীবনাবসান হয় ।” 


পু. ৯০-_্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারের গোড়ার কথ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্চোগে কলিকাতায় বালিকা -বিষ্ঠালয় প্রতিষিত হইয়' 
ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয় । কিন্তু সন্্রাস্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্ভালযে পাঠাইয়া 
শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন ন1; কাভার! অস্তঃপুরে কন্যাদের বিছ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন । এই 
কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিছ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের--অনেক স্থলে নিয়জাতির মেয়েরাই 
লেখাপড়া শিখিত । ১৮৪৯ সনে বীটন-কত্তৃক বালিকা -বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পধ্যজ্ক শিক্ষিত 
ও সন্ত্রান্ত পরিবারের কন্াগণকে প্রকাশ্য বিগ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় 
মহিলা-সমিতির উত্তব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ; সেটি [05 17908919 
05920819 3০০৯৪৮ড% 07101 809 17569/0178107009206 200. 990700৮৮০0৫ 139068%199 [7907819 
901,0018, এই মভিলা-সমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, 
গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুব অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিছ্বালয় ছিল । ভ্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইবার জন্য এই মৃহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে “স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক 


ক ২৯ আগ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা। স্কুল সোসাইটির সেক্রেটরী গীয়ার্ন (ঘা, ল্‌. 7১5৪:99) সোসাইটির 
অন্যতম মভ্য ফস (3. সা০:০৪৪) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা! হইতে বালিকা-ব্দ্য।লয় প্রতিষ্ঠ। 
সম্পর্কাঁয় অংশটুকু নিয়মে উদ্ধত কর] গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, গীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোঁস।ইটির 


সভাপতিও ছিলেন ।--- 
০০৮61098986 2300 20925 60510 60 1051090190. 139085199 90190018, ৪5৫3:8,8132£ 6591065- 
0106 10011895088) 08 1০0 60008800, 9200 ৮০ 100100790 012110192) 00852 108৮0006102 
0200 01010002 732108%5 ৮০ 731110016019,0,+55+55 89208198৮০০ 88 0%1905669) 810 30 8 
117667107 0000110239০ 810]00 61088 0020079 1710000 0%18 276. 95910090, & ৪10819 
9085001 107 0019 11560798680) 056 2098190690. 91898 ০৫ ০৮: 19110 ৪১190%5 278708 

2005989 ]108119705 611] 720100৮ 61098572996 6025৩ 22020608) 915690 15 081002669,* 
"41807 566928768৮০ 9011906 8) 1920919 9০200] 1780. 0692) 0295100817 2)909, 
09৮ 51190 023 2090900156০ 609 10791001998 ০0: 6১9 02292081005 000 23079 7919390. 
8০. ৪ 12096565690. 8৮ 0109 930091599০0 ৪ ৪1951] 19001965 20: 680৩ 10070006100 ০0 .0910910 
13978199 30০০18, £927090. & £9দা 22000658 98০ ?0 & 1183199+ [119, 17802) 808 
799%29918] 96291087722. 081006৮১055 39005 90০৮৮ ০? 6৮০ 081088%, 9017001-1300%- 

800106518 75209089817769, 992990 98) 181:8-19. 12. ৪৪. 

এখানে ফিমেল ভুভিনাইল সোসাইটির কথাই বল! হইয়াছে । এই প্রসজে লাশিংটন পাহেষের 776 15786., 
1768250792150 1 274585168198066 ০0) 276 22601720245, 70968016১৮৫ 077758015 1780562145078 


পুগ্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 


সম্পাদকীয় ৭২৯ 


প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালে অনেক বিদুষী হিন্দ মিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার 

করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক নীতি ও নীতি ধিরুদ্ধ নয় তাহ। প্রমাণ করিবার চেষ্ট। করা ভইয়াছিল। 
ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নশ্শনবাগানে জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে 

ক্রীশিক্ষার স্ুচন। করেন, "রী শিক্ষাবিধায়ক? পুস্তকে তাহা উল্লেখ আছে । ইহাতে প্রকাশ-_: 


"কেবল আমারদের দেশের শ্রী লোকের লেখ! পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্টে 
কিছু দিন কেহ করে নাই । কিন্ত প্রথম ইং ১৮২ [১৮১৯?] শালের জুন মাসে 
শ্রীযুত সাহেব লোকেবা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা 
করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্ঠ! পাড়তে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই 
কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশাল। হইয়াছে ।”_পন্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক”, ৩য় সংস্করণ 
(১৮২৪), পু. ৯। 


পৃ. ১০৪--জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 


পলাশী-যুদ্ধের পব প্রথম কয়েক বংলব ব্গদেশে খ্রিটিশদের শুধু অধিকার-বিস্তারের যুগ । বকৃসারের 
যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংবেন্ডে মন হইতে বিদেশী শরু কর্তৃক বঙ্গ-বহার আক্রমণের শেষ 
আশঙ্কাটুকু বিদৃগিত ভইনাব পর ক্লাইভেৰ দ্বিতীর শাসনকালে ও ওয়|রেন হেষ্টিংসের আমলে দেশকে 
সুশাসন ও শান্তির বন্ধনে নিদ্ুদ্্িত কাববার আয়োজন সতর্ক হইল । কর্ণওয়ালিস ঘখন আমিলেন, 
তখন ইংরেজ-শার্সেত ভাব্তবধষে শাসন-সংক্কাবের যুগ উপস্থিত ভইয়াছে । এই সমরকার যে-সব 
রাঁজকশ্মচারার চেষ্টা ভাবতে ইংগেজ-শাসনের ভিত্তি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়, তাহাদের মধ্যে সার্‌ উইলিয়ম 
জোন্স একজন প্রধান। 

সে-পময় সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচার মুস্লমান-অঞ্ছন-মতে, এবং দেওয়ানী মামলার বিচার 
হিন্দুদিগের 'জগ্ হিন্দুমতে এবং মুসলমান(দিগেগ জন্ট মুসলমান -আইপমতে সম্পন্ন হইত। বাদশাহ, 
আওরংজীবের আমলে সঙ্কলিত আইন- সারসংগ্রহ__“ফভা ওয়া-ই-আলমগীরী'র সাহাব্যে মুসলমানদের 
দেওয়ানী মামলার বিটা হইত । কিন্তু হিন্দুদিগের এই ধরণের কোন লিখিত বাবস্থীপুস্তক ছিল ন।। 
বধিচার-বিঞ্রাট উপস্থিত ভইলে সাধারণতঃ ব্রান্ষণ-পণ্ডত আনাইযা তাহার মীমাংসা! করান হইত | 
ভিন্দুদের প্লাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কার্ষেযাপযোগী একখানি ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্কলিত করাইবার 
প্রথম আয়োজন করেন--ওয়ারেন ভেষিংস। বাংলার এগার জন প্গিষ্তেরক্ষ উপর তিনি (মে ১৭৭৩) 
এই কাধের ভার দেন। তাহার! ছুই বহজরে গ্রন্থ-রচন! সম্পূর্ণ ফরেন । কিন্তু সেসময় খুব কম 
'ইংরেজই 'সংস্কত ভাঘ। জানিতেন, কাজেই গ্রন্থখানিকে ইংরেজ-বিচাবকিগের কাজের সুবিধার জঙগ্য 
দোঁভাবীর সাহাযো ফার্ীতে তঞ্জম! করান হয়। তাহার পর কোম্পানীব কণ্মচারী স্তাথানিযেল 

৬ রামগোপা ল্ন্ায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন স্চায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধাস্ত, 
কৃষ্ণটন্্ সার্বভৌম, গৌরী কান্ত তর্কসিদ্ধাস্ত, কৃষ্ণকেশৰ তর্কালক্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যা।বাগীশ, হ্ঠাম- 


শল্য স্ায়লিস্ধান্ত। 
৯২ 


ন$ স্এজ্াাল পাকে স্বর ভে কথা 


ত্রাসি হল্ফেড গ্রন্থখানি ফার্সী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ( মার্চ, ১৭৭৫). ইহাই পর-বৎসর 
(১৭৭৬) বিলাতে 4 0০76 ০/% 961,0০0 70199 নামে মুদ্রিত হয়।  * 

ছুঃখের বিষয়, ছুই ছুইবার ভাষাস্তরিত হইবার ফলে গ্রস্থখানি মূল সংস্কত হইতে কিছু পুথক্‌ হইয়! 
পড়িয়াছিল। এই জগ্ত একখানি বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক হিন্দু ব্যবস্থা-পুস্তকের অভাব বহিয়! গেল। 
মে-অভাব পূরণের জন্য অগ্রণী হইলেন-_সার্‌ উইলিয়ম জোন্স। 

কলিকাতা সুপ্রীম কোটের জজ সার্‌ উইলিয়ম জোন্ন বঙ্গদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা । 
সুধীজনসমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত । সঈংস্কত ও আরবী 
ভাষায় প্রগাঢ পাণ্ডতিত্য এবং আইনশান্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে সাহেবদের মধ্যে একমাত্র জোন্সই এই 
ছুব্ধহ কায্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন । তিনি এই কাধ্যভার গ্রহণ করিষা ১৭৮৮ গানের ১৯এ মার্চ 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন । পত্রখানিতে আছে, 


“হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থাসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও আবা--এই ই কঠিন 
ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষ। শিখিবে, কারণ ইহ! দ্বার! 
তাহাদের পাথিব কোন লাভ হইবে না । অথচ বিচার-সম্পর্কে দি আমর! কেবল দেশীয় 
বাবহারজীব ও পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া! থাকি, তাহা হইলে তাহাদের ছ্বারা' যে 
প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে-বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বল! ষায় না। 

যুষ্টিনিয়ানের ( রোম-সম্্রাট্‌ ) আদেশে সঙ্কলিত, বোমীয় ব্যবস্থাশান্তরকে আদর্শ 
করিয়া যদি আমরা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যবহারজীবদের দ্বার] হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহারশান্ত্রের 
একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত করাই, এবং তাঙ্ঠার নিভূলি ও যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ 
এক এক খণ্ড সদর দ্বেওয়ানী আদালত ও অগ্রীম কোর্টে রাখিয়। দিই, তাহা হইলে 
প্রয়োজন-মত বিচারকের! এই গ্রস্থ দেখিতে পারিবেন ; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবীর! 
আমাদিগকে ভুল পথ দেঁখাইতেছে কি-না, তাহা ধরা সহজ হইবে । আমরা কেবল 
উত্তরাধিকার এবং চুক্তি-সংক্রাস্ত আইনগুলি সঙ্কলন করাইতে চাই, কারণ এই ছুই শ্রেণীর 
মামলাই সচরাচর বেশী হয়।” (১৯ মার্চ, ১৭৮৮) * 


লর্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ আইন-গ্রস্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া, গ্রন্থ-সঙ্কলনের সমুদয় ব্যয়ভার 
রাজকোব হইতে বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন । সার্‌ উইলিয়মের তত্বাবধানে ও নির্দেশ-মতে কাজ 
আরম হইয়া গেল। হিন্দু আইন-সারসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন (১) রাধাকাস্ত শশ্না-পাগ্ডিত্য ও বনু 
সদ্‌ঞ্চণের আধার বলিয়। বাংল! দেশের আপামরসাধারণের পৃজ্য | (১) সব্বর তিওয়ারী ( গাঠাস্তরে 
সর্ধধরী ); ইনি বিহারী পঞ্ডিত,_পূর্ধবে পাটন! কাউন্সিলের অধীনে কাধ্য করিয়াছিলেন | ব্যবহার- 
শাস্ত্রে সুপশ্ডিত বলিয়া স্বদেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র । 

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই সার্‌ উইলিয়ম জোন্দ এক মহাপগ্ডতের সন্ধান পাইলেন। ইনি 
হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম নিবাঁলী, বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন । তর্কপঞ্চীনন, 
 স্বদ্ধে গরর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিসের মন্তব্যে প্রকাশ, ূ 
“গবর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে জানাইতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন-সারসংগ্রহ 


অম্পাদকীয় | ৭৩৬ 
সন্বস্ধে সম্প্রতি তাহার সহিত সার্‌ উইলিয়ম জোম্সের কথাবাত্তী হইয়াছিল । উহার 
তত্বাবধানের ভার সার্‌ উইলিয়ম জোন্সের উপর । এই কাজের অন্ত পূর্ব্বে বাহাদিগকে 
নিযুক্ত কর হইয়াছে তাহ! ছাড়া জগন্নাথ তর্কপর্ধানন নামক এক ব্যক্তিকে লইবার জন্য 
সেই সময় সাঁর্‌ উইলিয়ম তাতাকে বিশেষ করিয়। অন্থরোধ করিয়াছেন । এই বাক্জির বয়স 
অধিক হইয়াছে সত, কিন্ত ঠাহান মত।মত পাগ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শেণীল 
লোকেরই সব্বোচ্চ ধারণা । ভ্রাহ।ব সাহাষ্য পাইলে এবং সম্কলয়িতারূপে সাহাব নাম 
যুক্ত থাঁকিলে গ্রন্থখানিব গ্রামণিকতা ও খ্যাতি যথেষ্ট বাড়িয়। যাইবে । 

গবর্ণর-জেনারেল বোডকে আবও জাঁনাইতেছেন যে, সার্‌ উঠীলয়ম জোক্স জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননকে মাসিক তিন শন, এবং ভার সহকারীদিগকে মাসিক এক শত টাক। 
বেতন দিবার জন্য স্পাবিশ করিয়াছেন ' 
সুপারিশ গ্রানা ভঈল এবং সেইমতে আজ্ঞ! দে ওয়। ভইল ।”* 

জগম্নাখ তর্কপধ্ধাননের কিছু পরিচয় দেওয়। আবশ্বাক। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগলী জেলার 
ত্রিবেণী গ্রামে ভাহার জন্ম । হাব পিতা কদ্রদেব তর্কবাগীশ তখনকার দিনেব এক জন নামজাদা 
পণ্ডিত ছিলেন। ক্রগন্গাথ পিন্তার অধিক বয়সের সম্ভান ; স্টাতার জন্মকালে কুদ্রদেবের বয়স ছিল ৬৬ | 
বালোোই ভাভার বুদ্ধিব তীক্ষতা দেখিয়া আম্মীয়স্বকনবা অবাক ভইন্ডেন, এবং তিনি যে কালে এক জন 
অসামান্য ব্যক্তি হইবেন, মেই বয়সেই তাহার আভাস পাওয়! যাইত । বিশ বসর বয়স উত্তীর্ণ 
হইবার পৃর্ধেই অসাধারণ নৈয়ায়িক বলিয়া চাঁরি দিকে গন্স।থের খ্যাতি ছড়াইয়া পডিল। স্থৃতিশা্পেও 
ক্তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। কোন সমস্যায় পডিলে ওয়াবেন হেষ্টিংস্‌, শোব, সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ 
আদালতের রেজিষ্্রাব হ্যারিংটন্‌ প্রভৃততি উচ্চ বজকশ্মচারীব। তাভার পবধামশ লইবার জন্য প্রায়ই 
ত্রিবেণীতে ছুটিতেন । জগন্নাথের অগাধ পাগ্ডিত্যের জন্য দেশে? উচ্চনীচ সকলেই তাহাকে অত্যন্ত 
সম্মান করিত এ" এবং অনেক ধনী জমিদারেধ নিকট হইতে তিনি ব্রহ্ধোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। 
শোভাবাজ্ার-রাজপরিবারেব প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সে-সময়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীর 
সমাবেশ হইত । পণ্ডিত জগন্নাথও এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন । “মহারাক্তা নবরুষ্ণ তাহাকে একখানি 
তালুক ও পাক! বসতবাটী নিম্মাণেব উপযোগী অর্থ-সাহাষা করিয়াছিলেন । মহারাজা একবার স্ট।হাকে 
বাৎসরিক লঙ্গ টাক! আয়ের একটি জমিদাবী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত পশ্িত তাভ। প্রত্যাখ্যান করিয়! 
বলেন যে, তাহা হইলে তীহার বংশধবের! বিলাসী হয়! পর়িবে_-ধনগর্বের বিছ্াচর্চ বন্ধ করিয়া দিবে । 

মহারাজ! নবকৃঞ্জের স্ুপাবিশেই গবর্ণমেন্ট তাহাকে হিন্ু-আইন সঙ্কলনে নিযুক্ত করেন ।” ধঃ 
জগন্নাথ অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। তাহাব স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প শোনা যায়। 
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৭৩২ চনঃন্রাদ পাত্রে জেন্যাবেেরা থা 


তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক 'রামচরিত' উল্লেখযোগ্য ৷ কি 
যে-কাজের দ্বার! তিনি দেশ ও দশের ম্ঙ্গলসাধন করিয়। অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এইবার তাহারঈ 
আলোচন। করিব । 

হিন্দু ব্যবহারশান্ত্র মতভেদ-সম্কুল। পণ্ডিত জগমাথ তর্কপর্ধানন অঙাধারণ পাঙ্িতোর সহিত বিভিন্ন 
মতের সামঞ্জস্য করিয়! “বিবাদ-ভঙ্গীর্ণব” রচনা করিলেন | এই কাধ্য তিনি একাই সম্পাদন করেন, 
সময় লাগিয়াছিল তিন বৎসর । ১৭৯২, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আট শত পৃষ্টাব্য'পী এই সুবৃভৎ গ্রন্থের 
পাুলিপি মার্‌ উলিয়ম জ্রোন্গের হাতে দেন । | 

জোন্স আশ! করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তর্কপঞ্চীনন-সঞ্চলিভ আইন-গ্রন্থখানি সংস্কত হঈতে ঈংবেজ্জীতে 
অন্ত্বাদ করিয়া ফেলিতে পারিবেন । ইভার ভূমিকার জন্ক ভিনি অনেক মুলাবান্‌ উপাদানও সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন | কিন্তু বিধি বাম হইলেন | ১৭৯৪, ২৭এ এপ্রিল তাহাব মৃত্যু হয়। 

কিন্ত জোন্সের সাধু ইচ্ছা অপুণ থাকে নাই । তাভ।ব মৃত্যুর পর, গবর্ণর-জেনাবেল সার ভুল শোনের 
নির্দেশে, মীর্জাপুর জিল! আদালতের জক্ত এইচ. টি. কোলক্রক র্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত ব্যবস্া-পুস্তকখানি 
19206$6 07 11472216 15020 07 (40717040716 191/6দ45210769 নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন । 
১৭৯৮ সালে ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হয় । এই অন্ুবাদ-কায্যে কোলভ্রদকেব ছুই বৎসরের কিছু অধিক 
সময় লাগিয়াছিল (ডিসেম্বর, ১৭৯৬)। পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি সবকারের নিকট ভইতে পনর ভাজার 
টাক! পাইয়াছিলেন। | 

তর্কপঞ্চাননের রচনা-সম্বদ্ধে কোলক্রক তাহার অন্থুবাদগ্রস্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,__ 

“তিন্দু'আইনের অনেকগুলি সারসংগ্রহ, এবং টীকা! হইতে চয়ন করিয়! বর্তমান গ্রন্থ 
সঙ্কলিত হইয়াছে । গ্রশ্বকত্তা ভক্তিভাজন জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন মহাশয় নিজে মল 
হুত্রগুলির বত প্রকার সম্ভব ভাষ্য কনিয়ান্েন।**-আধুনিক ভিন্দ-আইন-সারসংগ্রহ-গ্রন্থ গুলির 
মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখষোগা 0১) হেষ্টিংসের আদেশে সঙ্কলিত 
'বিবাদার্ণব-সেতৃ', (২) সাঁর্‌ উইলিয়ম জৌন্সের অগ্থুরোধে, মিথিলার আইনজ্ঞ সব্বরী 
ভ্রিবেদী কর্তৃক সন্ধলিত 'বিবাদ-সারার্ণব" এবং জগন্নাথ ভর্কপ্শানন সঙ্কলিত বিবাদ-ভঙ্গীর্ণন 
যাহা (অর্থাৎ শেষখানি ) অনুদিত হইজ 1৮ 

তর্কপঞ্চানন-সক্কলিত “বিবাদ-ভঙ্গার্ণব গ্রদ্থের একখানি ভস্তলিখিত পুথি বাজ রাধাকাস্ত দেবের 
লাইব্রেরিতে আছে । 

“বিবাদ-ভঙ্গার্ণব রচিত হইবার পর তর্কপঞ্চাননের মাসিক তিন শত টাকা বেতন সরকার বন্ধ করি! 
দিলেন । কিন্ত হেষ্টিংমের আমলে যে এগার জন পণ্ডিত প্রথমে ব্যবস্থাপুস্তক সম্ধলন করেন, তাহার। 
কাধ্য শেষ হইবার প্নরও পেন্সন পাইয়| আসিভেছিলেন । ১৭৯৩, জানুয়ারি মামে জগন্নাথ শন্মা 
গবর্ণর-জেনারেল শোরফে পেব্সনের জন্ত' একখানি আবেদন-পত্র পাঠান । পত্রথানি -আমি ভারত- 
'গবর্ণমেন্টের দপ্তরখানায় আবিষ্কার করিয়াছি £__ | 


* 81809722908 19985 892০ 27 02০29870082) & 209 :902580201 71612 টিন নর শু), 73, 00০11, 
(1879), 2. £95, ৭৪, 


৭৩৩ 


“ভেষ্টিংস সাভেব যখন মহাবাজ্ত| রাজবল্লভকে দিয়া আমার নিকট ভিন্দ আইনগ্রশ্ 
সন্কলনের প্রস্তাব করিয়। পাঠান, তখন আমি উহাতে সম্মত ভই নাই। হেষ্টিংস তখন 
রামগোপাল গ্যায়ালঙ্কার-প্রমুখ নদীরার এগার জন পণ্ডিতের উপর এ কাধ্যেব ভার দেন | 
বহু পরিশ্রমের ফলে ভিন বৎসনে সঙ্কলন-কাধ্য শেষ হইলে, গ্ন্ের পাুলিপি ইংলগ্ডে 
পাঠান হয়, কিন্তু অনুবাদ স্তবোধ্য না হওয়ায় উভ্া কর্তপক্ষেব মনঃপৃত হয় নাই । একথা 
শোর সাভেব আমাকে জানান । তিনি আমাকে হিন্দু আইনপুস্তক জঙ্কলনে হস্তক্ষেপ 
করিতে, এবং বচন। শেষ কনিয়। সারু উইলিরম জোন্সেব ভাঁতে দিতে বলেন । আমি 
জানিয়াচি, পূর্বোক্ত নদীয়া পণ্ডিতেব। স্ঠাভাদের কাধ্য শেষ ভইবাব পর, এখনও 
নিয়মিতরূপে মাভিনা পাইয়া আসিতেছেন । ভাবিয়াছিল।ম, কাধ্যশেষে আমিও তাদের 
মত আমরণ বেতন পাইছে থাকিব"। এই আশাতেই আনি ক।যাভ।ন গ্রহণ কনি। 
আমাধ সঞ্চলিত আট শত পৃষ্ট।ব গ্রশ্থখানি গিকমন অনুদিত তষঈলে, আপনি পাঠ কৰিয়া 
বুঝিতে পাপ্সিবেন যে, উভা সঙ্কলন করিতে আমাকে কতা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । 
গন্যথানি সম্পূর্ণ কবিয়া আমি গত্ত কেরুয়ারি মাসে [ ১৭৯১ ] সার্‌ উইলিয়ম জোন্দাকে 
দিয়াছি, এবং সেই অবধি আমার মাচিনা বন্ধ করা হইয়াছে । পর্ষধে আমি পবিবাধ ও 
শিষ্যবর্গ প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলাম, কিন্তু এখন বৃহৎ সংসাৰ পরিচালনে অশক্ত । 
১৭৮৮, ২২এ আগষ্ট আপনি অদ্ীনকে এক খিলি পান দিখা সম্মানিত করিয়াছিলেন । 
তাহাতে আমি বুঝিরাছিলাম দে, আমি কোলম্পানীৰ চাকরিতে বহাল থাকিব । এই 
কারণে আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, পূর্বে আমকে যাহা দেওয়া ভইত, 
অন্নগ্রশ্পর্ধক তাহা দিবাৰ আঁজ্ঞ। দিয়া, বৃদ্ধ ব্যসে আমাকে ও আমার পরিবারবগকে রঙ্গ 
করুন ।* 

১৭৯৩, ১১ জানুয়ারি বোৌডডের সভার আবেদনপত্রখ।নি পাঠ কর| তউল । জগন্নাথ শশ্মার পাঞ্ডিক্ছ) 
ও সদগুণের সম্মান-স্বরূপ তাহাকে জীবনেৰ অবশিষ্ট কাল মাসিক তিন শত সিক্কা টাক। পেম্সপন দিনে 
বোর্ড সম্মত হইলেন, তবে একথা পরিষ্ার করিয়া! জানান হইল যে, পণ্ডিতেঞ মৃত্যুর পর ভাভার পুর 
বা অপর কোন আত্মীয় এই পেন্সন পাইবে না ।ণ 

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দেব নবেম্বর মাসে, শতাধিক বসব বয়সে ত্রিবেণীতে তকপথমননের মৃত্য উ। 
মৃত্যুর দিন অবধি ভীহার শতীক্ষবৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি শ্লান ভয় নাই। তাহাকে তীরস্থ করিলে তাহার 


শপ চে সপ পাশপাশি - সপ শপ শাসিপ্পসীপপসসস্প ০০ 
টিটি ্া শি ০র৯০৯৮ সপ পাও | তি পাপ পি 


* 7৮417610904. 0073£620048015, 00690. 41 ৭2০2 1569, ০, 21]. 
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৭৩৪ নগন্য পাতে লেজ রে কথা 


প্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র বলেন, “গুরুদেব! নানা শাস্ত্র পড়াইয়া বুঝাইয়া টিনার ঈশ্বর কি বস্ত। 
কিন্তু ঈশ্বর কি বসত তাহা এক কথায় বুঝাইয়! দেন নাই ।” 

অস্তঞ্জলী অবস্থায় তর্কপরানন ঈষৎ হাসিয়া, মনে মনে এই শ্লোকটি রচনা করিয়। ছাত্রকে 
বলিয়াছিলেন,__ 


“নরাকারং বদস্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ। কেচন । 
বয়ন্ত দীঘসন্বন্ধাদ্‌ নারাকারাম্‌ ( নীরাকারাম্‌) উপাম্মহে ॥ 


-_এক দল ( ঈশ্বরকে ) নরাকার বলেন, কেহ কেহ ব। নিবাকারও বলেন। কিন্ত আমরা দীঘসন্বদ্ধের 
জন্ত ( অর্থাৎ বহুকাল গঙ্গাতী'র বাস করার জন্য ) নারাকারাকে ( অথব! নীরাকারাকে ) উপাসনা করি। 

হুগলী এঁতিহাসিক সমিতির অনুরোধে সরকার ত্রিবেণীতে তকপধ্চাননের চক্ড্বীমগ্তপে মন্মর- 
ফলকের ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন। তাহাতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর তারিখ__ইং ১৮০৬ বলিয়। 
উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্থান্য স্থলেও আমি এই তারিখটি দেখিয়াছি । উমাচরণ ভষ্টাচাঁধ্য নামে 
ভর্কপঞ্ধাননের এক আত্মীয় পঞ্চিতের থে সংক্ষিপ্ত জীবনঢরিত প্রকাশ করেন, সম্ভবতঃ তাতাই ভিত্তি 
করিয়া এই তারিখটি চলিতেছে । কিন্ত জ্রীবনচরিত হিসাবে এই পুস্তকখানির মূল্য খুব কম,_কেবল 
জনপ্রবাদ ও (প্রচলিত গল্পের ভাগই উহাতে বেশী। “বিশকে।য' বা শ্ুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানেও 
তর্কপর্চাননের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাভাতেও ভুল তারিখ দেওয়া আছে । জগন্নাথের 
মৃত্যু-তারিখ-_অক্টোবর, ১৮৭। ভারত-সরকারের দপ্তরথানার় অন্থসন্ধানকালে, গভর্ণর-জেনারেল লও 
মিন্টোকে লিখিত, তর্কপঞ্চাননের পৌত্র কাশীনাথ শশ্জার একখানি আবেদন-পত্র আমার নক্তরে পরে। 
পর্রথানিব তারিখ ৫ জানুয়ারি, ১৮০৮ । কাশীনাথ লিখিতেছেন, “টানার পিক্কামহ জগন্নাথ তর্কপধ্াানন 
গত অক্টোবর মাসে শতবর্ষের উপর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন 1”* ইত হইতে ভর্কপঞ্চাননের 
মৃত্যু-তারিখ স্পষ্ট ক্ঞানা বাইতেছে । 


কাশীনাথের আবেদন-পঞ্জে প্রকাশ, “তিককপঞ্চাননের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাসিক তিন শত 
টাক! পেক্সন সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এই অর্থসাহায্য বন্ধ হইলে তর্কপর্চাননের পরিবারবর্গের 
সংসার চালান দুর্ঘট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তানার বংশধরগণের বিদ্যান্ুশীলনের পথও রুদ্ধ হইবে ।”ণ 

১৮০৮, ৮ই জানুয়ারি সরকাব ভগলীর ম্যাজিষ্রেটকে কাশীনাথের আজীখানি পাঠাইয়া, 
তর্কপঞ্চাননের পরিবারবের প্রকুত্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন । 

১৮০৮, ১৩ই এপ্রিল হুগলীবর কজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট আর্ণ ্ট (গু. লি. 1070৪0) সাহেব উত্তরে কর্তৃপক্ষকে 
জশানাইলেন,_ 


»:1]1105 070777015 7098163000৫ 10981711056 50027009087 818008010০0: 829 1269 75887009825 জাজ 
10077010205 20086 100] 8199596) 02060 5০৬৮ 15010520656 055 18550 15888270800 28188 
082701083092),,,2892 ৮ 06060587505 [1807 ] ৮ 8005 526 ০: 21506 01052 100 988..৮122842050 7১528, 
007১8 185058% 1808, ত্৩, 200. | 

1 কাশীনাথের আবেদন-পত্রথানি আমি 26007% 48688650 (89), 79989, 2, 261-99) পরে প্রকাশ 


করিয়াছি । 


সম্পাদকাক 


“তর্কপঞ্চাননের পরিবারবগ আট শত বিঘা জমির মালিক । এই জমি বিভিন্ন 
জেলায় অবস্থিত এবং ইহা হইতে বছরে আট শত টাকা আয় হয়। পরলোকগত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্ধানন ম্হা খ্যাতিমান পুরুম ছিলেন। তিনি তাভার বেশীর ভাগ সময অসংখ্য 
ছাত্রের শিক্ষাদানকাধ্যে ব্যয় করিতেন । তীহার পেম্সনের টাকা বাহাল রাখিবার জন্য 
তার পৌন্র কাশীনাথ আবেদন করিয়াছেন; দেখা যাইতেছে তর্কপঞ্চাননের পরিবার- 
বর্গের বিগ্যান্থণীলন ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা-কাধ্য বজ।য় রাখিবার জন্মই প্রধানতঃ কাশীনাথ 

£ এই আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন। কিস্তু যতটা জানি, আবেদনকারী কাশীনাথ অথব! 
বংশের অন্য কেহ তর্কপঞ্চাননের মত প্রতভিভ! বা উদ্ধমের অধিকারী হন নাই । এই 
পরিবারের একমাত্র গঙ্গাধরই খব যোগা লোক। তিনি কয়েক বৎসর কৃষ্চনগরে 


জজপগ্ডিত ছিলেন; পিতামত জগন্নাথের দেহত্য'গের মাস-কয়েক পূর্বেব তাহার মৃত্যু 
হয় ।” 


৭7৩৫ 


হুগলীর ম্য।(জিছ্রেটের এই পত্র পাইয়া গবর্ণব-জেলীবেল কাশীনাথের আবেদন মঞ্জুর করা! সঙ্গত মনে 
করেন নাই । 

জগন্নাথ তর্কপঞ্ধাননের কোন চিত্র আমি দেখি নাই । সম্প্রতি “সোৌমপ্রকাশ' পঞ্রের পুরাতন 
সংখ্যাগুলি দেখিতে দেখিতে তাহার এক ক্ষোদিত মুণ্তির উল্লেখ পাইয়াছি । ১১ জাময়ান্ধি ১৮৮৪ 

তা্সিখের 'সোম প্রকাশে একখানি "প্রেরিত" পত্র প্রকাশিত হয় । পত্রখানির অংশ-বিশেষ এইকপ” 
“সেদিন মুত মহাত। মাককুইস কর্ণওয়ালিস সাভেখের সমাধিস্থান সনদশন করিতে 

গিয়াছিলাম 1...সমাধি গ্হটা অতি উতৎকুষ্ট এধং প্রস্তররচিত। উ্ভার মধ্যস্থলে একটা 
প্রন্তরময় মঞ্চে মৃত মহায্ার মুখাকৃতি ক্ষোদিত আছে, এবং ভাঙার এক পার্খে জগন্থান্ট 
পণ্ডতিতবর ক্গন্ধাথ তর্কপঞ্চাননের ও অপর পার্থে একজন মৌলবীর পর্ণ প্রতিমূর্তি স্োদিত 

. বুৃভিয়াছে |: গাজীপুর |” 


পৃ. ১০৪-_হুরিহরানন্দনাথ তীর্ঘন্বামী 


হরিহরানন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃতি বিববণ ধাহার! ভ।মিতে ইচ্ছুক, স্ঠীভাদিগকে বঙ্গীয়-আ হিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত সাহিতা-সাধক-চরিতমালার ঈম পুস্তক 'রামচন্দ (বিছা! বাগীশ ও ভরিহরাঁনন্দনাথ তীর্থন্বামী” পাঠ 
কৰিতে অনুরোধ করি | 


এল পশী 
ঞ্ 


পৃ. ১০৫-_প্রাণকুষ্ণ তর্কালস্কা 


প্রাণকুঞ্চ তর্কালঙ্কীর পু'ডা-নিবাসী কদণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচাধা মহাশয়ের পুত্র। তাভার পাগ্ডিত্যের 
খ্যাতি ছিল। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের অগ্ঠাতম পু দেবনারায়ণ ঘোষের অনুরোধে প্রাণকৃষঃ একটি 
গঙ্গাস্তোন্্র রচনা করিয়াছিলেন ₹ ইহাঁ ১৮৪১ সপে পুক্তিকাকাবে মুদ্রিত হইয়াছিল । এই রচনাটি আমি 
১৩৪৪ পালের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পুনমূর্ছিত করিয়াছি । 


৭৩৬ .. জবওব্রাদঞপত্রে সেকানেল্র কথা 


পু. ১০৮--_বাঁংল। ছাপার হরফের জন্মকথা 


শিক্ষা, সাহিতা ও সভ্যতার প্রসার মুদ্রাধন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া এই সকল বিষয়ে 
বাহাদের আগ্রহ আছে, মুদ্রাযস্ত্রের ইতিহাস সন্বদ্ধেও সর্বদা তাহাদের কৌতুহল দেখ! গিয়াছে । এই 
কারণে ইউরোপে মুদ্বাঘস্ত্রের প্রবর্তন ও উন্নতির বিবরণ অতি পুঙ্থান্থপুঙ্থভাবে লিখিত হইয়াছে । 
আমাদের বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সেইন্সপ স্ুক্মভাবে আলোচিত ত হয়ই নাই, এমন কি তাহার 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন অন্ুসন্ধানও হয় নাই । ইহার ফলে বাংলা দেশে মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্তন 
সম্বন্ধে নানাক্ধপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে । ইউরোপে পৃথক ভরফ সাজাইয়। মুদ্রণরীতি প্রবন্তিত 
হইবার পূর্বেব কাঠের ব্লক হইতে পুস্তক ছাপা হইত । এই সকল ব্রকে পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না, 
একটি পৃষ্ঠা একসঙ্গে খোদাই করা! হইত । ইহ হইতে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন, বাংলা দেশেও 
প্রথমে কাঠের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধারণা ভুল । এদেশে ছাপা &%& ছাপার 
অক্ষরের প্রবর্তন করেন ইংরেজরা । স্ততরাং যে-সময়ে উত্ভার প্রবর্তন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে 
ইউরোপে ছাপার রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ ছিল, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা হরফ ও ছাপার 
উৎপত্তি হয়। এদেশের লোক যদ্দি নিজের বুদ্ধিতে নূতন করিয়! মুব্দুণপদ্ধতি আবিষ্কার করিত তাহা 
হইলে হয়ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার কারণ থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া বাংলা দেশে 
একেবারে প্রথম হইতেই পৃথক্‌ সীসার টাইপ ভ্ইতে মুদ্রণরীতি প্রচলিত হয়। 

বাংল। দেশে মুত্রাযস্ত্রের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। কোম্পানীর এক জন সিবিলিয়ান-ন্যাথানিয়েল 
ব্রাসি হলহেড কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত 4 07271727 0) £76 72)97007 /7070%206 
পুস্তকে বাংলা ছাপার অঙ্গর সব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা মুত্রাযন্ত্বের ইতিহাসের স্ুত্রপাত ইহা 
হইতেই হয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন সপ্রতিষ্ঠ হইবানধ পর 
ইংরেজরা এদেশের ভাষ। শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজনের বশে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গব্ণর-জেনাপেল তখন স্তাথানিয়েল ত্রাসি হলহেড বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ 
রচন। করেন । এই পুস্তক লিখিত হইবার পর প্রশ্ন উঠে বাংল! টাইপ ভিন্ন উহ। কি করিষ। ছাপ। যাইতে 
পারে? উহার পূর্থ্রে উইলিয়ম বোল্টস্‌ বিলাতে এক প্রস্থ ( ফাউন্ট ) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত উহ! একেবারে বিফল হয় । এই অবস্থায় ওয়ারেন হেষ্টিংস চার্লস্‌ (পরে সার্‌ 
চার্লস্‌) উইলকিন্স নামে কোম্পানীর এক জন সিবিলিয়ানকে বাংল। অক্ষরের ছেনি কাটিয়া দিতে 
অনুরোধ করেন। উইলকিন্স এক জন স্ুপ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ওয়ারেন ভেষ্টিংসের উৎসাঙ্তে 
ভগবর্দনীতার ইংরেজী অনুবাদ করির। ১৭৮৫ সনে প্রকাশ করেন, ন্তৎপূর্বে কোনও সংস্কত গ্রন্থ 
ইংরেজীতে অনুদিত তইয়া প্রকাশিত হর নাই । এদেশের ভাষায় স্ঠাতার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহা 
ছাড়া তাহার নানা বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ইতিপূর্ববে শুধু নিজের খুশীতে বাংলা 
অক্ষরের ঢু-একটি ছেনি প্রপ্তত করিয়াছিলেন । ইহা ওয়ারেন ভেষ্টিংসের জানা ছিল বলিয়াই তিনি 
উইলকিজ্সকে বাংল! ভাপার অক্ষর তৈরি - ক্ত্বিবার জন্ত অনুরোধ করেন । হল্তেডের সহিতও 
উইলকিদ্দের বন্ধুত্ব ছিল। ব্ুতরাং তিনি সাগ্রহে এই কান্দে প্রবৃত্ত হইলেন । উহার জন্য তিনি নিজের 


সম্পাদকীয় 1৩৭ 
হনে ছেনি কাটা, ঢালাই ও ছাপা প্রভৃতি সকল কাজ করেন। এই ভাবেই প্রথম বাংল! ছাপার 


হরফের প্রবর্তন হয়। উইলকিন্সের এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে হল্হেড তাহার ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহ! 
লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধ'ত কর! হইল ₹-- 
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, 8]1 676 ৮8009 0905708610708 01 6109 10911075196, 0109 101082:6552, 
$09 70009৮ 809. 69100106527 29 (779 107816 01 11792001010 109 88 
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হল্হেডের বাংল! ব্যাকরণ হুগলীতে এন্ডুসের ছাঁপাখানায় মুদ্রিত হয়। ্তরাং হুগলীকে বাংলা 
ছাপার জন্মস্থান বলা উচিত। ইহার পর বাংলা! ছাপার কের শ্রীরামপুরে স্থানাস্তরিত হয়। ১৮৮ 
সনে স্ীরামপুরে কেরী, ওয়ার্ড, মাশম্যান প্রভৃতি মিশনরীর। ব্যাপটি্ই মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়। নানা 


উপাবে এদেশে খ্রীষ্টধশ্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ন্তরাং বাংলা পুস্তক ছাপা সম্বন্ধে স্বভাবতই 


ন৩ 


গু সংবাদে পত্রে সেভেন ক্র থা 


ফাহাদের বিশেষ আগ্রহ হইবার কথা । এক দিকে এই মিশনরী আগ্রহ, আর এক দিকে প্রধানত: 
সরকারী আইন-আদালতের প্রয়োজন, এই দুইয়ের জন্ত বাংল! দেশে মুদ্রণধন্ত্রের প্রসার ও উন্নতি হইতে 
লাগিল। হল্হেডের বাংল! ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার সাত ব্ৎথসর পরে-_-১৭৮৫ সনে-_-জোনাথান 
ডাঁনকান কৃত সার্‌ ইলিজা ইম্পের রেগুলেশ্তানের বাংল! অনুবাদ “কোম্পানীর প্রেস” হইতে প্রকাশিত 
হয় । ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক বলিয়া প্রকাশ । তাহার পর এন, বি. এডমন্ষ্টোন 
১৭৯১ ও ১৭৯২ সনে কতকগুলি রেগুলেশ্তান বাংলায় অনুবাদ করেন । ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 
কোন ছাপাখানায় সার উইলিয়ম জোন্স-সম্পাদিত কালিদাসের “খতুসংহার' 71799৫95059 নামে 
প্রকাশিত হয় । ইহাঁও সম্পূর্ণ বাংল! হরফে মুদ্রিত । ১৭৯৩ সনে বাংল! হরফে দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত 
হয়; ইহার একখানি কর্ণওয়ালিসের কোডের হেন্রি পিট্স্‌ ফর্ষ্টার কৃত বাংল! অনুবাদ ; অপরখানি 
কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত বাংল! অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধান 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি 
বোকেবিলরি”। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্‌ মিলারের 756 75০? বা “সিক্ষ্যা গুরূ' কলিকাতার কেমন প্রেসে 
মুদ্রিত হইয়! বাহির হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ফর্ষ্ঠারের 
অভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত ভয় ।* তত দিনে হল্হেডের ব্যাকরণে যে অক্ষর ব্যবহৃত 
হইয়াছিল উইলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কন্মকার তাহার কিছু উন্নতি করিয়াছিল । বাংলা ছাড়া নাগরী ও 
ফার্সী ভাষায় ছ?পার অক্ষরের প্রবর্তনও উইলকিক্সের চেষ্টায় হয় | ষোল বৎসর এদেশে কাটাইয়া ভগ্ন- 
স্বাস্থা লইয়৷ উইলকিন্স ১৭৮৬ সনে স্বদেশ গমন করেন । ১৮৩৬ সনের মে মাসে বিলাতে তাহার মৃত্যু হয়। 

বাংলা অক্ষর তৈয়ার করিতে প্রথম হইতেই উইলকিন্গের সহকম্ী হয় এক জন বাঙীলী ; তাহার 
নাম পঞ্চানন কর্মকার । উইলকিন্স স্বহস্তে তাহাকে অক্ষরের ছেনি কাটা শিখাইয়াছিলেন। এই 
পঞ্চাননের কম্মঈপটুতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ সমসাময়িক বহু বিবরণে পাওয়া যায়। হল্হেডের ব্যাকরণে 
য়ে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল, পঞ্চানন: তাহা অপেক্ষা আরও ন্গন্দর একটি সাট তৈয়ার 
করিয়াছিল। এই অক্ষরে ১৭৯৩ সনে কর্ণওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। অনেক দিন ধরিয়া এই 
অক্ষরের চলন ছিল। পঞ্চাননের জন্যই বাংলা হরফ নিম্মীণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। 
মাশশম্যান তাহার বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ১৭৯৮ সনের গোড়ায় পত্রিকাদিতে 
বিজ্ঞাপিত হইবু]ছিল যে “দেশীয় ভাষায় ছাপার কাধ্য চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অক্ষর-ঢালাইয়ের 
কারখানা (19869 1050025) প্রতিঠিত হইয়াছে” ; সার্‌ চার্লস্‌ উইলকিন্সের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই 
সেখানে ছেনি-কাটার কাজ করিত |; 


' ধ শ্রীসজপীকাস্ত দাস “বাঙ্গাল গণগ্ঠের প্রথম যুগ” প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন । 
-সাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্জিক', ১৩৪ ৫-৪৬ | 


1 5..-009 02018708083 609 2000918, 02592906506 30086921518) 8200. 82395 0136 10583028] 19001 
"262 10191390859 8,891868,268 20119 16 01550690. 80612 00979610108, 00 60151192001 01 327089169 
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9০320 0150 24815100592 2 2756 26 01501 1725 ০7 0০76, 2৫07877527%) 22 7070) 
(2889) $* ৪০. 


সম্পাদকীয় ৭৩৯ 


১৮** সনের গোড়া হইতে পঞ্চানন স্ীবামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের ছাপাখানায় কাজ করিতে 
আরম্ভ করে। কেরী তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরের কথ! ভাবিতেছিলেন। 
এমন সময় পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত তইলেন। তিনি অবিলম্বে পর্গাননকে নাগরী অক্ষরের 
একটি সাট রচনায় নিযুক্ত করিলেন। দেবনাগবে বত যুক্তাক্ষ্ থাকায় সাত শত ছেনির প্রয়োজন 
হইয়াছিল। ১৮০৩ সনের গোড়ায় এই কাজ প্রায় অর্ধেকটা অগ্রসর হয়।* কাজটি সত্বর সম্পন্ন 
করিবার জন্য মনোহর নামে এক জন কণ্মপটু যুবককে পথশননের সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই 
মনোহর পঞ্চাননের জামাত! ।খ" এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পঞ্চানন বাংল! অক্ষরের আরও একটি 
সাট তৈয়ার করে । নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ যে-অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নৃত্তন অক্ষর তাহা 
অপেক্ষা আকারে ছোট এবং দেখিতে আরও সন্দর (ধ ১৮০৩ সনে এই নুতন অক্ষরে নিউ টেষ্টামেণ্টের 
দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতে আরস্ু হয়। ও ৪ 

শ্রীরামপুর মিশন পঞ্চানন কম্মকারকে পাইয়। শ্রীব।ম্পুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখান৷ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার বখসর-তিনেক ( ১৮০৩-০৪ ) পরে পধশননের 
মৃত্যু হয়।$ পঞ্চানন ও তাহার শিষ্যবর্গ সম্বদ্ধে শ্রীরামপুর মিশন ১৮০৭ সনে একখানি পত্রে যাহা 
লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি ₹- 
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ইস 8 পন সস শা পপি পস্পীিপাপিীিসপ পিপি পি তি পি 5 পজাকপার 


* ১৮৯৪ সনে দেবনাগরী অক্ষরের এই সাট তৈয়ারী হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের ফোর্ট উইলিয়ম 


কলেজের কাঁধ্যবিবরণে প্রকাশ ১ 
39৯89003117 1) 9458 04 11915 10150১1, 

4, 109 800. 32000070590 10982085256 6500 285 709620 055৮ 107 6009 9809 8126 150575889 020007: 609 
911091:1706010051009 06 01৮. ৬1111200080, 

1. হে 609 £920৮ 60959 210 65093 0: ৪11 6009 90310190270. 10৮6078. 

8. 37 009 90208606100 02 0676510 1207619] 10060160800 00511966919) 609 02092208919 00209 
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00095 67১6 80198713)6910097709 0£ 18, 09:05 .--13-0209 /118091]192)9008 ৮০1, ০, 569. 


1 শল্গুচজ্র যুখোপাধ্যায়ের নোটবহি হইতে জান] যায় ষে পঞ্চাননই জামাত। মনোহ্রকে ছেনি কাঁটার কাজ 


শেখায় । ইহাদের উভভপ্লের বাড়ী ছিল ত্রিবেণীতে । 9 2. 4. 2০ 555498- 19265 0240. 
4 ৫৬২৮০ 2 [52016 08522877565 ০) 01076%/, 14075707501, 01201707051 3278-79. 
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৪1298 ০ 609 3008998103358,:898 2৮ 99150000029 19920 697 108৫. 299$060. 51565 ০03] &। ০ 20003061087 
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পতি, 


ন্যাপ পাত্রে মেক্যাবেলের কথা 


808৮ 6065 08৮ 102582৭6051 0810 ০1 6509-08,9610£, 800. 956. ০0. 
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মৃত্যুর পর্বে পঞ্চানন তাভার জামাতা মনোইয়কে এবং আরও কয়েক জন ব্যক্তিকে ছেনি কাটা শিক্ষা 
দিয়া যায়। উনারা আঠারো বৎসর ফাঁলেব মধ্যে চৌদ্দটি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈষার কলে ।* 
মনোহর ৪৭ ব্থসরেরও অধিক কাল শ্রারামপুনে কাজ করিয। চীন, উড়িয়া প্রভৃতি নানা মুদ্রাক্ষর প্রস্তৃত 
করিয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রী আবার টাইপ তৈয়ার করিতে বিশেষ দক্ষতা! দেখায় । ১৮৫* সনে 
কৃষ্ণ মিল্ত্রীর মৃত হয় । সুতরাং দেখ বাইতেছে প্রায় সম্ভব বত্সরকা।ল ধপিয়া বাংল! হরফ তোর 
করিবার কাজে একটি পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। কৃষ্ণ মিস্ত্রী মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক 
প্রকাশিত “সত্যপ্রদীপ' নামক সাগ্তাভিক পত্রে পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণ শিল্রীর একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হয়। উহা নিম্কে সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল £_- 
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ঠনওন্রাদঞগ্ত্রে সেন্স বেনল্র ক্রখহ 


“কৃষ্ণচন্দ্র মিপ্ভী আমন! অত্যস্ত খেদপূর্ধবক উক্ত জুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির 
সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি । উক্ত কুষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিষ্্রী। পিতা 
পু ছুই জন অক্ষর ও প্রতিবিন্বপ্রভৃতি ক্ষোদনের বিছ্চাতে সুপটু । তাহার! যে প্রকারে 
প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইন্গরাজ লোককর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের 
পরও অনেক বৎসরপধ্যস্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হয় নাই । ১৭৭৮ সালে হালহেড 
সাহেঘ বাঙ্গলা ভাষা! উত্তমরূপে শিক্ষা করণানস্তর ততভ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক 
হইলেন। পরস্ত বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না' জানা প্রযুক্ত উক্ত 
সাভেবের বন্ধু অতিপটু শিল্পকশ্মি উইলকিন্দ সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন কিয়! প্র 
ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎ্কালে কোনক্রমে মনোহর মিষ্ত্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিশ্ত্রীর সঙ্গে 
উক্ত উইলকিন্স সাভেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । সাহেব ভাহাকে বিজ্ঞ ও কশ্মদক্ষ দেখিয়া 
ভাহাকে বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনস্তর ১৭৯৯ সালে ক্ীনীয় ধর্ম- 
প্রচারক ক্ষেরি সাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করণপূর্ববক 
যন্্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিষ্ত্রী তাহারদের নিকট কম্ম পাইয়া বাল! ও দেবনাগর 
ও উড়িয়া প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধন্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। 
ক্টাহার মরণানভ্তর জামাতা মনোহর মিন্ত্রী তাহার পদে নিযুক্ত হইয়! শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ 
গুগবানপ্রযুক্ত ন্যুনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তথ্মধ্যে কঠিন 
চত্বারিংশৎ সহত্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর ফাষ্ঠে ক্ষোদন করেন । এ মনোহর মিল্জী 
আপনার পুন্তর কুষ্ণচন্ত্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহাকে স্বীয় কর্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন 
এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরে২ পঞ্জিকা ও বাঙগলা ইঙ্গরাজি 
নান! পুস্তক মুত্রান্কিত করিতেন । তিনি ১২৫৩ সালে লোকাস্তরগত হন তৎপরে কুষ্ণচন্দ্র 
বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইচঙ্গরাজী বাঙ্গল৷ ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছৰি 
ইত্যাদি প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । ফলত: পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কুষ্ণচন্দ্র শিল্প কন্দেতে 
অতি পটু । সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কান্ঠে প্রাতিবিদ্ব ও স্বর্ণ 
রৌপ্যাদির অতি সুশ্ম কণ্ন ঘটিত অলঙ্কার নিশ্মীণ করিতে পারগ। পপ্রিকায় প্রকাশিত 
সকল প্রতিবিম্ব তাহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয় । আরো! ব্যক্ত আছে অতি (প্রয়সী ভাধ্যার 
নিমিত্তে তিনি অপর্ধ্ স্বর্ণময় এক ভার নিম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য স্ুরচিত প্রা 
ধনাট্যের বাটাতেও ছুষ্প্রাপ্য। আরো! তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া 
তদ্দারা পুম্তকাদি প্রকাশ করিতেন । পর্ত স্ুুবিজ্ঞ পটু স্ুরচক ব্শ্রীল হইলেও কালের 
ক্ষমাপাত্র একে । গত শুক্রবারে কৃষ্ণচন্দ্র মিষ্জী ন্্থাস্থ্যাবস্থায় আমারদের যস্্রালয়ে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে তাহার ওলাউঠার লক্গণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে 
অত্যন্ত তৃষ্তাপ্রযুক্ত অধিকতর স্মশীতল জলপান করণানস্তর বাকরোধ হইল ও অনবরত 
অনিবারিত ফাল ঘন্ধ হইতে লাগিল তাহাতে রীতিমত গুষধার্দি সেবন করিয়াও রবিবারের 
প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হুইয়াছিল। অতি আক্ষেপের 
রিষয় এই তাহার শোকানল সম্ভাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বী রমণী আছেন পুত্র কন্ঠামাজজ 


সম্পাদকীয় ৭8৩ 
নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্ধয় বর্তীমান তাহারাও কশ্মঙ্ষম 
বটেন।”--'সত্যপ্রদীপ”, ২৫ মে ১৮৫০, শনিবার | 

ইহার পর বাংল! ছাপাব হরফের থে উন্নতি হইয়াছে তাহাও অন্থুসন্ধানের যোগ। | 


পু. ১০৮-__জে. ডি. গীয়ার্পন 


শ্রীস্তশীলকুমার দে তাহার 77255০71/ 07 13670%15 77667067076 87 21/৮ 15/76:62771) 
08%77% পুস্তকের ২ ৬৪-৬৫ পুষ্ট য় পীয়্ার্সনের বাংল। ব্লচনাবলীব পরিচয় দিয়াছেন । 


পর. ১০৮--উইলিয়ম কেরী 


উইলিয়ম কেরীর কয়েকখানি জীব্নচরিত আছে । কিছু সেগুলিতে বাংলা-সাহিতো কেরীর দানের 
কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই | এ-সন্বন্ধে ১৩৪৬ সালের 'সাভিত্য-পব্মিৎ-পত্রিকা'র ১য় ও ৩য় 
সংখার প্রকাশিত ল্ীসজলীকান্ত দাসেব “বাঙ্গালা গঞ্চের প্রথম যুগ” প্রবন্ধ পঠিতধ্য | 


পৃ. ১১৪--কমলাকান্ত বিগ্ভালঙ্কার 


১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাস্তা গবর্মে্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠাবস্তুকাল হইতে কম্লাকাস্ত 
বিচ্চালঙ্কার মাসিক ৬*২ বেতনে অলঙ্কার-শ্রেণীৰ অধ্য।পক নিযুক্ত ভন। তিনি এই পদ্দে তিন বৎসর--- 
১৮২৭ সনের মে মাস পধ্যন্ত কাক্ত করিয়াছিলেন । বিগ্যালঙ্কাব সংস্কত কলেজের অধ্যাপন! ত্যাগ করিয়। 
মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত তন । উনার পদ্ধ তিনি কিছু দিন এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
পণ্ডিতের কম্ম করিয়াছিলেন । 

১৮৪২ সনের ১ অক্টোবর হইতে সংস্কত কলেজে 'পুরাবৃভ' নামে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয় । 
কমলাকাস্ত মাসিক ৮*২ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৪৩ সনের 
আগষ্ট মাস পধ্যস্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । ত্াহাৰ পব তিনি পীড়িত হইয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে 
দেহতাগ করেন। 


পৃ. ১১৬-- কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয় 


এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১৮৯০ সনের জুন সংখ্যা 7776 12207,01 7420 0587% (1৩? 
99:19) পত্রে প্রকাশিত এইচ. বেভারিজ-লিখিত -[179 0381006%% [7919110 [11101975" প্রবন্ধে 
পাওয়া যাইবে । 


পৃ. ১২৫-__রামমাণিক্য বিগ্যালঙ্কার 


রামমাণিক। বিদ্ঞালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ। “সাহিত্য- 
প্রিষৎ-পত্জিকফা”্য় (১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যা) বিছ্যালম্কার্‌ সম্থদ্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 


হইয়াছে । 


৭88. চওন্াাদে পত্রে কেষব্ষারেলজ আকা 


বিদ্চালঙ্কার মহাশয় ১৮৪৫ সনের ২৬ জুন হইতে মাসিক ৫২ বেতনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হদ। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পধ্যস্ত নিযুক্ত ছিলেন। ২৬ মা 
১৮৪৬ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 


পৃ. ১২৭-_সাঁধারণ জ্ঞানোপাজ্জিক। সভ! 


এই সভা সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত বামগোপাল ঘোষের একখানি পব্র উদ্ধত 
করিতেছি ডি 
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৮ মাটি ১৮৪৩ তাবিখের “বেঙ্গাল স্পেকটেটর” পত্রে সাঁধাবণ জ্ঞানোপাজ্জিক। সভী। সঙ্বন্ধে 'এই 
সংবাদটি প্রক।(শিত হয় 2 

সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা ।_গত মাসেব ৮ তারিখে সংস্কৃত কালেজেব চালে উত্ত 

সভীর মাসিক বৈঠক হইয়াছিল, তথায় শ্রীযুত বাবু দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে 

কোম্পানীর তাবৎ আদালতেন এবং পোলিসের বর্তমান অবস্থা বিষয়ক পত্র পাঠ করিতে 

আরম্ভ করিলে কাণ্তেন রিচার্ডসন সানেব রাজবিদ্রোহ ভাবিয়া পঠনা রহিত করেন সেই পত্র 


এতন্মাসের ৯ এবং ৩ তারিখেব হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । 

দক্ষিণারঞ্রন বাবুর বাঞ্ছা এই যে তাভার লিখিত প্রস্তাব ক্ষুদ্র পুস্তকে মুদ্রান্কিত 
কারয়! অল্লমূল্য সাধারণের সমীপে প্রেরণ করেন । কাণ্ডেন রিচার্ডসন, কলিকাত। ষ্টার এবং 
ফ্রেণ্ড আর ইত্ডিয়া ইহারা উক্ত বাবুর রচনায় দোষারোপ কনিরা স্তাাকে রাজপ্রোভী বলিম্া 
যে অপরাধী করিয়াছেন, এক্ষণে দ্বেবীন পাঠকবর্গ তধিষয়েব বিবেচনা করুন। কাঁণ্ডেন 


৯৪ 


৭8৬ গাগা তে ডেকা বেলের কথা 


সাহেব উক্ত বাবুর রচনা পাঠকালে ষে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত সভার সভ্যেবা 
অপমান বোধ করিয়া কালেজহাল পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে ফৌজদারী বালাখানায় 
৩১ নম্বরের বাটীতে ভ্াহাদিগের বৈঠক হয় । 


পৃ. ১৩৩--ভবানীপুরে জগমোহন বস্ু-প্রতিষিত ইউনিয়ন স্কুল 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় ভবানীপুরে জগমোহন বন্জুর স্কুলের কণ্ধা আছে। বন্গু 
মহাশয়ের মুতুযুর অবাবহিত পরে, ২০ জানুয়ারি ১৮৫৩ তারিখে 40 10000870168%26 0৫ 
78170দ781017)0:9” পরবর্তী ২৪এ জানুয়ারি তারিখের 176 772০0 7%7/617270%66? পত্রে একখানি 
পত্র প্রকাশ করেন। এই পব্ধে জগমোহন বসু ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুলের কথা আছে । পত্রথানি 
এইরূপ £-- 
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সম্পাদকীস্ব ্‌ ৭৪8৭ 


0))1107677, 0009 01700088009 2009 1১9 80960. 11017 19 6178 8110970956 911 
10919009 00স 1)010176 98109098919 8000. 09901681919 ৪1009610108 00067 
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পৃ. ১৪৯, ২৩৩-_নববিবিবিলাস” ও “নববাবুবিলাস' 


১৮৫২ সনে প্রকাশিত “নব বিবি বিলাসের একটি সংস্কবণ ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে রঞ্জন 
পাব্লিশিং হাউস প্রকাশ করিয়াছেন । উভাতে গ্রন্থকার-হিসাবে ভোলানাথ বন্দ্যোপাপ্যায়ের শাম 
আছে । ১৮৫৩ জনে প্রকাশিত “নববাবুবিলাসে'র একটি জংস্করণ ছুঞ্ঞ।পা গ্রস্থমালার ৭ম সংখ্যক 
গ্রশ্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; ইভাতে গ্রন্থকার-হিসাবে “প্রমখনাথ শন্মা” নাম আছে। প্রকৃতপক্ষে 
দুইটি নামই ভবানীচরণ নন্দ্যপাধ্যায়ের ছদ্মনাম । ইহার একটি প্রমাণ দিতেছি । ১৮৫১ সনে 
প্রকাশিত “বাঙ্গালা কবিত। বিষয়ক প্রবন্ধ" পুক্তিকী কবি বঙ্গলাল বন্দ্যোপ।ধার লিখিয়াছেন 

“ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, স্ুকবিও নহেন, তদ্িরচিত বাবুবিলাস 
বিবিবিলাস দৃতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ংবেঙ্গ।ল গুল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে," 1” 
--ছুষ্পরীপ্য গ্রন্থমালা' নং ১০, পৃ" ৬০ | 


পৃ. ১৫২--পাকরাজেশ্বর' 


পাক রাজেশ্বরঃ, বিশ্বেশবব তর্কালঙ্কার ভট্টাচাষ্য কর্তৃক সংগৃহীত । ইনাপ প্রকাশকাল “শকাব্দাঃ 
১৭৫৩ । বাঁং ১২৩৮ ।” পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ ভুলক্রমে ইহার রচগ্নিত-হিসাবে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাসীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন | ১৯৩০ বঙ্গাব্ধে 'বর্দমানা ীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধির।জ 
মহতাপ চন্দ বাহাছুরের আঁদেশমাতে ্্রীযুক্ত গৌরী শব্করে স্র্কবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত” হইয়া পুস্তকখানি 
পুনরু্রিত হয়। | 


পৃ. ১৫৪-দি পার্সিকিউটেড' 


১৮৩১ সন্রে শেষ ভাগে প্রকাশিত 279 776394864, নাটিকাখানি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রথম মুদ্রিত পুস্তক । পুস্তকখানি ছুত্পাপ্য। ১৯৪১ সালে 0৫022 71720270122 
পত্রের ১৭শ বার্ষিক সংখ্যায় আমি এই নাঁটিকাখানি পুনমু্রিত করিয়াছি। 


৭8৮ সাদ পাত্রে সেশ্রাবেলল্র কথা 


পু. ১৫৫-_-“বিপ্রভক্তি চন্দ্রিক 


ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা, পৃষ্ঠা-সংখ্য। ১০1 “কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা 
যন্ত্রেণাঙ্কিতা শকাব্দাঃ ১৭৫৪৮ | 

মৃতিলাল শীল ধশ্মসভায় প্রশ্ন করেন, *শুর্গবৈষ্ণব ব্রাক্ষণের নমস্ত কিনা। এ বৈষ্ণব ব্রাক্গণকে 
প্রণাম করিলে এ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্বকে প্রণীম করিবেন কি না! এবং শুদ্রবৈষবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন 
করিতে পারেন কি না।” ধশ্মসভার পণ্তিতবর্গ_ নিমাইচন্দ্র শিরোমণি, শল্গুচন্দ্র শন্মা, জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার ও হরনাথ শশ্মা এই প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যবস্থাপত্র দেন তাহা ভাধার্থসহিত এই পুস্তিকায় 
মুদ্রিত হ্ইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধন্নসভার সম্পাদকরূপে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মতিলাল 
শীলের যে কয়খানি পত্রব্যব্হার হয়, তাহাঁও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে । 


পূ. ১৫৬--যোগধ্যান মিশ্র 


১৮২৬ সনের এপ্রিল ম।সে স্থির হয়, কলিকাতা গবর্ষমেন্ট সংস্কাত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার 
শ্রেণীর ছাত্রবর্গকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচাষ্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে ভইবে। এই 
বিষয়ে অধ্যাপনার জন্ত পরবর্তী মে মাসে, উইলস্ন সাহেবের ব্সপাঁরিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন 
পণ্ডিত মাসিক ৮০২ বেতনে নিযুক্ত হন । এই কন্মে নিযুক্ত হইবার পূর্বে যোগধ্যান ছুই বৎসর উইলসন 
সাহেবের অধীনে পণ্ডিতের কাধ্য করিয়াছিলেন । ২১ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে কাশীতে ভাভার মুত্যু হয়। 
তাভার স্থলে সংস্কৃত কলেজে শ্রিয়নাথ শন্মা নিযুক্ত হন । | 

১৮৩৯ সনে সারল্গধানিধি যন্ত্র ভইতে যোগধা!ন মিশ্র (হরচন্দ্র ও উলেষ্টন সাছেবের সহযোগে ) 
'ক্ষেত্রতত্্দিপিক।” দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন । 'লেত্রতত্বদীপিকা' হটনের ইংবেজী পুস্তক অবলম্বনে 
রচিত । 


পৃ. ১৬২-_গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ 


অচ্যুতচরণ চৌধুরী-প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" পুস্তকে প্রকাশ 

“গৌরীশঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাক্রে় গোত্রীয় ব্রা্মণকুলে ১৭৯৯ খষ্টাব্ধে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য ।-*" গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশক্করের 
ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্বেই তাহার মাতৃবিয়োগ হ্ইয়াছিল। 
তিনি ষখন হিশোরবয়স্ক, পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন । পিতৃবিয়োগে 
গৌরীশঙ্কর অত্যস্ত বিষাদিত হন এবং একদা বাত্রিযোগে কাহাকেও ফিছু না বলিয়! বাটা 
পরিত্যাগপূর্ববক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গোৌরীশগ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, 
পঞ্চদশবর্ষায় বালক অপরিচিত নবন্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া 
যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।...গোৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে “তর্কবাগীশ' 


. জম্পাদকীয় 2৯ 


উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহান্ুভব ব্যক্তির পরামশে কলিকাতায় আগমন করেন । 
কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই 'তিনি শোভাঁবাঁজ!রের রাজা কমলকৃষ্চ দেব 
বাহাছরের সহিত পরিচিত হন, গ্রণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাহাকে সভাপগ্ডিত নিযুক্ত করিয়া 
মাসিক ২০২ টাকা বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিক। 
নিদ্ধারিত করিয়া দেন।” ( ৪র্থ ভাগ, পু. ৬৪-৬৬ ) 
গৌরীশঙ্কর উদারমতাবলম্বী ছিলেন; এ সম্বন্ধে তাহার নিজেরই উক্তি উদ্ধত করিতেছি। বীটন 
বখন কলিকাতায় বালিকা-বিদ্ভালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর এই বালিক।-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ! সমর্থন 
করিয়! লিখিয়াছিলেন ₹-- 


“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত ভইমা! রাজা রামমোহন রায়ের সহিত গ্রথম 
সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়ীছিল।ম স্বদেশের কুপ্রথা৷ ও সহমরণ নিবারণ এবং 
বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিছ্ঠাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত 
আছি, তাহাঁতেই বাক্জ রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট বাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ 
ব্িয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আন্মকুল্য করি তাহাতে কৃতকাধ্যও হ্ইয়াছি, 
সহমরণ পক্ষাবলম্থি পাঁচ ছয় সচন্্র পরাক্রাত্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান 
হালে লার্ড বেটিস্ক বাহাছুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্তায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই 
তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনাবদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে 
দানবকেই ভয় করি না মনৰ কোথায় আছেন," |” 

নানা সভা-সমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌরীশঙ্করের যৌগ ছিল। ১৮৫৯ সনের ৫ই 
ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হয় । 
গৌরীশক্কর একাধিক সংবাদপজ্র পরিচালন করিরা গরিয়াছেন। সাংবাদিক ভিসাঁধে তাহার প্রতিপত্তি 
কম ছিল না। তাহার পরিচালিত পত্রগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি; এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার 
“বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে ভরষ্টব্য । 
১1 এজ্ঞানান্বেষণ” | ১৮৩১ খ্রীষ্টান্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশ করেন'। .দক্ষিণানন্দন নামে সম্পাদক হইলেও ইহার সম্পাদকীয় কাধ্য সম্পন্ন 


করিতেন গৌরীশস্কর। 
২। ্সম্বাদ ভাঙ্কর'। ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্দের মাচ মাসের প্রথম ভাগে এই সাপ্তাহিক পঙ সিমলা হইতে 


প্রকাশিত হয়। 
৩। “সম্বাদ রসরাজ' । ১৮৩৯ শ্রীষ্টান্দের ২নএ নবেদ্বর ইহ প্রকাশিত হয় । ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের 
২র! ফেব্রুয়ারি তারিখে “সম্থাদ বসরাজে'র তিরোধান ঘটে । 
৪ । 'হিম্ুরতবকমলাকর' । ১৮৫৭ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ইহার প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থকার হিসাবেও গোঁরীশক্করের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল গ্রন্থ বচন! বা সক্কলন 
করিয়াছিলেন, প্রকাশকালসহ সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি £- 
১। ভগবদগীতা ৯ম অধ্যায় পথ্যস্ত। ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫ )। 


৫০ 2৭ম্াপে গানে সেবা তেন কথা 


২। ভগবদ্ধৃগীতা-__সমগ্র অংশের অন্ধবাদ । ইউ ১৮৫২। 

জ্ঞানপ্রদদীপ, ১ম খণ্ড । ২০ আধাঢ় ১২৪৭ (জুলাই ১৮৪০ )। 

৪ | জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড । ১৬ মাঘ ১২৫৯ (২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩ )। 

৫। ভূগোলসার। ২৫ কাণ্তিক ১২৬০ (৯ নবেম্বর ১৮৫৩)। 

৬। নীতিরত্ব । ১১ জুন ১৮৫৪। 

৭। মহাভারত, ২য় খণ্ড । সংশোধিত । উদ্যোগ পর্বাবধি স্বর্গীরোহণ পব্ধ । পৌষ ১২৬২। 

৮। চণ্ডী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধাস্তবাগীশাদি টীকাকারগণসম্মত্তা টীকা সহিত | 
১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮) 


রে 


গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অন্নুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদসার' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 
১২ জান্রয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাক্ষরে' গোরীশক্কর লিখিয়াছিলেন £-_ 


“ঘদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেদণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ 
কৌমুদী, সংবাদ স্ধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাক্কষর প্রভৃত্তি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে 
অধিক বিষয় উদ্ধত হইয়াছে তাঁর বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ 
এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক স্ত্থী হইব ।” 

গৌরীশক্কর সম্বন্ধে যাহারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞানিতে ইচ্ছুক, তাহারা সাহিত্য-সাধক-চরিতমাঁলার ৮ম 
গ্রন্থ “গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ' পাঠ কৰিবেন। 


পৃ. ১৬৪- গঙ্গাধর তর্কবাগীশ 


গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট্র-নিবাসী শিবপ্রসাঁদ তর্কপঞ্ধাননের পুত্র । তিনি প্রথমে এম. আ্যান্স্লি 
(708116) ও অন্তান্য সিবিলিয়ানের পঞ্জিত ছিলেন। তৎপরে ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে তিনি 
কীর্ডিচন্দ্র হ্যায়রত্বের স্থলে মাসিক ৩০. বেতনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় 
শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে তাহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুর প্রান্কীলে মাসিক 
৫০ বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন । 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । সেগুলি সংক্ষেপে এই £5 
১। “সেতুসংগ্রহ' । রঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের পুখিশালায় ইহার একখানি পুথি 
আছে। পুথির পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক 
ল্ল ই₹*১৮৩৫ ) 1 
১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ব সটাক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌্* প্রকাশ 
করেন; ইহাতে অন্যান্থা টাকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রি সারাংশ 
মুদ্রিত হইয়াছে । 
২। “খোসগঞ্সসার' (১৮৩৯ )-ইহার কথা অন্তত্র আলোচিত হইয়াছে । 


সম্পাদকীয় ১ 


গিরিশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব স্বরচিত “বাল্যজীবনে” লিখিয়াছেন $-"হালিসহর--কুমারহকউ-নিবাসী..গঙ্গাধর 
'*-কলিকাত! সিমুলিয়। শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুত্র বাঁটা দ্রুয় করিয়া! তথায় বাস 
করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে তাহার পুত্র গোবিন্দ বাস করিতেন। এ গোবিন্দ সংস্কত কালেজে 
পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২ ব্থসরের পর শিকোমণি উপাধি পাইয়া তৎকালে স্থাপিত জেলা হুগলী কালেজে 
পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।”--গিরিশচন্ত্র বিদাারত্বের জীবন-চরিত", হরিশ্ন্দ্র ভট্টাচাধ্য কর্তৃক 
প্রকাশিত (১৯০৯ ), পৃ. ৯. 


পৃ. ১৭০-_-ভ্ভানাগন, 


গৌরীকাস্ত ভট্টাচাধ্যের 'জ্ঞানাঞ্জন” পুস্তকের এই সংস্করণ আমি বাজ। বধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে 

দেখিয়াছি । এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন ), তাহার প্রম।ণ 

পুক্তকের গোড়াতেই আছে 3; যথ।--শাকে বহ্ছি যুগ।গচন্্বিমিতে ভ্ায়্মৃতীনাং মতংসুলং রংপুরইঙ্গিতং 

সকুতুকং সিদ্ধাস্তবিদ্ঞাস্পদং পাধগু!গ্াতিনিন্দিতাগ্চভিমতাচারাদি খঞ্জং পুনঃ শান্তর বৈদিক তত্বসার 

মভবদ্বিদজ্জনানাংমুদে ।” অর্থাৎ, বাচ্ছ ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১-১৭৪৩ শকে ভারশ্খুতির মূল মৃত 

সকুতৃকে বংপুরে রচিত । এই সিদ্ধাস্তবিছ)স্পদ, পাষণ্ড1দি-ঘআতিনিন্দিত(দি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন 
এবং বৈদিক শান্ত্র ও তত্বসার বিদ্বংজনের আনন্দের নিমিত্ত হইল । 

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রঙ্গজ্ঞান প্রচনি করেন, তখন রংপুর জজ- 

আদালতের দেওয়ান এই গৌরীকাস্ত ভট্টাচাধ্যই তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন । জ্ঞানাঞ্জনে' 

রামমোহনের প্রতি কটাক্ষ আছে । ইহার ও পৃষ্ঠায় (১য় সং) আছে 2মহাবিজ্ঞ [ রামমোহন 1. 

বেদাস্তের ব্ঙ্গভাষারচিত গ্রস্থের প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারসীভাযান্তে 

অর্ধদেশীয় ভাষা সং্ষ্টে অনেক প্রকার এমত কথ! লিখিয়! প্রচার করিয়াছেন ।” 

'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ৩০ ভান্ুয়ারি ১৮৪০ তারিখের ক্যালকাটা 
কুরিয়ার' পত্রে নিক্নাংশ “হরকরা' পত্র হইতে উদ্ধত হইয়াছিল ১ 

“359080005809.--4 10001580095. 61১9 80০৮9 61019 189 18631 

10991 6600 8770. 10701191190. 177. 6179 397089115 1577658£9, 1১১ 1381)00 

00চ৮ 5106 13105 66807)92859 &, 1085159£906192727 01 81019409880, 

7১০15 £%. 0258979101010597 2৪ 910973900082 00092: 6108 981 

82926 ০৮ [02310082009 186100) 15 ৮, 70207 39012) 19870 20 0191368,1 


[,1692:50879 808. 10111095010105, /11011 29 %1201915 66556157991) 61909 ০02 
10 009861010 ; 1179 19 190 ৪, 200 ০৫ 95:81091%9 01089861010, 


পৃ. ১৭১--খোসগঞ্সসার' 


কলিকাতা গবর্মেনটট সংস্কত কলেজের বাকরণের অধ্যাপক কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশই 
,খোসগল্পসার' রচনা করেন। এ বিষয়ে পারি লং তীহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় ( পু. ৭৫) 


ণ৫২ গ্যাছে পাতে গুলক্ান্নে কঞথা 
লিখিয়াছেন ১7705 92100 81. 1889, 01995915065 08199 1)05 03011899109 


[197585129,618, 01 17381181087. 


পৃ. ১৭৩- ঈশ্বরচন্দ্র গুড 


৬ মার্চ ১৮১২ তারিখে কীচরাপাড়ায় উশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি ছুবস্ত ছেলে 
ছিলেন_ লেখাপড়া বিশেষ শেখেন নাই, তবে মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন। অল্প বয়সে মাতৃহীন 
হইবার পর ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; কলিকাতায় অবস্থানকালে 
তিনি অগ্পন্বল্প শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের 
মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। এই হ্থত্রে ঈশ্বরচন্ত্র গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের 
জো্ঠ পুত্র যৌগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। তাহারই সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকর' প্রকর্ঠশ করেন । 
“সংবাদ প্রভাকর"ই বাংল! ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র । পসংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্রের 
অদ্বিতীয় কীত্তি। তিনি আরও কয়েকখানি পত্রের সম্পাদন! করিয়াছিলেন । ক্তাভার সম্পাদিত 
পত্রিকাগুলির নাম্‌ £-- 

(১) সংবাদ প্রভাকর । 
(২) সংবাদ রত্বাবলী। 
(৩) পাষগুপীড়ন । 

(৪) সংবাদ সাধুরঞ্জন । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীর একটি তালিকা! দিতেছি ₹-- 

১। কালীকীর্তন গ্রন্থ । ৬রামপ্রসাদ সেনের কৃত। শ্রী ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্তের যত্বান্ুসারে 
সংগ্রহণ পূর্বক সংশোধিত । ১৮৩৩ সাল। 
২। কবিবর ৬ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত । ইং ১৮৫৫। 
৩। প্রবোধপ্রভাকর । ইং ১৮৫৮। 
৪1 হিত-প্রভাকর | ইং ১৮৬১। 
৫ | মহাকবি ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। 
রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত | ইং ১৮৬২-৭ 


১২৮১ সালে প্রকাশিত এই গ্রস্থাবলীর ৮ম সংখ্যা পথ্যস্ত দেখিয়াছি, তাহার পর বোধ হয় আন 
কোন সংখ্যা প্রকা়িত হয় নাই । রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া পরত্ততী কালে গুপ্ত-কবির গ্রস্াবলীর 
অন্ততঃ আরও তিনটি স্বতশ্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল £-- 
| (ক) কবিতাসংগ্রহ । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ম্পাদিত। ১ম খণ্ড 

(১২৯২); ২য় খণ্ড (১২৯৩) 
(থ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের ্রস্থাবলী। কালীপ্রসঙ্ িার-ম্পাদিত। 
বন্ধমতী আফিস, আঙ্সিন ১৩০৬ । | 


সম্পাদকীয় ৭৫৬ 


বন্ুমতী আফিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রস্থাবলী বস্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ 
একত্রে প্রকাশিত হয়। 


(গ) গ্রস্থাবলী। ৮ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত প্রণীত । শ্রীমণীন্দ্রকৃঞ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত । ১ম ও ২য় খণ্ড, 
১৩০৮ সাল । 
৬। বোধেন্দু বিকাশ । ইং ১৮৬৩। 
৭। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ১৯১৩। চু'চুড়া, সাহিত্য-আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত । 
ক যু গং 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা ১১শ-১৩শ বর্ষের “বস্থুধা” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না'। ২৩ জান্ুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে, ৪৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
ধীহারা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাহার! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতম!লার ১০ম পুস্তক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পাঠ করিতে পারেন । 


পৃ. ১৭৫-__গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২য় সং পৃ. ৪৪৩-৪৭ ) “সম্পাদকীয়"-বিভাগে গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে 
আলোচিত হইয়াছে! ইহার পর পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৭ম পুস্তক 
'গঙ্গাকিশোর ভষ্টাচাধ্যে” আমি গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছি। 


পৃ. ১৭৫-_'বাঙ্গীল গেজেটি' 


ংল। ভাষায় আদি সংবাদপত্র কোন্থানি, ইহা লইয়া অনেক দ্বিন হইতে আলোচন। চলিতেছে । 
এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । অপর পক্ষ বলেন, এই 
সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য । 

১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার 'সংবাদ প্রতাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন; 
তাহাতে তিনি লেখেন যে, জীরামপুর মিশন কর্তৃক ১৮১৮ সনে প্রবর্তিত "সমাচার দর্পণ প্রথম বাংল। 
লংবাদপত্র নহে, প্রথম বাংল! সঃবাদপত্র “বাঙ্গাল গেজেটি ১২২২ কিন্বা ১২২৩ ( ইং ১৮১৫-১৬ ) 
সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয় 1% পাঁদরি লং ১৮৫* সনে “সমাচার দর্পণ'কে প্রথম 
বাংল! সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,* কিন্তু ১৮৫৫ সনে--সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি পাঠ করিয়া, তিনি 


পূর্ববমত বর্জন করেন 1? তদবধি প্রেথম বাংলা সংবাদপত্র কোন্থানি-__-এই লইয়া আলোচনা চলিয়া 
২ শশা ীটিী 
দঘ ৮ মে ১৮৫২ তারিখের 21927887577 07৮৫ 24%5607/ 0707016075 পত্রে 








* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অন্বা 


প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
: ৯ পুত 05028466 2225689 £০1 1950, 2. 145. 
1 1700815 7)4801598£56 026107166 01 8670015 77015, 


৯৫ 


প৫৪ ঠনওলাদ পঞ্চ জ্বেলে কথা 

আসিয়াছে, কিন্তু কেহই এ-যাধৎ “বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা আবিষ্কার করিতে পাযেন নাই । 
কিছু দিন পূর্বে এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এগুলির 
দ্বার) প্রতিপন্ন হয় যে, "বাঙ্গাল গ্রেজেটি' ১৮১৫-১৬ সনে গঙ্গাধর ভষ্টাচাধ্য কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই 
- হইয়াছিল ১৮১৮ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ; ইহাও মনে হয় ঘে, "সমাচার দর্পণ সম্ভবতঃ 
“বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ । কিন্তু “বাঙ্গাল গেজেটি' ষে বাডালী-প্রবর্তিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্র, 
তাহা নিশ্চিত। প্রমাণগুলি পর-পর উপস্থাপিত করিতেছি । 

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের “সমাচার দর্পণে*র সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে আমর! জানিতে পারি যে, 
প্রথম বাংল! সংবাদপত্র সম্পক্কায় আলোচনার সুত্রপাত হয়--১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের উক্তির 
অস্তুতঃ বিশ বৎসর পূর্যবে । “সমাচার দর্পণে' প্রকাশ ২-- 

“দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট । চক্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের 
উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ ষে এথম বাঙ্গল। ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহ! তিন স্বীকার 
করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্কি 
প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ।* 

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হুওনের 
দুই সপ্তাহ পরে, অনুমান হয় বে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিস্ত কদাচ 
পূর্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যগ্ঠপি অন্থ্গ্রহপূর্ববক এ বাঙ্গাল গেজেটের 
প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদ্িগকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার 
সঙ্গে এক্য করিয়া ইহার পৌর্বাপধ্যের মীমাংসা শীত হইতে পারে । যগ্চপি তাহার নিকটে 
এ পত্রের প্রথম সংখ্য। না থাকে তবে ১৮১৮ সালের ষে ইঙ্গলপ্তীয় 'সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের 
ইশতেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে । যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে 
বঙ্গ ভাষায় ষে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহ! আমরা স্পষ্ট 
জ্ঞাত হইয়া! তৎসন্্রম অনিবার্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষ। কর! 
যাইবে ন1।”--“সমাচার দর্পণ, ১১ জুন ১৮৩১। 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত “সমাচার চন্দ্রা” পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় না, 
কাজেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন পত্র "চক্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় 
নাই । কিন্তু এরপ অন্্রমান অসঙ্গত লে. যে, সেন্ধপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া থাফিলে “সমাচার 
দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য সহ তাহ! স্বীয় পত্রে পুনমুত্রিত করিতেন । ক্ষতরাং ১৮৩১ সনে যতট!. তথ্য 
জান] ছিল, তদবলদ্বনে “সমাচার দর্পণেঃর ছিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পুর্ণ মীমাংস। করিয়। দিয়াছিল। 

১৮৩১ সন হইতে.১৯৮২০ সনে পিছাইয়া মাওয়! যাক । ১৮২০ সনে ত্রেমাসিক “ফ্রেগড অব ইতিয়া'র 
প্রথম সংখ্যায় নিক্নাংশ প্রকাশিত হয় 2- ০ 


[019 58781010800 120 556801381090 11988 20. 01810106065) 9৪ 
138100029,00) 2 9015 0£17109005673810-,,179 6৪ 10110 93. 10. 01385. 


* “সমাচার চন্দ্রিকা” ৬ জু ১৮৩১ । 
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'ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয্া'র এই উক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের ছুই বসর পরে এবং বিলোপের এক 
বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, জ্রতরাং ইহার মূল্য সমধিক । 


এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি । 
এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষ্য; এগুলি হইতে জানা যায়, “বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে ও ৯ই 
জুলাই তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল । ছুইটি বিজ্ঞাপনের প্রথমটি 
এইবপ £-- 


লা78007 টব) 20 0989 19259 (0 17010710 0018 187191008 

8190. 6139 1১01)110 ঠা £91)9281, 61096 119 17089 9862,191191090 £, যাগাব 94171317 
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ভা101 আ1]] 09 88090. 6179 (১120877800১ 107 0176 ৪0108900970 [31010৮25, 
36) 609 7810000 13126109, 10271896985 ৪00. 1)980109- 

/১9985900906 102 11099751020 17) 01019 09,59669+ 11) 29 90819 
& 2 707099 090 1009 [70061191820 1292918। 9 ৪2009 27109. 

39206161002 স্19001106 8০ 1)9007029 9015501113929 6০0 61078 গন 
[১017)1108/6)00 111 196 +)199,9907. 60 9৪7)ন. 61191] টব 80099 60 নল রে 
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ঘ1191 5 20108208010 11) 196 60801010115 2:9981%90., 


[59 12106 ০01 90108011700100 18 2 [08798997091 71000), 10119, 
80910990. 0912৫, 1217 110, 1818, 


৭৫৬ চ্ংব্রাদ প্পাত্রে স্েক্ররভেলর্র কথ 


দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইক্বপ $-- 
77017800770 49055 8805 
17951116 9868101281099, % 73121941175) 2721 নাও 2737099 90৫ 
৪ 1017) 30019415042, 01005 00101191758 012 
10558, 00120681701206 605 72809186102 01 0151] 410100200009:005, 
(00597070090 [06170961009 800. 289£019,610108, 800. 80:00 06109270041 
$৬]া007 95 525 096:0060. 173652:9565206 ০ 609 09980927100 জ 01820, 
00780189 80700. 003:1:690 13820685196 48080929800 108,51708 970890. 200 
109,109 0. 2:001019 60 29109621688 20698:9561206 89 0095811019, 982098015 
0০০9৪ 608 20 90081992860 01 605 1099 800910895 আ1)101 108 1088 
1180107””905 (912819200910 আ1০ 19958 ৪, 81005719089 9,700 19700019180 11 
60806 19705505699 আা1]) 105 70158,8990. 6০ 086:010189 1019 9:209268%08, 0 
10990200106 90090110925 60 01093770101 942 70110. ম্ব০ 00001109- 
0100. 01 01019 3096015 108/5106  1016159700990 708100:9 6065 00110, 
09809001077) 70 2৮085 61588 0109 00120000116 17) :£9:09191 
সা1]] 21000127259 800 900002৮1219 9597০610305 07) 6109 20691000% স্য10101% 109 
10881005095 220. 91020. 10100 8) 9100811 910979 01 610811 ১202010869, 
(92061912052 719101776 60109001708 901080111067:8 9০ 61015 ৬012171% 
৮0917104101 11] 1709 70198,890. 0 ৪9100. 010932 0830099 60 7770-20- 
0লল0170817৮ 2০১১ %৮ 2089 19995 ০. 446, 017০:91088500 5659৮, 
11979 9৬০1০ 170 1002008,61012 21] 109 6129001)5 19099190. 
17179 17106 0 90198021106201 15 2 ০ 1091 21:07760, 105758 
19100.90. 
0060০%/866)১ 07১07500007 19676965 1০, 71425. 
বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসংশষে প্রমাণিত হইতেছে যে, “বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ সনে 
প্রকাশিত হয় নাই,হইয়াছিল ১৮১৮ সনে, অর্থাৎ যে-বৎসর “সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। এই 
সকল বিজ্ঞাপনে “বাঙ্গাল গেজেটি”র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র 
রায়ের নাম পাইতেছি। অন্থসন্ধানে জান গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে । রামমোহন রায়ের 
“আত্মীয় সভা'র সহিত তাহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের “কবিতাকাঁরের সহিত বিচার? পুস্তকের 
শেষ পৃষ্ঠায় তাহার নাম পাওয়। যায় । গঙ্গাকিশোরের "বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন 
মালিক ছিলেন--এ কথার প্রমাণ 'জ্রেণ্ড অব ইওডয়া'র উদ্ধত অংশে ভ্রষ্টব্য। প্ছুতরাং “বাঙ্গাল গেজেটি' 
পত্রের প্রকাশকক্ধপে *হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গ- 
কিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এক্প মনে করিবার হেতু নাই। ৃ 
পূর্ব্ধেই বলিয়াছি, “বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই ১৮১৮ তারিখের মধো কোন দিন 
প্রকাশিত হইয়াছিল-_ ইহা নিঃসন্দেহ । ঠিক কোন্‌ তারিখে প্রকাশিত হয়, জান। না! গেলেও, ১৮২, 
সনে “ফ্রেশ আব ইগ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ 
প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল 'গেজেটি' প্রকাশিত হয়। তখন 'বাঙ্জাল গ্েজেটি'র ছুই জন 


সম্পাদকীক়্ ৭৫৭ 


পরিচালক-__গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্জ্ রায় জীবিত, কিন্তু ভাহার1 কেহ এই উক্তির প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! আমার জান! নাই । ইহা ছাড়া, ১৮৩১ সনে সমাচার দপণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার 
সহিত অনুরূপ কথা বলেন ; তাহার মতে বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল সমাচার দর্পণে'র “কদাচ 
পূর্বে নহে”” “ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সপ্থাদ পত্র প্রকাশ হয় তথ্মধো দর্পণ আদি পত্র ইহা 
আমর! স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া” ইত্যাদি। এই কারণে "সমাচার দর্পণ”কে বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ মনে 
করিলে অসঙ্গত হইবে ন]। 
ঙ্ ০ ্ 

এই প্রসঙ্গে একটি নুতন সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ শ্রীষ্রাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 
এশিয়াটিক জর্নালে' ১৮১৮ শ্রীষ্টাবন্দের ১৬ই মে তারিখের “ওরিষেপ্টাল ষ্টার” পত্রিকা হইতে নিয়ের 
সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে £--- | 


[3াাব 0415 বাত 97০78. 
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160721)11/ 78672526? (110770022) 107" এ 80085 1819, 0. &9. 
দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে *ওরিয়েপ্টাল ষ্টার কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্তিত একখানি 
বাংল! সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন | এই সংবাদপত্র যে “বাঙ্গাল 'গেজেটি,, তাহাতে সন্দেহ 
নাই ; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে “সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩এ মে (শনিবার ) তারিখে । 
কিন্ত এই সংবাদটিকে আমি “বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়! মনে করিতে পারিতেছি না। 

আমার সংশক্ষের কারণ বলিতেছি । 

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের “গবর্মেন্ট গেজেটে” প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে 
( ইতিপূর্বে উদ্ধত) 'বাঙ্গীল গেজেটি' “বাহির হইবে” (47789098 6০ 70101191)”) বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং ওরিয়েন্টাল &ারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, “075 1901)11996101 
০৫ & 7397088199 [৩ ৪0879৮ 0088 0992. 901002080080.' তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে 
তারিখের মধ্যে কোন একটি দিনে "বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। “বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি 
শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার ) তারিখে উহা! প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে 
হইবে। “বাঙ্গাল গেজেটি' “বাহির হইবে"--এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পর-দিনই ১৫ই মে 
ভারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই *ওরিয়েপ্টাল ্টারে'র সাছেব সম্পাদক সেই 
পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিষাছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ 
১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে-_এই জাতীয় তৎপরতা! সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য | 


৭৫৮ সওন্বাদঞ্পত্রে সেক্াবেনব্র ক্রুথর 


সে-যুগের ছাপাখান৷ ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে ধাহাদের জ্ঞান আছে, তাহারাই বুঝিবেন, ইহার 
মধ্যে কোন গল্তি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ--“বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের 
আয়োজন আবস্ত হইয়াছে ; “10৩ 1900110861013,,,1098 10992 90020529907, কথাগুলির দ্বারা 
সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুষ্ধাইতে চাহিয়াছেন। 

এই সকল কারণে “বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে “ওরিয়েন্টাল ষ্টীরে'র 
সংবাদটি নিঃদংশয়ে গ্রহণ করা! ষায় না। যত দিন পর্য্যস্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, 
তত দিন পধ্যস্ত কোন্থানি প্রথম বাংল! সংবাদপত্র--এ-বিষয়ে চরম কথ! বল! উচিত হইবে না । ৮৮ 


পৃ. ২৭০-_স্থুঙ্ষ্ বস্ত্রের ব্যবহার 


এই প্রসঙ্গে ১৮৫১ সন্রে ১৬ই জুন (৩ আধাড ১২৫৮) তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্তুদ্রাদয়? 
লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমর! যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্র- 
প্রেরফের! নানা প্রকার হেতুবাদ দর্শীইয়া যাহা পরিত্যাগ করণার্থ সর্ধব সাধারণকে অনুরোধ 
করিয়াছেন অদ্তাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘ্বণা বোধ করেন নাই, সে বিষয় এই 
যে স্থঙ্্প বন্ত্ ব্যবহারে সবন্ত্র বিবন্র গ্রভেদ থাকে ন! শরীরাচ্ছাদন জন্ত বস্ত্র ব্যবহার করিতে 
হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ধ্বাঙ্গ দেখা যায় সে বন্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের 
মধ্যে শ্ুক্ম বন্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও স্ুষ্স বস্ত্র ব্যবহার করেন না, 
হিম্দুদিগের মধ্যেও হিন্দৃস্থানীয় লোকের! সরু বন্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু 
কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা চন্দ্রকোণ! শাস্তিপুরাদি 
স্থানে সুষ্ম বস্ত্র নির্শাণারভ্ভ হয় এ তিন স্থানীয় বন্ট্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুকষ পুকধীগণ লম্পট 
লম্পটী হইয়া! উঠিয়াছেন, ধাহারা সুঙ্্স বন্ত্র পরেন তাহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ 
নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্বাঙের সুশ্ রোম পধ্যস্ত অন্ত লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও 
এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহা'র রাখিয়াছেন 
ইহাতে আমর! পুর্ধাপর আক্ষেপ কপ্িয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম 
বদ্ধমানাধীম্বর মহারাজ! তাহার অধিকার হইতে হুক বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন ' এবং 
ঘোষণ! করিয়াছেন তাহার অধিকারে কেহ সুক্ষ বন্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যি 
করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্ত দেশীয় মান্য লোকের! হুক্ম বন পরিয়! নিকট 
গেলে তীহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, ভ্রীযুতের পত্বনীদার কোন জমীদার লক 
ধুতি চাদর পরিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহারাজ বাহাছুর 
তাহার নমস্কারী অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দু স্থানীয় বাদশাহদিগের 
ব্যবহারাম্ূপ পরিচ্ছদ পরেন, ঘণ্টাক্প২ পরিচ্ছদ পরিবর্তন করেন, ফলে বধ্ধীমানাধীশ্বর এ 
স্বথিত ব্যরহার রহিত করণের আফি পুরুষ হইলেন অতশ্রব আমর! ভাহার লিকট যারজ্জীবন 
বাধিত থাকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হুইল নবদ্ধীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল প্রীশচজ্জ রায় 


সম্পাদকীয় ৭৫৯ 
বাহাছুরও মোটা কাপড় ব্যবহীর করেন, তাহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, তিনি সু 


বন্্র পরেন না, অতএব এতদ্েশীয় মহারাজাধিরাঁজ বাহাছুরদিগের মধ্যে ষে সুশ্ম বন্তর ঘুণাস্পদ 
হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম । 


বন্ধমানাধিপতি আর এক.স্মঘোষণ! করিয়াছেন তাহার কন্মাধ্যক্ষ ব৷ আত্মায়াস্তরঙ্গাদি 
কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কখা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা 
শ্রীযুতকে শত২ ধন্ঠবাদ প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমশ্হারাজের এই উদ্যোগে 
পৃথিবীময় সত্য স্থাপন হউক ।”__ভাস্কর, ১ আবাঢ। 


পু. ২৭৯.** -_নাট্যাভিনয় 


হারা বঙ্গীয় নাট্যশালার বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছুক, ভাহারা পরিষৎ-প্রকাশিত “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাস" (২য় সংস্করণ, ১৩৪৬ ) পাঠ করিতে পারেন । 


পৃ. ২৯৭-_-মহম্মদ মহসিন 


১৮১২ সনে মভসিনের মৃত্যু ভয়। ১৯০৮ সনে সৈয়দ হাসেন ত্াভার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (52017 £ 72656 & 776387£, 8105,--09]5, 1908, 707, 69-79), 


পৃ. ৩২৫__মতিলাল শীল 


মতিলাল শীলের মৃত? হইলে ২২ মে ১৮৫৪ তারিখে “সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার 
ইংরেজী অনুবাদ “হিন্দু ইপ্টেলিজ্যান্সার' পত্রে প্রকাশিত হয় । এই অন্ৃবাদটি নিম্নে উদ্ধত হইল £-_- 
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৪/281810% 10591010080 8709. ৪1901920610 00 811 09985107108 ঃ ৪80 6178 


৭৬৯ 


গন্াদ পাতে মেকার কথা 
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পৃ. ৩৪০-_কার ঠাকুর কোম্পানী 


কয়েক বৎসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কৃতী ব বন্ধ হইয়। যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 
সংবাদ প্রভাকর লিখিয়াছিলেন ₹-_- 


«আমরা ইংরাজী পত্র ছারা অবগত হইলাম যে মিস্য়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির 


অংশিগণ এক সরকু্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনভ্রিগ্যে প্রকাশ্য .সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত 
জান্ুআরি মাসে তাহার! চলিত কাধ্য রহিত করত একপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃতি করিয়া পাওনা 


' সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেন! রাখিবেন না, কিন্'গত ১ আশ্রিল তারিখে উক্ত 
বাবুর! হোঁসের খণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, 


এই সংবাদ লিখনকালীন আঁমারদিগের বিশেষ ছুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর 
ফোম্পানিরা বিশেষ সন্তরাস্ত ছিলেন, তাহার! অতি লুনিয়মে বাণিজ্য কাধ্য করিতেন, অধুনা 


 খণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, গনিরান্টারানানিিতননিি 
বৃল! বাম না।” | 


সম্পাদকীয় ন৬$ 


পৃ. ৩৭১-_রাঁধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন । তাহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে 
পরবর্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে “দংবাদ পূর্ণচন্র্রোদয়' লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমরা খেদ পুব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতল! নিবাঁসি মহাধনসম্পন্ন ৬রাধামাধব 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকম্মিক পক্ষাঘাতে পাধিব লীল৷ সম্বরণ করিয়াছেন। 
উত্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রীচীন ছিলেন ধনবান সম্তরাস্ত ভদ্রজন মধ্যে 
তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব তাহার আকম্মিক পরলোক গমনে 
সকলেই দুঃখিত হইবেন । উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন 
গঞ্ঠ পরশ্ব প্রাতঃকালে নিয়মানুসারে ভ্রমণ করিতে যান বেল! নবম ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন 
করিয়! বাটা প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রীণত্যাগ করেন । 


পৃ. ৩৯৯ _ বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনা 


১৮৫২ সনের ২র মার্চ তারিখে “সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিমোদ্ধ'ত অংশে বাঁডাঁলীর রাঁ্রচেতনার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে £- | 

«... প্রকামতে সভা স্থাপন! পূর্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা 

এখানে অতি বিরল, সর্তী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুর! প্রক্যমতে 

যে এক ধশ্মভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দুরে থাকুক ববঞ্চ তাহার 

উচ্ছেদ হইয়াছে, এ সভার কল্যাণেই দলাদলির ঢলাঢলি কাণ্ড এই বন্গরাজ্যে উপস্থিত 

হইয়া! পিতাপুজ্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিক্ু্মরণ, গৌময় ভক্ষণ, ব্রাঙ্ধণের 

. বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সুচন! হইয়াছে, ধন্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের 

বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্সধে/ বঙ্গভাষ! প্রকাশিক1 সভাকে প্রথম! 

বলিতে হইবেক, এ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 

মুহ্িআমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 

নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ-বিষয়ক প্রস্তাবের অতি -ুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্তমান 

প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া! অনেক 

প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে ভাহার নূচার বিচার হইয়াছিল 

এ সময়ে সম্বাদ ভাক্কর পত্রের জন্গ্রহণও হয় নাই, কিন্ত কেবল একতার অভাবে রী সভার 

উচ্ছেদ হইয়াছে, বায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়ের ত্রন্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর 

সভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ 

হইলে আমারদিগের অস্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, শ্রী সভার পরে মৃত মহীস্া 

বাবু ত্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্বে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা 


স্বাপিত হয়, মেত্বর মাশয়েরা যদি অনেক প্রকার সংকন্দ্ন সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 


পষ্তই উনহআাদ পাত্রে মেনক্ান্ের কথা 


ভাহার সহিত গবর্ণমেন্টেব পল্রাদি লেখ! চলিয়াছিল, দাশ বিঘ। পর্যস্ত ব্রঙ্গত্র ছাড় দিবার 
নিয়ম এ সভার উদ্ভোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, ত্বারকানাথ বাবুর পতনেই 
সভার পতন হইয়াছে । | 

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্ভোগী হইয়া দেশ হিতৈধিণী সভা নামে এক সভা! 
করিয়াছিলেন এ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, ষোড়ার্সাকোর 
৬৮কমল বন্ুর বাঁটাতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা! হয়, সেই সকল বারেই সস্রাস্ত 
ধনাঢ্য লোকের! আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নিদ্ধীরিত হইয়াছিল, কিন্ত কি আক্ষেপ 
এ সভার দ্বারা এমত কোন কাধ্য হয় নাই যন্ধারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, 
তদনস্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাঁবলখিদিগের দ্বার! বাঙ্গাল ব্রিটিস ইত্ডিয়া সড়া স্থাপিত হয়, 
মান্তবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়! এ সভায় কয়েকদিবস বক্তৃতা করিয়! 
মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে এ সভার মত পোধক একথ্]ুনা পত্র 
প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্বে 
বাগবাজার নিবাসি মৃত বাবু কাশীনাথ বস্থু ভূম্যধিকারী সভার পুনজ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প 
করিয়া যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্থের মধ্যে বস্তু বাবু রাজদত্ত আশাষে টা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইন্ধপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় 
বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে কয়েকটা" সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও ষত্বের অভাবে 
তত্তবীবতেরই পতন হইয়াছে, বাজকীয় বিষয়ের চিস্তা করা যগ্যপি এতদোশীয় লোকেরা অতি 
কর্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাহারদিগের মনোধোগ থাকিত তবে এ 
সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত ।*..” 


পৃ, ৪২৩-_-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যা় ১১৯৪ সালের “আধাট়ী পৌর্ণমাসীতে" পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী 
নারার়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম- রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভবানীচরণ এক জন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন । সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাহার হাতেখড়ি হয় 
“সম্বাদ কৌমুদদী” পত্রে । ১৮২১ সনের ৪ ডিসেম্বর তারিখে “সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্য। প্রকাশ করিবার পর “অংশিগণের সহিত ধণ্ম বিষয়ে. একমত্য 
না! হওয়ায়” তিনি 'সম্থাদ কৌমুদ্ী'র সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্োগী 
পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় - সমাচার চন্দ্রিকা যষ্ত্র স্থাপন করিম্ব] “সমাচার চন্দ্িকা' নামে 
একখানি সংবাদপত্র প্রকার করিলেন । “সমাচার চক্জিকা”্র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ 
তারিখে “সমাচার চত্দ্রিকা' রক্ষণনীল, হিন্দুদের সুখপত্রসবয়প হইয়াছিল | 

গ্রস্থকার হিসাবেও ভবারীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি 
পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন । তীহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিক! দিতেছি-:- 

| ১। নব্বাবুবিলাস।. ইং ১৮২৩.৫)। 


উট 
সম্পাদকীয় ৭৬গ- 


২। কলিকাতা কমলালয়। সন ১২৩০। 
৩। হিতোপদেশ। সন ১২৩০। 
৪ দুততীবিলাস। ১৭৪৭ শক (ইং ১৮২৫)। 
৫। নববিবিবিলাস। ইং ১৮৩১ ()। 
৬। শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার । ইং ১৮৩১ ৃ 
৭1 আশ্চর্য উপাখ্যান। ইং ১৮৩৫। 
৮। পুকুষোত্বম চন্ত্রিকা। ইং ১৮৪৪ । 
তবানীচরণ তীহার সমাচার চত্দ্রিকা মুদ্রাস্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কত "রশ পুনমমূত্রিত 
করিয়াছিলেন। এগুলিরও একটি তালিকা দিতেছি £-__ | 
১। শ্রীমভভাগবত । ইং ১৮৩০ | 
২! প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং। ইং ১৮৩৩ । 
৩। মন্তুসংহিতা। ইং ১৮৩৩। 
৪ | উনবিংশ সংহিতা । ইং ১৮৩৩ ($) 
৫| শ্রীভগবদগীতা । ইং ১৮৩৫। 
৬। বঘুনন্দন ভষ্টাচাধ্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ব নব্য স্মৃতি । 
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ ভাগীবখী-তীরে দেহরক্ষা করেন। 
যাহারা ভবানীচরণের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিতে চাঁন, তাহাদিগকে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার 
চতুর্থ গ্রন্থ “ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়" পড়িতে অস্নরোধ করি । 


পৃ, ৪১৪-৫০৮--সেকালের সন্ত্রান্ত বাঙালী-পরিবার 


ডষ্টর শ্রীস্ুরেন্্রনাথ সেন ভারত-সরকারের "“পররাষ্্-বিভাগের [ ১৮৩৯ সনের ] কাগজপত্র হইতে যে 
সকল সপ্তান্ত ব্যক্তি এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে- প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাদের নাম ও বংশপরিচয়” ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন; এই 
তালিকাটি উদ্ধত হইল £-- | 

১। বাবু জগন্নাথপ্রসাদ ও তাহার ভ্রাতৃগণ, মহারাজ! ছুল্লভরামের বংশধর । 
ছুল্পভরামের পুত্র মুকুন্ববল্পভ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। জগন্নাথপ্রসাদ, 
রাজবল্লভের ভগ্নীর বংশধর । তিনি মুশিদাবাদে বাঁপ করেন, তাহার দ্বিতীয় ভ্রাত। 
কাশীনাথপ্রসাদ কলিকাতার ভক্রাসনে থাকেন। »* 

২। মহান্াজ! রাঁজকৃষ্ণ বাহাদুর । ইহার পিতা! রাজ। নবকৃঞ্ণ মিরজাফ্রের নবাবী 
প্রাপ্তির সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন । তখন তিনি প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করেন। 
কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ক্লাইভ তাহাকে দাতিত্বপূর্ণ কাজ দেন। তাহার 
দানসীলতার জন্ঠ ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাহাকে একটি ত্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। 
১৭৯৭ সালে বাঁজা. নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। বাজকৃষ্ণ তখন নাবালক । তাহার ছয় পুত্রের 


» ব্যাচ জাতে ধারেনতা কথা 


মধ্যে শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ । এই পরিবারের কালীকৃষ্ণ ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে রাজা বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হন । 

৩। বাবু গোপীমোহন দেব, রাজা নবকৃষ্খের ভ্রাতুষ্পুত্র। নব্কৃষ্ণের যখন সন্তান 
লাভের আশা ছিল না তখন তিনি ইহাকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং সেই শুত্রে ইনি তাহার 
অদ্ধাংশের অধিকারী হন। গ্োপীমোহন ও তাহার একমাবর পুত্র বাবু রাধাকাস্ত দেব 
জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র । ১৮৩৩ সালে বাবু গোপীমোহন দেব (রাজা বাহাছুব 
উপাধি লাভ করেন। ঠা 

৪ । রাজ রামচন্দ্র রায়, ৬ রাজা ন্সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র । জ্ুখময় দেড় লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়া জগন্নাথ যাইবার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিলেন । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
লক্ষ্মীকাস্ত ধর কর্ণেল ক্লাইভ ও অন্তান্ত গভর্ণরদিগের বাণিয়া (738771:62) হিসাবে বহু অর্থ 
উপার্জন করেন। জুখময় তাহার দৌহিত্র। তিনি সার্‌ ইলাইজা ইম্পের দ্ওয়ানী 
করিয়া মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর 
আমলে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন । রাজা রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়, বাবু বৈদ্নাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায় ও বাবু নরসিংহ রায় রাজ! জুখময়ের সম্পত্তির 
বর্তমান মালিক । 

৫। মল্লিক বংশ। এই পরিবার বছুদিন হইতে কলিকাতার অধিবাসী । কয়েক 
পুরুষ পুর্কেেই ইহাদের সৌভাগ্যের সুচনা হয়। শুকদেব মল্লিক ও নয়ানচন্ত্র মন্লিকই এই 
বংশের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । নয়নচন্দ্রের ছুই পুত্র গৌরচরণ ও নিমাইচরণ । 
নিমাইচরণ নিমু মল্লিক বলিয়। সমধিক পরিচিত । গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বস্তর পিতৃ- 
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের চারি পুত্র। তাহার তৃতীয় ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন এখনও জীবিত আছেন। নিমু মপ্লিকের পুত্রেরাই অধিক 
সম্পত্তিশালী। ত্ঠাহারা আট ভ্রাতা-_রামগোপাল, রামরতন, রামকানাই, রামমোহন, 
হীরালাল (মৃত ), স্বরূপষ্ঠাদ ও মতিলাল। ,স্সগ্রীম কোর্টে নিমু মগ্লিকের সম্পত্তি লইয়া 
যে মাঁমল! হইয়াছে তাহাতে ছয় লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। 
এখনও বিলাতে এই মামলার আপীল দায়ের আছে । 

৬। বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র লালাবাবু 

নামে সমধিক পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হোেষ্টিংসের 
আমলের কৌন্দিল ও বোর্ড অফ রেভেনিউর দেওয়ান গাগা সিংহ কৃষ্ণচন্দ্রের 
পিতামহ । * 
[...৭। রাজনারায়ণ বায়, তারকনাথ রায় এবং অন্ন রায়েরা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত 
আন্দুলের অধিবাসী । ইহারা দেওয়ান রাঁষচরণ রায়ের বংশধর । গভর্ণর ভ্যাঙ্গিটাট 
ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ানী করিয়া রামচরণ, প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। 

৮। কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়নাপাযণ ঘোষালের পুত্র। . অল্পদিন হইল কাশীতে 


জস্পাঞ্ষকীয় . শ৬৫ 


জয়নারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে । এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেবেলই্ট 
সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। সেই সুত্রে ইহার! সন্দীপের জমিদারী লাভ করেন। 
কালীশদ্কর খিজিরপুরে (ডাকনাম খিদিরপুর ) বাস করেন। তিনি ফুষ্ঠরোগীদিগের জদ্ভ 
একটি আশ্রম নিশ্মীণের জন্ ভূমি ও অর্থদান করিয়াছেন । | 

৯। ঠাকুর পরিবার । এই বহুবিস্তৃত বংশ বিশেষ সমৃদ্ধশালী । এই বংশের 
প্রধান শাখার আদি পুরুষ দর্পনাবায়ণ ঠাকুর হছুইলার সাহেবের দেওয়ানী করিয়া অনেক 
টাকা উপার্জন করেন। তাহার সাত পুত্র__বামমোহন (ম্বৃত ), গোপীমোহন (পিতৃ- 
সম্পন্তি বুল পরিমাণে বুদ্ধি করিয়া ১৮১৮ সালে পরলোক গমন করেন ), কুষ্ণমোহন 
(উন্মাদ), প্যারীমোহন (মৃক ), হরিমোহন, লাডলীমোহন এবং মোতিনীমোহন । 
গোগীমোহনের ছয় পুত্র কুয্যকূমার ( অপুত্রক ), চন্দ্রকুমার, কালীকুমার, নন্দকুমার, 
হরকুমার ও প্রসন্নকুমার | 


১০। গৌরচরণ শেঠ, কৃষ্মোহন শেঠ, ্রজমোহন শেঠ, রাজকুমার শেঠ বড়বাজাবের 


বিখ্যাত ব্যবসায়ী (ব্যাঙ্কার) পরিবারের লোৌক। এই পরিবার বছদিন হইতে এই 
অঞ্চলের অধিবাসী । 

১১। রাধাকৃষ্চ বসাক-_ট্রেজারির খাজাঞ্চি। ইনি বড়বাজারের বিখ্যাত শরফ 
(918,099) বংশের সম্ভান ও শেঠাঁদগের আত্মীয় । 

১২। রামছুলাল দে। ইনি বোধ হয় কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। বাণিজ্যস্থত্রেই 
ইনি সম্পত্তি লাভ করেন। ইনি বহুদিন ফেয়ার্লি কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং 
আমেরিকার ব্যবসীয়ীদিগের সহিত ইহার কারবার ছিল। রাঁমছুলাল এখন প্রাচীন 
হইয়াছেন কিন্ত এখনও নিজেই ব্যবসায়ের তত্বাবধান করেন । 

১৩। প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস রামহ্ষল্ি বিশ্বাসের পুত্র । তুলুয়া ও 
চট্টগ্রামের লবণের এজেন্ট হাারিশ সাহেবের দেওয়ানী করিয়া রামহরি গ্রভুচ্ত সম্পত্তি লাভ 
করেন। পুত্রেরা সেই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কসেক বল পূর্বে 
জগমোহনের মৃত্যু হইয়াছে । তাহার নাবালক পুত্রকে প্রাণকৃষঃ সম্পত্তির ন্যাষ্য অংশ 
দিতে ইচ্ছুক ছিলেন- না কিন্তু সুপ্রীম কোটের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির অগ্ধাংশে তাহার 
অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে । প্রাণকৃষ্ণ ও তাহার পুত্র আনন্দময় বারাকপুংরের সন্নিহিত বহু 
ভূসম্পত্তির মালিক । | 

১৪। রাজকৃষ্ণচ সিংহ, শিবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ট্রেজারীর ভূতপূর্বব খাজাঞিঃ 
প্রাণকষ্ণ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী । এই পরিবাপের প্রতিষ্ঠাতা শাস্তিরাম সিংহ 
পাটনার চীফ মিঃ মিভ্ল্টন ও সানু টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন । প্রাণকৃষ্ণ ও 
জয়কৃষ্ও তাহার পুত্র । 

১৫। ভগব্তভীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ মিত্র এবং তাহাদের আর চারি ভ্রাতা, 
অভয়চরণ মিত্রের পুত্র । ইহার! বিশ্বনাথ মিত্রের পুঞ্ কাশীনাথ মিত্রের সহিত প্রপিত্তামহ 


৭৬ 


এংব্রাদঞ্পত্রে স্েম্কাযারেনর কথা 


গোবিন্দরাম মিত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। গোধিশনাম কলিকাতার 
জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ের দ্বার! বিত্ত লাভ করিয়াছিলেন । 

১৬। নবকৃষ্ণ মিত্র, হরলাল মিত্র, হরিশচন্্র মিন্ত প্রভৃতি গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। 
গোকুলচন্দ্র রসদের ঠিকাদারী করিয়া! সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং চিৎপুর কোডের নিকট 
বাগবাজারে সুবৃহৎ বাটা নিশ্নীণ করেন । 

১৭। গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি। কলিকাতাঁর দেশীয় 
অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ধনী। কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই ইহার বিস্তলাভ 
হইয়াছে। ৃ 

১৮। কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর অবস্থা প্রথম মোটেই ভাল ছিল না । তিনি লবণের 
ব্যবসায়ে অতুল এশ্বধ্য লাভ করেন। ত্বাহার চারি পুত্র ঈশানচন্দ্র (মৃত), প্রেমচন্দ্র 
রতনচন্দ্র এবং উমেশচন্ত্র পাঁলচৌধুরী পিতৃসম্পত্তি বুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়ার্থেন, কিন্ত 
ইহাদের পিতৃব্য-পুত্রেরাও এই সম্পত্তির অংশীদার। সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
একমাত্র পুত্র বৈষ্যনাথ স্গ্রীম কোর্টের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক 
সাব্যস্ত হইয়াছেন। 


১৯। রাজনারায়ণ সেন, বূপমারায়ণ সেন এবং অপর তিন ভ্রাতা মথুরামোহন 
সেনের পুত্র । মথুরামোহন শরফের (ব্যাস্ক ) ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং 
জোড়াবাগানে 'এক বৃহৎ বাড়ী নিশ্মীণ করিয়াছেন । 

২০ | বাধামাধব ব্যানার্জী এবং গৌর্ীচরণ ব্যান্জজী ফকিরচাদ ব্যানার্জীর পুত্র। 
ফকিরাদের পিতা রামন্প্দর কুলীন ব্রাক্ষণ, রাজনারায়ণ মিশরের এক ভন্ীর সহিত তাভার 
বিবাহ হয়। এই বিবাহের দ্বারা এবং পটুয়ার আফিমের এজেন্সীর দেওয়ানী চাকুরীতে 
এই পরিবারের সমৃদ্ধি লাভ হয়। এতঘ্াতীত ব্যানার্জী পদবীর আরও কয়েকটি ধনী 
কুলীন পরিবার আছে। | 

২১। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাহার ছুই ভ্রাতা! রামলোচন ঘোদের পুত্র ও বিশাল 
সম্পত্তির মালিক | রামলোচন হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন । 

২২। মৃত দনাতন মল্লিকের ভ্রাতা বৈষ্ণবদদাস মল্লিক এবং সাহার জাতুক্পুর নীলমণি 
মন্িক অত্যন্ত ধনী এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশাঙী ব্যক্তি। ইহাদের সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মক্লিক্ের 
ব্যবসায় লব্। ইহাদের সহিত পূর্ববোষ্সিখিত মযিক-পনিবাযে কোন সম্পর্ক 
নাই। রর | ও 

২৩।' রূসিকলাল দত্ত অধিকাংশ সময় বেনারসেই বাস করেন। তাহার পু উদয়টাদ 
কলিকাতার তদ্্রাসনে থাকেন। রসিকলাল ও হরলাল মদনমোহন 'দত্ের 'পুত্র। হরলাল 
১৮** সালে পরলোক গমন ক্রেন। হার পাচ পুর টিটিন শড়ুচজ, 


'ীশ্বরচন্দ্র এবং রাজচন্দর | 


হি রিটারিজি তা কালি গিয়ার নানান জন 


সম্পাদকীয় ৬৭ 
বাগবাজার--- | 


১। ব্বাজ৷ রাঁজবল্লভ বাহাদুরের পুত্র রাজ মুকুন্দবল্লভের দত্তক পুত্র রাচ্জা গৌরবল্লভ | 


২। উদয়চরণ মিত্রের পুত্র ভগবতীচরণ মিত্র । 
৩। £গাকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র হরলাল মিত্র। 
৪1 ছুর্গাচরণ মুখাঁজ্জির পুত্র শল্গুচন্দ্র মুখাজ্জি | 
৫ | ছুর্গীচরণ মুখাঞ্জির দৌহিত্র ভগব্তীচরণ গাঙ্গুলী । 
৬। তারিণীচরণ বস্তুর পুত্র কাশীনাথ বন্ড । 
শ্যামবাজার- _ 
১। কুষ্ণকাস্ত বন জম্দারের পুত্র গুরুপ্রসাদ বস্ত এবং কালাচাছ বস্ত। 
২। তুলদীরাম ঘোষের পৌন্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ । 


৩। মহারাজা রাঁজবল্লভের ভাগিনেন় ( অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র 7.91)179্ঘ ? ) কাশীপ্রসাদ 
রায়। 


৪ 1 রাষ জগন্াথপপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ বায় । 
শোভাবাজার-- 
১। রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাজা! রাজকুষ্র পুত্র রাজা শিবকৃষ্ণ, কালীকুষ্ণ 
প্রভৃতি | 
২। রব্বাধাকাস্ত দেব ও তাহার পুত্র । 
৩। জগমোহন বিশ্বাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস । 
৪ । কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ। 
৫। গুকুপ্রসাদ মিত্রের পুত্র জয়নারায়ণ মিত্র । 
৬। ব্বন্দাবন বসাকের পুত্র কৃষ্ণমোহন বসাক । 
জোড়াবাগান-- 
১। রাধামাধব ব্যানাজী | 
গরাণহাটা_- ূ 
১। শামার সাহেবের দেওয়ান গঙ্গ।নারায়ণ সরকানের পৌত্র শিবচন্দ্র সরকার | 
,নিমতলা”-- 
১। কাশীনাথ দত্তের পুত্র বিশ্বেশ্বর দত্ত | 
২1 মদনমোহন দত্তের পৌত্র উদয়ষাদের পুত্র মহেশচন্দ্র দর্ত । 


সিমলা 
১। ফেয়ার্লি কোম্পানীর দেওয়ান রামছুলালের পুত্র আশুতোম দে। 
২। রামহুলাল সরকারের জামাতা বাধাকৃক মিত্র । 
৩। রসময় দত্ত । | 


৭8৯৮ 


2নগক্যাদ পত্রে লোক্াবেনব্র কথা 


জোড়াসাকো-- 


৯1 
| 


শান্তিরাম সিংহের পৌন্স ও প্রাণকৃষেের পুত্র রাজকৃষণ সিংহ' ও নবীনাদ সিংহ । 
গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র ্নপলাল মল্লিক | 


৩। শিবচন্দ্র সাণ্ডেল জমিদারের পুত্র মধুন্ছদন সাণ্ডেল। 
পাথুরিয়াঘাটা-. 


১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫ 


বামলোচন ঘোষের পুত্র শিবনারায়ণ ঘোষ । 
দেবনারাম়ণ ঘোষ । 

গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 
হরিমোহন ঠাকুরের পৌত্র ললিতমোহন ঠাকুর । 
লাডলীমোহনের পুত্র শ্টামলাল ঠাকুর 


৬। মণিমোহন ঠাকুরের পুত্র কানাইলাল ঠাকুর । ্ 
৭। টৈদ্নাথ মুখাজ্জির পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখাজ্জি | 

৮। রামকুষ্ণ মল্লিকের পুত্র বৈষবদাস মল্লিক । 
৯ | নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক । 

১০। মহারাজা ব্ুখময় রায়ের পুত্র রাজ। রামচন্দ্রের পুত্র কুমার রাজনারায়ণের দত্তক 

পুত্র ত্রজেন্দ্র রায়। 

১১। মহারাজা স্ুখময়ের পুত্র রাজ! বৈছ্যানাথ । 

১২। মহারাজা স্ুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় । 

১৩। রাজা শিবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র কালীকুমার মল্লিক | 

১৪। বামনিধি ঠাকুরের পুর গোপীক ঠাকুর । 

১৫। বামরতন ঠাকুরের পুত্র কালিকাপ্রসাদ ঠাকুর । 

১৬। রামহরি ঠাকুরেব পৌত্র শিবচন্দ্র ঠাকুর । 

১৭। ঠ্বঞ্চবদাস শেঠের পৌত্র রাজকুমার শেঠ । 

১৮। সাবট্রেজারারের দেওয়ান রাধাকৃ্ণচ বসাক । 

বড়বাজার-- 


১ । 
| 


৩ । 


৪1 প্রাতচ্থ মল্লিক। 


৫ | 
৬ 
প্‌ | 
| 


দেওয়ান কাশীনাথের পৌত্র জগন্নাথ প্রসাদ দাস ও গোবদ্ধন দাস। 
রামগোপাল মল্লিকের পুত্র উদয়চরণ মপ্লিক । 
রামরতন মল্লিক | * 


রামমোহন মল্লিক । 

মৃতিলাল মঞ্মিক। | 
রামকানাই মল্লিকেব' পুত্র নবক্ষিশোর মল্লিক । 
জগমোহন মল্লিকের পুত্র প্রেমথ মল্লির। 


৭ | 
৯১০ 
১৯ । 


সম্পাদকীয় 1৬৯ 


গৌরচরণ মল্লিকের পৌত্র কাশীনাথ মল্লিক । 
কলভিন- কোম্পানীর দেওয়ান বিশ্বন্ভর সেন। 


নীলমণি ধরের পৌন্র ব্রজনাথ ধর । 


মেছুয়। বাজার-_ 


১ | 


বামমণি ঠাকুরের পুত্র ঘ্বারকানাথ ঠাকুর । 


চোর্বাজার--” 


১। 
২] 
৩। 


৪ 1 


মদনমোহন দত্তের পুত্র লঙ্ীনারায়ণ দত্ত । 
হরচন্দ্র ঠাকুর । 

গুক্প্রসাদ বন । | 

ব্যাঙ্কের একাউণ্ট্যাপ্ট কুঁষঞ্চমোহন দে। 


কলুটোলা-- 


১। 
ন্‌ । 
৩ । 
৪ | 
€ | 


৬ | 


মতিলাল শীল । 

মাধবচাদ দত্ত । 

বলবাম চন্দ্রের পৌত্র গোপাল চন্দ্র । 

রামকমল সেন । 

তারা্টাদ দত্ত । 

“সমাচার চান্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচবণ ব্যানাজী । 


পটলওডাঙজা-__ 


নট | 


বূপনারায়ণ ঘোষাল । 


বন্ধবাজার--- 


১। 
। 


ও । 


মলা 1 
১। 
২। 


৩ । 


হিদেরাম ব্যানার্জীর পুত্র অভয়চরণ ব্যানাজী | 
দুর্গাচরণ পিতুড়ীর দৌহিত্র অভয়চরণ ব্যানাজী । 
দুর্গাচরণ পিতুড়ীর ভাগিনেয় বিশ্বনাথ মতিলাল । 


অক্রুর দত্তের পুত্র রামমোহন দত | 
রামতন্থু সরকারের পুত্র গোগীমোহন সরকার | 
কালীচরণ হালদারের ভ্রাতুগ্পুত্র রাজচন্দ্র হালদার । 


জান স্বাজার (0০07, 32,28)- 


১) 

কথ | 

»১৩। 

৪ | 
প৭ 


রঘুনাথ পালের পুক্র ছুর্গাচরণ পাল । 
প্লীতরাম মাড়ের পুত্র রাঁজচন্দ্র মাড়। 
গৌপীমোহন ঘোষের পৌন্র রাঁমধন ঘোষ । 
কালীগ্রসাদ দত । 


পণৎ চনঃত্রাছ গে চেলজ্াভেনর কথা 

খিদিরপুর-_ : 

১। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের দৌহিত্র গোবিন্দচন্ত্র ব্যানাজী। 

২। জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র কালীশক্কর ঘোষাল । 
কাশীপুর-_ 

১। কালীনাথ মুন্সী । 

২। কালীশক্কর রায়ের পৌত্র রামরতন রায়। 

৩। প্রাণনাথ চৌধুরী । 
ভবানীপুর-- 

১। শ্রীহট্রের জমিদার লাল গৌরহরি সিংহের পুত্র বায় রাধাগোবিন্দ সিংহ । 

২। বৈষ্বচরণ মিত্র । 

পূর্ব্বোদ্ধত বংশ-পরিচয় ও বর্তমান তালিকা একই কাগজে পাওয়। গে্পও এক 
সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ বংশ-পত্রী সঙ্কলনের সময় ষাহার! 
বাঁচিয়। ছিলেন তালিকা সংগ্রহের সময় তাহার! সকলে জীবিত ছিলেন ন1। 


পৃ ৪৭৫--রামমোহন রায় 


গত কয়েক ব্থসরের গবেষণায় আমি প্রধানতঃ সরকারী দপ্তর হইতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে বনু 
নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া! বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি । এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও 
এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এ কথা এখানে বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইতিমধ্যেই রামমোহন 
সম্বন্ধে নৃতন খ্যাত্যাপন্ন ই এক জন গবেষক আমি পূর্ববেই যে সকল উপকরণ উক্ত প্রবন্ধগুলিতে ব্যবহার 
করিয়াছি তাহার পুরব্যবহারের দ্বারা প্রশংসা! অর্জন করিয়াছেন । আমার পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির 
নাম ও ঠিকানা সকলে জানেন না বলিয়া নিম্নে কতকগুলি প্রবন্ধের নির্দেশ দিলাম ; যাহারা 
রামমোহন রায়ের জীবনী, আলোচনা করিবেন, প্রবন্ধগুলি তাহাদের কাধ্যে সহায়তা করিতে 
পারে ।- 


তালা) 101) ঠা, 


8০2, 1996. প59 7358851:27. ০৫ 7)9151 6০ 3728 9505 6125 
ও 7005761 01 £070818/00. 
4১10711-705 1996 178187) 789,00070000010 2০59 21189102 6০0 10010815106, 
[ এই প্রবন্ধগুলির সাহায্যে ১৯২৬ ষমে প্রকাশিত আমার 782107 2327790782/ 
12013 2125540% £০ 271571072 পুস্তক লিখিত ] 


ঘ 0139, 192৭ ঠা 0005000181050, 158652 01 18,081: 9800100010012 
০. 0, 164. 


সম্পাদকীয় - ৭৭১ 
(996. 998 17882077001) 07, ০ 012. [7769778,610178] [91107 911170, 
1208) 80010001020 105 %৮ 15906100822, ৫84. 
[15510706119 10 20039, 90005]9. ৪,701 739706811 8৪ 
61091 19,70508/59. 
থয ৪22,479), 1999 19001000101 2০5৮৪ 79011610981] 


1090. 1998 


1019910276০ 


10705189100. 

18185, , 1999 [8/200770010 07) « 205 010 6179 8109 01 110099213 
10720519069. 7. 6980. 

71100, 1929 15037000100 2০ 20720. 810 1080181 07085]. 

থ9], 1,959 20010700802 705 022 191861009  593.0727 9000 
০09019,8.110108116. 

0০09৮. 1999 0179 14896 10859 01 189,098, 19001000100 2০: 

ত্য 8১0, 1999 79001080100 28059 1001069,2920591068 161) 6109 
17170709202 01 [1098171, 

1189,5, 1990 708/00700122 1১০৮ 118 609 9975108 01 0179 41378)9 
[71019) 03023010920, 

4৯102185119, 1১9,0010701100 705 258 9, এ ০0205511906, 


05595 199] 


108,010, 1989 177001191 [7010199810109 01138820000] 018 15505 1১০:০25 
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অগ্রহায়ণ ১৩৪০ রামমোহন রায় 
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ভাত ১৩৪২ রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল 


প্রবাসী 
ফাল্তন ১৩৪৬ নবাবিষ্কৃত রামমোহন রায়-প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা 


পু. ৪৭৫--রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্র। 


পুত্র বাজারাম ও তিন জন সঙ্গীমহ রামমোহন রা বিলাতযাত্র। করেন; তাহার সঙ্গী তিন জনের 
নাম_রামরভ় মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস (ওরফে রামহরি দাস) ও মুসলমান ভৃত্য শেখ বকৃন্ *। 
রামমোহনের সঙ্গীরা ১৫ নবেম্বর ১৮৩ তারিখে “আলবিয়ন” (40) জাহাজে কলিকাতা হইতে 
যাত্রা করেন। আলবিয়ন পালের জোরে মগ্থরগতিতে চলিত । রামমোহন ফর্ববস্, (7978) নামক 
দ্রুতগতি ই্ীমারে ১৯ নবেম্বর তারিখে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে খাজরিতে বিলাতগামী 
“আলবিয়নে" উঠেন । ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের “বেঙ্গল ক্রনিক" (26777 0770155016) নামক 
সংবাদপত্রে প্রকাশ ১ | 
12077720767 2202, 28800100100 73807 9100 ৪0০9৮ 16 0890155 
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পার ৯৯০ 


* রামমোহনের মুসলমান ভৃত্য শেখ বকৃন্ ১৮৩৩ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাত। ফিরিয়া আসে । ১৯ ডিন 
১৮৩৩ তারিখে কলিকাতার ম্যাক্িপ্টশ কোম্পানি গবর্মেটকে লিখিক্সাছিলেন *-_ : 


“9762 69 8001059 ৪ 09261805969 22000 0910%9120 টস, ০ 69 22922089/ ০৫ 6189 
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এই সংক্রান্ত অন্ান্থ চিঠিপত্র ১৩৪৪ সালের পৌৰ সংখ) 'প্রধাসী'তে (পৃ, ৪২০-২১ ) প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
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পূ. ৪৯০-_রাধাপ্রসাদ রায় 


৯ মার্চ ১৮৫২ তাধিখে রাধা প্রসাদ বাপ পরলোকগমন করেন । তাহাব মৃ্যতে পরবর্তী ১২ই মার্চ 
( শুক্রবার ) তারিখে “সংবাদ প্রভীকর, লিখিয়াছিলেন ১ 

"৬বাবু বাধাএীসাদ রায়।--আমরা বিপুল শোকার্ণবে নিমগ্র হইয়া রোদশবদনে প্রকাশ 
' ক্কর্ধিতেছি ত্রহ্মলোৌকবাসি মৃত মহাত্মা ৬রাজা রাঁমমোন রায় মহাঁশয়েন প্রথম পুজ্র বনু 
গুণাথ্িত মহানুভব ৬রাধাপ্রসাদ বায় মহাশয় জরবোগে আক্রীভ্ত হইয়। গত মঙ্গলবাসরে 
এতন্মায়াময় সংসার পরিহাব পূর্বক ব্রহ্মলোকে যাঁর করিয়াছেন, এই মহাশয়, অতি ধাশ্মিক, 
সদ্ধিদ্বান, প্রিয়ভাষী, ' নিব্বিরোধী, উদ্দা্ধ চিত্ত, পরোপকারী, সদালাপী এবং সর্ববতোভাবে 
শ্রেঠ ছিলেন, কখনই কোন বিষয়ে কাতার সহিত তাহার কোনরূপ বিবাদ দেখা খায় নাই, 
সকলের সঙ্গেই সতভ প্রণয়ভাবে কালথাপন করিতেন, ইহার মহতী মুক্তি মুহূর্ত মা 
নিরীক্ষণেই অভ্তঃকরণে অপধ্যাপ্ত আহ্কাদের সঞ্চার হইত। কারণ চক্ষুঃ এবং মুখের 
ভঙ্গিমায় এমত বোধ হইত ঘে, জগদীশ্বর যেন সশীলতাকে প্রণয়রমে.আর্জ করত তাহার 
শরীরের উপর মদ্দন করিয়ছেন। ই মহাশয় কিছুদিন দিল্লীশ্বরের সভাসদের পদে অভিযিস্ত 
থাঁকিয়। অতি উচ্চতর সম্মানের কাধ্য সুসম্পাদন করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে এক প্রধান 
রাজার প্রধান কন্ম নির্বাহ করিত্তেছিলেন, রাধাপ্রপাদ বাবু স্বজীতীয় এবং ভিন্নজাতীয় 
বনু বিদ্তায় নিপুণ ছিলেন, অতএব তাহার লোকাস্তর গ্রমনে মনুষ্য মাত্রেই শোকাকুল 

হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিবেন তাহাতে সঙ্গেই কি?" 


৭৭8... সগল্রাদঞ্পত্রে সেক্রাক্লেত্র ভ্রথা 


পৃ. ৪৯১- রামমোহন-স্থৃতিসভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতা 


এই সভায় বসিককৃষ্ণ মল্লিক যে বক্তৃতা করেন তাহা ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসের “এশিয়াটিক 
জর্মাল' পত্রে &81%610 [77691]16909--0819866% বিভাগের ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। 


পৃ. ৫০৩-_রাজারামের পরিচয় 


রাঁজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র, পালিত পুত্র এইরূপ নান! পরিচয় আছে, কিন্ত কোনটির সপক্ষেই 
অকাট্য বা সাক্ষাৎ-প্রমাণ নাই । এই অবস্থায় নান! দিক হইতে টুকরা টুকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়। আমি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করি। আমার এই 
চেষ্টা কয়েক বৎসর পুর্বেব একটি প্রবন্ধের আকারে “প্রবাসী” পত্রিকায় (১৩৩৬) প্রকাশিজ হয়। 
উহার পর এই বিষয়টিকে লইয়! ক্রমাগত তর্ক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংস! হয় নাই। 
তবু বন্থ বখসরের আলোচনার ফলে এ-সন্বপ্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য ও নৃতন যুক্তির অবতারণ! 
হইয়াছে । সেজন্ত প্রশ্নটি লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা আবশ্তক। 
১ 
রামমোহনের সহিত রাজারামের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে সর্ধপ্রথমে এ-সন্বন্ধে কি তথ্য-প্রমাণ 
আছে তাহ! দেখ! আবশ্তক। পূর্বেই বলা হইয়াছে এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ-প্রমাণ কিছুই নাই-_-অবশ্থয 
থাকিবার কথাও নয়। সুতরাং গ্রতিহাসিককে বাধ্য হইয়া গৌণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে 
হইতেছে । এই সকল গৌণ প্রমাণকে চারি ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে,_-(১) রামমোহনের নিজের 
উক্তি; (২) রামমোহনের জীবিতকালে অন্ের উত্তি; (৩) রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের 
উক্তি; (৪) পরবর্তী কালের জনশ্রুতি বা উক্তি । রামমোহনের নিজের লিখিত সাতটি পত্রে রাজারামের 
উল্লেখ আছে। ইহাদের চাপ্িটি মিস্‌ কিডেলকে লিখিত, ছুইটি মিস্‌ ক্যাসেলকে লিখিত ও অপরটি 
ডবলিউ. জে, ফক্স নামে একজন পাদ্রীরে লিখিত । এই সকল চিঠিতে রামমোহন রাজারামকে “০ 
807)৮ 6005 50006865151 ও 405 118019 5 00:08969 বলিয়া বর্ণন| করিয়াছেন । ইহাদের 
সকলগুলিকে এস্থলে উদ্ধত করা নিপ্রয়োজন | তবে রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন কিন্পপ মনৌভাব 
গোষণ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে ছইটি অংশ উদ্ধৃত হইতেছে । ১৮৩৩ সালের ৯ই জুন্সাই 
তারিখে তিনি মিস্‌ কিডেলকে লিখিতেছেন,-- 
1099 59889:98% 629 019880:9 ০1 25991517 ড০0 19666 01 £09 


660,806 25)0199 6০.49%20 ঠ086 5০5. 200. 2০5 99:0 0980981019 813৫ 
7911-0091)8/30 | | 


ইহার কয়েক দিন পরে তিনি মিস্‌ ক্যাসেলকে লিখিতেছেন,_- 


[9 80090010- 17101 14199 1319.909)1 8:24 টিনা 00৪/5৩ 815৪ 
01 205 9022, £:901599 009 5০ 00097, | 


সম্পাদকীয় ৭৭৫ 
রাঁমমোহনের জীবিতকালে বিলাতষাত্র! ও বিলাতপ্রবাদ উপলক্ষ্যে রাজারাম সম্বন্ধে সংবাদ 
সমসাময়িক দেশী ও বিলাতী সংবাদপত্রে পাওয়া যাঁয়। আমি যত দুর দেখিয়াছি, এই সকল সংবাদে 
এক স্থল ব্যতীত সর্বত্র রাজারামকে রামমোহনের “পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে ; এই ব্যতিক্রম হইয়াছে 
একটি বিলাতী পত্রে--উহাতে রাজারামকে রামমোহনের পালিত পুত্র বল! হইয়াছে । পামমোহনের 
জীবিতকালীন এই সকল সংবাদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহ্থা প্রকৃতপক্ষে সংবাদ নহে-_ 
একটি কবিতা ; ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখে “সমাচার চক্দ্রিকা"য় প্রকাশিত হয়। তখন 
রামমোহনের বিলাত যাইবার আয়োজন উদ্চোগ চলিতেছে । এই উপলক্ষ্য পাইয়। রামমোহনের 
মতামতের বিরোধী কোন ব্যক্তি রামমোহনের নিজের উক্তির রূপ দিয়া “দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামে 
এই কবিতাটি রচনা করেন। উহাতে রামমোহন সম্বন্ধে নানা কথার মধ্যে রাঁজারাম সম্বন্ধে এই 
পংক্তি কম্সটি আছে,-- 
“্যবনী প্রয়িসী গর্ভে ন্পুত্র জন্মিল। 
রাজ! নাম দিম্থু তার নিকটে রহিল ॥ 
ক চু রত স 
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল । 
কেবল স্ুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল ॥” 
এইবারে রামমৌহনের মৃত্যুর অবাবহিত পরবস্তী সাত-আট বৎসরের মধ্যে রাজারামের যে পরিচয় 
দেওয়। হইয়াছিল তাহার আলোচনা কর! যাইতে পারে । ১৮৩৩ সনে রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ 
ল্যান্ট কার্পেন্টার স্বরচিত রামমোহন-জীবনীতে রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র (450570898 
৪০7১) বলিয়া উল্লেখ করেন । এই বৎসরেই জন্‌ কিং নামে এক জন চিত্রকর রাজারামের একটি 
প্রতিকৃতি অন্কন করেন। উহা পর-বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৪ সনে ১07:60516 01188191001 18900, 
8010 01 1089081 1318/00. 1401)010 ৯০5 এই নামে রয়্যাল আাকাডেমির প্রদর্শনীতে প্রদশিত হয়। 
১৮৩৫ সনে" রাজারাম বোর্ড অব কন্ট্রোলের আপিসে কেরানী নিযুক্ত হন। তখন সমস্ত সরকারী 
কাগজপত্রে তাহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছিল, এবং এই বিষয়ে বে-সরকার 
সামফিক পত্রে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেও তাহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই 
পরিচয় দেওয়৷ হইয়াছিল। ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে সমাচার দর্ণে' প্রকাশিত চারিটি সংবাদের উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। ইহাদের সকলগুলিতেই রাজারামকে রামমোহনের পুপ্ বলিয়। বণনা কৰা 
হইয়াছে । ১৮৩৮ সনে রাজারাম যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও যে-জাহাজে তিনি আসেন 
তাহার যাত্রী-তালিকায় তাহাকে রামমৌহনের পুত্র বলিয়াই পরিচয় দেওয়া! হইয়াছিল । এই সংবাদটি 
যখন “সমাচার দর্শণে' প্রকাশিত হয় তখনও তাহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। 
সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার রি এই যে, লেখক 
রাজারামকে “রামমোহন রায়ের ষে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন” “রামমোহন রায়ের 
যে পুর বোর্ড কম্রোলেমুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,” এই ভাঁবে উল্লেখ করিয়াছেন চিলাকির 
বীমমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারাম ভাহার পুত্র বলিয়া যে পরিচয় পাওয় ক 
তিনটি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ) ১৮৩৫ সনে ডাঃ কার্পেন্টার ভারতবর্ষ হইতে একটি পত্র পান ( 


৭৭৬ গংবাদ পাত্রে মেত্রান্েরে কথা, 


লেখক কে তাহার কোন উল্লেখ নাই ), তাহাতে বাজারামকে রামমোহনের পালিত পুত্র বলিয়া বর্ণনা 
করা হয়। ডাঃ কাপেন্টার ভাহার রচিত রামমোহ্ন-জীরনীতে রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র 
বলিয়! বর্ণনা করেন, ইহার উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রেরক লেখেন, 

“কোন ভ্রম সংশোধন প্রয়োজন মনে করিলে তাহ! জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ 
করিয়াছেন । ব্বামমোহনের চরিত্রের সুনাম রক্ষার জন্য বাঞ্চনীয় জ্ঞানে এইদ্ধপ একটি 
সংশোধনের কথা তাহার দেশীয় বন্ধুগণ আমাকে বলিয়াছেন । “রাজা? নামে যে বালককে 
তিনি সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়! যান সে তাহার পুত্র নহে, এমন কি হিন্দুপ্রখানথষায়ী গৃহীত 
দত্তক পুত্রও নহে; সে পিতৃমাতৃতীন অসহায় বালক, অবস্থাচক্রে রামমোহনকে প্রতিপালন 
ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়। যে বিশেষ ঘটনার বশে রাজারাম তাহার আশ্রয়ে 
আসে, সে-কথ। বামমোহন আমাকে বলিয়াছিলেন-_তাভা এখনও আমার বেশ স্মরণ 
আছে এবং এ বিষয়ে আমার স্মৃতির সহিত অন্যান্য লোকের স্মৃতির মিল আছে । স্বরিদ্বারের 
মেলায় প্রতি বৎসর দুই-তিন লক্ষ লোক সমাগম হয়; উহারই একটিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সিবিলিয়ান ডিক (0018) সাহেব এই শিশুটিকে অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় 
কুড়াইয়া পান। ইহার পিতামাতা হিন্দু কি মুসলমান, তাহারা শিশুকে ভারাইয়া ফেলে কি 
স্বেচ্ছায় পরিত।াগ করিয়া যায়,-এ সব কথা কিছুই জানা যায় নাই। সে যাহাই হউক, 
ডিক সাহেবই বালকটিকে অন্নবন্ত্র দিয়! প্রতিপালন করেন এবং যখন তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির 
জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাতাধ কি বাবস্থা করা যায়, সে বিষে 
রামমোভনের সহিত পরামর্শ করেন। আমার পরলোকগত বন্ধু দয়াপরব্শ হইয়া কি 
বলিয়া! উঠিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে ; যখন দেখিলাম একজন ইংরেন্ড__ 
একজন শ্রীষ্টিয়ান_এক দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এই ভাবে যত্ব করিতেছেন, 
তখন এদেশের লোক হইয়া কেমন করিয়া আমি বালককে আশ্রয় দিতে-_-তাহার 
ভরণপোধণের ভার লইতে ইতন্ততঃ করি? ডিক সাহের আর ভারতে ফিরিয়া আসেন 
নাই__-আমার বিশ্বাস বিলাতের পথেই তাভার মুত্যু ভয় । বালকটি রামমোহনের কাছেই 
রহিয়া গেল। সে ত্াঙ্গার এতই প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় আমার মনে 
হইক়্াছে-__সময়ে সময়ে ভ্ঠাহাকে এ কথাও বলিয়াছি--অভিরিস্ত আদর দিয়। তিনি তাহার 
অনিষ্ট করিতেছেন ।” 

দ্বিতীয়তঃ, ১৮৩৬ সনের ২রা জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'আগ্রা আখ বার” নামক পত্র হইতে 

একটি সংবাদ উদ্ধত হয়। সংবাদটি এইরূপ :-_ 

“রামমোহন রায়ের পুজ্র ।-শ্রীযূত সর জন হবহৌস সাহেবকর্তৃক সংগ্রতি যে হিন্দু 

যুব ব্যক্তি ইন্গলগুদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ভাহার নাম রাজা তিনি 

“রামমোহন রায়ের পোষ্যপুজ এইক্ষণে তাহার ব্বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু 

তিনি.এ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন -গমনসময়ে 

তাহার চতুদশবর্ধ বয়ংক্রম' ছিল। প্রথমে এ বেচার! পিতৃমাতৃ 'বিহীনহওয়াতে সিধিল- 

সম্প্ধীয় শ্রীযুত ডিক সাহেবকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন 


জম্পাদকীয় রর ূ 41৭৭ 


রায়ের অতিপ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাহাকে রায়জী পোষ্যপুজ্র স্বীকার 
করিয়াছিলেন ।-_আগ্রা আকবর । 
তৃতীয়তঃ, “ঈষ্ট ইশ্ডিয়৷ ম্যাগাজিন নামক একটি পত্রিকার ১৮৩৬ সনের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যাক্ 
'হ্রকরা” হইতে একটি সংবাদ উদ্ধত করা হয়, উভাতে রাজারাঁমকে রামমোহনের %0010690. ৪০, 
বলা হইয়াছে । 
রামমোহনের জীবিতকালে ও মুত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারামের পরিচয় যে-যে স্থলে দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যত গুলি আমার জান! আছে তাহার উল্লেখ করিলাম । ইহা ব্যতীত পরবর্তী 
কালেও রাঁজাপামের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বু জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল ও নান। জনে নানা কথ 
বলিয়াছেন । সাক্ষ্য হিসাবে এই সকল উক্তির মূল্য সমসাময়িক উক্তির সমান না হইলেও কতকণ্তলি 
উদ্ধত করিতেছি । ১৮৬৩ জনে রামমোহনের অন্ততম শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব রাখালদাস হালদারকে 
বলেন যে, “জনরব, এক সময় রামমোহন রায়ের এক প্রণযিনী ছিল; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম 
তাহারই গরভজাত। অনাথ বালক রাজারাম কিন্ত এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র__রামমোহন তাহাকে 
প্রতিপালন করেন ।” ১৮৮৭ সনে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের সহকম্ী মিঃ আডামের 
পত্বীর নিকট শোনেন যে, “রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার রাজারাম রায় নামকরণ 
করেন । মিষ্টার ডিগবী নামক একজন সিবিলিয়ন কম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন । 
একদিন রাজ! ডিগবীর সম্ঠিত বন্ধুভীবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে 
ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল। ছুই বন্ধৃতে কথাবার্তা 
হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া ছুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সন্মেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া 
বসিল। রা'জ। সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া শ্রহণ করিলেন।” পক্ষান্তরে, রেস্ডারেও্ড কৃষ্ণমোহৃন 
বন্দ্যোপাধ্যায় রাজারাম প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের পালিত পুত্র কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন, 
এই তথ্য আমর! কুষ্চকমল ভট্টাচাধ্যের মুখে শুনিতে পাইয়াছি এবং রামগোপাল সাম্তাল মহাশয় লিখিয়। 
গিয়াছেন,_““ডা%৪ [03939789008 10996929010 01 6100 49]? ৬৮০ 17859 00015 010 0090 
70306, [55 1959 108, 9900101)0. 01750952 11815179202, 1001602০009 18919. 800. 
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এতক্ষণ পধ্যস্ত রাজারাম ও রামমোহনের সম্পর্ক নির্ণয়ের সহায়ক যে-সকল উক্তি চলিয়া! আসিয়াছে 
বা পাওয়। গিয়াছে তাহার কথাই বলা হইল, উহাদের কোন্টির মূল্য কতটুকু তাহার আলোচনা কর! 
হয় নাই। এবারে সেই প্রসঙ্গ তোল! আবশ্তক। কিন্তু এই বিচার আরম্ত করিবার পূর্বে যে-সিদ্ধাস্ত 
লইয়া কোন মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। সেই সিদ্ধাস্তটি 
এই যে, রামমোহনের জীবিতকাঁল হইতেই রাজারাম সম্থন্ধে দুইটি ধারণ! চলিয়া দিল 
একটির অনুযায়ী রাঁজারাম রামমোহনের পুত্র (মাতা যেই হউন না কেন), আর একটির অনুধায় 
তিনি রামমোহনের পালিত পুত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজীরাম রামমোহনের পুত্র এই জনশ্রুতি 
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শ৭৮ সংবাদ গত্রে লেকের কথা 


রামমোহনের নিন্দুকদের দ্বারা ভাহার মৃত্যুর বহু পরে প্রচারিত হয়--এই মন্মে যে-উক্তি মিস কোলেটের 
রামমোহন-জীবনাতে পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । পক্ষান্তরে এই কথা সত্য যে, রাজারামের 
পুত্র-পরিচয় রামমোহনের জীবিতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কিভাবে রাজারাম রামমোহনের 
আয়ে আসেন, সে বিবরণ রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রথমে দেওয়া হয়। 

এখন জিজ্ঞান্ত, এই ছুইটি ধারণার মধ্যে কোন্টি সত্য হইবার সম্ভাবনা বেশী? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হইলে উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যপ্রমাণের আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ আবশ্তাক। প্রথমেই দেখিতে 
পাই, রামমোহনের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজারাম সম্বন্ধে যেসকল 
সংবাদ পাওয়া যাঁয় তাহাতে তিনটি স্থল ব্যতীত সর্বত্র রাজারামের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া! হইয়াছে ; 
অর্থাৎ দ্লাজারামের সহিত রামমোহনের সম্বন্ধ কি_-এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে পুত্র বল! হয় নাই, 
শুধু রাজারাম স্বনামখ্যাত ব্যক্তি নয় বলিয়া তাহার নামোল্লেখের সময়ে পরিচয়ের সুবিধা হইবে বলিষা 
তাহার সহিত রামমোহনের সম্পর্কের ন্ুত্র ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই ক্ষেত্রে রাজারাম রামর্ঠমাহানের 
পুত্র এই উক্তি লেখকগণ ইচ্ছা করিয়! বা বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে করিয়াছেন বলা চলে না. স্মতরাং . 
এই সকল উক্তিকে রাজারামের সহিত রামমোহনের সম্পর্কের বিশিষ্ট সংজ্ঞ। বলা সঙ্গত হইবে ন|। 
কিন্ত এই প্রশ্নের আর একটা দ্িকও আছে। এক দিকে যেমন. বল! যাইতে পারে যে, রাজারামের 
পুত্রপরিচয় ব্যাপক অর্থে দেওয়া হইয়াছে, আর এক দিকে তেমনই বল! ষাইতে পারে, ইংন্েেজী ভাষায় 
1৪0," শবাটি ছুই ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হইলে যখন একমাজ ওবসঙ্গাত 
পুত্রকেই বুঝায় এবং রামমোহন নিজে যখন রাজারামকে একাধিক বার ইংরেজীতে 400 ৪00 বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ও রামমোহনের জ্ঞাতসারে যখন রাজারাম নান! পত্রিকায় “৪০, বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন, ও রাজারাম নিজে যখন সরকারী কাগজপত্রে নিজেকে রামমোহনের 1৪032” বলিম়্াই পরিচয় 
দিয়াছেন, তখন পুত্রবাচক ৪০2০, শব্দকে ব্যাপক অর্থে না গ্রহণ করিয়! বিশিষ্ট অর্থেই লওয়া সঙ্গত 
হইবে। ইভা ছাড়া 'সমাচার-দর্পণেগর লেখক যে রাজারামের উল্লেখ করিবার সময়ে “রামমোহনের যে 
পু্র--** এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি রাজারামকে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের 
পর্যায়ে ফেলিতে চাহিতেছেন 1 ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র 
এই সংবাদ “সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইবার পরও এই পত্রিকায় কাহার সম্বন্ধে অন্য যে-সকল সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, পালিত পুত্র বল! হয় নাই। 

তথাপি একথা স্বীকার কর! সঙ্গত হইবে যে, এই সকল সংবাদকে রাজারাম সম্বন্ধে সিদ্ধাস্ত- 
বিশেষের সপক্ষে ব! বিপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর! সঙ্গত হইবে না, কারণ 'পুত্র' শব্দটি ব্যাপক" অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই । কিন্তু 
উপরে ষে তিনটি বিশেষ সাক্ষ্যের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে এই সন্দেহের অবকাশ নাই। 
উহাদের 'একটি ১৮৩০ সনে “সমাচার চক্র্িকাণয প্রকাশিত “ছ্বিজন্নাজের খেদোক্তি”--উহাতে রাজারামকে 
স্পষ্ট ভাষায় রামমোহনের “যবনী প্রেয়সী" গর্ভে জাত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । দ্বিতীয়টি, 
১৮৩৫ সনে ডাঃ কার্পেন্টার কর্তৃক প্রাপ্ত 'পত্র-_উহাতে রাজারামকে পালিত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে ও ডিক নামক সিবিলিয়ানের হাত হইতে তিনি কি করিয়া বাঁমমোহনের. আশ্রয়ে আসেন তাহার 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়টি, ১৮৩৬ সনে “আরা আখ.বারে' প্রকাশিত ও “সমাচার দর্গণে” উদ্ধত 
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সংবাদ-_উহার মন্মও ডাঁং কাপেন্টারকে লিখিত পত্রের মন্মের অনুরূপ । জ্ুতরাং দেখা যাইতেছে, 
রাজারাম রামমোহনের পুত্র অথবা পালিত পুত্র--এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ এই তিনটি সাক্ষোর 
সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে । অবশ্বা ইহা ছাড়াও পরবর্তী নানা কালের জনশ্রুতি এবং 
চন্দ্রশেখর দেব ও মিসেস আ্যাডাম্‌ প্রদত্ত দুইটি বিবরণ আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে জনশ্র্ঘতির বিশেষ 
কোন মূল্য নাই, মিসেস আ্যাভামের উক্তিকেও স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত হইবে না, কারণ 
উহা ডাঃ কাপ্পেন্টারের নিকট লিখিত পত্রে প্রদত্ত ডিক-সম্পর্কিত কাহিনীর বিকৃত পুনরুক্তি মাত্র । 
চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি সম্বন্ধে আমার মত একটু পরে বলিব। 
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যে তিনটি প্রধান সাক্ষ্যের কথা বলা হইল, এইবার তাহার সত্যাসত্য নিৰপণ করিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে । এ্রতিহাসিক আলে।চনার রীতি এই যে, কোন উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিদ্ধীরণ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে দেখিতে হয় বে্যক্তি এই উক্তি করিয়াছেন তাহার বিষয়টি সম্বন্ধে জানিবার যোগ 
আছে কি না, এবং সত্যকে গোপন ব| বিকৃত করিবার কোন স্বার্থ আছে কি না। এই বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, “দ্বিজরাজের খেদোক্তি"কে সত্য ঝালয়া মনে করিবার পক্ষে ও বিপক্ষে, উভয় দিকেই যুক্ত 
আছে । দগ্বিজবাজের খেদেক্তি”-র্চয়িতার নাম প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু উহা! যে “সমাচার চন্দ্রিকা'- 
সম্পাদকের নিজের ন। হইলেও দলীয় কোন লোকের লেখা সে-বিষয়ে সন্দেহ কৰা! চলে ন!। এই দল 
রামমোৌহনের মতামতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রতিপক্ষের জীবন ও কাধ্যকলাপ 
সন্বদ্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিবার কথা, "অপ্রিয় তথ্য জানিতে পাৰিলে তাহা গোপন করিবার কথ! 
নয়, তেমনই আবার মিথ্য। বু! অতিরঞ্জিত অপবাদ রটনা করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । পক্ষান্তরে, ভাঃ 
কাঁপেন্টারের নিকট লিখিত পত্রের এবং "আগ্রা আখ্বারে, প্রকাশিত বিবরণের র্চয়িতার বা সংবাদদাতার 
পক্ষেও সত্য গোপন করিবার স্বার্থ রহিয়াছে । ডাঃ কাপেন্টারের বন্ধু কে, তাহার নাম আমাদের জানা 
নাই। কিন্ত তিনি লিখিয়াছেন, রামমোহনের দেশীয় বঙ্ধুদের অনুরোধে রামমোহনের নাম রক্ষার 
জন্য তিনি রাজারাম যে রামমোহনের পালিত পুত্র-এই সংবাদ দিতেছেন। এই বন্ধুদের পক্ষে 
রামমোহনের চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সত্য গোপন করিবার চেষ্টা কর! কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। 
বিব্র্ণ ছুইটির রচয়িতা কে হইতে পাঁরে তাহার বিচার করিলে এই ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়। ্‌ 

ডাঃ কার্পেন্টারের নিকট লিখিত পত্রের লেখক কে, মিস্‌ কার্পেন্টার তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
আগ্রা আখ্বারে'র সংবাদও স্বাক্ষরিত্‌ নয়। তবু এ-ছুইটি বিবরণের লেখক কে হইতে পারে তাহা 
নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রথমে “আগ্র। আখবারে'র কথাই ধরা যাক । রামমোহন কলিকাতাবাসী 
ছিলেন; তাহার বি্ষয়সম্পত্তি কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটে অবস্থিত ছিল; আত্মীযবন্ধুও 
কলিকাতাতেই ছিলেন । তবে রাঁজারামের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে সংবাদ ক্দুর আগ্রায় প্রকাশিত 
হয় কেন? ইহার উত্তর খুব সহজ। রামমোহনেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ বায় তখন দিল্লী অঞ্চলে 
ছিলেন । দিল্লীর সম্সাট, প্রতিশ্তি দিয়াছিলেন যে, তাহার বৃত্তি বৃদ্ধি করাইয়। দিতে পারিলে তিনি 
বাষমোহনকে ও রামমোহনের সন্তানসস্ততিকে উহার এক অংশ দিবেন । রামমোহনের চেষ্টায় যখন. 
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দিল্লীর সম্রাটের বৃত্তি বুদ্ধির হুকুম হইল, তখন রামমোহন মৃত । এই কারণে পাছে বৃত্তির ভাগ 
তাহাদিগকে দেওয়া না হয় এই আশঙ্কা! করিয়া সরেজমিনে তদ্বির করিবার জন্য রাধাগ্রসাদ স্বয়ং দিল্লী 
গিয়াছিলেন ও ছুই বৎসরের অধিক কাগ এই অঞ্চলে ছিলেন । তাহার পশ্চিম-প্রবাসের সময়েই যখন 
“আগ্রা আখ.বারে'র সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তখন উহ! ষে একমাত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে 
আসিতে পারে, সে-বিষযে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

এইবারে ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট পত্রপ্রেরকের কথা বিবেচন!। কর! যাক্‌। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, 
এই ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইল না কেন? স্তাহার উক্তি হইতে স্পষ্টই মনে হয়, ভাঃ কাপেন্টার 
স্বলিখিত রামমোহন-জীবনী তাহার নিকট সংশোধনের জলন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন । স্তরাং ন্তিনি 
ডাঃ কার্পেন্টারের সহিত পরিচিত ও “ইউনিট্যারিয়ান'দের সহিত যুক্ত কোন ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ 
ডাঃ কার্পেন্টার ইংলণ্ডে রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং রাঁমমোহনের নিজের মুখ 
হইতে তাহার জীবন-কাহিনী নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন | ম্রতরাং তিনি যদি কাহারও নিকট রামমেহনের 
জীবনকাহিনী সংশোধনের জন্ত পাঠাইয়! থাকেন তাহা হইলে ধরিয়া লওয়। সঙ্গত হইবে, সেই ব্যক্তি 
রামমোহনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন । ইউনিট্যারিয়শনদের 
সহিত সংশ্লিষ্ট অথচ রামমোহমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এইবপ ব্যক্তি ১৮৩২-৩৫ সনে ভারতবধে 
মাত্র একজন ছিলেন৷ তিনি উইলিয়ম আযাভাম্‌। সেজন্য আযাভাম্‌কে ডাঃ কার্পেন্টারের নিকট লিখিত 
পত্রের লেখক বলিয়। গণ্য করিলে ভূল হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

এখন প্রশ্ন উঠিবে আাডামের নাম এই পত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল না কেন? মিস্‌ মেরী 
কার্পেন্টার ভাহার রচিত রামমোহন সন্বন্বীয় পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পক্রটি মুদ্রিত করেন 1 তাহার 
পক্ষে পত্রপ্রেরকের নাম গোপন করিবার কোন স্বার্থ ছিল না, বরং সংশোধনকারকফের নাম বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করাই লেখকদের সাধারণ রীতি । এই কারণে মনে কর! যাইতে পার, পত্রপ্রেরক নাম প্রকাশে 
ইচ্ছুক না হওয়ার জন্তই মিস্‌ কাপপেণ্টার তাহার নাম প্রকাশ করেন নাই । আডাম্ই যদি এই পত্রের 
লেখক হন তাহা হইলে এই নাম গোপনের একটা হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি রাধাপ্রসাঁদের 
সহিত ঘনিঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ও এক সময়ে স্তাহার শিক্ষক ছিলেন । স্থুতরাং তাহার নাম প্রকাশ 
হইলে লোকের মনে স্বতঃই এই সন্দেহ উপস্থিত হইবার কথ! যে, তিনি রাধাপ্রসপাদ রায়ের প্ররোচনায় 
এই প্র লিখিয়াছেন । রাময্জোহনের প্রতিপক্ষের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে অপবাদ রটন! করা যেরূপ 
স্বাভাবিক, পিতার সুনাম রক্ষার জন্য বা বৈষয়িক কোন স্বার্থের জন্য রাধাপ্রসাদের পক্ষে সত্য গোপন 
করাও তেমনই স্বাভাবিক | সেজন্য রাধাপ্রসাদ রায় বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির লিকট 
হইতে বরাজারাম সম্বন্ধে প্রতিবাদ আঙিলে তাহ! লোকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয্পা মনে না হইতে 
পারে, এই অন্ভুমান করিয়া আাডামের পক্ষে নাম গোপন করা অসম্ভব নহে । আমার মনে হয়, এই 
পত্রোক্ত উক্তির যাথার্থ্য সবন্ধে মিস্‌ কার্পেন্টারের মনে সন্দেহ ছিল ও সেই জন্বই তিনি পিতার রচনায় 
যেখানে 'যেখানে রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়! উল্লেখ ছিল, তাহার সংশোধন না করিয়। শুধু 
পত্রটি পরিশিষ্টে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

নুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য গ্রস্ত হইলে যদি কোন সাক্ষ্যকে দুষ্ট বা নির্ভরের অযোগ্য 
বলিতে হয় তাহ। হইলে রাজারাম রামমোহনের পুত্র 'এই উক্তি যেন্ধপ হুষ্ট, 'রাঁজারাম রামমোহনের 
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পালিত পুত্র সেই উক্তিও তেমনই ছুষ্ট। কিন্ত শুধু এই কারণেই কোন সাক্ষ্যকে বঙ্জন কর! অন্ঠাঁয় 
হইবে। উদ্দেস্টপ্রণোদিত হইলেও অনেক উক্তি যে মূলতঃ সত্য হইতে পারে ভাহার ৃষ্টাস্ত আমরা 
প্রতিদিনই দেখি । সেজন্য দেখ! প্রয়োজন, পরস্পরবিরোধী উক্তি তুইটির সপক্ষে বা বিপক্ষে অন্ত কি 
যুক্তিবা তথ্য আছে। যদি স্বতন্ত্র তথ্যের বলে উদ্দেস্থপ্রণোদিত উক্তিও যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহ! 
হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা নাই । 


এই দিক্‌ হইতে দেখিলে রাজারাম সম্বন্ধে ভাঃ কার্পেন্টারের বন্ধুর পত্রে এবং 'আগ্রা আখ বারে, 
প্রকাশিত সংবাদকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমেই দেখিতে পাই, পত্রপ্রেরক 
বলিতেছেন ডিক নামে একজন সিবিলিয়ান বালকটিকে হরিদ্বারের মেলায় কুড়াইয়! পান ও তিনি যখন 
অস্ুস্থতানিবন্ধন বিলাতধাত্রা করেন তখন রামমোহন তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত নয় জন ভিকের নাম ভড ওয়েল ও মাইল্‌স্‌ প্রণীত */1719- 
0561981 17186 ০01 009 739208689] 0151] 992581008, 1700 180 ০ 18398, নামক প্রামাণিক 
গ্রন্থে পাওয়া যায়) উহাদের মাত্র একজনের ক্ষেত্রে রাজারাম-সংক্রাস্ত গল্প প্রযোজা হইতে পারে। 
ইহার নাম জন্‌ ডিকৃ-যাহার ১৮২৫ সনে কলিকাতায় মৃত্যু হয়। কিন্তু ডড ওয়েল ও মাইল্‌্সের 
পুস্তকে ইহার কন্ধস্থলের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহ! হইতে দেখা যায় তিনি কখনও হরিছারে 
বা হরিদ্বারের নিকটবর্তাঁ স্থানে ছিলেন না, কিংবা অস্ুস্থতানিবন্ধন বিলাতযাত্রাও করেন নাই । 
আুতরাং পত্রপ্রেরকের প্রদত্ত এই সকল সংবাদ ষথার্থ বলিয়া মনে হয় না। “আগ্রা আখ বারে' প্রকাশিত 
সংবাদে অবশ্য হরিদ্বারের বা বিলাতষাত্রার উল্লেখ নাই । কিন্তু তাহার সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিবে যে, 
উহ্বার সহিত চন্দ্রশেখর দেবের প্রদত্ত বিবরণের বিরোধ কেন? যে-সময়ে ডিক সাহেবের মিকট হইতে 
রামমোহনের পক্ষে রাজারাঁমকে পাওয়া সম্ভবঃ সেই সময়ে চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে সংশিষ্ট ছিলেন ; সুতরাং তাহার নিকট ডিক সাহেবের নাম ও তাহার নিকট হইতে বাজারামকে 
পাওয়ার কথা কোনক্রমেই অবগত না থাকিবার কথা নয়। তবু তিনি রাজারামের পরিচয় দিতে 
গিয়া ডিকৃ সাহেবের নামের ও তিনি কি করিয়া রাজারামকে পান তাহার উল্লেখমান্র না করিয়া শুধু 
তাহাকে কোন সাহেবের দরওয়ানের পুত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন ? সাহেবস্সবার সহিত বাঙালীর 
সামাজিক সম্পর্ক সে-যুগে এবং এ-যুগেও এত কম ঘটিয়। থাকে যে, তাভার কথ। কাহারও পক্ষে বিস্বৃত 
হওয়া সম্ভব নয়। রামমোহনের সহিত যে-সকল ইংরেজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহাদের সকলেরই 
নাম আমাদের জান। আছে। একমাত্র ডিক সাহেবের ক্ষেত্রেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন ? 

'স্ুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে ন! ষে, রাজারামের পরিচয় প্রসঙ্গে ডিকের উল্লেখ 
রামমোহনের মৃত্যুর পর বাধাপ্রসাদ বায় ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রথমে করা 
হয় এবং 'উহা! সব্ধাংশে নির্ভরযোগ্য নয । পক্ষান্তরে রাজারাম যে রামমোহমের পুত্র হইতে পারেন, 
বামমোহনের ব্যবহার ও অন্য একটি তথ্যের ছারা উহ! সম্ভব বলিয়। মনে হয়। প্রথমত$, রামমোহন 
নিজে রাজারামের পিতৃত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক তাহাকে পুত্র বলিয়৷ পরিচিত করিতে বিশেষ 
আগ্রহাশ্বিত ছিলেন, নহিলে নিজের পত্রে রাজারামের উল্লেখ যেভাবে করিয়াছেন সেই ভাবে করিতেন 
না। এই প্রসঙ্গে একট! খুব গুরুতর প্রশ্ন বিবেচন! করিবার আছে। ডাঃ কার্পেন্টার রাজারামকে 
রামমোহনের পুত্র বলাতে তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ হইতে পারে এই আশঙ্কায় রামমোহনের 


৭৮২ চওন্তাদঞাত্রে সেব্রক্রেল্র কথা 


“দেশীয় বন্ধুরা এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য বলেন,---এই সংবাদ ডাঃ কাপেন্টারের নিকট লিখিত পত্রে 
রহিয়াছে । কিন্তু রাঁজারামের পুত্র-পরিচয় রামমোহনের জীবিতকণলেও অনেক সামস্কিক পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তখন রামমোহনের বন্ধুরা বা রামমোহন নিজে উহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন? 
রাজারামের পিতৃত্ব আরোপে জীবিক্তকালে রামমেণহনের চরিত্রে যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া না থাকে, 
তবে কি মৃত্যুর পর শুধু ভাঃ কার্পেন্টারের একটি উক্তিতে উহার অপেক্ষা গুরুতর কোন কলন্ক 
হইবার কথা? 


দ্বিতীয়তঃ, আমরা 'দেখি রামমোহন রাঁজারামকে সঙ্গে করিয়া! বিলাত লইয়া যাইতেছেন, বিলাতে 
শিক্ষক রাখিয়া! তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিক্ষার ফলে শেষে সে ইপ্ডিয়! অফিসে কাজে ভর্তি হয় 
(১৮৩৫) ও দেশীয় লোকের সম্বন্ধে ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর নিতাস্ত আপত্তি না হইলে সিবিল 
সার্তিসেও প্রবেশ করিত। এই ধরণের ও এত যত্ব করিয়া শিক্ষা তিনি রাঁজারামের সমবয়সী নিজের 
পুত্র রমাপ্রসাদ বায়ফেও দেন নাই। ইহার কারণ কি? অনেক দয়ালু ব্যক্তি অনাথ ধ্বালক- 
বালিকাকে প্রতিপালন করেন সত্য, কিন্তু উহ্বাদিগকে উহাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থার অনুযায়ী 
শিক্ষাই দিয়া থাকেন। রাজারাম সম্বন্বে ফতগুলি গল্প আছে, তাহাতে তাহাকে নিন্নশ্রেমীর লোকের 
সম্ভানি বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে । জন কিং নামে একজন চিত্রকর দ্বারা ১৮৩৩ সনে অঙ্কিত ও পর- 
বৎসর রয়/াল আযাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদ্রিত থে চিত্রের কথা পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে, উহার পিছনেও 
রাজারামের পুত্র পরিচয় আছে। এই চিত্রটির প্রতিলিপি এই পুস্তকে অন্তত্র প্রকাশিত হইল। এই 
প্রতিকৃতির সহিত রাঁমমোহনের চেহারার ভূলনা। করিলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট বোঝ যায়। এই সাদৃশ্য 
পোষাক-পরিচ্ছদের নয়, _মুখাবয়বের | এই চিত্রে রাজারামের সম্মুখে বাংল! দেশের একখানি মানচিত্র 
রহিয়াছে ও সে কলিকাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! আছে । ইহাতে কলিকাতার সহিত তাহার 
বিশেষ সংশ্রব সুচিত হয় । এই সংশ্রব কশ্মন্থত্রে হইতে পারে, বাসস্থান হিসাবেও হইতে পারে। ষোল 
বৎসরের বালকের কশ্মস্থান থাকিতে পারে না, সুতরাং কলিকাতাতে রাজারাঁমের বাসস্থান অনুমান করা 
বোধ করি খুব অসঙ্গত হইবে না । এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা উচিত। এই চিত্র 
আকাইবার ব্যবস্থা রামমোহন জীবিতকালেই করিয়া যান, তাহ] সুনিশ্চিত । স্তরাং বাজারামের পুত্র- 
পরিচয় চিত্রকর রামম্মেহনের নিকটই পান তাহাও নিশ্চিত । 


৪ 


এই সকল কারণে আমি রাজারামের পালিত পুত্র পরিচয় অপেক্ষ। পুত্র-পরিচয়কে বেশী সম্ভবপর 
মনে করি। এখন জিজ্ঞান্ত তাহার মাত কে? পূর্বোদ্ধতত “দবিজরাজের খেদোক্তি”তে তাহাকে 
স্পষ্টই রামমোহনের যবনী প্রেয়সীর গর্ভজাত পুত্র বলা হইয্সাছে। এই উক্তির মূলে কি কোন সত্য 
আছে? না, উহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এই প্রসঙ্গে বল৷ প্রয়োজন, রামমোহনের মুসলমান-সাহচথ্য 
সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে এবং তিনি আচার-ব্যরহারে অনেকটা মুসলমানের মত চলিতেন ইহাও 
অবিসম্বাদিত। ইহা ব্যতীত তাহার মুসলমান-প্রণয়িনীও ছিল এক্প উক্তিও তাহার সমসময় হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে । এই সফল উক্তির কয়েকটি নিয়ে উদ্ধত হইল। | 


জম্পাদকীর ৭৮৩ 

(৯১) ১৮২১ সনে রংপুর-প্রবাসী গোঁরীকান্ত ভট্টাচাধ্য রামমোহনের মতামতের প্রতিবাদন্বর্ূপ 
জ্ঞানাঞ্জন” নামে একথানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। উহার এক স্থলে আমরা নিষ্বোদ্ধত 
বাক্যটি পাই-_ 

“মহাবিজ্ঞের [ রামমোহনের |] কিছু শাস্ত্রে বিশ্বাস কর! তাৎপধ্য নহে অথবা 
বৈরাগ্যাদি সাধন নহে-*-.-*বিশেষত তুমি তাহার প্রতি শিশুতার কথ! কহিল৷ তিনি কোন 
প্রকারে শিশু 'নহেন যেহেতুক শিশু কেবল মন্ুম্যদুগ্ধ খায় কিন্ত তিনি পশুদিগের দুগ্ধ ও 
মাংস ষথেষ্টরূপে ভোজন করেন আর শিশুর হিংসা ও কাম নাই কিন্ত তাহার কামের চিহ্ন 
নানাবর্ণে সন্তান বিদ্মান এবং প্রতিদিন মাংস ভোজন করেন-*....” (পৃ. ১৩৯-৪০ ) 

(২) ১৮২২ সনে বামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া “ধর্মসংস্থ পনাকাজজ্কী” এই ছ্মন।মে পাথুরিয়াঘাটা 
ঠাকুর-গোষ্ঠীর উমানন্দন ঠাকুর চারিটি প্রশ্ন করেন । উহার চতুর্থ প্রশ্নে পাই__ 

“অনেক বিশিষ্ট সন্ভতীন যৌবন ধন প্রতৃত্ব অবিবেকত। প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়৷ 
লোক লজ্জা ধশ্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বুথ কেশচ্ছেদন স্ুরাপান যবন্।দি গরমনে * প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল ছুক্ষ্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ 
কম্মানুষ্ঠাত মহাশয়দিগের কালিকা পুরাণ মৎস্য পুরাণ মন্ত্র বচনান্থসারে কি বক্তব্য ।” 
( রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী, পাণিনি আপিস সংস্করণ, পৃ. ২৩৯ )। 

(৩) উপরোক্ত গ্রশ্স-চতুষ্টয়ের জবাব হিসাবে রামমোহন ১৮২২ সনেই “চারি প্রশ্সের উত্তর" 
প্রকাশিত করেন। “ধন্মসংস্থাপনাকাজ্কী” আবার “চারি প্রশ্মের উত্তরের প্রত্যুত্তররূপে ১৮২৩ সনে 
“পাষগুপীড়ন' নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে আমরা পাই-_ 

(ক) “অতএব বিজ্ঞ ঝ/ক্তিরাই বিবেচনা করিবেন, যে, যাহারা, ব্রাঙ্ণ জাতি হইয়! 
ব্দস্থৃতি পুরাণাদি উল্লজ্ঘন পূর্বক ত্রিসম্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ এবং অবৈধ হিংসা, 
জুরাপান ঘবনীগমন ও শৈববিবাহাদি অস্ত সৎকন্ষের সর্ববদ| অনুষ্ঠান করেন, তাহারদিগের 
বজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়,****-% (পু ১১৯)। 

(খ) “অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে তাক্ততপ্তজ্ঞানি মহাশয়দিগের 
নিগুঢ় শান্তর দ্শন করিলাম, যে নিগৃঢ় শান্তর নিভর করিয়া তাহারা, শৈববিবাহ যবনীগমন 
ও শুরাপানাদি অনেক. সৎকশ্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড, ব্রাহতুণ্ড, হংসাণ্ড, ও কুকুটাণড 
ভোজন করিয়। থাকেন ।” (পু, ১২৬-২৭)। 

(গ) “কপট ব্রতাচারী গ্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয় আপনারদিগের বৃথা 
কেশচ্ছেদন, লুরাপান, যবনীগমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল 
আপনারদিগের যবনাকারত্ব, মগ্ভপত্ব, ও যবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন****." 


(পৃ ১৫৮৫৯) 
নিন 0 
ক "চারি প্রশ্নের উত্তর পুক্তিকাঁতে যবনীগ্নমন উপলক্ষে রাঁমমোহনের উক্তি £- 
তস্ত্রো্। শৈব বিবাহের দ্বার! বিবাহিত। যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর সায় অব্ঠ গামা] 
হয়।...শৈব বিধাছে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিশু| লা হয় এবং সভর্ুকা ন! 


হয়*** 1» রাজ। রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ ২৪*। 


৭৮৪ সংনাছে পাত্রে সেব্রযভেলে কথা 

(ঘ) “নগরাস্তবাসীর * অগ্যাপি ষবনীগমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু নিজ 

বাসস্থানের প্রাস্তেই ষবনীগমনের ধবজপতাকা1 রোপণ করিয়াছেন ।” (পৃ ১৬৩) এ 
এই সকল উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন বাঁ মিথ্যা যে না থাকিতে পারে তাহা নয় । কিন্তু এগুলিকে 
একেবারে অমূলক অপবাদ মনে না করিবার প্রধান কারণ রামমোহনের দিক্‌ হইতে স্পষ্ট প্রতিবাদের 
অভাব। হিন্দুশান্ত্র অন্ুসারেও মুসলমানী সংসর্গ দৃষণীয় নয়__এ কথা। রামমোহন বলিয়াছেন, কিন্ত 
কোথাও উহ। অস্বীকার করেন নাই । অন্য অন্ত বিষয়ে যখনই যে-কেহ রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্তায় 
অভিযোগ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মুললমানীর 
সাহচধ্য অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নীরব ও বৈদিক বিবাহ ও শৈববিবাহ যে সমতুল্য তাহা প্রমাণ 

করিতে সচেষ্ট । এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার উপায় থাকিলে রামমোহন কি নিরুতুর থাকিতেন ? 


পৃ. ৫০৪-_রাজারাম রায় ্‌ 


বিলাত হইতে ফিরিবার কিছু দিন পরে বাজারাম সরকারী চাকরি পাইধ়াছিলেন। ১ জুন ১৮৪০ 
তারিখের “ক্যালকাট! কুরীয়র' পত্রে প্রকাশ £-_ 
. ০০০108)8109910 81100110690, 705 17, [79107517022:609১ 6০ 01] 6109 
00009 01 80 55217017092 0 0109 99০7699 8500. 72011010991 19100760092), 
02 9 88175 0 6০ 100120760. 101)999 9 120010611.-73679 40 797014, 
8195 9], 
রাজারাম শেষে খ্রীষ্টধম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় । ৩ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬২ তারিখে “হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন £₹-- 


1%9,19/1927 9৪ 0129 10969727901 01 18920 01010070105 800. 97071078006 
(017771583577165, 


পৃ. ৫০৫-_রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শঙ়ুচন্দ্র ) রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বিলাতে গ্িয়াছিলেন। 
তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে “রাজা রামমোহন রায়ের ইগ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটরী” বলিয়া পরিচয় 


*" “ 'নগযীাস্তবাসী ভাক্ততত্বজ্ঞানী” ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাহাকে [ রামমোহনকে ] সম্বোধন কর! হইয়াছিল । 
'নগরাভ্তবাসী'র ছুই অর্থঃ নগরের অস্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাঁস করিতেন । 
উহ্থার আর এক অর্থ চণ্ডাল।”-_নগ্নেত্রলাথ চট্টোপাধ্যায় £ "মহাত্মা রাঁজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', 
৩য় সং, পৃ" ১৪৩ । & 

+ ব্বনী-বিষয়ে কোনও কথাই রামমোহন অস্বীকার করেন নাই । এই দোষারোপ সম্বন্ধে ভীহার উত্তি ঃ-_ 
“শৈব ধর্ে গৃহীত স্ত্রীকে পর্ত্রী কহিয়! নিন্দ। করিয়!ছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিষাহিত স্ত্রীসঙ্গে 
পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্থাঙ্গ হয় না, যদি ম্মতিশান্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর শ্্রীত্ব ও 
তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত শরীর স্বস্তীত্ব কেন ন। হয়, শাস্ত্র বোধে শ্বৃতি.ও তন্ত্র উভয়েই তুল্য 
ব্বপে মা্য হইয়াছেন*** ।”--রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি £ 'পথ্যপ্রদান।' পৃ. ৩৩১। 


সম্পাদকীয়... ৭৮৫ 


দিয়াছেন। রামরত্ব পরে “রায় বাহাদুর” হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেটিক্ক তাহাকে 
কপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবর্মেন্ট হাউসে যাইবার জন্য একবার লেপ্ী 
বেন্টিক্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তীহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪-পরগণার জজ- মুর 
সাহেব বড়লাটের নির্দেশে লিখিত একখানি জুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। 

রামরত্ব ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তাঁবিখে মুশশিদাবাদে ডেপুটি কলেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। 
হুদ! ঈশানপুর খাঁসমহল তাহার তত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্যস্ত তিমি এই কর্ছে 
নিষুস্ত ছিলেন। শেষে আলশ্যপরায়ণ ও কর্তব্যকর্ম্ণে অ্ঞ_এই অপরাধে তীহার চাঁকরি যায় ।-_ 
130072 0) 726670760 0079, 20 17727). 7898, ০৪. 160-0% ; 2 44750. 7847, ০ ৪9. 
7 27090. 2844, 1০. ৪0 দ্রষ্টব্য | 


পৃ. ৫১২-_সদাশিব তর্কালক্কাঁর 


সদাশিব তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৪ জুন ১৮৫১ (১ আবাঢ়, ১২৫৪ ) তারিখের “সন্বাদ ভাস্করে' পাই £- 

“উলা নিবামি পণ্ডিত শিরোমণি ৬সদাশিব তর্কালঙ্কাঁর ভট্টাচার্ধ্য মহোদয় ৮৯ বৎসর 
পৃথিবী মধ্যে খধ্যাদির স্যায় কালক্ষেপ করণ পূর্বক দুই পুন্র ও পৌজ রাখিয়া কিয়দ্িবস 
স্ুর্ধনী তীবে বাস করত ৫ জ্যৈষ্ঠ দিবা ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্বক ভৌতিক দেহ ত্যাগ 
করিয়। বৈকু্ঠ গমন করিয়াছেন গ্র পণ্ডিত চূড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে 
তাহ! কে নাস্বীকার করিবেন, এমত মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত ন লিখিয়া কোন মতে শোক 
নিবারণ করিতে পারিলাম না, তেঁহ স্থৃতিশাস্ত্র ও শব্দশান্্র ও জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ 
ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাহার নিকটে অধ্যয়ন করণানস্তর অধুনা অধ্যাপন! 
করিতেছেন, ইদানীং শ্রী মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষৃস্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা 
ভাহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা 
দায়ক হইতেন, শান্ত্র ষেন মুখাগ্রে ও এমত স্মারকতাশক্তি ছিল অনায়াসে কহিতেন অমুক 
ব্যবস্থা এত সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইত না, পীড়িত 
হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন; এক দিবসের নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার 
অস্তর্জল আপনি করিতে কহিয়া জ্ঞান পূর্বক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,---ইতি তাং ২১ 
জ্যেষ্ঠ । উলা নিবাসি জন গণানাং।” 


পৃ. ৫৫১-__প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 


প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সন্বদ্ধে আমি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাপ্ম (৪৭শ বর্ষ, পৃ. ৭-১৩, ১৬৫ ) বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন! করিয়াছি। 


2 


৭৮৬ হন্যে পত্রে স্ক্রাব কথা, 


শপ ৯ ওরস পপ 


পৃ. ৫৫৪-_-শভূচন্দ্র বাচস্পতি 


শস্তুচন্্র বাচস্পতির বাড়ী ছিল বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে ( খোসালচন্দ্র রায় £ “বাকরগঞ্জের 
ইতিহাস", পূ. ১২৬)। টালার বাগানে তাহার চতৃষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬। 

১৮২৬ সনের মে মাস হইতে শঙ্ভুচন্দ্র মাসিক ৮০২ বেতনে কলিকাতা! গবর্মেন্ট সংস্কত কলেজে 
বেদাস্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে সুপারিশ করিয়া সংস্কত কলেজের সেক্রেটরী ২ মে 
১৮২৬ তারিখে জেনারেল কমিটিকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ৮ 


১55 3900100000 0961 80109970961, 9, 72010916 আ1)0 1098 10716109922 
[07077 60 60০ 93907968775 88 910 95009116017 90190187, 91] 59890. 12) 
6105 ড০09069 900. 9 10082 0: £০০০. 01987900667. 139 11995 19910 170 619 
91071)105 ০01 17, 9119500 107 9000৮ 612799 59873 100 আআ] 109 ৪0] $০0 
10897. 69961100005 0 7018 89108116193... 
শভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকশনের অন্ুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত “বেদাস্তসার' 
( বামকৃষ্ণতীর্৭থ-বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নায়ী টীকাসহ ) শোধনপুর্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শভূচন্দ্রের মৃত্যু হয়! 


পৃ. ৫৫৫-_হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন 


হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী ছিল হরিনাভি ; তিনি রামনারায়ণ তর্করত্বের জ্ঞাতি (“বঙ্গে 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক", ১৩৩৭, পৃ" ১০৩)। হাতীবাগানে তাহার চতৃষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৪। 

১৮২৫ সনের ২২ জানুয়ারি তারিখে তিনি মাসিক ৩০২ বেতনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে 
মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 


পৃ ৫৮ ০---নাথুরাম 


কমলাকান্ত বিগ্ালঙ্কার পদত্যাগ করিলে তাহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে মাসিক ৮০২ 
বেতনে পত্ডিত নাথ্রাম মিশ্র নামে এক জন গুজরাটা পণ্ডিত কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কত কলেজের 
অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ২৪ জুলাই ১৮২৭ তারিখে তাহার 
বিষিয়ে শিক্ষা/-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন $-_ 


[59 7581517981 [1560008819] 2 05986100৪20 0011989 
0£739728599, 71299 139 10029 ৪ 13167) 0191809691 179 1090 1018 9070108- 
108706 (10979, 4] 90395009009 ০ 85099901206 1019 18953 01 210891009, 
13101) 16 90138505972615 5100৩990 9৪ 0106 60 20 28805585 8/0৫. 
1006 6০0 80 87007001992 20921906. 
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১৮৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাথ্রাম অসুস্থতার জন্য ছয় মামের ছুটি লইলে সংস্কৃত কলেজের কৃতী 
ছাত্র প্রেমচাদ তর্কবাগীশ তাহার স্থলে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপনা করেন। পর-বৎসর--১৮৩২ সনের 
মার্চ মাসে নাথুরামের মৃত্যু-সংবাদ পৌছিলে প্রেমাদ তাহার পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। 

১৮২৯ ষনে জেনারেল কমিটির অন্ুজ্ঞায় নাথুরাম ম্মটা চার্য-বিরচিত “কাব্যপ্রকাশ” সম্পাদন করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়৷ নাথুবাম ও সংস্কৃত কলেজের আর ছুই জন- অধ্যাপক-_-গোবিন্দরাম 


উপাধ্যায় ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ__মিলিয়া র্ঘূবংশের টাক! করিয়াছিলেন । উহা! ১৮৩২ সনে জেনারেল 
কমিটির অনুজ্ঞায় মুত্রিত হইয়াছিল । 


পৃ. ৬৩৪-_-শ্রিনারী 


জর্জ শিনারী (051029:5) একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী । ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের 
(পৃ. ৪৩৫ ) “ফ্রেণ্ড অব ই্ডিয়া' পত্রে তাহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামগোপাল সান্টালের 
761,747 0672)72//68 পুস্তকে ( ২য় খণ্ড, পু. ৪১) শিনারী ও তাহার অঙ্কিত চিজের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ আছে । 


পৃ. ৬৩৭-__উইলিয়ম আযাভামের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট 


আাডামের শিক্ষাবিষয়ক সম্পূর্ণ রিপোট--0১900:68 0. 019 96865 ০01 72000981077 1 
7391165] (1885 & 1898) গত বৎসর (ইং ১৯৪১) কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহা সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ বস্ত.। 


পৃ. ৬৩৯-_বেগম সমর 


বেগম সমক্কর বৈচিত্র্যময় কাহিনী ফাহারা পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আমার 73674% 1907074 
(192) পুস্তক পাঠ করিতে অন্ুরোধ-কৃরি। 


পৃ. ৬৪৬-_ডাইস সোম্বার 


বেগম সমক্র পোধ্যপুত্র ডাইস সোম্বারের করুণ কাহিনী সম্বন্ধে ১৯১১ সনের জুলাই সংখ্যা 
ক্যালকাটা রিভিম্ব' পত্রে প্রকাশিত, হর. ভঘ. 21208০ 8৫ ৫, ব, 70৮৪৮-লিখিত, “7০ 
34.00100690. 212 রথ 1%3-170059. [179 7:58905 01 10509-30720102:9” প্রবন্ধটি পঠিতব্য । 
10600%27%/ ০7 12%8070 775007177%% গ্রস্থে 3" ০ [30886-লিখিত “10599-907001929, 


09520 09069270925 (1808-81)” প্রবন্ধটিও পাঠ করা উচিত। 


৭৮৮ ওলা পাত্রে সেক্ষেত্রে কথা 


পৃ. ৬৮৯-হিন্তু পাইয়োনিয়র? 


পূর্ববর্তী লেখকেরা সকলেই “হিন্দু পাইয়োনিয়ার'কে “মীসিক” পত্র বলিয়াছেন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহা “পাক্ষিক” পত্র ছিল। ' ১৮৩৫ সনের ২৪এ অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিকৃল' 
পত্রে পাইতেছি,-_ 


ভ/৩ 0:011)66200101081]5 02016650. 60 2306809 609 09 2)01021090: 01 6139 
1787000 7১207967, &, 209 101-0008060]5 06911091081, 1০ 3 08009 ৮০ 0৪8 
2000 6109 13091602, 
এই কাগজখানির প্রথম সংখ্য! প্রকাশিত হয়-_-১৮৩৫ সনের ২৭এ আগষ্ট তারিখে । ১৮৩৫ সনের 
ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে”র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে £-_- 


1610 72%818000%5,--4 06100010991] 991190. 6009 1287%026 1250866?, 
01089915 2:9991101018176 1] 9597:108 6159 17776670711 91029666 9100. 900151 
6109 20500606107 0 8009 98006716801 609 8177.00 0011909, 1988 10992 
109191791790, 10119 77156 10002109701 6775 ০0 98 198098. 02. 6109 
2760 4089৮ 8200. 00 609 11015 2:919068 98 07936 0 6009 
0010611006079 8770. 9936029. 


রামবাগান দর্ত-পন্রিবারের কৈলাসচন্ত্র দত্ত এই কাগজখানির প্রথম সম্পাদক । 


পূ. ৭১১- নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ( পুর্ব্বানুবৃত্তি ) 


নিমাইচন্দ্র শিরোমণির বাড়ী ছিল-_কীচরাপাঁড়! । তাহার পত্বীর নাম ছিল মধুমালতী (শ্রীসতীশচন্দ্র 
দে ২ 'গোৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপন্থী”, পৃ. ২)। 


পৃ. ৭৪৩--কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ( পুর্ব্বানুবৃত্তি ) 


কলিকাতায় আঁড়কুলিতে কমলাকাস্তের চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬1 তিনি লিপিতত্ববিশারদ 
জেম্স প্রিন্সেপ (51890) সাহেবের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে 
সিন 111, 2১, 52?) প্রকাশ £-- 


[19999079692 [1025 0191250809555] 10০98156 60 6109 চকে 
01 ৮06 11996108 01786 6009 02986:06 7১0001, 1782490হাবত) 00994142, 
00881909910, 00:00. 10002070969726 60 4905101282 6109 1009010901008 06০0 13101 
809 90019658719 10056 0:9882008 6০ 55 09131191658 611792 10 81068 
1000:26015 0010119951025 ০0৫ 20 00912 00280980610095 109 00057251079 
00009926085 805 09191729090. 42481, পাগল & 05804 48 
198 81000222550. ৫০2 60296 0299, 92৭. 8180 89 6129 নি? 10 105 
0:71610681 73০00%88.71099901588 1 &5৫. 18399, 


জম্পাদকীয় | ৭৮৯ 


১৮৩৭- ্ | 
৮৩৭-৪১ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশত বহু লিপির পাঠোদ্ধার 
কমলাকাস্তের সাহায্যে হইয়াছিল। 


৮ অক্টোবর রি তারিখে কমলাকান্তের মুত্যু হইলে, এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সহ- 
সভাপতি ও সলেক্রেটরী এইচ. টরেন্স (ঘ:01:9708) লেখেন 2 


10959, আআ] 00000 1962০06) 60 26707 679 15861201639 2৫০03, 
8130 1110715% 2691090690 00016 90781981069 10175 9187088785 0109 
10609. 8800.:19110%7 12100079701 09095 12710990, 180 21098 
85105790. 600 900087:5 1000511906০ 01 1156 210089100 03208 8000. 38090 
1027009 01 ঘমা10106 7 10: 81600081 আ0ে 100 10089988 ৪, 1:95 60 61999 
800197006 01092906929, 170 10170161288 95%:01:01580. 17110159111) 8109 006 01 
9801)17911176 60 6109 96926 60 01010 1788 009/0061908/062, [100 91 
19827790. 70678010901 1019 018985 159 98:'9101]5 ০/০1৭০0. 6139 0012)70029109)- 
8100 01 1019 709001197 0005/1809, 2006. 19559]]5) 1085206 88 19 610006106 
16619 01)80090 011391706 00106801069, 609 017 21090. 19909208 89%:০990.- 
1015 00600868081 800. 01010101769, 45 4 দ2/9 60০68115 29961009 01 
080 0216198] 11069170165 8100. চ019092:01 200170017 ৮101) 9010101860 21) 
ক 1870871660. 17190), 08206971099), 009 আাগগাযট 01 0101101081051 
8,0090:905) 9350. 88 11090. 700 0020208700. 01 0109 $11009 1380, 109 90019. 
8০৮০6৪ 60 609 08915] 900. 0961506 17059861696102 01 6129 298,017788 01 
8710397:6 * 10807061079, 78000. 8)9000000. 609 8869201 6০ ৪91] 
1058911 ০ [81008187870698 89751099 3 1218 86787010920 নি 
8101001776009206 80১000 11১9 90০91965 198 6086 ০ 39%10.90716 [1101910180. 


[79 099 19 ৮০ 199, 91092160200. 029 07110787190. 08908610662, 

. 8000. % 901. 1007 109100 80009690. ৪৮ 6109 997099716 0011989,. 018 001 
060৪৮ 91909 19 2 128009চয) স130 1299 1১99] 156697]5 008706 ৮09 010 
77909 06195 10 11081010095" 89 13 87 170691115910% 800. 90859 
09:80, 800. 19. 00169 00207969106 60 90100008 6129 806199 ০ 98125018 
11107571870, 90 206 ]000ঘ 0109 92:99 ০৫ 1018 72:0991900 10 
3%080706, 006 00915991009 097084019 ০01 87097018706 81] 1:919:910098 1991)90%- 
100 10008 22808 105 10826165 7100 86900 9 10107825109 
[11079119078 ৪৪190 19 15, 80 &, 100017610, 1] 0010. 10 81070191303 
8809 109৮0 7:90012010910090. ০৫2 89001778 679 86:1098 ০1 ৪ 00106 
1071010, 2290590. 938:09128 [১07:8190, 7100 9190 88515090. 80098 11105910, 


৯ ১৮৪* সনে জেম্স প্রিন্সেপের মৃত্যু হ়। ভারতে তাহার কর্মজীবনের ইতিহাস ১৮৪* সনের «এশিয়াটিক 
অর্ণালে' উইলসন সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহার ্মৃতিরক্ষার্থ ৬* নুলাই ১৮৪ তারিখে টাউন-হলে যে 
সন্ত হয় তাহাতে 4৫1১81)056 18002121270 ০৫ £5০ 77100 001198৩ 2590. & [১০612 ০8 1051)81£ 01 
00৩ 7৪015 0£ 73511891.) ৫৮ 92752] : 708/72 0978258859) 11, হ -12.) 


৭89 


ঈনওক্বাদে পাত্রে সোেক্ষানেনত্র কথা 


900. 118)3 105910. 06 10000170911) (0 16 13919 9 0091 0 7581 80211 
৪900. 199277106 ; 056 88] 080. 81789 09000770810. 1019 89:1098) (159 
7091706 9101010590 10 20 009) ) %9 008, 0০08৪ 10000192005 20. 997080256 
18 100 20100199290 ; 2700 85 ৮19 9091965 ০0795 ৪ 09196 01 61:8616809 
60 102029,198356%) ৪200 01 295199 6০ 101) 88 6105 00118008008 ০01 
80098 70317795910, ] 7০010. 10:00089 6০ 0267. 1919 2901)9% [.588,87000108) 
[95855518120 025, 5 20010605188 10802:57180,550990092 11, 1849. 
(7..4.19, 79. ০1, ম্যা, 2, 1018-14 : 05969991289 1861 ৩. 1849.) 


প্রথম খণ্ে 
সম্পাদক্ষায় সংযোজনা 


পৃ" ৪-৫, ৮৩-_ ক্যাপ্টেন জেম্স ইয়ার্ট 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাদ্ধের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতাবদীব প্রারগ্ডে মূলতঃ এদেশের অজ্ঞ 
জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়। প্রীষ্টধন্মেব আলোকে লইফ্া ঘাইবার উদ্দেশ্তে শ্রীবামপুরের ব্যাপটিষ্ট 
মিশনরীগরণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তকাদি রচন। 
করিয়। এদেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীর পদ্ধতিতে কিঞ্িৎ শিক্ষিত করিয়া তোল! সেই উদ্দেস্সের 
শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সম্ধদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্তির বিশদ 
ইতিহাস বড়-একট! পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইহাদের নামোল্লেখমাজর করিয়। গিয়াছেন। 
মালদহের গোয়ামাল্টিতে জন্‌ এলার্টন্‌, চুঁচুড়ায় রেভারেও রবার্ট মে, বর্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ ইয়ার, 
কালন। ও চন্দননগরে জন্‌ ভি পীয়ার্সন ও জে হালি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রঢারে ব্রতী হইয়াছিলেন । 

ক্যাপ্টেন ইয়ার্ট বদ্ধমানস্থিত প্রভিন্শিয়াল ব্যাটেলিয়ানের আড় জুটা্ট ছিলেন। তাহাই যত্ব- 
চেষ্টায় বদ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন 
মিশনরীর থাকিবাঁর উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন । চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংশ্রবে বদ্ধম[নে 
শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ই্টয়া্টের তত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে ছুইটি 
বাংল! স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার । স্কুল- 
সমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪* টাকা । কাধ্যারভ্তের সমম্ন য়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল ; বিরুদ্ধরাদীর! রটাইয়! দিয়াছিল, যে এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান 
- দেওয়ার মতলবেই সাহেৰ স্কুল ফীদিয়। বসিয়াছেন ! কোন পুস্তকে ষীশুস্বীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট 
বাধার উদ্ভব হইত । বদ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্তাগ্ছমোদিত বিদ্যালয় ছিল-_মিশনরী স্কুলের প্রভাবে 
প1ছে তাহাদের বিদ্ালয়গুলি ভাতিয়া যাঁয় এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন 
য্ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন টয়া 
যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপন! করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়৷ বাছিয়া উপযুক্ত কম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত 
করিতেন*__তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই এ 


* তারাচা দত বর্ধমানে ক্যাপ্টেন ইটয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন । তিনি 'মনোরঞ্রনেতিহাস' -- 
“বালক্রদিগ্ের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান্ব”--রচন! করেন। “মনো রঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংল! 
এবং ইংরেলী-বাংল।-_ছুইটি সংক্ষরণর্ ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। | 


৭৯২ সংবাদপত্রে সেক্সে কথা 


পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া ধায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্তন করার সময়ও বাধার স্ষ্টি হয়-_দেশীয়দের 
আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাদের ছেলেদের ফীদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাঁও এক প্রকার যড় যন্ত্র! 
কারণ ইতিপূর্বে হাতে-লেখা পুথির সাহাধ্যে পাঠীভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি বিষ্ভালয়ের 
শিক্ষকের! পধ্যস্ত বহুকষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন--বিষয়বস্ত সম্বন্ধে ধারণা কর! ত দূরের কথা ! 
ক্যাপ্টেন ই্টয়ার্ট চু'চুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অন্ধ্যায়ী শিক্ষা দিতেন-_-তিনি নিজেও এই 
পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিগ্ভালয়ে গ্রহগণিত ও ইংল্ধের ইতিহাস বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হইতত। এতত্যতীত ষট.য়ার্ট সাহেব গবর্মেন্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের 
জন্য নিরস্তর চোষ্টিত তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাছুরের কতকগুলি আইনকানুন 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন । তাহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের 
সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ প্যস্ত আম্থগত্যে পরিণত হইবে । 

ব্ুবিধা পাইলেই ই্য়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট শ্বীষ্টধশ্মের মহিম! কীর্তন করিতেন । তিনি ধাংলা 
বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধশ্ম প্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধশ্মের গুহা গায়ত্রী 
একটি পুস্তিকায় ছাপিয়! তিনি গ্রন্থকার-হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন-_ 
সেকালের পক্ষে তাহা ছুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাহার ভয় ছিল তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ 
মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে । 

ক্যাপ্টেন ষ্টয়ার্টের বর্দমানস্থিত স্কুলগুলির থে সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল 
সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংল! স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাহারা 
নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবাঁপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার 
সন্কল্প করিয়! পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষট.য়ার্টের কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্ধমানে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক 
ছাত্রকে শিক্ষ। দেওয়। সম্ভব ছিল । উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্ধমান যাত্রা করেন; 
কাহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন । 

ক্যাপ্টেন ই.য়ার্টের রচিত ৬০০ পুস্তকের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় 
নিম়্ে প্রদত্ব হইল : ১ 


১। বর্ণমালা 6)*--১৮১৮। 
ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বাঁধিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২ষু পা 
লিখিত হইয়াছে £--- 


1. £& 896 01 91677090697 13971085199 1:810169,, 161) ৪1)07৮ সহ নী 
19980109 127692001%90, 17051701506, 0. 96518:  &9308%26 ০01 ৮09 
19:05100181 8386981107 01 08790. 9958 62199 10 ৪11 10959 10992 
10717069086 609 39290010019 15958 86 109 ৪091965+8 017829 3. 


%* ১৮২৫ সনে পমোং ইটালি শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেরের ছাপাখানা” “ইযাটি সাহেব কৃত বর্ণনা বিপ্রিপ্ট” 
র্‌ মুকিত হয়।---'সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড (২য় সংন্থরণ ), পৃ. ৮৬ ধা | এ 


জপ্পাফকীয়। ... ৭৯৩ 
২। উপভদশ কথা । ইং ১৮১৭ €?) 
এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে "ইতিহাস কথা” নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার 
ছিতীয় সংস্করণ পরিবত্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে “উপদেশ কথা" নামে প্রচারিত হইম্মাছিল। এই 
সংস্করণ ছুইটি ক্যাপ্টেন ই,য়ার্টের বদ্ধমানস্থিত স্কুলের ছা।ত্রবৃন্দের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। 
১৮২* সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি “উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ 


করেন ।* “উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২* সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 


৩ তমোনাশক | ইং ১৮২৮। পৃ ৩২। 
ইহার আখ্যাঁপত্রটি উদ্ধ'ত করিতেছি £__- 


[10200118,90015 / 0: /:776 1968৮1061০7 29777995, / 35 / 052095 
9695৮92৮, / ভমোনাশক / অর্থাৎ / দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। / বদ্ধমানের জেমেন 
এট সাহেবের কৃত। / কলিকাতায় ছাপা হইল / ১২৩৪ শাল। / 10699 &6 
097006৪9,, / 1898. / 
১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা! গ্রীষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এগ বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক' (পৃ- ২৯) 
এই পরিবর্তিত নামে “তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ই্ফ্ার্টের মৃত্যু হয়৷ মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল । 
জীবনের শেষ দিকে তিনি নান ভাবে শোক ছঃখ পাইয়াছিলেন । 
বাহার! ক্যাপ্টেন ষ্টয়ার্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা 0. [008 : 72270 
70০7 ০7 7027,797 71855$075 (৫848), 2. 79-80, 90-9% ; দ?86 820. 9990700. 7:200709 
০0 %159 0%109966% 3910০০01-]30০0৮ 90089 ? এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” ১৩৪৪ সালের ২র 
সংখ্য। (পু. ৬*-৬৭ ) পাঠ করিরেন । | 


পৃ. ২৬, ৭৪__-লক্ষ্ীনারা়ণ স্তায়ালঙ্কার 


৮ 
এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে “সম্পাদকীয়"-বিভাগে (পু' ৪১২-১৭) লক্ষ্মীনারার়ণ ও কাহার রচনাবলী 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করা হইয়াছে । তাহার প্রকাশিত আরও ছইখানি গ্রন্থের সন্ধান সম্প্রতি 


পাওয়া! গিয়াছে £-- 
নমর রিরিিরি রি 2 
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81919, (3819), 0. &. 


৯৪৩ প্র 





৭৯৪ গহনা পত্রে সেকানেেরে কথা 


(১) 24%/728, ০. 199 0 11215921587095, .03 01209527808, 
261) 8 0020107620891৮ 05 101970705 1197081500525, 1899, 
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পৃ. ২৯, ৫১--কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 


ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকাধ্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, 
তাহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্যবে এদেশীয় ভাব! শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্থপ্রম্োজন, 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা! বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্টে তিন্বি ১৮০, 
সনের শেষাশেহি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠ। করেন । ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে 
কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পশ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্চুর 
হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন-_পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাহার অধীনে মৃত্যুপ্য় 
বিগ্যালক্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্াবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই 
শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা-বিভাগের 
এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই পদে কাশীনাথ প্রায় ১২ বৎসর কাটাইয়াছিলেন । 

১৮২৫ সনের নবেম্বর () মাসে রামচন্দ্র বিষ্ভালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত 
কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শুন্ঠ হয় । কাশীনাথ তর্কপঞ্ণানন এই পদের জগ্য আবেদন করেন 
এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়! মাসিক ৮*২ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি 
১৯ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখ হইতে বেতন লইয়াছিলেন এবং ১৮২৭ সনের এপ্রিল মাঁস পধ্যস্ত এই পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপধানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত 
নিযুক্ত হন। এই সংবাদে" “সমাচার চন্দ্রিকা” লিখিয়াছিলেন £-- 

“পাণ্ডিত্য কর্ষে নিয়োগ 1__সিমূল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপধ্চানন ভষ্টাচাধ্য 
যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ভীধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেল! 
চবিবশ পরগণার পাণ্ডিত্যকশ্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ।”--১২ মে ১৮২৭ তারিখের “সমাচার 
দর্গণে' উদ্ধ ত। দু 

১৮২৭ হইতে ১৮৯১ সন পধ্যস্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কাধ্যে নিমুক্ত 
ছিলেন_সংস্কত কলেজের নখিপন্জ হইতে ইহা জানা গ্রিয়াছে। ইহার*পর তিনি চাকুরী হইতে 
বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের" অধিবেশনের কাধ্যরিবরণে 
শ্রকাশ ৪ এ 
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সম্পাদকীয় ৭৯6. 
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১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পধ্যস্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন তাহা জান! যায় নাই। ১৮৪৭ সনে 
তিনি পুনরায় সংস্কত কলেজে যোগদান করেন । 


সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য ভওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই 
কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪*২ বেতনে এ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া! সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ 
তারিখে শিক্ষা-পরিষদূকে লেখেন। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেন্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। 
রসময় দত্ত এই পর্দে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবাব জন্ক শিক্ষা-পরিষদূকে সুপারিশ করিয়াছিলেন ; 
কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাহার উচ্চ ধারণ! ছিল।' শিক্ষা-পরিষদ্‌ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের 
অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মগ্থুর করিয়াছিলেন। 


কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তাহার বয়স ৫৯ বৎসর-__-একরপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে 
অধ্যাপনা-কাধ্য আশাহ্বন্বপ ভাবে তীশ্াার দ্বারা চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার 
প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটবীরূপে সংস্কত কলেজের 
আমূল সংস্কারকল্লে শিক্ষা-পরিষূকে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়া- 
ছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়! গ্রস্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র 
বিদ্যারত্বকে গ্রস্াধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপূকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। 
তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ-- 
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| . বিষ্ঞাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে 
প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "স্থাধ্যক্ষ” হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন। 
কামীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। আমরা তাহার যে কযখানি গ্রস্থের 


ছ, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিলাম । 
সন্ধান করিতে নি মহর্ষি গ্রোতমকৃত স্তায়দর্শন ; মহামহোপাধ্যায় গ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় 


বউ ঃন্াদ গপজে স্লেকগাভেনহয ক্যা 


ভাষাপরিচ্ছেদঃ । জ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত ব্তদিয়ার্থ লাধুভাষা, লংশ্রহঃ | শ্রন্থনাম 
পদার্থকৌমুদী'। -১৮২১। পৃ. ১৪৫। ৃ 
২। আত্মতত্ব কৌমুদ্লী। শ্রীত্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রেদয় নাটক্ষ, শ্রীকাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ব ভ্ীরামকিন্কর শিরোমণি কৃত, সাঁধূভাবা৷ রচিত তদীন়ার্থ 
সংগ্রহ । সন ১২২৯ শাল [ ইং ১৮২২ ], পৃ, ১৮৯ +শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫। 
৩) পাষ্গুপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর । কোন ধন্মসংস্থাপনাকাজিক্ষ কর্তৃক কোন 
পণ্ডিতের সহায়তায় স্থদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩1 পৃ. ২৮৫। 
“ুক্পাপ্য গ্রস্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষগুগীড়ন' পুনমুত্রিত হইয়াছে । 
বামমোহন রায়েন্ “চারি প্রশ্শের উত্তর" পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষগুগীড়ন' লিখিত হয়। 
৪। সাধু সম্ভোধিণী। ১৮২৬। 
৫1 শ্যামাসক্তোষণ স্তোত্র। ? 
৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপধ্চাননের মৃত্যু হয় । 


পু. ৪৫-- মৃত্যুঞ্জয় বিচ্ভালঙ্কার 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “সম্পাদকীয়”-অংশে মৃত্যুপ্তয় সম্বন্ধে ( পৃ. ৪২৮) কিছু লেখ! হইয়াছে । 
মৃত্যুপ্তয় বিদ্ভালঙ্কার বাংলা-গগ্যসাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষ! সম্বদ্ধে প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন £₹__ 

দ...এ ভাষা অন্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত; ইহার 
শরীরে লেশমাব্রও জড়তা নাই । এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত 
নমুনাই তাহার প্রমাণ ।--.আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহ! হইলে কালক্রমে এই ভাষ। 
সুসংস্কত এবং পুষ্ট হইয়৷ আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। 

কিন্ত সাহার [রামমোহন রায়ের ] অবলম্িত রীতি যে ব্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই 
তাহার প্রধান কারণ 'তিনি সংস্কত শান্দ্রে ভাষ্যকারদিগের রচনাপন্ধতি অমুসরণ 
করিয়াছিলেন । এ গছ, আমর! যাহাকে 20009202০8৪ বলি, তাহা নয়। পদে 
পদে পূর্ববপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া! অগ্রসর হওয়া আধুনিক গণ্ের প্রকৃতি নয়।”- 
পর” ফান্তন,১৩২১ । ৃ সী ৪ 

মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তাহার রচনাবলীর প্রকাশকাল-সমেত একটি 
তালিকা দিতেছি ₹-_- | 

১। বত্রিশ সিংহাসন । ১৮২। 

২।| হিতোপদেশ । ১৮৯৮7 

৩। রাজাবলি। '১৮৯৮। 


সম্পাদকীয় ৭৯৭ 


৪1 বেদাস্ত চক্দ্রিকা। ১৮১৭। 
৫। প্রবোধ চনক্দ্রিকা। ১৮৩৩ । 
মৃত্যুপতয়ের এই সকল পুস্তক 'মৃত্যুপ্র়-গ্রন্থাবলী” নামে ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 
১৮১৯ সনের মাঝামাঝি মৃত্যুঞজষের মৃত্যু হয়। 
বাহার! বিগ্যালঙ্কার-মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী পড়িতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র 
৩য় পুস্তক “মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


পু. ৪৭-_কালীকুমার রায় 


কালীকুমার রায় ১৮০৩ সনের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 739268199 ছ5176 
219865% ( খোশনবীস ) নিযুক্ত হন।* এই কন্মের বেতন ছিল মাসিক ৪২ । ৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ 
তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের “বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক” পাদরি উইলিয়ম কেরী একখানি 
পত্রে কালীকুমার সম্বন্ধে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন ৮ ূ 


হ.01089:59 61086 60876 29100 ড/71101776 015,892 9,110%590. 60 69902) 
139:088,199 01 985091010 1001:06. 0109 20 6109 73920689199 10819270092 
18 "9175 11999888,$ ; 11 26109 90209196912 11) 6106 03:0700890. 2:901৮- 
01009, 9] 00001 7197) 6109 702:989106 26925 78159 40070080 6০ 199 
₹90817768. 86 1018 1)7959706 98] 01 40 08810999197 107070613,,০,৮ (আ্্া0৮ 
স্21119,00 00911969  120999917065 : 170776 77606. 1019. ০. 559, 2000, 

, প45-46.) 


১৮১৮ সনে কালীকুমার ফোট উইলিয়ম কলেজের “13892089199 দ/1161706 1158697, 900. 30: 


23951765087: ছিলেন ।ণ 
কন্তিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির - দ্বিতীয় বর্ষের (ইং ১৮১৮-১৯) রিপোটে কালীকুমার সম্বন্ধে আর 
একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ £ 
29, ০০ 0020010716689 10859 29901590. 010. 1১951306982 0010098 
01969 52087:952088 95990690. 01 ৪ 996 ০0 609 10996 49267791073 ০0 
10970016  ও77:163708, 000 8109 17800 51161176 01 02199 000209 055, 6209 
79288199 701700817905998 01 6109 0911989০৫০3 2111970 (5. শব) 


১৮২২ সনে কালীকুমারের মৃত্যু হয়। 





+:180010000 : 45028 ০7 £%6 007890৬ ০7 £ ০7 178160%7%) 87100920005 2০, 2209 0, 50. 
'ব 225. 


৭৯৮ ঈবধক্াদেপত্ডে সোক্াযরেন্র কথ 


পৃ. ৬৬, ৭৫---ছ্িজ গীতান্বর 


দ্বিজ পীতাম্বরের নিয়লিখিত পুস্তকণুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ₹-_ 

১। শব্দসিন্ধু। ১২২৪ সাল (কিন্ত ১৮১৮ সনে প্রকাশিত )। 

২। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ, ও 'ভ্রীউদ্ধবদূত'। ১৮২১। (“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” 
১ম সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃহ ৩২ )। 

৩। ক্রিয়াষোগসারের ভাষা পয়ার। ১২৩১ সাল। 

৪। সারজ্ঞানতত্ব। তথা পঞ্চ উপাসক ও যট্চক্রভেদ। ১২৫২ । 

৫। আগমনি-_শারদীয় মহাপুজা প্রসঙ্গ । বিবিধ ছন্দবন্ধে বিরচিত। ১৬ আশ্বিন 
১২৬৩ পৃ ৪৬। 


পৃ, ৬৮ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “সম্পাদকীয়”-অংশে (পৃ. ৪৪৭-৪৮ ) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সন্বদ্ধে কিছু 
সংবাদ আছে। তাহার, সন্বদ্ধে আরও ছুই-চারিটি কথা জান! গিয়াছে। 

সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাত। গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশ করিবার পুর্ববে, জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসর কাল কোলক্রক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, 
তৎ্পরে ১৮৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পধ্যস্ত--১৮ বখসর পাঁদরি কেরীর অধীনে শ্রীবামপুরে চাকরি 
করেন । ভ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা! করেন । ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ 
তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোকগমন করেন । 

পূর্ব্বে আমরা জয়গোপাল-রচিত “শিক্ষাসার, পুস্তকের মুত্রণঝাল “১৮১৮” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছিলাম। 
প্রকৃতপক্ষে ইহ এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল । 

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে “গ্রামহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় 
খণ্ড ষে তিন জন পণ্ডিত কর্তৃক “পরিশোধিত” হইয়া ১৮৩৭ সনে বাহির হয়, জয়গোঁপাল তর্কালঙ্কার 
ভাহাদের অন্যতম ছিলেন । ২ 


পৃ. ৬৯--বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' 


প্রথম খণ্ডের “সম্পাদকীয়”-অংশে (পৃ. ৪৫) এই পুস্তকখানির র্চয়িতা-হিসাবে কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চাননের নামোল্লেখ করবা 'হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, “কাশীনাথ তর্কবাগীশ" কালাচাদ বস্তুর আদেশে 
ইহা! রচন! করেন। . এই পুস্তকের মলাটের উপর হস্তাক্ষরে নিম্লোদ্ধ'ত অংশ আছে :-_ 
| ॥ নতথ! শ্রীশং বিরচিত্তং শ্রীকাশীনাথ শন্বণ। | 
_ আদেশাদতুল শ্রীল কালাাদ বসোরিদং ॥ 
১৮১৯ সনের জুলাই মাসের “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া” পত্রে আলোচ্য পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহ! 


ম্পাঞ্ঘকীয় : ৭৯৯ 
লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকীরের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। “ফ্রেণ্ড অব 
ইপ্ডিয়া' লেখেন ৮ 


গা 


07 279 70%77870 ০7 7724০%,, 


»*৯৪। 90081] স0000 এ] 99191009 01 61015 07:590109 1586 79801191)90. 22 
009760 ভ161000% 21900801089 ১17056 ৪, 1008,1)090711006 2069 02. 06199 78 
01801 1981 1701020109 09 61086 1$ 19 10010139057) 029$26-7:217,-2477%- 
820237, 05৮ 8106 09817:6 ০1 0218-010100-0075089, [19 37 6179 £0221 0: 
৪ 01810809, ₹/2166910. 1) 73910068199 110 80. 17000811919 05120818610, 
776 77/8700 ০07 17202 10: এ] 1819, 170, 999-83. 


কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুম্পাঠী ছিল; এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন 
করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসপাদ বস্থ--কালাটাদ বন্গুর পিতা । (“সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, 
২য় সংস্করণ, পৃ. ৪২৩ ভ্রষ্টব্য ) 


পৃ. 9৩-_স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক? 


এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের “সম্পাদকীয়” অংশে (পু. ৪০২-৩) গৌরমোহন বিগ্ালঙ্কার সম্বন্ধে কিছু 
লিখিয়াছি। এখানে তাহার "স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক” পুস্তকখানি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। 
প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখ! প্রয়োজন, এই পুস্তকখানির ৩য় সংস্করণ আমব। “ছুস্প্রাপ্য গ্রন্থমালা”য় পুনমু'দ্িত 
করিয়াছি: । 
স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির কোন সংস্করণেই গ্রস্থকীরের নাম নাই | প্যারীষাদ মিত্রের উদ্তি-_- 
58509, 1858178090706 0992:9ণ. 6106 [08109669, 0059701191 9091965 6139 00870907106 
০ 2) 708,001010196 10 8392188]1 609197819275184, চ227%/%10,-০ হইতে অনেকে ধরিয়! 
লইয়াছেন যে রাধাকাস্ত, দেবই ইহার লেখক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক--কলিকাতা! ক্ষুল-বুক 
সোসাইটি ও কলিকাতা ক্ষুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্ালঙ্কার ; ইনি কলিকাতা গবর্মেন্ট 
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, বজরাপুর-নিবাসী স্বনীমধন্থ জয়গোপাল তর্কীলক্কীরের ভাতুম্পুত্র । 
কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও বষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদদরি লঙের 
1736/07 7455550%$ (১৮৪৮) ও বাংল! পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত 
রাঁধাকাস্ত দেবের জীবনীতে তরী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিছ্ভালঙ্কারের নামের 
কনিকা ঠিক কোন্‌ সালে প্রথম প্রচারিত হয়, সে-সন্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল 
পবা” সন' ১২২৮" 4892” পাওয়া যায়। ইহা নি জুবিনাইল সোসাইটির পক্ষে 
। ইহার আখ্য1-পত্রটি এইরূপ £- 
বলিয়া ৭৮৭৪ | / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীস্তন বিড স্ত্রী লোকের! 
শিক্ষার দৃষ্টাস্ত । / কলিকাতার মিশ্তন মুন্রাগৃহে মুত্রিত হইল বা” সন ১২২৮: / চি 


৮৩৩ ' ংতাদ পত্রে সেক্যারো কথা 


[01000025099 / 06 / মা য়া) 04ঘয0 ) / ০ / 15209130912 190 / 
01 609 / [090986800 0৫ 1710000 71970791985 / মা00 609 00058000198 ০: 
11108967008 00050) / 806 85039226 900. 10008910, / 0819066 £% 
[১7177690786 009 385706150 201891010 18588, / 702 /01005 7100815 005610119 
09198 101: 109 রনি রিরান 800. 95010002601 1399199 71970819 
39180019. / 1899. / 
১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্বেই শ্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। 
( “সংবাদপত্রে সেকালের কথ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩ ভ্ষ্টব্য |) 
স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা ক্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়_---ইহার উল্লেখ এ সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে। 
কয়েক মাসের ব্যবধানে 'ন্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে"র ছুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে । তখন 
মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির 
পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পদ্ধে বিবি উইল্সন ) নামে এক মহিলা অনেক গুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্ত ত্র শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্তই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এ বৎসরের আগষ্ট মাসে 
উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন । ্‌ 
শ্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৪ সনে । এই সংস্করণের গোড়ায় 
“ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়| কলিকাতা স্কুল-বুক টিনা 
ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ £-_ 
(300310001007015 0158,6159 028. 101907816  17000%91000 1099 009933 
19108106905 609 ৪899010. 90161010 0 600 900898 17851708 70997) 3:972101 
31862000690. 72105 ৪0610027085 92019285998. 16 60 1068215% 0001019 268 
01181108] 91259, 800. 1198 17001070590. 26 005 98770101115106 6009 19089585 8109. 
০১৪51610616 6০0 6009 92709915 ০ 610059 102: 10099 089 1৮ 19 12969700099. 


পৃ. ৭৯, ৩৮২, ৩৮৪-_নীলরত্ব হালদার 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে “সম্পাদকীয়” বিভাগে (পৃ. ৪৫৪-৫৯) নীলরত্ধ হালদার ও তাহার 
রচনাবলীর কিঞিৎ পরিচয় দেওয়! হইয়াছে । তাহার রচিত আর একথানি পুস্তকের নাম সম্প্রতি জান! 
গিয়াছে; ইহ] '্রতিগানরত্ব, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত । ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখের, সংবাদ প্রভাক্করে, 
“সন. ১২৬* সালের সমস্ত 'ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ ।----** অগ্রহায়ণ মাস।'"' বাবু 
নীলরত্ব হালদার মহাশম্স 'শ্রতিগানরদ্ক' নামে এক প্রকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ কবেন।” 
বাজনারায়ণ বন্দ “সে কাল আর এ কাল, পুদ্যকে নীলরত্ব হালদার সম্বন্ধে লিখিয়ছেন £-- 
“বাবু নীল হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। .ইমি নান! ভাষায় পণ্ডিত ও 


সম্পাদকীয় ৮০৯ 


স্ুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুচুড়া নিবাসী 
প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাহার পিতার স্যায় কেহ 


বাবু ছিল না। বাবু ্বারকানাথ ঠাকুরের. পর টরেন্দ সাহেবের আমলে নীলরত্ব বাবু সন্ট 
বোডের দেওয়।ন হইয়াছিলেন ।” | 


পূ. ৪১৯--জয়নারায়ণ ঘোষাল 


জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে কিছু সংবাদ নিম্োদ্ধত সাময়িক পত্রগুলিতে পাওয়া যাইবে ।-_ 
(১) “ভারতবর্ষ”, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৩৫৬-৬০। গবর্ণর-জেনারেলকে লিখিত 
১৫ আবাড় ১১৯৪ ভারিখযুক্ত জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তৎপুর কৃষ্ণচন্দ্র 
ঘোষালের পত্র । 
(২) 45208/0 0০27720019০, 1819, 700, 889-91, ১২ আগষ্ট ১৮১৮ 
শারিখে চার্চ মিশনবী। সোসাইটিকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র 
ও কাশীর স্কুল সম্বন্ধে সংবাদ। 


পু. ৪৬৪-৬৬, ৪৮৮-৮৯-_ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


১৩৪৩ সালের ৪র্থ সংখ্য। “সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা'য় (পু. ১৭১-৮৩ ) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও তাহার 
রচনাবলী সন্বন্ধে বিস্তত আলোচন। করিয়াছি । 

" বু।মচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'আচাঁর বত্বাকর গ্রস্থ” ১৮৩৪ সনে প্রকাশিত হয় বলিয়। মনে হইতেছে । 
১৮৩৪ সনের নবেম্বর সংখ্যা 0210752 0//7296527 0০১78? পত্রের ৫৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক 
হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া! হইয়াছে 17 

[5, 440002/101 0) 0972081) 13772026 2270055025০ 


নগ0] বানা “4,071 ৬নাাবএঞাত 08ঞবণাল 


1. 77010 £76 737077707 ০18078 £০ 76099750687 ৫8০29 2716 73 
7/716. 

2.-:7376169 707 £0075270 92720%3 2015 ০7 1৫ 0০002, 

8. 72161657017. 512%7870 £//৫ 2৫672, 


4.7 07 6186 77146. ০7 61)৫ 0897809, 


৯৩৯ 


৮০২ চবওল্রাদঞ্পত্রে সেক্াভেল্র ক্তথা 
৮,707 ৫ 0%7%. 


6. 07 00£797672 .02097ও 0? ০209757%05. 


পৃ. ৪৩৯-_রাঁধাকাস্ত দেব 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “সম্পাদকীয়"-অংশে (পু. ৪৩৯-৪৩ ) রাজা বাধাকাস্ত দেব সন্বদ্ধে কিছু 
লিখিয়াছি। সম্প্রতি তাহার সম্বন্ধে ছুই-চারিটি নূতন কথ জানা গিয়াছে। 

(১) রামকমল সেন অসুস্থতানিবন্ধন কিছু দিনের ছুটি লইলে রাধাকান্ত তাহার স্থলে প্রান 
চারি মাস--১৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ হইতে মার্চ, ১৮৩৭ পধ্যস্ত-_কলিকাতা সংস্কত কলেজের সে্রেটরীর 
কাধ্য করিয়াছিলেন । 

(২) ১৮৬৪ সনে রাধাকাস্ত বুন্দাবনে গমন করেন ; তথায় তিন বৎসর পরে ১৮৬৭ সনের ১৯এ 
এপ্রিল ত্বাহার মৃত্যু হয়। বৃন্থাবনে অবস্থিতিকালে তিনি 'পদাবলী' দুই ভাগে প্রকাশ করেন। 


কলিকাতার সুন্ৃৎ লাইভ্রেরিতে এই পুস্তকের আখ্যাপিত্রহীন দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি । ১ম ভাগের সমাপ্তি 
এইরূপ £-- 


অথ ভনিতা | 


গুকপদ করি আস, রাধাকাস্ত দেব দাস, 
রাজোপাধি কলিকাতা বাস। 

এবে বৃন্দাবনে স্থিতি, ' রচে পয়ার সংহতি, 
গান করে গদাধর দাস ॥ 


পৃ. ৪৮৬-_-প্রাণকৃঞ্ণ বিশ্বাস 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে “সম্পাদকীয়”-বিভাগে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তীত আলোচন! আছে। 
তাহার প্রচারিত দুইখানি গ্রন্থ সন্বদ্ধে কিছু নৃতন সংবাদ জান! গিয়াছে :- 
(১), গ্রাণক্ণ ক্রিয়ান্ধি ।_ইহা পুথির আকারে ছাঁপাঁ। সংস্কৃত কলেজে ইহার 
এক খণ্ড আছে। শ্রস্থশেষে রচনাকাল এইরূপ দেওয়া আছে £--“শকাক্কাঃ ১৭৪০*, 
শ্রাবণন্য ষোড়শ দিবসে-.-প্রাণকৃষ, ক্রিয়ান্মুধি লিপিরিয়ং” | 
(২) প্রাণতোধণী,।-_ইহার গরকাশকাল ১৮২৩ সন। ১৮২৫ সনে 'ফ্রেণ্ড অব 
ইত্ডিয়া' ("ত্রৈমাসিক সংক্করণ ) পত্রের ,ভৃতীয় খণ্ড, .১১শ সংখ্যায় পপ্রাণতোধণী" অন্বদ্ষে 


সম্পাদকীয় ৮০৩) 


বিস্তৃত আলোচনা, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশপরিচয় সমেত, প্রকাশিত হইয়াছে ( পৃ. ৬১১-৩১ 
)। . ইহাতে প্রকাশ £__ 


09075081508 ) ৪ 02970118610 ০01 6109 [07:9997065 80. 009621098 
০৫ 6139082007:8,5,১ 00. ০16.---0819868, 1899.,, 


পৃ ৪৯২--রামমোহন রায় প্রকাশিত “শারীরক মীমাংসা" 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশের সংবাদ আছে। তাহার 
প্রচারিত আর একখানি নূতন গ্রন্থের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । 

অনেকেই জানেন, ব্রন্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্তটে রামমোহন ১৮১৫ সনে “বেদাস্ত গ্রন্থ ও 'বেদাস্তসার' 
প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বাংল! অনুবাদসহ বেদাস্তশ্তত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 
তিনি ১৮১৮ সনে র্ধস্ত্র-সমেত শাঙ্কর ভাষ্য-_“শারীরক মীমাংসা” বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়! প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই সংবাদ এত দিন পধ্যস্ত আমাদের অবিদ্িত ছিল। 

১৮০* সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাত হইতে নবাগত 
সিবিলিয়ানর। কণ্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বের এখানে মূলতঃ এদেশীয় ভাঁষা শিক্ষা করিতেন । ১৮১৮ 
সনের প্রথম ভাগে রামমোহন ফোট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষকে একখানি পত্র লেখেন; পত্রে 
তাহার নবপ্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসার কতকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জঙ্বা ক্রয় করিবার 
অন্থরোধ ছিল। তখন ছাপার হরফে মুদ্রিত বাংল! পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না; পুস্তক-মুদ্রণও বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই কারণে কলেজ-লাইত্রেরির উপযোগী 
কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহার কতকগুলি খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত 
করিতেন । ' 

কলেজের সেক্রেটরী রামমোহন রায়েব পত্রখানি কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পাদ 
উইলিয়ম কেরীকে পাঠাইয়। দিয়। তাহার মতামত জানিতে চাহিলেন। উত্তরে, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ 
তারিখে কেরী যে পত্রথানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধ'ত করিতেছি ১ 


[০ 0806811) 1/001900, 
99০:9687 6০ 606 0011989 0০0:0011, 


932: 

[11669919559 2:901108 ৮০ ০৮ 2২০6০ 01 0108 1218 
8/0001020805108 &. 15669: টি 28900 [৫ 01)07) 8859) 295986108 €০ 
100০ 1099092 6130011989 000:0011 111 0707989 & 19 9070199 ০0 
ঠ১9 ড945%06% 71058800025 1869] 001১1151090 1১৮ 10170090998089 13929 
৪৪ 230 900 01 6106 ০1 99120 ঘ1610 16 05 10101) 90910. 88961768177 


২098 085100192 আা 0. 00 6109 ড998776% 10010900003 16:15 61086 159 188 


208101391,90, 


৮০৪ চ্বওন্তাদ পত্রে সেক্াভেনক্র কথা 


91099 68৮, 18800, 24010020789 1788 02658900690. 009 161) 9 000 
01 1 চ71)101 9080188 1079 6০0 7'570076 00012 19 ভা) 09298065, [79 
1019 ০01 6109 ০01 25 94877717414 4094. [৮ 39 9 আ০2 0 
8298৮ 800. 06997:%80. 09191021659 810. 115 00709109790 88 9 908,709 02, 
[71919 19 ৪, 0025 0 ৪ ভা০21: 922616190 90159971008) 13108,91)5 9, 10 6109 
00119£9 14110785, 10101) 19 8) 09010012097) 010020 106 10002108801 109 
90১5997:515 1 991008,31689,5 006 88 (1018 ০2৮16591115 1006 120 6155 0011969 
111)725১ 1 2:69001001006100. 605 10029010898 ০01১ ৪৮ 1989, 6920 00101699 ০0৫ 2, 
98109018115 99 16 6009 00121792 1075001798 01 77170900 1210110901)12 ৪8100019 
৪ 8৮0 61005 109 5$09360. 820 106 0011969, 01019 10709 109 0209 ০0 809 
[07110011)8,] 028 0999. 21) 61056 96505, 


9916920199২ 296)0) 1818, 7 807 90০, 
ঘ০. 08:98.* 


কেরীর পত্রে গ্রন্থখানির নাম জানিতে পারিলেও, এত দিন পধ্যস্ত রামমোহন কর্তৃক প্রকাশিত 
'শারীরক মীমাংসার কোন সন্ধানই পাই নাই । সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই, গ্রস্থের ছুইটি 
খণ্ড দেখিয়াছি । গ্রন্থখানি যে লম্পলাল কবির সংস্কৃত যষ্থ্ে মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সনেই 
প্রকাশিত, তাহার উল্লেখ গ্রন্থের পুম্পিকায় এই ভাবে দেওয়া আছে £- 


“চত্বাবিংশদধিকসপ্তদশশতশকে শ্রীমল্লল্লুলালশশ্মকবিন! সংস্কৃতব্রফিতমেতৎ ।” 


সংস্কত কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত দুইখানি 'শারীরক মীমাঁংসা'রই আখ্যা-পত্র 'না থাকায় 
উহ যে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। আখ্যা-পত্র 
মোটেই ছিল কি না এবং থাকিলেও রামমোহন রায়ের নাম ছিল কি না, এ-কথ1 জ্রোর করিয়া 
বলা যায় না; কারণ, ত্ঠাহার সর্বপ্রথম বাংলা গ্রস্থ-_“বেদাস্ত গ্রন্থের আখ্যা-পলেও তাহার নাম নাই। 
জুতরাং নাম না থাকিলেও, ১৮১৮ সনে প্রকাশিত এই 'শারীরক মীমাংসা”ই যে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ 
তারিখের পত্রে কেরী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ আছে বলিয়া 
মনে করি না। 

এইবার গ্রস্থখানি সম্বন্ধে কিছু বলিব । 

্রস্থখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত; রয়েল আকারের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত । শেষ 
কয় পংক্তি উদ্ধত করিতেছি £-- 


*0017989 0£70:৮ ৬/2111870 7:0099027789.---1207726 84190911075904$ 210, 6665 20, 1:25-86, 
' এই গ্রস্থের মুল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল ৮1 কলেজ-কাউন্সিল ইহার ১, খণ্ড ৮*. যুলো ক্রয় করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন। 


কেরীর এই পত্রখানি আর্মি ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখা। 'ভারতবর্ষে প্রকাশিত “উনবিংশ শতাম্দীর বাংল! 
' দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ” প্রবন্ধে (পৃ. ৭৫৮-৫৯ ) সর্ধ্বপ্রথম প্রকাশ করি । 


জম্পাদকীয় ৮০৫ 


ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাযো শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকা চাধ্য্রী'ম্দেগাবিশ্গভগবৎ- 
পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমচ্ছস্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়ন্তয চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ 
সমাপ্তমিদং শাস্ত্র ॥ * | * * * % | * ॥ 


| * 1০০] ০ ॥ ও ততৎসৎ | *1%1% 1 ততৎসৎ|%1%1%1%। 
রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ছাপার ভরফে মুদ্রিত আর কোন ত্রন্ষস্ূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্য আমি দেখি নাই। 


পৃ. ৭৩-_নন্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক” ( পুর্ব্বানুবৃত্তি ) 


কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই পুস্তিকার লেখক-রাঁধাকাস্ত দেব। কিন্তু ইহা যে গৌরমোহন 
বিছ্চালঙ্কারের রচিত, ডিস্ক ওয়াটাঁব বীটনকে লিখিত বাধাকাস্ত দেবের একখানি পত্রে ভাঙার স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। পত্রখানি শ্রীষোগেশচন্ত্র বাগল আমাকে দেখাইয়াছেন । রাধাকাস্ত লিখিতেছেন £-_ 


090 [091081776 6179 179%9010100 01 6119 9611 91088, 108,595 
11101) 00 101 108 1119 011387' 085] ঠ090. 61080 6100 1280 70810 01 36 
00179118176 10101020989 1)9৮79970 ৮0 12619 191008,198 11) ৪, 0168 
2011090019,] 90519 18 60011060159] 8 1000911 £,0016101 008,089 ] 
09116759005 00075) 1010608 195819001:875) 6109 190 17807701601 0179 
9010001 90019 11 ৪0109 01 6109 501)89900917 001610109 01 61)8 ৬০:০7 
[109 00950010601 16 0910:9--6009 89০0070182৮ 18 20. 630170168810] 
0 6109 170171900 191028168 1) 17770611900 180195 60 92011211097 61061] 1001709 
৮101) 90008961010. 16 8৪ 190 1 ঠ10172]0 001000990 1) 6119 980 
[97791--105 10086 01 0179 10080971819 979 90701011900) 008 981)80191 
$1)9 17092009 01 80209 99081016 071665 00109781101 1900810 9905101) 
8700 109 9%5/0010198 01 97008/91. ত10722970 1১010 812089106 200 0000.910- 
[0 61718 9090 11796 2, 9138,:9 17 6116 929006107) 01 6119 ০11 200 
100 101৮791, 1 0901006 6162:9107 001080167)61008]5 689 00010 20991 
(19৩ 07691601210 90610079081) 01870101851. 
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১৯ 
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০৩৩ 


৩৮ 


১১ 
১১ 
১৭ 
৩১ 
২৮ 
১৮ 


শুদ্ধিপত্র 


অগ্ুদ্ধ 
ফেব্রুয়ারি মাসে 


'বাঙল। শিক্ষক' 

'বাঙ্গলা শিক্ষক' 

হইতেছে কিন্ত 

সন ১২২৫ 

নাম ছাপাানায় 
ভট্টাচাধ্যের নিকট পাইবেন 
কাশীনাথ তর্কপঞ্ধানন 
১৮৫৭ 

আচার-গ্রন্থ 

ব্রহ্ম পুত্তলিক সম্বাদ' 


'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক 
নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' 


'আপন২ 
১। 
গাঙুলিও 
ছোট পীর: 
পুত্র 


১৫ মার্চ ১৮৩৫ 


শুদ্ধ 


১১ই জানুয়ারি 
এই পৃষ্ঠার পাদটাকাটি বঙ্জনীয়। 
বাঙ্গাল। শিক্ষা গ্রন্থ 
'বাঙ্গাল। শিক্ষ! গ্রন্থ, 
হইতেছে নিযুক্ত 
সন ১২২৪ 
নাম এ ছাপাখানায় 
ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন 
কাশীনাথ তর্কবাগীশ 
১৮৫১ 
আচার রতাকর 
'্রাঙ্গ পৌত্তলিক সম্বাদ' 


এই কয় পংক্তি বর্জনীয়। 
অনুসন্ধানে জান। গ্রিয়াছে, 
অভিধানথানি আখ্যাপত্রহীন 


'সহমরণ বিষয় 


আপনার 
শৈ 

গাঙ্গুলি ও 
ছোট রাণী 


১৫ সার্চ ১৮৩৪ 


সুচী 


অক্ল্যাণ্ড লর্ভ--চানকে (ব্যারাকপুরে ) 


বিদ্যালয় স্থাপন রি 

অক্জুর সারে বং 
অক্ষর-সমস্থ! ব্যাতুকগ 
--দেব্নাগরী ও বাংলা ১৫৯ 
রোমান অক্ষর ২৭৭-১৩ 


-সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীক্ষেরে প্রকাশ ১৫৮৫৯, ২০৬, 


২০৭, ২১৭ 
অধিলচন্ত্ব সরকার, শীস্তিপুর ৭৯ 
জধ্বৈতচরণ গোস্বামী, সিমুলিয়। ৬৫৯ 
*অনুবাদিকা' ১৮০) ১৮৭১ ৫২৯ 
অন্নদীপ্রসাদ বন্দ্।পাধ্য।য়, তেলিনীপাড় 
--শ্মিখ-সম্র্ধন। ৩১৩-১৪ 
-_প্রতিমা-পুজার বিরুদ্ধে বাংল। পুস্তক ১৭৯ 
“অমদা মঙ্গল ৬৬৭ 
সগিঙ্গীকিশোৌর ভষ্টাচাঁধ্যের সংক্করণ ৬৭১ 
অন্নপূর্ণ। দাসী, উল ৬১৪ 
অনমপ্রাশন ৫২৭ 


অবতীরচল্্ গল পাধ্যায়_হিন্দুকলেজে আবৃত্তি ২৩ 
অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 

'অবোৌধ বৈদ্ভবোধো দয় _রাঁজনীরায়ণ মুন্সী 
অভয়চর়ণ ঘোষ, কাষ্টম হাউলের দেওয়ান 
অভয়চরণ মিত্র, দেওয়ান 

অওয়াচরণ তর্কপঞ্চানন--ছুগলী কলেজ - 
অভয়াচয়ণ বন্দোপাধ্যায় 

অগ্য়াচরণ বন্ধ--ডিন্রিক্ট চা রিটেবল সৌসাইটি 
ভগ্লাচরণ বনু---হিন্বুকলেজে আবৃত্তি 
অভয়াচরণ ভ্টচাঁধ্য-_ধর্দমসভা 

অভ্তয়াচরণ শর্লা, অনাই 

'অভিজ্ঞান শকুস্তলা'-_ফরাসী অনুবাদ 


অভিধান ১৫৫) ১৫৮, ১৬৯১ ১৬২৯ ১৬৪-৬৬১ ১৬৮- 
৬৯) ৬৬০) ৬৬৬, ৬৬৮১ ৭৩৮ 


৬৭৯ 
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২২৪১ ৭৬৫ 
৪৫) ৭২২ 
২৪৫, ৪০৬ 
৩০৪ 
২৪, ২৫ 
& ৮৬৩ 
৫৫৪ 


১২৩৩ 


'জমরকোধ' ্ ১৫৫ 


অমরচরণ সেট--মেডিক্যাল কলেজে পুরক্ষারপ্রাপ্তি ৪* 
অমলচন্ত্র গঙ্জোপাধ্ায়--উইলসন সাহেবের সম্বপ্ধনা ১৮ 
“বিজ্ঞান সেবধি' 


১৮ল 
অমৃতপ্রাণ মুস্তফী, উল। ৮ 
অযোধ্যালাল খা-_বাম্পীয় সভ। ৩৪৪ 
আ ইনকান্থন 
--কলিকাতায় গৃহনির্শ্মাণ ৩৯৪ 
_ ডালিগ্রহণ, দেশীক্ন লোকের নিকট হইতে ৩৯৩ 
- পুনায় মারাঠাদের স্থ।পিত কর সন্ব্ধে ৩৯৪ 
_মুদ্রযন্ত্রবিষয়ক ৩২ 
_ যানারূঢ় হইয়। কলিকাতার গড়ে গমন ৩৬ 
-রাহাদারী মান্ছল ৩৯৩ 
--দহমরণ ১৭৪ 
_ সৈগ্ঠ গমনাগমনে শম্তহানি সম্ক্ধে ৩৮৪ 
__হিন্দু পৃূজাপার্ববণে সাহেবদের নাচ-দেখা ৩৯৩ 
'আইন-ই-মিকনার” পারস্ত ১৯৮ 
আখড়াই গান ২৮৩ 
আগমনি' ৭৯৮ 
আগাঁকরবলাই মহম্মদ-_বাম্পীয় সভ। ৩৪৪ 
'আগ্র। আখ বার", পারত ১৯৭ 
'আজতত্ব কৌমুদী' ৭৪৬ 
আঁীয় সভ। ৭১৬১৭, ৭৫৬ 
'আদিরস: ৬৬৮ 
আনন্দকিশোর সিংহ--জনহিতকল অনুষ্ঠান ৩১৩ 
আনন্দকুমারী, বর্ধমান ৪৪৩ 


আনন্দচন্রর তর্কচূড়ামণি, আন্দুল ৭১ 
আনন্দচন্দ্র রায় শ্রীরামপুর হাসপাতাপ 
আনন্দনীরায়ণ ঘোষ, পাথুরিক্লাঘাট! 
*গাননলহরী' 

'আন। মাগাজিন' 


৩১৬ 
৪৬৪, ৫৪২ ৬৫৬ 
৬৬৮ 


৩৬ 


৮০৮, 

«“আন। ম্যাগীজিন”, ইংরেজী ১৯৮ 
আনারে!, বাইজী ৫৪৪ 
আন্দুল একাডেমি ৭০-পই 
আমীর, মুননী ৪5৬ 
আমোদ-প্রমোদ ২৭৯-২৮৯; ৬৯১ 
'আরবাইতিহাস সারসংগ্রন' ৬৭৩ 
আধিক অবস্থা ৩২৬-৫৯ 
আর্ণট, স্তাওফোর্ড--হিন্দুস্থানী গ্রামার ১৫৫ 
আবী ভাব।- গ্রস্থযুদ্রণে গবর্মেন্টের ব্যয় ৮৬-৮৮ 
অলেকজান্দার কোম্পানী ৬৫৮ 


আলেকলান্দার, জে. ডবলিউ-_ডিট্রিট চযারিটেবল 
সোৌস।ইটি 


২৬৮ 


আশুতোষ দেব ১৫, ৪৪৩-৫৪, ৬৫৬১ ৬৫৯, ৭৬৭ 

--অতিধিশীলা, বেলগ্রাছিয়ার বাগান ৫৩৭, ৫৩৯ 
-গ্রাণড জুরী ৩৭১ 
--জমীদার সমাজ ৪৯৮ 
সধর্মামভা ৫৮৭ 
"পুত্রের বিবাহ ৬৯৪ 
_-প্রজাপ্রিরত! ৩১১ 
_শবুলবুলি পাখীর লড়াই ২৮৩ 
---মাতৃশ্রান্ধ £৪৩-৪৪ 
--সহমরণ সম্বন্ধীয় আরঙ্জা ৫৭৫ 
সামজিক দল ২৭১-৭২ 
--€সওড়াপুলিতে 'দেবগঞ্র' স্থাপন ৪৬৫ 
--হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্্টিটিউগ্ঠন ৫৬ 

আসাম--ইতিহা!স ৬৭৫ 

বাংলা চ্চ। ২১৪ 
- স্কুল স্বাগন, ক্ষ কর্তৃক ২১৪ 

“আসাম বুরণ%' ৬৭৬ 

আযাডাম, উইলিয়ম--আসেরিক। ধা! ৬৩৭ 
--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৪৪ 
ছোট আদালতের কমিস্ঠনর ৯১৫ 
-গ্িক্ষা-বিষয়ক রিপোঠি ১৩৭, ৭৮৭ 
-ষ্টেশনরি কমিটির কার্ধ্য ৯১৫ 
--হিন্দ ফ্রি স্কুলে দান ৫১ 


আযডামসন-হিন্ুকলেজের অধ্যাপক ১৬ 


»ওত্রাদ গোত্রে ঠ্বেশ্রানেনেল কথা 


'উনিয়ন ব্যাঙ্ক ৩৩৭ 
ইউনিয়ন ক্কুল, ভবানীপুর ১৩৩, ৭৪৬ 
'ইংলিশম্যান'_“জন বুল' নাম পরিবর্তন ১৮৬ 
ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকে বিলি" ৭৩৮ 


ইজরুদ্দীন, যুনশী-্সয়দাবাদে বিদ্যালয় ৮২ 


"ইন্ডিয়া গেজেট | ১৯-৯১) ২৬৯ 
ইত্ডয়ান একাডেমী ৬১, ৬৫৯ 
'ইঙ্িয়ান রেজিষ্টার - ১৮৯-৪৩ 
'ইতিহাস কথা” ৭৪৩ 
ইন্্রকুমারী দেবী-_শ্মিথ-সন্বর্থীন। ৩১৩-১৪ 
ইন্্রহায়, কাশী ৫৬৪-৬৫ 
ইয়েস, পাদরি-__কলিকা'ত। ক্কুল-বুক সৌসাইটিরঃ 
সেক্রেটরী ৬৩৭ 
ইয়ং কর্ণেল জেম্স-_বিলাতঘাত্রা ৬৩৮ 
--হিন্দুকলেজ পাঠশাল। ৭ 
ইস্ডেল, ডাঃ ৪৭, ৭২২ 
ঈশানচন্্র চট্টোপাধ্যায়, শাস্তিপুর দন 


ঈশানচন্দ্র দত্ত-_-মেডিক্যাল কলেজে পুরক্কারপ্রাপ্তি ৪* 
ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-শ্সিথ-প্রতিিত হুগলীর 


স্কুল ৭৬ 
_-হুগলী কলেজের অধ্যাপক ৪৫ 

ঈশ্থরচজ্র গঙ্গোপাধ্যায়- মেডিক্যাল কলেজে 
পুরহ্থারপ্রাপ্তি ৪ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৬৭, ১৭৩ 
সপগ্রন্থাবলী ণ৫২-৫৩ 
--ঈগীবনী ৭৫২-৫৩ 
--বঙ্গভাব1 প্রকাশিক। সভ। ৩৯৯) ৪০৫ 
স্বঙগরর্জিনী লভ| ১২৩ 


শিপ 


-বারাসত ইংরেজী বিস্তালক় 
ঈশ্বরচন্র ঘোষ।ল-_হিন্ুকলেজে আবৃতি ২৪ 
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধায়, কোননগর ৬১৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি, আনল ণ্১ 
ঈশ্বরচন্্র দণ্ত--মেডিক্যাল কলেলে পুরক্ছারপ্রাস্তি ৪" 
ঈয়চন্্র দত--সন্ঘাদ সৌদামিনী, ১৮৬ 
ঈশ্বরচন্জ নন্দী ৬২৩ 


সুচী ৮০৯ 


ঈশ্বর স্যায়ালঙ্কার, আন্দুল ৭১  উদয়টাদ বসাঁক ৪৪৬ 
ঈশ্বরচ্জ পালচৌধুরী ৬২৩ 'দ্ধবদুত' ৭৯৮ 
- শ্রীরামপুর হাসপাতাল ৩১৬ উত্বস্ত সিংহ, রাজা, মু্িদাবাদ রং 
/ঈশ্বরচত্র বিদ্ভাসাগর-_ছাত্রজীবন ১১, ৭০০-৭০৮ “উপদেশ কথা' | ৭৯৩ 
--সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ ৬৯৮ উপদেশ কথ", রোমান অক্ষরে--শ।রদাপ্রপাদ বনু ১৬১ 
ঈশ্বরচত্র মুখোপাধ্যায়, উল ৬১৯ 'উপদেশ কৌমুদ্রা"_-কাঁলীমোহন বন্দ্যোপাধ]ায় ১৬৭ 
ঈশ্বরচন্র মুত্তধী, উল! ৬১৭-১৮ উপাধি সন্বপ্ধে আলোচন। ২৬৫ 
ঈশ্বরচন্্ শর্মা, খিদিরপুর ৫৫৫ উপেন্্রমোহন ঠাকুর--রামমোহন রায় ম্মৃতিভাগ্ডার ৪৯৩ 
ঈশ্বরচন্ত্র শম্মা, ভবানীপুর ৫৪ উমাকাঁস্ত শঙ্গা, উত্তরপাড়া ৫৫৫ 
ঈশ্বরচন্দ্র সরকীর- হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্ষ্টিটিউগ্তঠন ৫৭ উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ।স্তিপুর ৪৬৯ 
ঈশ্বরদত্ত পাণ্ডে, কাশী ৫২৫ উমাঁচরণ দাস-_বংশ-পরিচয় ২৭৪ 
সাব্যবস্থাপ ৫৫০ উমাচরণ বন্ু-_-উইলসন সাহেবের সম্বর্দন। ১৮ 
ঈষ্ট, সার্‌ হাইড--প্রতিমুস্তি ৩৪, ৭১৭ - হেয়ার সাহেবের সন্বদ্ধন। ৩৫ 
'টাষ্ট ইপ্ডিয়! পলিটিকাল' ২০৫ উমাচরণ মিত্র-হিন্দুফলেজে আবৃত্তি ২৪ 
ঈষ্ট-ইপ্ডিয়ান' ৩২, ৩৩, ১৮৩, ১৮৯, ৬৬৩  উমাচরণ সেট--মেডিক্যাল কলেজ ৪*-৪২ 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়াঁন---বিলাতে দরখাস্ত ৬৫৭ উমানন্দ পর্বত, আসাম ৫৬৫ 
'ঈসপের গল্প”, বাংলা-ইংরেজী ১৬০ উমানন্দন ঠাকুর ৬৭* ৬৭৭ 
--কুচবিহার বিগ্ভালয় ৮৫ 
উইলকিল্স, সার্‌ চাল'স ১০৮, ৭৩৬-৩৮, ৭৪২ _জ্ঞানসন্দীপন সভা রা 
--ভঙ্গবদগীতার ইংরেজী অনুবাদ ৭৩৩ -বনতা ০ 
উইলসন, এইচ. এইচ.__বীচি কর্তৃক অক্ষিত চিত্র ৩৫, উমারাম শুর, কাণী__বাবস্থাপ পর 
১১৬  উমেশচন্র পালচৌধুরী ৬২৩ 
-_সংস্কত কলেজের সেক্রেটরী ১৬  উমেশচন্দ্র রায়, শাস্তিপুর ন 
-_হিন্লুকলেজের ছাত্রপ্ণ কর্তৃক সম্বর্ধনা *১৭-১৯, উলা বি ১5১ 
৩০৫, ৬৫৯ “উষাহরণ' হিউ 

_-হিন্ুকপেজের ডিরেক্টর ৮: তি তি 

উইলসন, বিবি ( মিস কুক) ৪২৬ খতুদংহার", সার্‌ উইলিয়ম জোন্স-সম্পাদ্দিত 

উইল, নিকোলাস ০ 

উজ্জ্লকুমা রী, মহারাণী মী 
উদয়চ্র আঢা-_ব্রেমলি সাহেবের বক্তৃতার একাডেমিক ডিন | ২ 
বঙ্গানুবাদ ১৬৩ দএগজামিনর' হিট 
উদয়চরণ মিত্র, বাগবাঁজার ৭৬৭ এ্রি-হার্টকালচারাল সৌসাইটি 
উদয়চরণ মল্লিক, বড়বাজার ৭৬৮  এক্গলো! ইত্ডয়ান হিন্দু আসো সিয়েহান নী 
উদয়টাদ দত্ত ৬৬৭  এক্সলো-হিন্দু স্কুল, সিমলা ই 
লিক ৫৮০  এডমন্্টোন, এন" বি. রেগুলেস্ঠনের বঙ্গানুবাদ ৭৩৮ 
_সামাজিক দল ২৭২ এন্কোদেরর 7, 


১৯৩৭ 


৮১০ »শ৫ক্ত্যাপ পাত্রে স্েব্ষাব্নেরে কথা 


এন্ড সের ছাপাখানা, হুগলী ৭৩৭ কমলাকাস্ত বিদ্যালঙ্কার ১১৪ 
'এনাটোমী অর্থাৎ শারীর বিগ্তা, ৬৯৪ _-এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ৭৪৩, ৭৮৮-৮৯ 
'এন্টারপ্রাইজ' বাম্পীয় জাহাজ ৩৩৬ _জলেম্স প্রিল্সেপের সাহায্যকারী ৭৮৮-৪০ 
এলিস ১৫৮ -ধর্মসভ! ১২৫ 
এশিকসাটিক মিরার ১৯১ --মেদদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত ৭৪৩ 
এশিয়াটিক সোসাইটি ১৪১ --সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৭৪৩ 
ওয়াই, টি. এ._সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী . ৬৯৯ করধিন, ডাপেরেপ্টল একাডেমিক হর 
হিলিকরেরনি নাল 'করুণানিধান বিলান' ৬৭৪ 
কু ই কর্ণওয়ালিস, লর্ড-_গাজিপুরে সমাধিস্থান ৭৩৫ 

_হুগ্লী কলেজের অধাক্ষ ৪৪$ ৪৬, ৪৮, ১৪১ 
“  কলনাইজেস্ান ৬৮২ 

ওয়ার্ড, উইলিয়ম ১১০, ১১৪ 
ু কলিকাতা--একশচেগর-ঘর ৬৩০ 
ওয়েষ্টন, চাল'প- ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ৩০২ চিনিনিডি। সি 

ওরিয়েন্টাল ফি স্কুল, জেড়াসণাকে। ৬২ 
, স্পকুহী ৩৩৮-৪২। ৬৫৮-৫৪ 

ওরিয়েন্টাল ট্টার' ৭৫৭-৫৮ 
সকুষ্ঠটরোগীর চিকিৎসালয় ১১১) ২৯১, ৩১৫ 

ওরিয়েন্টাল সেমিনরী 8৭৮৫৮, ৬০৬১১ ৬৬০, ৬৬৪-৬৬ 
--ঘোড়দোড় ৪৪৮ 

--অধাক্ষ ৃ ৭৬ 
--চিকিৎসা-শিক্ষালয় ৩৭-৪৪ 

শ্স্ছারসংখ্া! ১৩৩ 
--টাকশাল ৩৩৪ 

ওলাষ্টন, এম. ডবলিউ.-_বিজ্ঞান সাঁরসংগ্রহ' ১৮৯ 
--টেড আসে1সিয়েশন ৬৫৭ 
--সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শ্রেনীর শিক্ষক ৭*২ রিভার রি 

ওসানিসি, ৪ | 

ডাঃ--মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ৩৮ . টিটি জানা রি 
ও ষধালয়, গরাণহাট! ২৯১ --পুসকালয় ১১৭-ইহ২ 
_--বনডেড ওয়্যারহাউস ৩৪৮-৪৯ 
ককরেল কোম্পানী ৰ ৪৬৮ _বাণিজা ৩৪৭, ৩৫১ 
কষ্টিরাম খুক্ষি-_বংশ-পরিচয় ২৭৪-৭৫ ব্যাঙ্ক ৬৫৯ 
কন্দর্পদাস-_-বংশ-পরিচয় ২৭৪-৭৫ -_মুজ্ীযন্ত্ ৮৯, ১৭৯) ৭৪৮ 
কন্দর্প দিদ্ধাস্ত, পুণ্ড়া ১০৫ --রাস্তাঘাট ৬.৯-১১। ৬৫৩ 
কপিল মুনির আশ্রম, গঙ্গানাগর ৫২০ --লটারি কমিটি | ৬৫৩ 
কবরডাঙ্গ! ও মির্জাপুর ইংলিশ স্কুল ১৩৩ --লোৌক ও বাড়ীর সংখ্যা ৬৫২ 
£কবিতাররকর' ৬৬৮ --শবদাহ-স্থান চি 
“কবিবর এভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তাস্ত” ৭৫২ --সভা-দমিতি ৭৬১-৬২ 
কমরহাল ব্যাক্ক র্‌ ৩৩৭ স্কুল-কলেজ ৩-৬৬ 
কমলকুমারী, মহারাণী ৩১*-১১১ ৪৩৫৩৬) ৪৩৮-৩৯ সামাজিক দল : ২৭১-৭২ 
কমলকুষ্ দেব বাহাদুর : ৭৪৯ স্বাস্থ ৪০৯-১২। ৬৫৩) ৬৪৭ 
স্ছিন্ুকলেজে আবৃত্তি ১৬ স্পছাদপাতাল ৩২৪) ৪৭৯-১০) ৬৫৯) ৬৮১, 
হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্ট্টিটিউগ্ডন ৫8 “কলিকাতা ইনকর্ার', ইংরেজী ১৮৯ 


কমলমণি দাসী--নাটোরের বিদুষী ১৩৭ «কলিকাত! কমলা লয়' ৬৬৮, ৬৭৯ 


কিলিকাত। লিটারারি রেজিষ্টার, 


সুচী 


ত৬৬ 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পাঠশালা-_ছাত্রসংখ1 ১৩৩ 


কলিকাত? হাই স্কুল, ওয়েলিংটন স্রাট 
কসাইটোল। 

কাচরাপাড়। 

কাঙ্গালী-বিদায় 

কাত্যায়ণী, রানী 

'কাদন্বরী” তারাশঙ্কর তর্করত্ব-কৃত 


কানাইলাল ঠাকুর 

--কটকে বিপন্ন লোকের সাহাধ্য 

--বাম্পীয় সভা 

-লন্বাদ হধাকর, 

--হিন্দু ক্রি স্কুলে দান 

__হিন্দু বেনিভোলেপ্ট ইন্ট্িটিউশন 
কাস্তবাবু-_ওয়।রেন হেষ্টিংসের দেওয়ান 
কাস্ত মাড়--বংশ-পরিচয় 
কান্তিচন্্র ভট্টীচার্যা, শোভাবাজার 
কাপড়ের কল 
কাবুল--হিন্দুর তীর্থযাত্রা নিবারণ 
“কামরূপধা ত্রীপদ্ধতি' 
কার ঠাকুর কোম্পানী 
কাঁনিন--হিন্দুকলেজের অধ্যাপক 
কার্পাসের চাষ 


কালাচাদ কাটমা সয়দাবাদে বিদ্যালয় 


কালাচাদ দত 

-রুডিমেপ্টেল একাডেমী 
কালাটাদ বহু 

-সকটকে বিপন্ন লোকের সাহায্য 


৪৯, ২২৮ 


৫৭৫ 


১৫০) ১৭৪, ৫১৯ 


৫০৩৭-৪৫ 
৪৬৬ 


৭৯১০-১৯ 


৪০৬, ৫২৩, ৬৫৬ 


চ২., 

৩৪৪ 

১৮৬ 

৫১ 

৫৫ 

৪8২৪, ৬৫৮ 
২৭৪ 

৪৩৬ 
৩২৬-২৭ 
৪8৪৬ 
১৫২-৫৪ 
৩৪০৪১, ৭৬৯ 
এ 

৩৪ ৯-৫ ০ 
৮২ 

*২৭৪ 


৬০-৬১ 


৫৪১) ৭৬৭১ ৭৯৮-৯৪ 


হন৪ 


-ডিস্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ৩০০১ ৩০৪) ৩৬৮ 


.শ্াধশ্মসভা 
--সামাজিক দল 
"হিন্দু বেনিভোলেপ্ট ইন্ঠিটিউহন 


কালাচাপন্সেট--লাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিক সভা 


৫৮৫ 
০, 
৫৬ 


৭88 


কালিদাস তর্কসরম্বতী--হিন্বু বেনিভোলেপ্ট 


ইন্ষ্টিটিউশ্যন 


৫৭ 


কালিদাস পালিত-হিন্দু েদিভোলেন্ট ইন্ট্টিটিউগ্তন ৫৪ 


৮১৬ 
কালিদাস বিদ্যাবাগীশ, শাস্তিপুর ৪৬৯ 
কালিদাস মুখোপাধ্যায়--মেডিক্যাল কলেজে 
প্রশংসাপত্র লাভ ৪*-৪১ 
কালিদাস সেন, কবিরাজ, শান্তিপুর ণঈ 
কালিকা প্রসাদ ঠাকুর, পাথুরিক়াখাট? ৭৬৮ 
কালী পোদ্দার, যশোহর --জনহিতকর অনুষ্ঠান ৩১৩, 
৩২৪ 
কালীকান্ত বিছ্যাবাগীশ--ধর্শসভা ১২৬২৭ 
কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ৫২২ 
কালীকিস্কর পালিত ৬৪৬, ৭২৬ 
-_-অমরপুরে স্কুল স্থাপন ৭৬, ৭৭, ৩২৩ 
-ভিষ্রিক চারিটেবল সোসাইটি ৩০১ ৩০৫ 
__হিন্দু বেনিভোলেপ্ট ইন্ট্টিটিউশ্ঠন ৫৬ 
-"হুগ্রলী-ধনেখালি রাস্ত। ৭৭) ৩২২-২৩ 
“কালীকীর্তন গ্রস্থ'- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সংশোধিত ৭৫২ 
কালীকুমার ঠাকুর ৪১৪ 
কাঁলীকুমার বনু ৬২৩ 
কালীকুমার ভট্টাচাধ্য--সংস্কৃত কলেজ ১১ 


কালীকুমার মল্লিক, পাধুরিয়াঘাট! 
কালীকুমার রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
কালীকৃষ্ ঘোষ-_হিন্দুকলেজে আবৃত্তি ৪ 


৭৬৮ 


৭৪৭ 


কালীকু্ণ দেব বাহাদুর ২৫, ৪২৭, ৪৪৭, ৫১১, ৫২৩, 
৬৫৬. ৬৬০. ৭৬৪ 

--কণ্ঠাসস্তান লাভ ৪৩১ 
-খেলাৎ প্রাপ্তি ১৪৮ 
_-গে সাহেবের ইতিহাস অনুবাদ ১৪৯ 
_-গ্রহাদির ছবি ও বিবরণ ১৪৪ 
--জমীদার সমাজ ৪০৬-০৮ 
»শীতিসংকলন' ১৪৭ 
--পিতামহীর সৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ৪৩২, ৫৪৪৪৫ 
--পুরুষপরীক্ষা' অনুবাদ ১৪৬ 
-শ্বাস্পীয় সভা ৩৪৪ 
_ এবিছিম্মোদতয়ঙিণী' অন্বাদ ১৪৭ 
বেতাল পঁচিশ' অনুবাদ ১৪৮ 
-'মজময়ল লতায়েফ' ১৪৯ 
--মরাল ম্যাকসিম' ১৪৫ 


৯৮৮১২ 


কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
মহানাটক' অনুবাদ 
স্পরাজোপাধি 
-রাসেলাস; অনুবাদ 
-“সংক্ষিণ্ত সঘ্িগ্ভাবলী' 
_ হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্ষ্টিটিউশ্তন 
-হিন্দু ক্রি স্কুল 
_ হিন্দু বেনিভোঁলেন্ট ইন্ট্রিটিউশ্ঠন 
কালীকৃক রায়, রাজ। 


কালীচন্দ্র লাহিড়ী, দেওয়ান--কুচবিহার বিদ্যালয় 


কালীচরণ নন্দী_-_বাগবাজার ক্কুল 
কালীচরণ হালদার, মলঙগ। 
কালীনাথ রায় চৌধুরী 


স্কটকে বিপন্ন লোকের সাহাঘা 

--জনহিতকর অনুষ্ঠান 

--জমীদার সমাজ 

--জীবনী 

--টাকী- বারাসত রাকা 

--টাকী বিদ্যালয় 

--ডিস্রিক্ট চ্যারিটেবল সৌসাইটি 

-বঙ্গভা ষাপ্রকাশিক। সভ!1 

-বরাহনগর ইংরেজী বিদ্যালয় 

--বাম্পীয় সভা 

--রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ দান 

_'সিশ্বাদ কোমুদী' 

--সামাজিক দল 

-হিন্দু ক্রি স্কুলে দান 

- হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্ষ্িটিউশ্তন 
কালীনাথ শিরোমপি_উদ্বন্ধনমৃত ব্যবস্থ 
কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য--সংস্কৃত কলেজ 
কালীপ্রসর মুখোপাধ্যায়, উল! 


কালীপ্রস্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙজ1--সাতৃশ্রাদ্ধ 


ত্য 


১৪৯ 

৪২৯ 
১৪৬, ১৪৮ 
১৪৮ 

৬ 

৫৩ 
৫৪৪-৫৭ 
৪৩০১ ৪৫৮ 
৮৫ 


৫৪৯ 


২৭৪-৭৫) ৭৬৯ 


১০৫, ২৪১, ৪১৪, ৪৮২, ৫৩৭, 


৬৫৬, ৬৮১ 
২৯৪ 

৩১৩ 
৪০৬-৪৮ 
প২৩-২৫ 
২৮৯ 
৬৩-৬৬ 
০০৩ 

৩৯৯) ৪০৫ 
৬৮ 

৩৪৪ 

৪৯৭. 

১৮৫ 
২৭২৭৩ 
*১ 

৫৬ 
-&৫২ 
১৭ 
৬২৩ 
৫৩৯ 


৩৪ 


কালীপ্রসাদ ইশর, পাঙগা--কুচবিহার বিষ্যালয়ে দান ৮৫ 


কালীপ্রসাদ চৌধুরী-_কুচবিহার বিভ্যালয় 


৮৫ 


হন্াদ পাত্রে গেলক্রযানেলের কথা 


কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধাস্ত, পূর্ববস্থলী-ৃতু! 
কালীগ্রসাদ দত্ত, জানবাজার 

কালীপ্রসাদ শ্যার়পঞ্চানন-_-ধর্ঘমনভ) 
কালীপ্রসাদ বহু---বাম্পীয় সভ1 

কালীপ্রসাদ সিংহ, দেওয়ান, নদীয়া 
কালীমোহন চৌধুরী--কুচবিহার বিগ্ভালয় 
কালীমোহুন বন্দ্যোপাঁধ্যায়---'উপদেশকৌমুদী? 
কালীশম্কর ঘোষ, শোভাবাজার 

কালীশঙ্কর ঘোষাল 
কালীশঙ্কর দত্ত, বটতল--'সম্বাদ হধাসিদ্ধু' 


কালীশঙ্কর বিষ্ভাবাগীশ 

কাঁলীশন্কর র।য়, নড়াইল-_কাশীতে মৃত্যু 
-শিক্ষাবিস্তারে দান 

কাশী 
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নীলাষ্বর খা উল! ৬২৯ 
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পোট, সি.-_-ডেবিড হেয়ারের চিত্র ৩৫) ৭২ 
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প্রিন্সেপ, জেম্ম--এশিয়াটিক সোসাইটির েকরেটরী ৭৮৯ 


--বাম্পীয় সভা ৩৪৩ 
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€ভ্ক্িনুচক' ১৪৭৪, ৬৮৬৯ 
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- আহিরিটোল] চৌকীর দারোগ। ৪২৩ 
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-কাষ্টম হাউসে চাকুরী ৪২৩ 
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-শ্রীঙ্গেত্র হইতে প্রত্যাঞ্গমন ৪২৪ 
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মধুশুদূন সরকার--হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্ট্রিটিউষ্ভঠন ৫৫ মহেশচন্ত্র তর্কপঞ্চানন-_গ্রান্ট-অস্কিত চিত্র ১৬৭ 
মধুহ্দন-সাস্যাল | ৭৬৮ মহেশচত্র নান- মেডিক্যাল কলেজে প্রশংসাপত্র ৪০ 
'মনুসংহিতা' ১৪৬, ১৫০-৫১৯ ১৫৮. মহেশচন্্র, রায়-_সয়দাবাদে বিদ্যালয় স্থাপনে দান ৮ 
'মনোরঞনেতিহাস' ৭৯১, মহেশচন্দত্র শন্দা, নবদ্বীপ । ৫৫৫ 
মনোহর মিন্ত্ী 0. শিতনঃ ৭৪১-৪২  মছেশচন্তর শর্দা, ভবানীপুর ৫৫৪ 
মা শর্মা, পুরশিয়! রাজসভাধ্যক্ষ ৫৫৫ মহেশচক্দ্র সিংহ ৩৯৯) ৪০৫ 
“মফঃসল আখ বার", আগ্রা ১৮৮  মহেশদনু পণ্তিত ৫৫০ 
“মরাল ম্যাক্সিম'--কালীকৃ্, বাহাছুর ১৯৪৬ মহেশপুর- ইংরেজী বিদ্যালয় ৭১ 
মলিল্স, জর্জ এডওয়ার্ড শাস্তিপুর একাডেমি ৯ মার্টিন, জেনরল-_ডিগ্রিই চ্যারিটেবল সোসাইট ৩০২ 
মসজিদ- ধর্দমুতলা ও কসাইটোলার রাত্তার মার্টিন, ডাঃ_-কলিকাতার মেডিক্যাল টৌপগ্রাফি ১৬৩ 
কোণাকোণি ৫৭৬ মাদ্রাসী--চিকিৎস! সম্পকায় সম্প্রদায় তন" 
মহতাপচন্্র বাছা হন, বর্ধমান ৰ ৪৩৫ মাধব দত্ত, মুচ্ছুন্দী ৪৬৭ 
_হিন্ুকলেজ পাঠশালা . ২৮ --কলুটোলায় নর্দমকরণ ৩২১ 

মহন্্দ অ1কবর শাহ-হুগ্বলী কলেজের অধ্যাপক ৪৪ - ডিদ্রিক্ চাঁরিটেবল সোসাইটি ৩১৫ 
মহম্মদ মহসিন : * ৯২৯৬০৩০৭৭৫৯ মাধবচক্র বিদ্যালক্কার, আল্দুল ৭১ 
-এমামবাটা। হুগলী ক ৭ ৪৬, ২৯৭ মাধবচ্ মল্লিক-_-উইলসন সাহেবের সম্বর্ধন। ১৮ 
।স্ঘকর্থে দান ই সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিক1 সভা ৭8৪ 
-,.-সইগালী কলেজ | ২৯৬ হিন্দু ক্রি কুল ও ০৫৩ 
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মহাঁদ্জী সি্িয়া ১ ্‌ -হেয়ার-সন্বর্থন! "; "৩৫ 


মাধবচঞ্ শর্মী, কালীঘ।ট 


মুক্রাবস্ত্রের স্বাধীনত। 


যু 


৫৫৪ 

মাধবচন্ত্র শর্দ, নবদ্বীপ ৫৫৫ 
মাধবচন্ত্র সেন-_হিন্দুকলেজে আবৃতি ১৩ 
“মাধবমালতীর উপাধ্যান' রি 
“মাধব হুলোচন। উপাথ্]ান, ৬৬৮-৬৯ 
মানকজী রুস্তমজী শী 
মানচিত্র--ভুবনমোহন মিত্র ' ১৬৪ 
মানমনির, লক্ষে বদর 
মাণিকচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, উল! ৬১৮ 
মারে'র গ্রামার, বঙ্গানুবাদ ১৪৯, ১৫৬ 
মা্শম্যান, জে. সি.__বঙ্গদেণীয় ইতিহাস রে 
--ভ।রতবর্ষের ইতিহাস ১৫৫ 

-_জ্রীরামপুর হাসপাতাল ৩১৬ 

--সমাচার দর্পণসম্পাদনা ১৭৮ 

মাঁশম্যানি, ডাঃ ১১৩ 
“স্সৃত্য ১১৪-১৫ 
_্রীকামপুর হাসপাতাল ৩১৫ 
মারশ।ল, জি. টি. ১১, ২৫ 
-বিগ্ভাসাগরকে প্রশংসাপত্র দান শ৩৭ 
--সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ৬৯৯ 
“মাহ-ই-আলম আ।ক্রে।জ', পারস্ত ১৯৮) ২০ 
মিটফোর্ড-ঢাক। শহরে শোভা করণার্থ দান ৩১৬ 
“মিতাক্ষরা' ৭৯৪ 
মিব্রজিৎ সিংহ, রাজা-_জনহিতকর অনুষ্ঠান ৩১৩ 
মিনার্ভ৷ একাডেমি ৬ 
মিয়র, জন্‌ ণত 
সংস্কৃত কলেজে পুরস্কার প্রদান ১১০১২ 
মিল, উক্টর-_বিশপজ কলেজ ১৩ 
-স্ম্বদেশগমন ১১৪ 

' মিশনরী--হিন্দুিগ্বকে গ্রীষ্টীন করণের চেষ্ট! ৬৮৭ 
মুকুন্দবলভ, রাঁজা--বাগবাজার ৭৬৭ 
মুক্তীরাম বিদ্াবাগীশ ১১১ ৭০৪ 
' সুচিখোল। ! গবার্ডেন রিচ ) ৬৫১, ৬৫৩ 
মুদ্রা যন্ত্র, কলিকাতায় ৮৯) ১৭৯) ৭৪৮ 


৩৮৬-৯২ 


৮১ 

মুশিদাবাদ-_ ইংরেজী বিদ্যালয় ৮৯৮১ 
_নিজাঁমৎ কলেজ ৮০-৮৪ 
“মুশিদাবাদ নিউজ' ২০৫ 
মুলিল্স, এডওয়।্ড-_মিনার্ভা একাডেমি ৬ 
মুক বধিরদের বিছ্বাভ্যাস ১২৯ 
সৃতয্জয় বন্থ, গরাণহাটা ৪৩৩ 
মৃত্্রয় বিদ্যালঙ্কর ১*৪ 
--ফোটি উইলিয়ম কলেজ ৪৯৪ 
--রচনাবলী ১৫৭, ৭৯৬-৭ 


সৃত্যুগ্রয় ভট্টাচার্য, পালপাঁড়। ১০৫ 
মৃত্যুর্ীয় রায়, দেওয়ান, রাজনগর--দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ৩৭৯ 
মে, পাদরি--চু'চুড়ার স্কুল 
মেকানিক্স ইন্ষ্টিটিউগ্ন ১২৮ 
মেটকাফ, চাল'স---ভিস্্রিক্ট চ্যারিটেবল সোনাইটি ৩০২ 

_-পেরেপণ্টেল একাডেমিক ইন্ট্টিটিউশ্টনে দান ৬০ 


৭২-৭৩, ৭২৫-২হ৬ 


_ মুদ্রাবন্ত্রের শ্বাধীনত। ৩৮৬ 

_ সন্বর্ধন। ৬৩৫ 
মেডিক্যাল কলেজ ৩৭-৪৪, ৬৮৫) ৭২২ 
--হাসপাতাল ৪২ 
মেদিনীপুর-_ইংরেজী স্কুল ৮৪, ৪৬৬, ৭২৬-২৭ 
-চিকিৎসালয় ৪১২ 
স্পঞ্লিকা ৫৫২ 
-"রাস্তাধাট ৬১৬ 

মেন্দী আলী খ, হাকীম -জনহিতকর অনুষ্ঠান ৩১৩ 
মেল। ৫১৯) &২২ 
__ কাঁণী, ভাঙ্কর পু্ষরের ৫৬৪ 
--দফর খ। গীজী পীরের ৩৭৬ 
-হরিদ্বারের ৫৫৮ 
মোহন মুখোপাধ্যায়--হিন্ুকলেজে আবৃতি ২৫ 
মোহন সেন---ভ্রিবেণী বিদ্যালয় ণ৭ 
মোহনচাদ বনু, বাগবাজার--আখড়। সংগ্রাম ২৮৩ 
মোৌহুনলাল মিত্র--বারাসত ইংরেজী বিদ্যালয় ণ২ 
ম্যাকফার্সন, রেঃ--বালিকা-বিদাালয় * ৯৫ 
ম্যাকিপ্স কোম্পানী ২৪৩, ৩৩৮, ৩৪ ০) ৬৫৯ 


তত 


ম্যাগডালান্‌, এফ.-_পাঁনিহা'টি ইংরেজী বিদ্যালয় 


৮৩২ 


যজ্রাম ফুকন, আসাম ১৫১ 
যাত্রা ২৮০-৮২ 
সকালীর়দমন . ২৮০ 
--চস্তীঘাত্রা ২৮০ 
-বিদ্যাসুন্দর ২৮১-৮হ 
রাধা! ২৮০-৮১ 


যাদব ধর--মেঁডিকাল কলেজে পুরক্ষারপ্রান্তি ৪১ 
যাঁদবচন্র ঘোষ- হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্ষ্টিটিউস্তন ৫৪ 
যাছু ঘোষ, করাসডাঙ্গা-_রথ 
যুগালকিশোর বন্দোপাধ্যায় _দ্টিখ-সম্বর্ধান! 
যুধিগ্তির দেবশর্দা-_বাবস্থ। পত্র 


৫১৩ 
৩১৩-১৪ 


৫৫৩ 


যোগধ্যান মিশ্র 8৫৫) ৭৪৮) ৭৪৮ 
--সংস্কতি কলেজের অধ্যাপক ৭৯৩ 
-লারসুধানিধি বস্ত্র, বড়বাজার ১৫৬ 

যোগী, ভূকৈলাস ৬০১ 

যোগেন্্রমোহন ঠাকুর ৭৫২ 
স্প্লংবাদ প্রভাকর' ১৭৩ 


বঘুনদান দেবশর্শা- বাবস্থাপত্র 
রথুনন্দন ভটাচার্যয-_'তত্ব" বঙ্গাক্ষরে 
রঘুনাথ পাল, জানবাজার 

ঘুনাথ বছু-হিন্টু বেনিভোলেপ্ট ইন্ট্টিটিউষ্ঠন ৫৬ 
রখুনাথ বিগ্রহ, চন্ত্রকোণ। 


১৫৪৮ 


৭৬৪৯ 


৪১৪ 


রঘুমণি বিদ্যাডৃষণ, ধর্মাদবহির্গাছি - ১০৪ 
রধুরাম গোশ্বামী, শ্রীরামপুর - ৩১৬) ৪*৬, ৪১৮ 
রক্গিনীখ্বরী দেবী, বর্ধমান ৫৩৩ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪৭ 
'রত্ুমাল।, ৬৬৮ 
রখবাত্র। ৫১২-১৩ 
রমানাথ ঠাকুর--ডিষ্রিক্ট চযারিটেরল সোসাইটি ৩০৪ 
ৃ্‌ -_পশ্চিমদেশীয় হুর্ডিক্ষে দান ৩১৯ 
রামমোহন রায় স্বতিভাগ্ডার ৪৯২ 
স্পরিকর্মীর ১৮০ 
স্ক্রাক্ষাসমাজের টি ৫৪৮ 


: ছিল বেনিভোলেন্ট উনক্িটিউ্ন ৫৬ 


গঃন্যাদ গজে সেলক্ষাবেনল্র কথা 


রমাঁনাখ মজুমদার- _সবঘদাঁধাদে বিদ্যালয়. ৮২ 
রমাপ্রসাদ রায়-_সর্ববতত্বদীপিকা! সঙ! ১২৪ 
'্ললতরঙ্গিণী', মদনমোহন তর্বালক্কার-কৃত ৭০৯ 
'রসম্ারী' নিস 
রুসময়্ দত্ত ১১, ১৩, ২৫, ২৪১, ২৯৪, ৬৫৬, ৬৭৭, ৭৬৭ 
--অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ৪৪৭ 
--কন্দরজীবন ৬৯৯-৭৪৩ 
-_কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ৩১৫ 

_- ছোট আদালতের কমিহ্ঠনর ৩৭, ৪৬৪ 
_-ডিছ্রিই চ্যারিটেবল সোসাইটি ৩০*-১, ৩০৩, ৩০৯ 
-সবেন্টাক্কের সম্বন্ধনণ ৬২৯ 
সস্ৃত্যু হি 5৬ 
-্পংস্কত কলেজের সেক্রেটরী ৬৯৯) ৭০৭-৮ 
স্পহিন্নকলেজ পাঠশাল! ২৮ 
সসহগলী কলেজ পরিদর্শন ৪৬ 
রমিককৃষ্ণ মলিক ৩৬৬, ৭১২ 
_ -উইলসন সাহেবের সম্বর্থীন ১৮ 
--চিত্র গই৬ 
সডেপুটি কলেক্টরী পদ ৪৫৯ 
--রামমোহন শ্তিসভায় বক্তৃতা ৭৭৪ 
-হিন্যু ফ্রি স্কুল ৫৯.৫১ 
হিন্দু বেনিভোলেপ্ট ইনষ্টিটিউগ্ঠন ৫৬ 
সহেয়ার-সঘর্দান। ৬৫ 
রসিকলাল দত্ত গ৬৬ 
রসিকলাল মিত্র, রায় ৪৩৩ 
সিকলাল সেন ৫৯৭ 
--উইলসন সাহেবের সম্র্ধন। ১৮ 
--চাকুরী-জীবন ৭২৫ 
--ব্যারাকপুর লর্ড অকল্যাণ্ডের স্কুল ৬৮ 
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হরিমোৌহুন সেন ৪৪৬ 
_-উইলসন সাহেবের সম্বর্ধন। ১৮ 
_মিণ্টের ধুলিয়ন-রক্ষক ১৩৫ 
-_লটারি কমিটি ৬১৯ 
হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উল! ৬১৯ 
হরিশ্ন্্র বন্ু--ডিষ্রিক্ট চ্যাক্লিটেবল সৌসাইটি ৩০৫ 
হরিশ্ন্ত্র রাজী, সেওড়াপুলি ৪৬৫ 
হরিহর দত, কলুটোল। ৪২৩, ৫৪৭ 
--'জাম-ই-জহান্‌ নুম1' ১৭৪ 
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--'সম্বাদ কোসুদী' ১০৪৮৪ 
“_বেঙ্গীষ্বকে মানপত্র দান ১৭৪ 


হরিহর মুখোপাধ্যার--হিন্দুকলেজে আবৃতি ১৪ 

হরিহরাননান।ধ তীর্ঘন্বামী 

হবেকৃফ সেট, নুতন বাজার 

হয়েম্রনা রায়ণ ভূপ, কুচবিহার 
স্পকুচবিহারে ইংরেজী বিভ্ভালয় 


১৪৪০১ ৪৪ ৭৩৫ 
৫১৪ 
; ৪২-৭৩ 
৮৫-৮%৬ 


সী | 


ইলধর গ্ঠায়রত্ব--বঙগাভিধানে'র ভূমিক। ১৬৯ 
হলধর মল্লিক--বিধবা-বিধাহ ৯৮) ৯৪ 
-স্ত্রীশিক্ষ। ৯৮, ৯৯ 


হলধর সেন--গণিত গ্রন্থ, বাংলায় ১৬৯ 
--পৌর্ববাহিক পাঠশালা, নিমতল৷ ৫৯ 
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হলছেড, শ্যাথানিয়েল ব্রাসি ৭৩৯, ৭৩৬-৩৮) ৭৪৯১ ৭৪২ 


-ৃত্য ১০৮ 

হলহেড, সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক ৬৫৯ 
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স্স্ৃতুয ৪৩৫ 

' রচনাবলী ১৫২-৫৪), ৪৩৪-৩৪ 
হাট-_বৈছ্াবাটা ৪৬৫ 
--সেওড়াপুলি ৪৬৫ 
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“কিউ লিগুসে' বাম্পীয় জাহাজ ৩৪৩ 
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'হিভোপদেশ' ১৫, ৬৬৮, ৭৯৬ 
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হিন্ু বেনিভোলে্ট স্কুল-_ছাত্রসংখ্য। ১৩৩ 
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চিত্র, পোট-অক্কিত ৩৫৩৬; ৭২ 
"ছোট আদালতের কমিগ্ুনর ৩৭ 
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-সপটলডাঙ্গ। স্কুল ৫৯) ৫, ১২১, ১৩৩, ১৭৫১ ৬৮০ 
সংস্কৃত কলেজের জমি ৬৯৭ 


__হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউষ্ঠন ৬৩ 
স্হিম্দু ফ্রি কুল ৪৫০) ৫৩ 
-হিন্দুকলেজ পাঠশালার শিলাগ্ঠাস ২৬.২৮ 
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৮9৪. চংহ্যাদ পত্রে সেক্যালেত কথা 


হেরদ্বনাধ ঠাকুর ৪৫৯» হোলি ৪১৩ 
হেষটংস, লর্ড লালদীঘিতে প্রতিমুত্তি স্থাপনা. ৬৫৮ ছোঁটন, তর গ্রেবস- দাস্কৃত বাংল| ও ইংরেজী .. . 
স্মরণীর্ঘ অটালিক। ৬২৬ অভিধান ১৬, 


'ছেনগিরস' ৩৩ হ্যালিডে, এফ. জে.--ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ৩০৮ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ-প্রকাশিত 
সাহিত্য-সাথক-চক্লিতসালা 
প্রত্যেক খণ্ডের মুল? ।% 


নল পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের জীবনী ৬ 


কীর্তিকথ! প্রচারই এই. চরিতমণলার উদ্দেশ্য । নিম্নোক্ত দশখানি পুস্তক এ-পর্য্যস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে 





১। কালীপ্রলক্জ গিশহ- শী্ফ্রেক্্নাথ বন্দেোপাধ্যাম 
২। কুক্চলমল ভাচাধা- এ 

৩। ম্বরুঃগ্জধ খিগ্বালক্াব- এ 

॥। ভরানীচগ বন্দ্যো্গাধ্যায়-_ এ 

৫1 লাগনাদাযর ক ।। গা 

এ। সীশিখিগম বই এ 

৭) পাঙ্াগিশ্ো ক্ষীর? এ 

৮1 পা তক হী. 

শু । দু দা । 


সাহারা এই দশখানি পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, ভাহাদের পক্ষে/মূল্য সি টাকা । 
ডাকমাঞ্জীল পাঁচ আন স্বতন্ত্র দেয় ।, 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 
কলিকাতা . 


